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দলগঠনে বিভিন্ন শক্তি 

গণমন 


বিদ্যালয়ে গণচেতনা হুষ্টির পন্থা! . 
যৌন শিক্ষা 


যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
যৌনশিক্ষাদীনের তিনটি স্তর 


অনুকরণ 


অন্গকরণের গুরুত্ব 

অনুকরণের শ্রেণীবিভাগ 

শিশুর জীবনে অনুকরণের প্রভাব 
অন্থভাবন 


সমানভূতি 


তৃতীয় খণ্ড 
"ব্যক্তিগত পরিমাপ ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধি 


১। শিক্ষায় পরিমাপ 


ব্যক্তির পরিমাপ 

অৰ্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার অভীক্ষা 
শিক্ষাশ্রয়ী অভিক্ষ| 

শিক্ষাত্রয়ী অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ 
সহজাত শক্তির অভীক্ষা 
বিনে-সাইমন স্কেল 

ভাষাঁভিত্তিক ও ভাষাবজিত অভীক্ষা 


পার্থক্যযূলক দক্ষতার অভীক্ষ| 
বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষা 

আগ্রহের পরিমাপ 

আগ্রহের অভীক্ষা 

স্থ-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী 
আদর্শাফিত অভীক্ষা 

আদর্শায়িত অভীক্ষ| গঠনের পদ্ধতি 


২। মানসিক স্বাস্থ্যবিধি 


মানসিক স্বাস্থ্যবিধি প্রকৃতি 
মানসিক স্বাস্থাবিধি ও শিক্ষা 
মানসিক ্বাস্থ্যবিধির বিভিন্ন দিক 
অপসঙ্গতির ক্রমবিকাশ 
অপপঙ্গতির কারণাঁবলী 
অপসঙ্কতির কয়েকটি রপ 


দ্‌ 


দা. ডক, = 45 1 


০ --- 


G 


৪। 


৩। 


৫ 


অপসঙ্গতির প্রকৃতি নির্ণয় ও চিকিৎসা 
তথ্য সংগ্রহ 
সংব্যাখ্যান 
চিকিৎসা 
খেলা ভিত্তিক চিকিৎসা 
খেলাভিস্তিক চিকিৎসার পদ্ধতি 


অপসঙ্গতি নিরাময়ের উপায় 


শিক্ষীশ্রয়ী পরিসংখ্যান 


পরিমাপের স্বরূপ 
অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন সার 
বিন্যস্ত ও অবিত্যন্ত স্কোর 
ফ্রিকোয়েন্সী বন্টন গঠনের নিয়ম 
ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনের চিত্ররপ 


কেন্দ্রীয় প্রবণতা 

মিন ৰ 

মিডিয়ান 

মোড j 
মিন নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থা 
বিষমতার পরিমাপ 

বে 

গড় বা মিনবিচ্যুতি 

আদর্শ বিচ্যুতি 

সংক্ষিপ্ত পন্থায় 5D বা সিগম। নিৰ্ণয় 


চতুৰ্থাংশ বিচ্যুতি 
বিভিন্ন বিষমতার পরিমাপের প্রয়ৌগবিধি 
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টিপ, ২ 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র 


সম্ভাবনার মৌলিক নীতি 
অসমঞ্চসতার পরিমাপ 
তির্ধকতা| বা স্কুনেশ 
কাটোসিস 

অসমঞ্জম বা অস্বাভাবিক বণ্টন 


৫ ৷ ক্রমসমষ্টিমূলক ব| কিউমুলেটিভ বণ্টন 


ঙ। 


ও অন্যান্য চিত্রমূলক পদ্ধতি 
ক্ৰমসমষ্টিমূলক ফ্ৰিকোয়েন্সী চিত্র 


ক্ৰমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্র ৰা ওজাইভ 


শতাংশ বিন্দু নির্ণয় 
শতাংশ সারি গণন। 
ওজাইভের ব্যবহার 


অন্ঠান্য চিত্রমূলক পদ্ধতি 


সহপরিবর্তন 


সহপরিবর্তনের মান বা £ নিৰ্ণয় 
প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতি 
মারিপাৰ্থাকের পদ্ধতি 

বে| নির্ণয়ের কতকগুলি দৃষ্টান্ত 


৭ | সিগমা স্কোর ও আদর্শ স্কোর 


আদশ স্কোরের সুত্র 
৮। অতিরিক্ত প্রশ্নাবলী 
৯। উত্তরমালা 


VL $৮ 5: -  /' ৫ ৰ 
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৯২ ই = 
এক SALOU 14] য় 
মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ (Nature of Psychology) 


মনোবিজ্ঞান কথাটির সঙ্গে সকলেই অন্নবিস্তর পরিচিতি থাকলেও মনো- 
বিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং কর্মধারা সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও 
পূর্ণ । এই কারণে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত ও হাশ্তকর মন্তব্য 
প্রায়ই শোনা যায়। সাধারণ লোকের কথা ছেড়ে দিলেও অনেক শিক্ষিত 
ব্যক্তিও মনোবিজ্ঞানের কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে বেশ একট! সন্দিপ্ক মনোভাব পৌঁষণ 
করেন এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তা প্রকাশও করে থাকেন। কিন্তু একথ| 
নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এ ধরনের মনোভাবের মুলে আছে মনোবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে সত্যকার জ্ঞানের অভাব বা বড় জোর মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি 
প্রাচীন বা কোন সখের লেখকের লেখা থেকে আহরিভ অসম্পূর্ণ বিদ্যা । তবে 
সাত্বনার কথা, বর্তমানে এ ধরনের অবাঞ্ছিত মনোভাব দ্রুত বিলুপ্তির পথে । 

সত) কথা বলতে কি, বর্তমানে মনোবিজ্ঞান ক্রমোন্নতির এমন একটা 
ভরে এসে পৌছেছে যে বিশেষজ্ঞের শ্রদ্ধা-লন্ধ জ্ঞান ও অন্তমৃ্টি ছাড়া এ 
শান্সট এখন ভাল করে বোঝা শক্ত । গভীরতা এবং বিস্তৃতি উভয় দিক 
দিয়েই এর কার্ধক্ষেত্র এত স্থবিপুল হয়ে পড়েছে এবং এর পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু 


ছুইই এত জটিল হয়ে উঠেছে যে অগভীর ভাসা ভাসা জ্ঞানে এর প্রকৃত স্বরূপ 
জান! সত্যিই দুর । 


মনোবিজ্ঞীনের ক্ৰমবিবৰ্তন 


প্রচলিত অনেক শব্দের মতই মনোবিজ্ঞান শব্দটিও তাঁর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 
থেকে অনেক দুরে সরে এসেছে । তবে মনোবিজ্ঞানের শ্বরূপের এ্রতিহাসিক 
বিবর্তনের একটি কাহিনী পাওয়া যাবে এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ক্রম- 
পরিবর্তনে । ইংরাজী সাইকোলজি (P৪y০০]০৪7) কথাটির উৎপত্তি হুল 
সাইকি (9870) এবং লজি (11০82) এই ছুটি পদের সমঘয়ে। সাইকি 
কথাটির অর্থ হল আত্মা। আর লজি কথাটির অর্থ হল বিজ্ঞান বা! শাস্ত্। 
অর্থাৎ সাইকোলজি কথাটির ব্যুৎপভিগত অর্থ হল আত্মার শাস্ত্ৰ বা বিজ্ঞান। 
ষ্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে যনোবিজ্ঞীনের জন্ম দর্শনশান্ত্রের সুতিকাগারে। 
দার্শনিকদের বিশ্বরহন্ত সমাধান প্রচেষ্টার মহায়করূপে মনোবিজ্ঞানের জন্ম 


১১ 


ৰ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


হয়। দর্শনের প্রধান সমস্তা| হল দৃশ্যমান জগতের মূলতত্বটি নির্ণয় কর|। ভার 
জন্য তাকে সব কিছুরই বাহ্যিক অস্তিত্ব ভেদ করে পৌছতে হয় তার মূলগত 
সত্তার | দার্শনিকদের মতে প্রাণীর, বিশেষ করে মান্গুষের, মৌলিক মত্তাটি 
হল আত্মা । অতএব দৃশ্যমান জগতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে 
মানুষ, তাকে জানতে হলে জানতে হবে আত্মার স্কপকে । দ্বিতীয়ত, নকল 
লমন্তার মূলে হচ্ছে আমাদের অজিত জ্ঞান, অর্থাৎ বাহিরের জগৎকে আমাদের 
ইন্দ্িয়ের মাধ্যমে জানা । এই ‘জানা’ ৰস্তুটির স্বরূপ কি, কতটুকু ভার 
বাথার্থ্য এবং কোথায়ই বা ভার সীমা_-এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া 
দর্শনের সমস্ত! সমাধানের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফলে দার্শনিকের! 
অনুভব করলেন যে আত্মার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্বের প্রয়োজন এবং ভার 
ফলেই স্থষ্ট হল সাইকোলজি বা আত্মার বিজ্ঞান । 
এই দর্শন-ভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের প্রথম সৃষ্টি বহু গ্রাচীনকালে। ভারতীয় 
দর্শনে আত্মা ও মন সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও তত্ব পাওয়া যায়। সাংখ্য দর্শনে, 
গীতার, স্তায়বৈশেষিকে মন, জ্ঞান, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি নিয়ে বিশদ গবেষণা করা 
হয়েছে ৷ পাশ্চাত্য দর্শনে প্লেটো, আারিষ্টটল, অগাষ্টাইন, আকুইনাস, ডেকার্ট, 
হুব.স, লক্‌, বার্কুলে, হিউম প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকের! মনোবিজ্ঞানের বহু 
সমস্ত৷ নিয়ে আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান কখনও অবাস্তব কোন 
কিছুর উপরে গড়ে উঠতে পারে না। আত্মাকে চিরকাল কল্পনা করা হয়েছে 
অগ্নিশিখার মত--চেতনারূগী সর্বশন্তির আধার অথচ ইন্জরিয়াভীত। 


নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা চলতে পারে কিন্ত সভ্যকারের বিজ্ঞান 
তোলা যার না। বিজ্ঞানের 


এ বস্তু 


গড়ে 
প্রধান কাজ হল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে সর্ব- 


জনীন সুত্র বা আইন খুঁজে বার করা এবং তার পদ্ধতি হল সুপরিকল্পিত নিরীক্ষণ 
ও পরীক্ষণ। কিন্তু আত্মা সর্বপ্রকার নিরীক্ষণের ধর1-ছোয়ার বাইরে, 
কথা ত দুরে থাকুক অতএৰ ‘আত্মার বিজ্ঞান’ কথাটিই আত্মধিরোধী। 


পরবর্তী সুধীর! সাইকোলজির এই অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করলেন এবং 
আত্মার পরিবর্তে তারা লাইকোলজির বিষয়বস্তু করে 


আত্মার অস্তিত্ব সদ্বন্ধে মতদৈধ থাকতে পারে, কিন্তু মন যেআছে সে সম্পর্কে 


কেউ দ্বিমত নন। তা ছাড়া মনকে আমরা চিনি, জানি, তার কার্যাৰলীর 
সঙ্গে আমরা সাক্ষাত্ভাবে পরিচিত আছি। 


অতএব মনকে সাইকোলজির 
প্রকৃত বিষয়বস্তু করা উচিত। 


কোন কোন মনোবিজ্ঞানী আবার মনের পরিবর্তে “চেতনা” 


পয়ীক্ষণের 


তুললেন ‘মনকে’। 


কথাটির 


মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ ৩ 


ব্যবহার করলেন। তাদের মতে মনের চেয়ে চেতনার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞান অনেক সুনিশ্চিত ও কুনিদিষ্ট। অতএব এই সব চিন্তাবিদ্‌ 
আত্মাকে সাইকোলজির রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন এবং ‘মন’ বা 
‘চেতনার’ উপরই এই নতুন বিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে প্ৰয়াসী হলেন। তখন 
থেকেই সাইকোলজি আত্মার বিজ্ঞানের পরিবর্তে হল মন বা চেতনার বিজ্ঞান । 
সাইকোলজি যখন আত্মার বিজ্ঞান ছিল তখন গবেষণার পদ্ধতি ছিল 
নিছক জল্লন|-কল্পনা, কেবলমাত্ৰ অনুমান কিন্তু এখন. এই নতুন বিজ্ঞানের 
নতুন পদ্ধতি হল অন্তনিরীক্ষণ (706209700610)৯ | নিজের মনের প্রক্ৰিয়া” 
গুলিকে গবেষকদের দৃষ্টি নিয়ে নিজে নিরীক্ষণ করার নামই অন্তনিরীক্ষণ।, 
মূলত এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘকাল ধরে বহু মনোবিজ্ঞানী 
অনের প্রকৃতি, কাৰ্যাৰলী প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা! চালান। বহু চিত্তাকর্ষক 
তথ্যে ভরা গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচিত হল। নব নব তত ও সুত্র স্তপীকৃত হল। 
কিন্ত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে একদল নতুন মনোবিজ্ঞানী দেখা দিলেন। 
তার! তাদের পূর্ববর্তী নকল মনোবিজ্ঞানের আবিফারগুলিকে অগ্রমানিত ও 
অনুমানপ্ৰস্থত বলে উড়িয়ে দিলেন। তাদের প্রতিবাদের মূল বিষয় হল যে 
মন বা ঢেতনাও আত্মার মতই সকল প্রকার নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের গণ্ডীর 
বাইরে । তবে তাকে নিয়ে সত্যকারের বিজ্ঞান কেমন করে গড়ে তোলা 
যায়? মনের মধ্যে যে সব প্রক্রিয়া ঘটে তার কোনটাই ত বাইরে থেকে 
নিরীক্ষণ করা' যায় না। তাদের সন্ধে সব কিছু তথ্যই অনুমান করে নিতে 
হয়। এই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে অস্তনিরীক্ষণ পদ্ধতিরপে গ্রহণ” 
যোগ্যই নয় এবং তা থেকে লব্ধ তথ্যার্দির উপর নির্ভর করে কোন মতেই 
বিজ্ঞানসম্মত কোন সিদ্ধান্ত গঠন করা যায় না। ৬ 
অন্তনিরীক্ষণকে নিরীক্ষণ বলা হলেও আসলে এটি নিরীক্ষণ নয়। কেননা 
যে সময়ে কোন মানসিক প্রক্রিয়া ঘটে ঠিক সময়ে সেটিকে নিরীক্ষণ করা 
সম্ভব হয় না। অস্তনিরীক্ষণ প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরে । 
অতএব অন্তিরীক্ষণের মধ্যে কল্পনার প্রভাব, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অনুমান 
প্রনৃতি যে থাকবেই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ ধরনের একট 
অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে কোন পূৰ্ণাঙ্গ বিজ্ঞান গড়ে ভোলা 


যান না! 


এই নতুন মনোবিজ্ঞানীর! মনোবিজ্ঞানের একটি নতুন সংজ্ঞা দিলেন । 


১। পৃঃ ২৯ 


খৃ শিক্ষাঅয়ী মনোবিজ্ঞান 


তাদের মতে মনোবিজ্ঞান হল প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞান । স্থলই হোক্‌ 
হাক্‌, সব আচরণই আমাদের নিরীক্ষণের অধীন। অতএব 
ডে Er সত্য সত্যই একটি পূৰ্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে 
৯1:৮৬ মন, চেতনা এভৃতি ইন্দিয়াতীত বস্তুগুলিকে বাদ দিয়ে 
গান আচরণকে করতে হবে ভার নিরীক্ষণের বিষয়বস্তু। 
ধরা যাক, একজনের খুব রাগ হয়েছে। বদি নিছক তার মানমিক 
প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে রাগ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, তবে এ 
ব্যক্তির অস্তনিরীক্ষণের সাহায্য নেওয়া ছাড়া অন্ত কোন উপায় থাকবে লা। 
কেননা তাঁর সনের ভিতর কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে সেটা অন্ত কোন 
উপায়েই জানা যাবে ন|। কিন্তু যদি- ব্যক্তির আচরণকে মনোবিজ্ঞানের 
গবেষণার বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ কর! হয়, তবে বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে তথ্য সংগ্রহের 
প্রচুর সুযোগ পাওয়া যাবে ।. লোকটির রক্তচক্ষু, চীৎকার, আশ্কালন, মুষ্টি- 
উত্তোলন প্রভৃতি বাহ্যিক আচরণ নিরীক্ষণ করে রেগে যাওয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে 
প্রচুর নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করতে পারা যাৰে। আর এই নিরীক্ষণ 
প্রক্রিয়াটি যদি বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে আরও উন্নত করে তুলতে পারা যায় তবে 
‘রেগে বাওয়। সম্বন্ধে বহু সুক্ম তথ্য আমাদের হাতে এসে পৌছবে। এ 
ব্যক্তির নানা অভ্যস্তরীণ দৈহিক পরিবর্তন--যেগুলিও এক ধরনের আচরণ 
"যেমন, মাংসপেশীর সংকোচন, গ্রন্থির রস নিঃসরণ, শ্বাস-প্রশ্বাস, রভ্তচল]চল, 
হর্স্পন্দন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বৈষম্য লক্ষ্য করে গ্নেগে যাওয়া সম্বন্ধে বহু অতি- 
মুল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে। 


একদল চরমবাদী মনোবিজ্ঞানী স্বয়ং 
করে দিয়েছেন। 


না। 
বক্ষণ 


কোন 
মন্দেহ নেই। 


অতএন দেখা যাচ্ছে করমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে সাইকোলজির স্বরূপ বার 
" বাঁর বদলে গেছে। সাইকোণজি প্রথমে ছিল আত্মার বিজ্ঞান, পরে হল মন 
ৰ! চেতনার বিজ্ঞান এবং আধুনিককালে হয়ে দাড়িয়েছে আচরণের বিজ্ঞান। 


প্রাণীর আচরণের স্বরূপ ৫ 


সাইকোলজির এই বার বার রূপ পরিবর্তন সম্বন্ধে উডঙয়াথের এক টি চমতকার 


উক্তি আছে। সেটি হল-- 
First, Psychology lost its soul, and then it lost its mind, then it lost 


consciousness. It still has behaviour of a kind. 

আচরণ কথাটি নিতান্ত ছোট হলেও, অর্থের দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
এই কথাটির যথার্থ স্বরূপ বুঝতে না৷ পারলে মনোবিজ্ঞানের কাজের গুরুত্ব 
এবং বিশালতা উপলব্ধি করা যাবে না। অতএব আমাদের পরবর্তী প্রয়াস 
হল প্রাণীর আচরণ বলতে আমরা কি বুঝি তা দেখা ৷ 
প্রাণীর আচরণের স্বরূপ (Nature of Behaviour) 

প্রাণীর আচরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমর! বলতে পারি, যে আচরণ 
হল সেই সব প্রচেষ্টা যা প্রাণী নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান 
(40188679976) বা খাপ খাইয়ে নেঘার ভাগাদীয় সম্পাদন করে। 

প্রাণীমাত্েই কোন না কোন পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে। বিনা 
পরিবেশে কোন প্রকার অস্তিত্বই সম্ভবপর নয়। মানুষের ক্ষেত্রে এই পরিবেশ 


৷) ড্র 


[ব্যক্তির উপর প্রতিনিয়ত অমংখ্য পারিবেশিক শক্তি কাজ করে চলেছে এবং ব্যক্তিকেও 
তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সেগুলির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সঙ্গতিবিধান ‘করে যেতে 
হচ্ছে | পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের এই প্রচেষ্টার নামই আচরণ ] 


1, Woodworth—Contemporary Sohools of Psychology 


৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


তি জটিল এবং বৈচিত্র)ময় । আলো, হাওয়া, উত্তাপ, খতুর প্রভাব 
স্ঞ ত গালিক বৈশিষ্ট্য থেকে সুরু করে সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক 
গট সী রাষ্ট্রীয় কর্তব্য, বংশমর্ধাদা, আধ্যাত্মিক চিন্তা, আত্মপ্রতিষ্ঠার 
পা ভালবাসার দান প্রভৃতি অগণিত বিষয় আছে যা আধুনিক 
মানুষের পরিবেশের অঙ্গীভূত হয়ে আছে এবং এই প্রত্যেকটি শক্তির সঙ্গে 
তাকে সস্তোষজনকভাবে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, নইলে কোন না কোন 
প্রকারের বিপর্যয় অবশ্স্তাবী। এই ত গেল পরিবেশের কথা। আবার 
খাপ খাইয়ে নেবে যে প্রাণী সেও স্বয়ং একটি জটিলতার প্রতিমুতি। প্রথমত 
প্রাণীর দেহেই আছে বহু বিচিত্র যন্ত্ৰপাতি এবং সেগুলির প্রভ্যেকটির ক্রিয়া. 
কলাপ এত বিভিন্ন ও এত জটিল যে আজও বিজ্ঞানীর! সেগুলিকে ভাল বরে 
(ব্যাখ্যা করতে পারেন নি--যেমন হ্ৃৎপিণ, ফুসফুস, মেরুদণ্ড, পেশী, গ্রন্থি, 
চক্ষুণক্ণ ইন্জিয়াদি, রাশির, মুতাশয় ইত্যাদি। প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে 


ভুমিকা আছে এবং ভার 
জটিল একটি প্রক্ৰিয়া ৷ 


৭ পরিবর্তন সম্পন্ন করতে 
বিমান আক্রমণ, ভূমিকম্প, 
নর প্রক্রিয়াগুলি যে আরও 


প্রয়াসকেই আমরা সাধারণ ভাষায় আচরণ 


বলা বাহুল্য প্রাণীর আচরণ হল একটি জীবনব্যাপী 
প্রক্রিয়া | জন্মের মুইত থেকে, এমনকি গর্ভকালীন অব! থেকেই ut 


সঙ্কতিবিধানের প্রয়াস মরু হয় এবং জীবনের শেষ মুহত পযন্ত এই প্রয়াস 
অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে । বলতে গেলে পরিবেং 


শর সঙ্গে সঙ্গতি- 
পিয়া জেরার চা নামই মৃত্যু। অতএব দেখা যাচ্ছে যে 
মনোবিজ্ঞানের কাজ হল প্রাণীর এই সঙ্গতিবিধান ৰ 


ষ্টার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
দেওয়া | সুসংহত ও সুপরিকল্পিত নিরীক্ষণের সাহায্যে প্রাণীর বহুবিধ 
আচরণের স্বরূপ নির্ণয় করা এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের সাহায্যে সেগুলির 


অন্তনিছিত সুত্র আবিফার করা--এক কথায় এই হল মনো বিজ্ঞানের 
কর্মন্থচী। 


শিক্ষার স্বরূপ | ৭্‌ 


শিক্ষার স্বরূপ (Nature of Education) 
মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝি এবং তার কাজই বা কি তা আমর! মোটামুটি 


জেনেছি। এখন শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক জানতে হলে শিক্ষারও 
স্বনপ জানা দরকার । সাধারণ মানুষ শিক্ষার যে অর্থের সঙ্গে পরিচিত সেটা 
হল শিক্ষার একটি অতি সঙ্কীর্ণ অর্থ স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
গ্ৰন্থলৰ্ধ বিগ্ভাকেই আমরা সাধারণত শিক্ষা বলে থাকি। শিক্ষিত অশিক্ষিতের 
ভেদ আমরা করি গ্রন্থগত জ্ঞানের তারতম্যের উপর | যে লোক লিখতে 
পড়তে জানে না তাকে আমরা অশিক্ষিত বলি। কিন্তু এভাবে কেবলমাত্র 
বিশেষধর্মী কোন জ্ঞানের অর্জনকে শিক্ষা বলার অর্থই শিক্ষাকে একটি অতি 
সন্ধীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা । 

এই সঙ্ধীৰ্ণ অর্থে শিক্ষা হয়ে দাড়ায় বিশেষ কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক 
বা সাংস্কৃতিক উদ্দোশ্টের জন্য ব্যক্তির প্রস্ততীকরণ | কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার 
পরিসীমা আরও অনেক বড়_-সারা জীবনব্যাপী ৷ এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা 
বলতে আমরা বুঝি যে কোনও নতুন অভিজ্ঞত! বা প্রাণীর বর্তমান আঁচরণকে 
পরিবর্তন করে নতুন আচরণের স্থষ্টি করে। কীটা-চামচেব সাহায্যে 
ভোজনে অনভ্যন্ত কোন ভদ্রলোকের বিসদৃশ আচরণ তার এক বিলাতফেরৎ 
বন্ধুর ডিনার টেবিলে প্রথম দিন সমবেত অভিথিগণের হান্তকৌতুকের বস্তু 
হয়ে উঠল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন দেখা গেল যে সেই ভদ্রলোকই অতি নিপুণভাবে 
কাঁটা-চামচ চালাচ্ছেন এবং সেদিন তার আচরণ আর কারও হান্তোদ্রেক 
করল না। এই যে দ্বিতীয় দিনে ভদ্রলোকের আচরণের মধ্যে পরিবর্তন 
দেখা দিল এটা হল শিক্ষাপ্রস্থত এবং পূৰ্বদিনের ভিনাঁর-টেবলের অভিজ্ঞতাই 
_ হল ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে শিক্ষা এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কোনও ব্যক্তিবিশেষ 
বা ঘটনাঁবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রতিটি প্রাণীর জীবনে এই শিক্ষা 
চলেছে নিরন্তর ছেদহীন ধারায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে প্রতিনিয়তই শিক্ষা 
গ্রহণ করে চলেছে--"গ্রকৃতির সর্বজনীন পাঠশালায় । এক কথায় প্রাণীর জীবন 
বিকাশের সঙ্গে এ শিক্ষা হয়ে দীড়াচ্ছে সমাৰ্থক । এ অর্থে কেউ নিরক্ষর 
থাকতে পারে কিন্তু সত্যকারের শিক্ষা-বজিত কেউই থাকতে পারে না। 

মানুষ মাত্রেই কোন না কোন সমাজে বাস করে। তাঁর প্রত্যেকটি 
আচৰণ তীর নিজের সমাজের সংগঠনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । 
প্রত্যেক সমাজের সংরক্ষণের জন্য সেই সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই বিশেষ 
কতকগুলি আচরণ সম্পাদন করতে শেখা অবশ্য প্রয়োজন । বিশেষ কোন 


চা শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সমাজের বেঁচে থাকা নির্ভর করছে সমাজের অপরিণত নাগরিকদের বিশেষ 
কতকগুলি আচরণ শেখার উপর । সমাজের সংরক্ষণ ছাড়া সমাজের 
উন্নয়নের জন্যও শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন । পূর্বপুরুষদের অন্ুস্থত আচরণগুলি 
ছাড়াও প্রতি যুগে কিছু কিছু নতুন আচরণের প্রবর্তন হচ্ছে এবং 
পুরাতন আচরণ অচল বলে পরিত্যক্ত হচ্ছে 
প্রবর্তন করেন সমাজ-সংস্কারকে রা, নতুন আদর্শ এবং চিন্তাধারার জনকের]। 
অতএব সমাজের অস্তিত্ব এবং অগ্রগতি এই দু'য়ের প্রয়োজনেই কতকগুলি 
হনিরবাচ্তি, সুনিৰ্দিষ্ট এবং সমাজ-স্বীকৃতি আচরণ প্রত্যেক সমাজের ভবিষ্যৎ 
নাগরিকদের আয়ত্ত করতে সাহাষ্য করা হয় এৰং তারই নাম শিক্ষা। এর 
জন্য প্রত্যেক সমাজেই আছে কতকগুলি অঙ্গুমোদিত সংস্থা, যেমন পরিবার, 


দুপ-কলেজ, ধৰ্মায়তন এবং বহু ছোটখাট সামাজিক সংগঠন | এগুলিরই 
মাধ্যমে অপরিণত নাগরিকদের শেখান হয় বিভিন্ন এ 

ত | ভগ্ন প্রয়োজনীয় সাম 
আচরণগুলি। ৪ 


কিছু কিছু 
এই নতুন আচরণগুলির 


জ। আর সেই আচরণের 
গ্রয়োগমুলক দিকটি হুল শিক্ষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ৷ অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজ 


উভয়ের দিক দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিশেষ আচরণ অপরিণত 
নাগরিকদের শেখানোই হলো শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রকৃত কাজ। সেদিক দিয়ে 
শিক্ষাতত্বকে আচরণের প্রয়োগ শান্ত বলা চলে। 


মনোবিজ্ঞানের ও শিশ্ষাবিজ্ঞীনের সম্পর্ক ৯ 


অতএব মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্কটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এমন কি 
“অবিচ্ছেগ্ভ বলা চলে। কোন বিশেষ আচরণ শেখাতে হলে সেই আচরণটির 
স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কেবল সহায়ক 
তাই নয়, অপরিহার্যও যে, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। সেই বিশেষ 
আচরণট প্রাণী কিভাবে শিখতে পারে এবং কোন্‌ কোন্‌ পরিস্থিতি এই 
শেখার পক্ষে অনুকূল, কিসে স্বল্নতম প্রচেষ্টায় সর্বাধিক ফল পাওয়া যাবে 
ইত্যাদি মূল্যবান তথ্যগুলি জানা থাকলে শেখার কাজটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 
উভয়ের পক্ষে নিঃসন্দেহে সহজ হয়ে উঠবে । আর এই প্রয়োজনীয় 
তথ্যগুলি সমন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে শিক্ষার্থীকে কোন কিছু শেখাবার প্রচেষ্টা 
যে সর্বদাই কষ্টকর এবং প্রায়ই ক্ষতিকর হয়ে থাকে তার প্রমাণ সব দেশের 
‘শিক্ষার ইতিহাসের পাতায় পাতায়। 

মনে করা যাক কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে রবীন্দ্রনাথের একটি কৰিত 
"মুখস্থ করাতে চান বা বীজগণিতের সমীকরণ শেখাতে চান। এখন কবিতা 
মুখস্থ করতে হলে বা সমীকরণ শিখতে হলে কি ধরনের মানমিক প্রক্রিয়ার 
সাহায্য নিতে হয় এবং কোন্‌ কোন্‌ বাহ্যিক এবং মানসিক পরিস্থিতি এই 
লব প্রক্রিয়ার অনুকূল বা প্রতিকূল এই তথ্যগুলি জানা থাকলেই শিক্ষকের 
'প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে, নইলে নয়। 

প্রাচীন শিক্ষাদান পদ্ধতির সবচেয়ে ত্রুটি ছিল যে তার পদ্ধতি মনো- 
বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল না ৷ প্রায় ক্ষেত্রেই শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হত কতকগুলি 
ভিত্তিহীন বিশ্বাস এবং কল্পিত ধারণার দ্বারা এবং তার ফলে শিক্ষার উদ্দেখ্য 
সম্পূর্ণ নিশ্ফল হয়ে উঠত। সত্য বলতে কি, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের 
গবেষণার ফল শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা পরিবর্তন এনেছে ততটা অন্ত কোন 
ক্ষেত্রে আনতে পারে নি। শিখন-প্রক্রিয়ার স্বরূপ, মুখস্থ করার উপকারিতা, 
শান্তিদানের সার্থকতা, শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা প্রভৃতি শিক্ষাঘটিত বহু সমস্ত! 
সম্বন্ধে প্রাচীন শিক্ষাবিদের যে সব ধারণা পোষণ করতেন আজ 
মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে সেগুলি সম্পূৰ্ণ ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। সেই জন্তু 
আজ মনোবিজ্ঞানসন্মত ও স্ুপ্রমাণিত তথ্যের উপর বর্তমান শিক্ষার পদ্ধতিকে 
গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বদেশেই দেখা দিয়েছে। 

সাধারণভাবে শিক্ষার তিনটি প্রধান দিক আছে--লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও 
পদ্ধতি। শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এই সমস্তার সমাধান করবে 
দর্শনশান্ত্র। আমরা দেখেছি শিক্ষা জীবনবিকাশের সঙ্গে সমার্থক । অভএব 


এ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মানুষের বেঁচে থাকার লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যও ওভঃপ্রোতভাঁবে জড়িয়ে 
থাকে । আবার ব্যক্তিমাত্রেরই বেঁচে থাকার লক্ষ্য নির্ভর করে সৃষ্টির বিভিন্ন 
রহস্ত সম্বন্ধে তার জীবন-দর্শন কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে ভার উপর ৷ 
সেই রকম শিক্ষার বিষয়বস্তু মোটামুটি নির্ভর করে শি 
অর্থাৎ শেষ পৰ্যন্ত দৰ্শন-শাস্তৰের অনুশাসনের উপর । 
শিক্ষার পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান 
শিক্ষার পদ্ধাতটি সর্বাংশে নির্ভর করে মনোবিজ্ঞানের উপর । 
অর্থ কোন বিশেষ আচরণ আয়ত্ত করা। অতএব শিখন-প্রক্রিয়া অপরিহাধ- 
রূপে রয়েছে সব শিক্ষার মূলে । ফলে শিক্ষার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর 


করছে শিখন-প্রক্রিয়ার কার্ণকারিতার উপর এবং মেইজন্ঠ ফনোবিজ্ঞানের 
সাহায্য ছাড়া শিক্ষাদানের কোন কার্যকর পদ্ধ্ 


'ত গড়ে তোলা সম্ভবই নয়। 
শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞান 

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রভাব আছে। 
যদি কোনও শিক্ষাবিদ্‌ বলেন যে মা 
নিরোধ বা বাইরের জগৎ থেকে 
সেগুলিকে অন্তমূ্খী করা হল শিক্ষার 


ক্ষার লক্ষ্যের উপর 


‘শিক্ষার’ 


যেমন, 
সম্পূর্ণ 


এনে 


ঈবের প্রকৃতিদত্ত বাসনাগুলির 
ইন্ত্ৰিয়গুলিকে সম্পূর্ণ সরিয়ে 


লক্ষ্য, তাহলে মনোবিজ্ঞান প্রতিবাদ 
জানিয়ে বলবে যে এ ধরনের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একান্ত অবাস্তব 
এবং কখনই তাকে বাস্তবে পরিণত করা যাবে না। 


যাচ্ছে যে শিক্ষ 


নির্ভর করে, তবুও এণ্ড 
শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য স্থিরীকৃত করে 


ক্ষ্য শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতার আয়ত্তাধীন কিনা 


এবং ত! বিচারের ভার শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞানের ৷ 


শিক্ষার পরিমাপ ও মনোবিজ্ঞান 
শিক্ষায় লক্ষ্য নিযে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা টা নাথাক 

কট কাৰে পরিণত হল এই ৰ, তথাটুকু নির্ণয় করতে পারে 

একমাত্র মনোবিজ্ঞানই | শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক গা 

অভীদ্সিত পরিবর্তন ঘটল কিনা, ঘটলে কতটুকু ঘটল এবং সেই পরিবর্তন 

স্থায়ী কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞান 


, সে লক্ষ্যের 


শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের অবদান ১১. 


মূলক পরিমাপের সাহাযোই | শিক্ষার ফল অবশ্য অনেকাংশে উপলব্ধি করা 
যায় আচরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করে ৷ কিন্তু এই পরিবর্তনের সত্যকারের 
নির্ভরযোগ্য ও নিখুঁত পরিমাপ পেতে হলে মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিমাপের 


প্রয়োজন ৷ 


শিক্ষার বিষয়বস্ত ও মনোবিজ্ঞান 

সাধারণত শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারিত করে শিক্ষার লক্ষ্য এবং শিক্ষার ' 
লক্ষ্য বহুলাংশে নির্ভর করে দর্শনশান্রের উপর । কিন্তু তা সত্বেও শিক্ষার 
বিষয়বস্তুর ক্ষেত্ৰে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব অবহেলনীয় নয়। শিক্ষার ব্যিয়বস্তু 
যে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতার আয়ত্তাধীন হবে ভাই নয়, শিক্ষার্থীর 
বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী তা স্ববিভক্ত হবে। বিভিন্ন বয়সে শিক্ষার্থীর মানসিক 
যোগ্যতা বিভিন্ন। ভাছাড়া রুচি, আগ্রহ, শিখনশক্তি প্রভৃতির দিক দিয়ে 
[শক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকায় শিক্ষার বিষয়বস্তুটিকে সেভাবে 
নিয়ন্ত্ৰিত করতে হবে। কোন্‌ বয়সের পক্ষে কোন্‌ শ্রেণীর বিষয়বস্তু উপযুক্ত 
হবে এবং শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশমান দেঁহমনের বৃদ্ধির সঙ্গে কি করে বিষয়- 
বন্তটকে সুসংহত করা যাবে এই অতি প্রয়োজনীয় সমস্তাগুলির সমাধান 
করতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানই ৷ 


শিক্ষায় মনোঁবিজ্ঞানের অবদান 

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান নান! দিক দিয়ে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল | 
কোন্‌ কোন্‌ দিক দিয়ে বর্তমানে শিক্ষাবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের গবেষণার উপর: 
বিশেষভাবে নির্ভরশীল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল। 
২। ব্যক্তিগত'বৈবময 

সব মানুষ সমান নয়। দৈহিক, মানপিক ও অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে 
মানুষে মানুষে প্রচুর প্রভেদ, ফলে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতাও অসমান-_ব্)ক্তিগত 
বৈষম্যের এই তত্বটি আধুনিক মনোব্জ্ঞানের অবদান। গতানুগতিক শিক্ষা- 
এই মূল্যবান মনোবৈজ্ঞানিক ভথ)টির কোন স্থান ছিলনা। কিন্ত 
ধাঁদের প্রকৃতিগত বৈষম্যের এই তত্ব অনুযায়ী 
রিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় করা হয়ে থাকে। 


ব্যবস্থায় 
আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষা 
শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিকে প 


২। শিখনপ্রক্রিয়ার নিয়মাবলী 
মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে শিখন-প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি 


সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। জানা গেছে যে সাধারণত: 


শিক্ষাশ্রয়া মনোবিজ্ঞান 


আমরা সব বস্তু একই প্রক্রিয়ায় শিখি না বরং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বস্তুর সমল 

"অনুযায়ী সেগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিখি । ফ্মেন, জ্যামিতির উপপাদ্য শে F 
ও টাইপ করতে শেখা, দুটিই শিখন কার্য হলেও শিখনের পদ্ধতি উভয়ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন । এখন শিক্ষক যদি এই শিখন পদ্ধতির বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে 
পরিচিত থাকেন তবেই তার শিক্ষণ সফল হতে পারে। নতুবা শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থী উভয়েরই শ্রমের মিথ্যা অপচয় হতে বাধ্য। 


৩ ৷ ব্যক্তিসন্তার বিভিন্ন দিকের ভ্রণবিকাশের নিয়মাবলী 

শিক্ষা ব্যক্তিলত্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমার্থক । নবজাতকের দেহ, মন, 
বুদ্ধি, অনুভূতি, সামাজিক চেভন৷ প্রভৃতি থাকে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় । 
কিন্ত সময়ের অতিক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে এর প্রত্যেকটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে 
থাকে এবং যথাসময়ে পূর্ণতালাভ করে। মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে 
দেখা গেছে যে ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকের বিকাশের ধারা ও গতি এক ত 
নয়ই বরং এদের গ্রত্যেকটির একটি নিজন্ব ভদী এবং পথ আছে। শিশুর 
শিক্ষাকে সাৰ্থক করে তুলতে হলে এই বিভিন্ন বিকাশভদ্গীর নলে সামগ্রস্ত 
রেখে ভার শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্থি করতে হবে। 
৪1 বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ 


শিক্ষা গ্রহণের দ্রুত! এবং সার্থক] দুইই বহুলাংশে 


নির্ভর করে শিক্ষার্থীর 
বুদ্ধির উপর | 


দেখা গেছে যে সব কিছু শেখা, বিশেষ করে চিন্তামূলক কোন 
কিছু শেখা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির মাত্রা বা পরিমাণের 


উপর মনো- 
বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা থেকে বুদ্ধির প্ৰকৃতি সম্বন্ধে অনেক মুল্যবান তথ্য 
সংগৃহীত হয়েছে । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে বর্তমানে এই বুদ্ধি 
পরিমাপ করার নির্ভরযোগ্য 


পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে শিক্ষাদানের 
নক সমাধান করা এখন সম্ভব হয়ে উঠেছে । 


মনোযোগ দেওয়া, মনে নাখা, ভুলে বাওর। ইত্যাদি 
মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে 


মনোযোগ দেওয়া, মনে রাখা, 
ভুলে যাওয়| ইত্যাদি ব্যক্তির বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় 
তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তথ্যগুণি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞান- 
সন্মত করে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। 
৬। সহজাত প্রবৃত্তি ও গক্ষোভের গুরুত্ব 
ব্যক্তির সহজা প্রবৃদ্ধি ও প্রক্ষোভের সঙ্গে শিক্ষার এ 
আছে। শিক্ষার্থীর বহু আচরণের উপর ভার বিভিন্ন প্রবৃ 


অনেক জটিল সমন্তার সন্তোষ 
৫। 


কটি ঘনিষ্ঠ সমন্ধ 
ত্তির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা 


শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের অবদান ১৩ 


বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রবৃত্তিগুলির স্বরূপ ও প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষকের 
যথাযথ জ্ঞান থাকলে শিক্ষণকাধ অপচয়বহুল হতে বাধ্য। তেমনই শিক্ষার 
সুঠঠু সম্পাদন শিক্ষার্থীর অনুকূল প্রক্ষোভের উপর বিশেষভাবে নির্ভর শীল। 
আধুনিক মনোবিজ্ঞান ব)ক্তির প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ সম্বন্ধে নানা নতুন ভথ্য 
আবিষ্কার করে শিক্ষাকে অধিকতর সাৰ্থক ও সফল করে তুলেছে। 
৭। গণ-মনোঁবিজ্ঞান 

গণ-মনে বিজ্ঞানের নান] স্ত্র আজকাল শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্ৰযুক্ত 
হচ্ছে | দেখা গেছে যে এককভাবে ব্যক্তির আচরণের সঙ্গে তাঁর দলগত 
আচরণের নানা দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। আধুনিক শিক্ষাদান প্রথা 
দলমূলক, ব্যক্তিমূলক নয়। ফলে স্বভাবতই দলগত মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 
৮। সঙ্গভিবিধানঘটিত সমস্যা 

সঙ্গতিবিধানসূলক সমস্তাদির সমাধান করা স্বচু শিক্ষণ-কাধের প্রথম 
সোপান। সঙ্গতিবিধানের সমস্যা প্রধানত দেখা দেয় যখন শিশু তার 
পরিবেশের সঙ্গে কোন কারণে খাপ খাইয়ে নিতে অসমর্থ হয়। এই ধরনের 
শিশুকে অপদগ্গতিসম্পন্ন (01519185690) বলা হয়। যে সব শিক্ষার্থী তার 
পরিবেশের সঙ্গে সু সঙ্গতিবিধান করতে পারে না ভাদের শিক্ষাদান করা 
সব দিক দিয়ে সমস্ত| হয়ে দড়ায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের 
সঙ্গতিবিধানমূলক লমন্তাদি সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। 


৯। মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পরিমাপ বস্তু 
মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পরিমাপ যগ্ গুলি হল সাম্প্রতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 


আধুনিক মনো বিজ্ঞানের সর্বশ্রেঠ অবদান । দীর্ঘ গবেষণার ফলে বিভিন্ন 
মানসিক প্রক্রি্ন। ও বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপ করার বহু নির্ভরযোগ্য যস্্রের 
আবিষ্কার হয়েছে। তার ফলে আজকাল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নানা 
সহজাত ও অৰ্জিত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ কর! সম্ভব হয়েছে। গতান্থগতিক 
ক্ৰুটপূৰ্ণ পরীক্ষা পদ্ধতির স্থানে বিজ্ঞানসন্মত নানা প্রকৃতির শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা 
12] 1']'0868) গঠিত হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার 
সংলক্ষণ (Personality Traits), আগ্ৰহ (Interest), মনোভাব 
(Attitude) প্রভৃতি, পরিমাপ করারও যন্ত্ৰ আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। 
এগুলির যথাযথ ব্যবহার থে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট উন্নত করে 


তুলেছে নে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাঁশ নেই ৷ 


(Educatio 


-১৪ শিক্ষাঅয়ী মনোবিজ্ঞান 
প্রশ্নাবলী 


1, How ৭০০৪ the knowledge of psychology help teacher in his work? 
Indicate the nature and scope of the psychology he reduires. (B.Ed. 1959) ৷ 
Ans. (পৃঃ দ-পূৃ?১২৭+পুঃ ১৫ পৃহ ২২) 
2. Why should an educator study psychology ? (B. Ed. 1951) 
4১5৪. (পৃঃ ৮ পৃহ ১৩) 
8. How and to what extent will the psychology that you have 
studied during the course of your training help you in your work as an 
“educator ? (B. Ed. 1954) 
4097 (প্রথনাংশ 2 পৃঃ দ-_পৃঃ ১০) 
দ্বিতীয়াংশ পুথি হতে সংগৃহীত মনোবিজ্ঞান বন্বদ্ধে জ্ঞানের সম্পূরকরূপে কাজ করতে 
পারে একমাত্র দেই জ্ঞানের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং তা থেকে পাওয়। নতুন নতুন তথ্য। 
প্রত্যেক শিক্ষকেরই উচিত মনোবিজ্ঞানের তন্বগুলিকে বাস্তবে অনুনীলন করা এবং তার 
ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা। এ থেকে অনেক নতুন তথ) পাওয়া যাবে এবং গ্রন্থলন্ধ জ্ঞান অনেক 
পরিমাণে বাস্তবধৰ্মা হয়ে উঠবে । অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষককেই একজন ছোটখাট গবেষক হয়ে 
"উঠতে হবে। সমগ্র বিদ্যালয়টি হবে তার গবেষণাগার, আর প্রত্যেকটি ছাত্ৰই হবে তায় 
গবেষণার বিষয়বন্ত । 


4, Islknowledge of the fundamental concepts of Psychology of real 
value to teachers ? 
77142 (৪, Ba. 1955) 


5. What are the problems that a teacher usually faces in the 


classroom ? Show how the knowledge of Educational Psychology helps 
him in solving some of them. 


(B. Ed, 1987) 
Ans ( পৃঃ ৮-_পৃঃ ১৩) 


6. What does the science of Psych: i i 
নদ, sychology contribute to the practice 


B. Ed, 1955 
Ans, (পৃঃ৮ পৃঃ ১৩) ( 1955) 


7. Is a scholarly knowled ; চট 
theres Son SOR 0৭5৯ ০৫০ subject an adequate চা 
Ans, ৰ ্ি , 2, 
টপ. জান রা উপর গ্রহন জ্ঞানকেই সার্থক শিক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট 
কিন্তু শিক্ষণ-প্রক্নিয়ার বিষয় jl হা আর কিছুর প্রয়োজনীয়ভাকে তারা স্বীকার করতেন না। 
কিন্ত এয়ার বিবয়বন্ত ছুটি, একটি পাঠ্য বিষয়, আর একটি ছাত্র নি শিক্ষা 
আডামের ভাষায় The teacher teaches ত্র নিজে। শিক্ষাবিদ্‌ 
কর্ম John এবং Latin । অতএব শিক্ষকে i ঠা teach ত্ৰিয়াটির ছুটি 
J০০৷কে জানাও অব্য প্রয়োজনীয় । অর্থাৎ কেবলমাত্র পাঠ 2১8 প্রয়োজনীয়, তেমনি 
চলবে না। যে শিখৰে তার মম্বন্বেও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাক| দরকার। ৰ ০ থাকলেই 
খানেই ত্রে 
মনোবিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটলো। ছাত্রকে ভাল করে জানার রব নি শক্ষার ক্ষেত্রে 
থাকা দরকার। অতএব শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক হে শের বথেষ্ট জ্ঞান 
এর গর পৃঃ ৮--পৃঃ ১৩ যোজনীয়। দাড়ালো অবিচ্ছেদ্য । 
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শিক্ষাত্ৰয়ী মনোবিজ্ঞীনের স্বরূপ 
(Nature of Educational Psychology) 


শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য । শিক্ষা হল নতুন জ্ঞান ও 
আচরণের আয়ভীকরণ। মনোবিজ্ঞান হল আচরণের প্রকৃতি, গতি ও 
সংঘটনের বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যান। শিক্ষার বিষয়বস্তু হল কেমন করে নতুন 
আচরণ সম্পাদন করা যায় তা দেখা আর মনোবিজ্ঞানের কাজ হল সেই 
আচরণটির প্রকৃতি কি ও কি ভাবে সেটি ঘটে তা জানা। অতএব সার্থক 
শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহাধই। 
তাছাড়া শিক্ষা মাত্রেই নির্ভর করছে শিখন প্রক্রিয়ার উপর। কোনকিছু শিখন 


(Learning) ছাড়া শিক্ষা হয় না। আর সে শিখন হতে পারে ছু'রকম বস্তুর, : 


জ্ঞান (Knowledge) এবং দক্ষতার (5%;]])। এ ছু'রকম শিখনই নির্ভর করে 
প্রাণীর মানসিক শক্তির উপর। প্রাণী শিখতে পারে অথচ জড় বস্তু পারে 
না, তার কারণ হল প্রাণীর শিখনক্ষমতা- আছে, জড় বস্তুর নেই। শিখনের 
মাত্রা, উৎকর্ষ ও কার্ধকারিতা৷ সবই নির্ভর করে এই মানসিক শক্তির প্রকৃতি 
ও সংগঠনের উপর। এই মানসিক শক্তির স্বরূপ ও কর্মদক্ষতা জানতে হলে 
আমাদের মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অব্য প্রয়োজনীয় । তাছাড়া শিখন বিশেষ 
ভাবে প্রত্যক্ষণ (Perception), নংবোধন (Comprehension), চিন্তন 
(Thinking), বিচারকরণ (13998020108), মনে পাখা (Remembering) 
ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উপর নির্ভরশীল । এগুলি কি ভাবে সংঘটিত হয় 
এবং এগুলির বৈশিষ্ট্য কি তা জানা নার্থক শিখনের জন্তু একান্ত প্রয়োজন । 
এছাড়াও শিক্ষার্থীর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও শিখন নিবিড়ভাবে 
জড়িত । যেমন প্রবৃত্তি (Instinct), প্রক্মোভ (Emotion), আগ্রহ (Interest) 
মনোভাব (৮600০) ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট)গুলিও শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে 
বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। অতএব এগুলি সম্পর্কেও শিক্ষকের 
ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় । অর্থাৎ এক কথায় শিক্ষার্থীকে তার 
পছনা, অভিরুচি এ সমস্ত নিয়ে সমগ্রভাবে জান! দরকার। 


শক্তি, চাহিদা, 
ন্য প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ । এই কারণেই 


বল৷ বাহুল) যে এর জ 


রি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বলা হয়েছে যে শিক্ষার পদ্ধতি মনোবিভ্ঞানের উপর একান্তভাবে 
ke টং কারণে বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে 
বিভেদের দুরত্বটা ক্রমশ কমতে সুরু হয়। শিক্ষাবিদের! শিক্ষার বিভিন্ন 
সমস্তার সমাধান, শিক্ষার উৎকর্ষ, কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন নতুন 
ভথ্য সংগ্রহ করার জন্য মনোবিজ্ঞানের তত্বগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে 
সুরু করলেন। তাদের সেই প্রচেষ্টা থেকে জন্ম নিল মনোৰিজ্ঞানের নতুন 
5 সাবা বনি হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ( Educational 
P5y০০]০৪১) অর্থাৎ শিক্ষাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে যে মনোবিজ্ঞান । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই পরিবর্তন কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রেই 
দেখ! দেয় নি। এই সময় মানব অস্তিত্বের অন্তান্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতেও 
মনোবিজ্ঞানের এই অনুপ্রবেশ ঘটে। সর্বত্রই গৰ্যেকর! মলোবিজ্ঞানমূলক 
বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করুতে লাগলেন । কালক্রমে 
ব্যাপকভাবে বনোবিভ্ঞানের নানা নতুন আদৰ পাখা গঁড়ে উঠতি 


লাগল, যেমন শিশু মনোবিজ্ঞান, ব্যক্তিগত : মনোবিজ্ঞান, সামাজিক 


মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান, মনোবিকারমূলক মনোবিজ্ঞান 


ইত্যাদি । এক কথায় মানব আচরণের- সমস্ত অলিগলিতেই মনোবিজ্ঞানের 
সন্ধানী আলোর সম্পপাত ঘটল। এভাবে শিক্ষার ক্ষেত্ৰে মনোবিজ্ঞানের 
প্রয়োগ থেকে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানও গড়ে ওঠে | এ 


মনোবিজ্ঞানের এই নতুন শাখাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট হল যে' এগুলি, 
শূলত প্রয়োগমূলক। সাধারণ মনোবিজ্ঞান হুল প্রধানত তত্বমূলক, 
মনোবৈজ্ঞানিক তত্বগুলি আবিষ্কার ও সপ্রমাণ করাই তার কাজ। 


কিন্তু 
সেগুলিকে নিজের নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কোনও বিশেষধর্মী 
নমস্তার সমাধান করা এবং সেগুলির 


প্রকৃত ব্যবহারিক মূল্য আবিষ্কার করাই 
হল এই নতুন নতুন শাখাগুলির লক্ষ্য । শিক্ষাশ্ডয়ী মনোবিজ্ঞানও এই 
ধরনের গ্রয়োগমূলক ও ব্যবহারিক মূল্যসম্প মনোবিজ্ঞানের একটি 
শাখা। | 


অর্থাৎ, 


গিক্ষাশ্ররী মনে।বিজ্ঞানের বিকাশ 


শিক্ষার সঙ্গে নোবিজ্ঞানের সম্পর্ক যখন এতই ঘনিষ্ঠ, তখন শিক্ষার 
সমন্াগুলির সমাধানে প্রাচীন কাল থেকেই যে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের 


[বিংশ শতাব্দীর একটি বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মানব তত্তিত্বের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে 
মনোবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ । শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য, সমাজবিজ্ঞান, যুদ্ধ, দেশরক্ষা, চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান, শিশুপাঁলন, অপরাধতন্ব, শিক্ষা প্রভৃতি মানবজীবনের সর্ব প্রদেশেই মনোবিজ্ঞানের 
আধিপত্য দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে নেওয়া হুয়েছে। এর ফলে গড়ে উঠেছে মনোবিজ্ঞানের 
নতুন নতুন শাখা। যেমন, সমাজ-বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে সামাজিক 
মনোবিজ্ঞান (8০০91 2500701085)1 শিশুপাননকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শিশু 
মনোবিজ্ঞান (0171 8500১1085)। শিল্পকে কেন্দ্ৰ করে গড়ে উঠেছে শি্াশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
(Industrial Peychology) I সেই রকম'শিক্ষাকে আশ্রয় করে যে বিশেষ মনোবিজ্ঞানটি 


গড়ে উঠেছে তার নাম শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) ৷] 


১ 


১৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


চেষ্টা হবে তাতে বিস্যয়ের কিছু নেই । বর্তমান শতাব্দীর সুত্রপাত থেকেই 
পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল দেশগুলিতে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার 
ব্যাপক প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে এবং বর্তমানে সেই সব প্রচেষ্টাকে আশ্রয় করে 
এই নতুন পূর্ণাঙ্গ মনোবিভ্ঞানটি গড়ে উঠেছে ৷ 
সুলংহত শিক্ষাশ্রত্ী মনোবিজ্ঞানের জন্ম অতি সাম্প্রতিক হলেও এর 
পরিকল্পন| ও সুচনা খুবই প্রাচীন ৷ শিক্ষার পদ্ধতি যে মনোবিজ্ঞান অনুমোদিত 
তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে একথা প্রার সমস্ত শিক্ষাবিদ্‌্ই স্বীকার করে 
এসেছেন । প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক আ্যারিষ্টটল লঙ্গীতকে পাঠ্যবিষয়ের একটি 
প্রধান অঙ্গ করার বে নির্দেশ দিয়েছিলেন ভার প্রধান কারণ হল যে তার 
মে সঙ্গীভ মনের সঞ্চিত আবেগের বোঝাঁকে লাঘব করে দিয়ে মানসিক 
সাম্য ফিরিয়ে আনে এবং পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজ করে ভোলে ।, এ 
পদ্ধতির ভিনি নাম দিয়েছেন ক্যাথারলিস (0%%১87515) বা বিরেচন- 
প্রক্রিয়া আধুনিক ক্ৰয়েডীয় মনঃসমীক্ষণে যাকে এযাভ্িকসান (415255068০8) 
পদ্ধতি বল! হয় তার সঙ্গে আ্যারিষ্টটলের এই পদ্ধতির প্রচুর মিল আছে। 
আযারিই্টলের এই নির্দেশকে শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের প্রাচীনতম প্রয়োগ 


ৰ্ল| যেতে পারে। 

বোমান শিক্ষাবিদ কুইটিপিয়ান শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের আরও 
ব্যাপক ও জ্ুনিদিষ্ট প্রয়োগের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা 
সম্বন্ধে তার অন্থুশাসনগুলির আধুনিকতা সময় সময় আমাদের বিস্মিত করে 


তোলে। তার মতে শিশুকে কোনও কিছু শেখানোর আগে দেখতে হবে যে 
ভার কি ধরনের মানসিক দগ্ষভ| ও সহজাত ক্ষমন্ভা আছে। 


এ শিশুর প্রাথমিক 
শিক্ষা সু হবে খেলার মধ্যে দিয়ে। দৈহিক শাস্তিকে শিক্ষা পদ্ধতি থেকে 


সম্পূর্ণ বাদ দিতে ৰ স্ৰম রী ৰে 
এর হবে, শিশুর নিজন্ব ও অগ্যান্ত বৈশিষ্টাগুলির উপর শিক্ষাকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের বহু অধন৷- 
ধুনা"স্বীকৃত তত্বের উল্লেখ 
কুইটিলিয়ানের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায়। 
ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ কমেনিরাসও শিক্ষ 
শিল্ষণের পদ্ধতিকে কেমন করে মনোবিজ্ঞান” 
লক্্মত করা যায় তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করে গেছেন। তিল 
‘ছবির বই'র সাহায্যে শিশুদের অক্ষর পরিচয় দানের প্রথার প্রচলন করেন। 
প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী রুশো তার ‘এমিল’ বইতে সেই সময়ের শিক্ষা 
পদ্ধতির ভীত্র সমালোচনা করেছেন এবং শিক্ষার নানা সমস্তা সম্বন্ধে নিজের 
ঝতামত দিয়ে গেছেন। যদিও তার দিদ্ধান্ত বহক্ষেত্রে পরন্পর-বিরোধী 


শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞানের বিকাশ ১৯ 


অবাস্তব ও আবেগধর্মী তবুও বিস্ময়ের কথা এই যে শিক্ষার অনেক সমস্তা 
লম্পর্কে তার অভিমত ও সিদ্ধান্ত বর্তমান মনোবিজ্ঞানের তত্বগুলিকেও 
গ্রগতিশীণভার দিক দিয়ে ছাড়িয়ে বায়। যখন তিনি বলছেন যে, “তোমার 
ছাত্রদের ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে তবে তোমার কাজ সুরু কর। কেননা, 
একথা পরিষ্কার যে তুমি তাদের সম্বন্ধে কিছুই জাননা ৷” বা “কথা কথা 
কথ|...‘‘‘নিজেদের, অক্ষমতা ঢাকার জন্তই শিক্ষকের] প্রাণহীন ভাষাকে 
শিক্ষার জন্ত বেছে নিয়েছেন” কিংবা “প্রকৃতি চান যে শিশুর! পূর্ণবয়স্ক হবার 
আগে যেন শিশুই থাকে,” ভখন তিনি যে শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞানের 
আধুনিকভম হুত্রগুলির ভিত্তি রচনা করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে যারা সাহায্য করে গেছেন তাদের 
মধ্যে পেষ্টালৎসির নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। তিনিই প্রথম শিক্ষাকে 
অনোবিজ্ঞাননম্মত করে তোলার জন্য আন্দোলন সুরু করেন এবং বাস্তবে 
সেই আন্দোলনকে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। মুনষ্টারবার্জের ভাষায় পে্টালৎপি 
অনোবিজ্ঞানের একজন বড় সমর্থক হলেও মনোবিজ্ঞানের “অ-আ-ক-খ'ও 
তিনি জানতেন না। ফলে সত্যকারের মনোবিজ্ঞানসম্মত কোন শিক্ষাপ্রণালী 
তিনি উদ্ভাবন করে যেতে পারেন নি। তবুও শিক্ষাশ্য়ী মনোবিজ্ঞানের 
আ্থকদের একজন রূপে তার নাম যে শিক্ষার ইতিহাসে স্বরণীয় হয়ে থাকবে 
শে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

মনোবিজ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে প্রথম শিক্ষণ-পদ্ধতি গড়ে তোলেন 
জার্মানীর জোয়ান হার্বার্ট। তার উদ্ভাবিত শিক্ষাদানের পাচটি লোপান 
শিক্ষক সমাজে বিশেষ প্রপিদ্ধি লাভ করে এবং বহু দেশে বহুদিন আদৰ্শ 
শিক্ষণ পদ্ধতি রূপে সমাদর লাভ করে এসেছে। অবশ্য আধুনিক শিক্ষাশ্রমী 
মনোবিজ্ঞানের বিচারে হার্বাটের অনেক সিদ্ধান্তই বঞ্জিত হয়েছে। 

জার্মানীর আর একজন শিক্ষাবিদ ফ্রেডরিক ফ্রয়েবেলের উদ্ভাবিত কিওার- 
গার্টেন শিক্ষাণদ্ধতিতে শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ দেখ। যায়৷ 
যদিও ফ্রয়েবেল প্রধানত দার্শনিকই ছিলেন তবু তার উদ্ভাবিত শিক্ষাব্যবস্থাট 
মুখ্যত মনোবিজ্ঞানভিত্তিকই ছিল। 

বিংশ শতাব্দীর হুত্রপাত হতে বহু শিক্ষাব্দি শিক্ষার সমস্তাগুলি 


অনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাধান করতে সুরু করেন। এদের মধ্যে 
ফ্রান্সিস পার্কার, ষ্যানলি হু, জন ডিউই, মাত্লিয়ী মণ্টেমরী, কিলপ্য|টক 


ৰব শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


স নে 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এদের এবং আরও অনেকের সন্মিলিত অবদা 
আজ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়ে উঠেছে । 


শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ও সাধারণ মনোবিজ্ঞান 


শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে কোন বিচ্ছিন্ন 
বা স্বতন্ত্র শান্্র নয়। এট সাধারণ মনোবিজ্ঞানেরই একটি শাখাবিশেষ। 
সাধারণ মনোবিজ্ঞানের যে সব গবেবণালন্ধ হুত্ৰ সরালরি শিক্ষার ৮ 
সনাধানে সক্ষম, সেগুলিই এই নতুন মনোবিজ্ঞানের মূলভিত্তি। সেগুলিকে 
আশ্রয় করে এবং শিক্ষার সনন্তাগুলি সামনে রেখে গৰেষেণ| চালানোর ফলে 
বে সব নতুন হুত্ৰ ও তথ) আবিদ্ধত হয়েছে পেগুপিই শিক্ষার্খদী মনো বিভানের 
বর্তমান সুসমৃদ্ধ অবয়বটি সংগঠন করেছে। শিক্ষাকে সার্থক আয়াসহীন 
ও কার্যকর করে তুলতে হলে যে সব তথ্যের প্রয়োজন সেগুলি আবিষ্কার করাই 
শিক্ষা্রয্নী মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। ফলে এর গবেষণার ক্ষেত্ৰ ও লক্ষ্য 
সাধায়ণ মনোবিজ্ঞারের ক্ষেত্র ও লক্ষ্য অপেক্ষা অনেকাংশে সীমাবদ্ধ ও 
বিশেষধর্মী হয়ে উঠেছে । 

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান কেবলমাত্র সাধারণ ম 
যদিও সাধারণ মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ থেকেই এব্র ভন্ম। কেননা! সাধারণ 
মনোবিজ্ঞানের হুত্র গুলিকে কেবলমাত্র শিক্ষার পত্রে প্রয়োগ করেই এর কাজ 
শেষ হয় নি। বরং সেখানেই হয়েছে এর কাজের সুরু। সেই সুত্রগুপিকে 
ভিত্তি করে শিঞ্ষার সমস্তাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক গবেষণা চালানোই 
এর প্রকৃত উদ্দেশ । এই গবেষণালন্ধ ন 


ধুন তথ্যরাশির উপরই শিক্ষাশ্ৰয়ী 
মনোবিজ্ঞানের বর্তমান সৌধটি প্রাতিটিত রয়েছে। 


বস্তুত গবেষণাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রাণ। এর বর্তমান রূপ এবং 
ভবিষ্যৎ সম্ভ্রপারণ সবই নির্ভর করে গবেষণার সাফল্যের উপর। শিক্ষার 
সমন্তাগুলি সমাধান করে শিক্ষাকে সহঙ্গ ও সাৰ্থক করে তুলতে হলে ৰহু 
বৎমরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার এরদ্কোজন । কেমন করে নি, 
লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, কি পদ্ধতিতে শি 


ক্ষমাদান আৱয়াসহীন ও 
আনন্দদায়ক হতে পারে, কোন্‌ পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রক্িঃ। 


ক্রিয়া সহজ ও কার্যকর 
হয়, কোন্‌ কোন্‌ সর্ত স্থৃতির সহায়ক হয় ইত্যাদি শিক্ষাঘটত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 


প্রশ্নগুণির উত্তর দেওয়াই শিক্ষাতয়ী মনোবিজ্ঞানের কাজ। 


নোবিজ্ঞানের ফলিতরূপ নয় 
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শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি ২১ 


শিক্ষা্ররী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি 
(Scope of Educational Psychology) 

শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তির সমস্ত আচরণই জড়িত । অতএব শিক্ষাশ্রয়ী মনো- 
বিজ্ঞানের কর্মন্থচী মানব আচরণের সকল সমস্তার ক্ষেত্রেই বিস্তৃত ৷ নীচে আধু- 
নিক শিক্ষাশ্র়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওরা হল। 
১। শিখন প্রক্রিয়া ৪1 

বলা বাহুল্য শিখন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্তা নিয়ে গবেষণা চালানোই হল 
শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সৰ্বপ্ৰধান লক্ষ্য। প্রাণী কি পন্থায় শেখে, শিক্ষার 
বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও পরিমাপের সঙ্গে শেখার কার্ধকারিতার কি সম্বন্ধ, 
মানসিক প্রক্ষোভ ও প্রেষণার উপর শিক্ষা কতটুকু নির্ভরশীল, কোন্‌ কোন, 
পরিস্থিতি শিক্ষার অনুকূল বা প্রতিকূল ইত্যাদি শিক্ষাঘটিত সমস্তা গুলির 
. সমাধান করাই শিক্ষাশ্রণী মনোবিজ্ঞানের সৰ্বপ্ৰধান কাজ। 


২। ব্যক্তিসন্তার বিকাশ ট 
ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্ত রেখে শিক্ষার 

বিষয়বস্তু স্ুনির্বাচিত ও স্থবিভক্ত করা হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আর 

একটি কান। সেই কারণে ব্যক্তিমত্বার বিকাশের ভিন্ন দিকগুলি 


পর্যবেক্ষণ করাও শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধির অন্তভূক্ত। 


৩। মানবসত্ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ 

যদিও শিখন-প্রক্রিঘার সংশ্লিষ্ট সমস্তাদি সমাধান করাই শিক্ষাশ্রয়ী 
মনোবিজ্ঞানের সৰ্বপ্ৰধান কাজ, তবুও শিক্ষার সঙ্গে শবিচ্ছেগ্ভভাবে জড়িত 
আরও কতকগুলি বিষয়বস্তু আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের গবেষণার 
অন্তর্গত হয়ে দীড়িয়েছে। যেমন, শিশুর প্রবৃত্তি-প্রক্ষোণ্রে স্বরূপ, তার চাহিদা, 
আগ্রহের বৈশিষ্টা, মনোনিবেশের নিয়মাবলী, জন্মগত উত্তরাধিকারের প্রভাব 
শান্তি ও পুরস্কারের কার্ধকারিতা ইত্যাদি মানবসন্তার বিভিন্ন বৈশি্ট্যগুলির 
নন নিৰ্ণয়ও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধির অন্তর্গত । 
৪। বুদ্ধি ও অগ্ঠান্য মানসিক শক্তি 

শিক্ষার সে নিবিড়ভাবে জড়িত হল শিক্ষার্থীর প্রককতিদত বুদ্ধি এবং 
অন্যান মাননিক শক্তি ৷ দেখা গেছে শিখনের উৎকর্ষ এবং দ্রুতত। ছুইই প্রচুর 
পরিমাণে নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। বুদ্ধিমান ছেলে তাড়াতাড়ি শেখে, 


. বুদ্ধির দেরী হয়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষার সাফল্য ' 


২২ শিক্ষাএয়ী মনোবিজ্ঞান 


ং ॥৮৭ 
নির্ভর করে বিভিন্নধৰ্মা মানসিক শক্তির উপর | অতএব বুদ্ধি এবং লাশ 
মানসিক শক্তির স্বরূপ পর্ধবেক্ষণ ও পরিমাপ আধুনিক শিক্ষা 
মনোবিজ্ঞানের কাৰ্যহুটীর অন্তৰ্গত হয়েছে। 

৫1 পরীক্ষাগ্রহণ ও পরিমাপ 


শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষার্থী কি 
পরিমাণে সে শিক্ষা গ্রহণ করল তা পরিমাপ করাও শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় 
অঙ্গ । স্কুল-কলেজে গতানুগতিক পনীক্ষা-গ্রহণের পদ্ধতি যে নানাদিক দিয়ে 
ত্রুটিপূর্ণ, এমন কি বহুক্ষেত্রে ক্ষতিকরও এ সিদ্ধান্ত এখন সৰ্বজনস্বীকৃত । 
আধুনিক শিক্ষাশ্রম়ী মনোবিভ্ঞানের একটি বড় কাজ হল বিজ্ঞানসম্মত সার্থক 
পরীক্ষা-ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা। দীর্ঘ গবেষণার ফলে আকাল স্কুল 
কলেজের পাঠ্যবিষয়গুলির উপর কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা 
(Educational 1690) গঠন করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বুদ্ধি- 
ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য, আগ্রহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ৰস্তগুলি পরিমাপ করার 
উপযোগী আধুনিক অভীক্ষাও আবিষ্কৃত হয়েছে। 
৬। সামাজিক মনোবিজ্ঞান, 
শিক্ষার সঙ্গে সমাজের নিবিড় সম্পর্ক এতদিন শে 
হয়ে এসেছিল। ফলে শিক্ষা হয়ে উঠেছিল পুরোপুরি অবাস্তব, নিছক তথ্য 
মাহরণে লীমাবদ্ধ। সামাজিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং 
নামাঙ্গিক সমস্তাগুণির পরিপ্রেক্ষিতে শি 


ক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্ৰিত করা! শিক্ষাশ্রয়ী 
মনোবিজ্ঞানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 
৭। স্বুপরিচালন| 


ব্যক্তিকে তার ভবিষ্যং জীবনের শিক্ষা ও বৃত্তি সম্বন্ধে যথাযথ পরিচালন! 
দান করাও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞাচ 


নর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে দাড়িয়েছে। 
এর ফলে ব্যক্তি তার যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু ও রো 
নিতে পারে । 


1চনীয়ভাবে অবহেলিত 


6. 3-4, 1956, 1980.) 
«Ans, (পৃঃ ১৫--পৃঃ ২২ ) 


2, Discuss the nature of Educational Psychology and show its relation 
to 09068] Psychology. ‘ 


Ans, (পৃঃ ১৫-পৃঃ ২০) 

d the meaning and Problems of Educational Psychology, 
fs, Pep (B. A. 1957, 1859), 
Ans- (পৃঃ ১৫--পৃঃ ২২) 


ভিন 


শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি 
(Methods of Educational Psychology) 


যদিও স্বতন্ত্র শান্রূপে মনোঁবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে বহু বৎসর আগে তবুও 
‘এতদিন যে মনোবিজ্ঞান সত্যকার বিজ্ঞানের পৰ্যায়ে উঠতে পারেনি তার 
প্রধান কারণ হল যে এর অনুন্থত পদ্ধতিগুলি ছিল পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক ৷ 
সে যুগের ষনোবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে ব্যক্তিয় কথাবার্তা, আচরণ প্রভৃতি 
সম্বন্ধে তাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং গঠিত ধারণা থেকেই তাঁর মনের প্রকৃতি 
ও গতি সন্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং এই ধরনের অনুমান-গ্রস্থত 
সিদ্ধান্তের সাহায্যে মনোবিজ্ঞান গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু নিছক অতীতের 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গঠন করা সিদ্ধান্ত বা ধারণ কখনই অন্রান্ত হতে 
পারে না এবং ফলে এই সব মনোবিজ্ঞানী যে সব সিদ্ধান্ত গঠন করতেন 
সেগুলি প্রায়ই পরস্গরবিরোধী হত এবং সেগুপি থেকে কোন ব্যাপারেই 
সর্বজনসম্মত তত্ব গড়ে ভোলা সম্ভব হত না। ফলে হ্বভীবগ্তই মনোবিজ্ঞান 
খেয়াশ খুমীভরা জন্ননাকল্পনার গণ্ডী ছেড়ে একপাও এগোতে পারে নি। 
পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় সুনিৰ্দিষ্ট এবং জুনিয়ন্তরিত 
নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন । ১৮৭৯ মালে জাৰ্মান মনোবিজ্ঞানী 
ভুন্ট চো) লিপজিগে (1.০১৮28) প্রথম মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগার 
স্থাপন করেন এবং ভার পর থেকেই মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির 
ব্যাপক ও সুনিয়ন্িত প্রয়োগ সুরু হল। 
ভুণ্ট এবং তার কৃতী ছাত্রের দল মনোবিজ্ঞানমূলক গবেষণার নান। 
অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বিংশ শতাব্দীর সুরূতে মনোবিজ্ঞানের 
বহু নতুন নতুন শাখারও কৃষ্টি হয়। তাদের সকলের সম্মিলিত অবদানে 
মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির দ্রুত উন্নতি ঘটে। প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডের 
(Freud) উদ্ভাবিত মানসিক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের অভিনৰ পদ্ধভিগুলি মনে” 
বিজ্ঞানকে, বিশেষ করে শিক্ষাশ্রয়ী মনোৰিজ্ঞানকে প্রচুর প্রভাবিত করেছে। 
কিন্ত যনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সত্যকার যুগাস্তর এনেছে সাম্প্রতিক 
পরিমংখ্যানমূলক পদ্ধতির (Statistical Method) উদ্ভাবন ও দ্রুত উন্নতি ॥ 
তি ছাড়া মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলিকে পুরোপুরি 


ইতিপূৰ্বে ছুই একটি পদ 
বিজ্ঞানসন্মত এবং সম্পূৰ্ণ ক্রটিহীন বলা চলত না। আধুনিক পরিসংখ্যান 


২৪ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান, 


প্রণালীর আবিষ্কারের ফলে এই পদ্ধতিগুলিকে পরিমাপ্রিত ও পরিশোধিত 
করে প্রায় ক্রটহীন এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়েছে। 
১। নিরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental Method) 


শিক্ষাশয়ী মনোবিজ্ঞান একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান ৷ রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ 
বিদ্যা, শরীরতত্ব প্রভৃতির মত আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী বনোবিজ্ঞানেও পরীক্ষণ 
পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত হয়। কোন ঘটনা বা প্ৰক্ৰিয়া পৰ্যবেক্ষণ কর] এবং তার 
সঙ্গে অন্ত ঘটনা বা প্রক্রিয়ার কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ নির্ণর করার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ 
পদ্ধতিই হল সর্বাপেক্ষা কার্যকর । আমরা জানি প্রকৃতি এক অবস্থায় একই 
রকম কার্য সম্পাদন করে। অর্থাৎ যদি কোন বিশেষ বিশেষ সর্তের বহার 
কোন একটি ঘটনা ঘটে, আর ও বিশেষ বিশেষ সতগুলির যদি পুনরাবির্ভাব 
ঘটানে! যায়, তবে ঘটনাটির ও পুনরাবৃত্তি ঘটে । মানব আচরণও এক ধরনের 
প্রাকৃতিক ঘটনা। অতএব সে ক্ষেত্রেও & একই কথা সত্য হবে ॥ পরীক্ষণ 
পদ্ধতিতে আমরা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সর্ত স্ুষ্টি করে ঘটনাটি ঘটাই ও 
তার বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করি । এঁ বিশেষ বিশেষ সর্তগুলির মধ্যে যেটির 
অস্তিত্ব অপরিহার্য অর্থাৎ যেটি না থাকলে ঘটনাটি ঘটতে পারে না সেই সর্তটিকে 
খুঁজে বার করি। সর্ভগুলির সব কটিই ঘটনাটি ঘটার পক্ষে অপরিহার্য নয়, 
কিন্ত যেটি অপরিহার্য সেটি সাধারণ ক্ষেত্রে অনাবধ্যক সর্তগুলির সঙ্গে এমনভাবে 
মিশে-থাকে যে সেটিকে সহজে খুজে বার করা যায় না। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে 
এই অপরিহার্য সর্ভটিকে খুঁজে বার করার জন্য একটি বিশেষ গঙ্থা অবলম্বন 
করা হয়। তার নাম পাব্লিপাৰিকের পরিবর্তন- 
dircumstances) | এই পন্থায় একটি ছাড়া আ 
রেখে এ বিশেষ ন্তকে পরিবর্তিত বা অপসারিত 
দর্তাট ঘটনাটির প্রকৃত কারণ কি না। 
পরীক্ষা করে ঘটনাটির প্রকৃত কারণটি ব 
এই পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞানে বহু মানব- 
আচরণের সঠিক কারণ নিৰ্ণয় করা সম্ভব হরেছে। 
বেটিকে আমরা পূর্বে কারণ বলে মনে করতাম, পরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যাপক 
প্রয়োগের ফলে আজ তার অনেকগুণিই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
উদাহরণস্বরপ, দ্রুত ও সন্তোষজনক পাঠশিক্ষার পক্ষে শান্ডিদান সহায়ক ক 
না, শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয় সমস্তাটর সমাধান নিয়লিখিত 
পদ্থায় পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে | 


সাধন (Varying the 
র সতগুলিকে অপরিবর্তিত 
করে দেখা হয় যে ওঁ বিশেষ 


এভাবে প্রত্যেকটি সর্ভকে স্বতগ্রভাবে 
[ার করা হয়। 


বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে 


t 


হয়েছে তবে বুঝ 


শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ২৫ 


পরীক্ষণমূলক নিয়ন্ত্রিত 
ছাত্রদল ছাত্রদল 
(Experimental Group). (Control Group) 


নিদিষ্ট পাঠ্যবিষয় (একই ) পাঠ্যবিষয় 


নিৰ্দিষ্ট পরিবেশ ( একই ) পরিবেশ 
নিৰ্দিষ্ট শেখার ক্ষমতা (একই ) শেখার ক্ষমতা 
নিদিষ্ট পদ্ধতি ( একই ) পদ্ধতি 
শাঁত্তিদ্দান E37. ইউ bie 
পাঠশিক্ষা পাঠশিক্ষা 


[ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের মমস্তার সমাধানে পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ ] 


দু'দল শিক্ষার্থীকে এমনভাবে বেছে ‘নেওয়া হল যাদের শিখনের ক্ষমতা 
ও বুদ্ধি মোটামুটি একই রকম। এবার তাঁদের একই পরিবেশে একই পাঠ্য 
বিষয় একই পদ্ধতিতে শেখানো হল। পার্থক্যের মধ্যে প্রথম দলকে শেখানোর 
সময় শান্তির’ ব্যবহার কর! হল,দ্বিতীয় দলের ক্ষেত্রে কোনরূপ শাস্তির প্রয়োগ 
করা হল না। এখন যদি দেখা যায় যে প্রথম দল অর্থাৎ যারা শান্তি পেয়েছে, 
দ্বিতীয় দল অর্থাৎ বারা শান্তি পায়নি, তাদের অপেক্ষা দ্ৰুত বা ভাল পাঠ 
শিখেছে তবে বুঝতে হবে যে শান্তিদান শিক্ষার সহায়ক ৷ আর যদি দেখা 
যায় যে পাঠ শেখার দিক দিয়ে দু'্দলের মধ্যে কোন? পার্থক্য নেই, ভবে 
বুঝতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্র শান্তি দেওয়া বা না দেওয়া দুইই সমান। আর যদি 
দেখা যায় যে প্রথম দলের শিক্ষা দ্বিতীয় দলের শিক্ষা অপেক্ষা নিক্বষ্ট বা মন্থর 
তে হবে শান্তিগান শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর | 


এ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রথম দলটি অর্থাৎ যাদের উপর শাস্তির প্রয়োগ করা হল, তাঁদের 
ডা পরীক্ষামূলক দল (Experimental Group) আর দ্বিভীয় ea 
অর্থাৎ যাদের শান্তি দেওয়া হল না, তাদের বলা হয় নিয়ন্ত্রিত দল (Contro 
হি সাফল্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হল, তিনটি বস্তু } 
প্রথম, যে ঘটনাটি নিয়ে পরীক্ষণ ‘চালানো হবে (এখানে পাঠগ্রহণ ) উল 
পুনরাবৃদ্ধি (Repetiti০n)। পরীক্ষণের ৰিষয়ৰস্ভটির যদি পুনরাবৃত্তি ঘটানো 
না যার, তবে ভা নিয়ে পরীক্ষা চালানোই সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়, যে 
ব্যাপারটি নিয়ে পরীক্ষণ করা হচ্ছে (এখানে শান্তিদান ) সেটির উপরে 
আসাদের নিয়ম্তুণের (০০৷৮০]) ক্ষমতা থাকা দরকার এবং তৃতীয়, 
পরীক্ষার বিষয়গুলি পরিবর্তনশীল (2510) হওয়া চাই। যে বস্ত 
সর্বক্ষেত্রে অপরিবন্তিত থাকে ভার উপর পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ করা 
যায় না। 
এখানে পাঠগ্রহণ, শান্তিদান প্রভৃতি বিষয়গুলি প 
পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হল। 

২। ত্রমবিকাশমূলক পদ্ধতি (Developmental Method) 


শিক্ষাশ্ৰহ্নী মনোবিজ্ঞানের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ হল ব্যক্তি- 
সত্তার মানসিক ও আচরণগত ক্র 


রিবর্তনশীল হওয়াতেই 


প্রতিক্রিয়ার প্রভাব কি ভাবে কাজ করে, 


সানে, কখনই ৰা অশ্বাতাবিক প্রতিক্রিয়ার 
ক্রবিকাঁশমূলক পদ্ধতির 


কোন্‌ অবস্থায় কি পরিবর্তন: 
সষ্টি করে ইত্যাদি জানার জন্য 


এই পদ্ধতিতে শিগুর জন্ম থেকে 


লির পর্যবেক্ষণ করতে হয়। 
পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে অৰণ্য দীর্ঘ সময় ও অধ্যবলায়ের প্রয়োজন হ্‌ 


পর্যবেক্ষণ সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্তিত না 
সম্ভাবন| থাকে। বুদ্ধি, অনুভূতি, 
গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নবজাত শিশুর 
করে পুর্ণবয়স্কের ক্ষেত্রে সেগুলি 
মনোবিজ্ঞানের এই মূল্যবান তথ্য 
পদ্ধতির সাহায্যে । 


এই ধরনের 


য়। সেজন্ত 
হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবার 


সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতি ব্যক্তিসত্তার 
মধ্যে নিতান্ত অন্ধুরাবহ্থায় থাকে। 


পরিণত এবং জটিল হয়ে ওঠে--শি 
গুলি পাওয়া গেছে এই ক্রমৰিক 


কেমন 
ক্ষাশ্রয়ী 
শমূলক 
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৩। কেস ষ্টাডি পদ্ধতি বা কেস হিষ্টি পদ্ধতি 
(Case Study Method or Case History Method} 


ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতিতে আমর! ব্যক্তির ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তর 
প্রত্যক্ষ করি এবং সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত গঠন করি। 
কিন্তু নানা কারণে সব সময়ে ঘটনাগুলির এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা 
সম্ভব হয়ে ওঠে না । যেমন, কোন মানসিক বিকারগ্রন্থ রোগী ৰা অপরাধ- 
প্রবণ বালক বা অসাধারণ কৃতীমান পুরুষ কেমন করে ভার বর্তমান অবস্থায় 
এসে পৌছল জানতে হলে তার অতীত ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমাদের জানা 
দরকার এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র পদ্ধতি হল তার জীবনে টুকরো টুকরো 
ঘটনাগুলির বিবরণ নান] গ্থান থেকে সংগ্রহ করে পরে সেগুলিকে একত্ৰিত করে 
তার ক্রমবিকাশের একটি মোটামুটি সম্পূর্ণ ইতিহাস তৈরী কয়া। এই 
পদ্ধতিটিকে কেস স্টাডি. বা কেস হিষ্টি পদ্ধতি বলা হয়। 

ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতিতে ব্যক্তির ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংগ্রহ করা 
হয় প্রত্যক্ষভাবে, আর কেস ষ্টাডি বা কেস হিষ্রি পদ্ধতিতে সেই কাজটিই 
করা হয় পরোগ্রভাবে। এই ইতিহাসের তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয় নানা 
পদ্থায়,__কিছুটা ব্যক্তির নিজের ভাষণ থেকে, কিছুটা তার আত্মীয়স্বজন বন্ধু" 
প্রতিবেশী প্রভৃতির বিবরণ থেকে, আবার কিছুটা ব্যক্তির পরিবেশ, সমাজ 
জীবন প্রভৃতির প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ .করে। সাধারণত কেস ষ্টাডিতে কি 
ধরনের তথ্যাদি সংকলিত করা হয় ভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে 
দেওয়া হল। 

১। ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, জন্মদিন, বয়স, জন্মস্থান, বৃত্তি ইত্যাদি । 

২ | যে সমস্তার জন্য পর্যবেক্ষণ কর! হচ্ছে তার বিবরণ। 

৩ | গরিবার-_-ম1, বাবা, ভাই, বোন, অন্যান্য আত্মীয় ৫ পরিচয়__বাড়ীতে তার, 

প্রতি অন্য মকলের কি ধরনের মনোভাব । 
৪ | শিক্ষা_ পরিবারের শিক্ষার মান। ব্যক্তির নিজস্ব আদর্শ ও তার পরিবারের শিক্ষার 
আদর্শের মধ্যে ঘন্দ আছে কি না। 

৫1 স্বাস্থা, শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও দেহগত অত্যান্ত তথ্য । যৌন বিকাশের বিবরণ । 

৬। বুদ্ধির মান ও বিকাঁশ। 

৭ প্রক্ষোভগত বিকাশ । 

৮ সামাজিক বিকাশ, আচরণমুনক মমস্তাদি। 

=| বৃত্তি_ আর্থিক সঙ্গতি | 


১০। অভ্যানমূলক বৈশিষ্ট্যাদি_বিশেষ আগ্রহ, হবি ইত্যাদি। 


নি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


৪। চিকিৎসামূলক পদ্ধতি (Clinical Method) 

বিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞানের পাশাপাশি আর একটি মানবহিতকর 
বিজ্ঞান গড়ে উঠেচে। সেটি হুল মনশ্চিকিৎসার শান্তর (Psychiatry) ফ্ৰয়েড, 
ইয়ুং (528), আযাডলার ( Adler) প্রভৃতি প্রখ্যাত মানসিক ব্যাধির 
চিকিৎ্দকগণের দীর্ঘ গবেষণার ফলে আজ এই নতুন বিজ্ঞ নটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে 
উঠেছে। বিশেষ করে ক্ৰয়েডীয় মনঃলমীক্ষণ (Psycho-Analysis) থেকে 
পায়| মানসিক ব্যাধির স্বরূপ সম্বন্ধে এতদিন অজান! বহু মূল্যবান ভথ্য 
মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাকে আজ অনেক নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞান-সম্মত 
করে তুলেছে । শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার 
অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কেননা শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থোর উপরই শিক্ষার 
কার্ধকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মনের দিক দিয়ে অন্থস্থ ছাত্রের ক্ষেত্রে 
শিক্ষা অবাঞ্ছিত ফলেরই স্থষ্টি করে থাকে । ফলে মনশ্চিকিতৎসার শানে 
প্রচলিত কতকগুলি পদ্ধতি ব্যাপকভাবে শিক্ষার্রমী মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত 
হতে সুরু হয়েছে । যেমন-_ 

ক। ফ্ৰুয়েডের অবাধ ভনুষল পদ্ধতি (Free Association Method) 

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ না করে তার মনে য়ে 

সব চিন্তা ৰা কথার উদয় হয় সেগুলি চিকিৎসকের কাছে সম্পূর্ণ ব্যক্ত 
নির্দেশ দেওয়া হয়। দেখা যায় যে এভাবে 
করার ফলে মনের গভীর তলদেশে নি 
মানমিক বিকার বা আচরণ-বৈষম্য দেখা দিয়েছি 
চিকিৎসকের কাছে ধীরে ধীরে উদ্্‌্যাটিছ হয়ে প 
তখন ব্যাধির কারণ নিৰ্ণয় কর সহজ হয়ে ওঠে। 


খ। প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Test ) 
ফ্রয়েডের মনংলযীকণের মল ন তি 


নির্ণয়ের জয়া বহু 


ব্যক্তির অপ্রকাশিত ব্যক্তি- 
সততাটি এই অভীক্ষাগুলির মাধ্যমে বাইরে প্রতিফলিত হয় বলে এগুলিকে 


প্রতিফলন অভীক্ষ] ( Projective mest ) বলা হয়। রম ইনকরুট টেষ্ট 
{ Rorschach Inkblot Test ), কাহিনী সংবোধন অভীক্ষা (Thematic 


Apperception Test or 1’), শব-অনুযঙ্গ অভীক্ষা (Word 
Association Test) ইত্যাদি হই শ্রেণীর অন্তর্থত। 


শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ২৯ 


গ। প্রশ্নগুচ্ছ ও ব্যক্তিসত্তা নিৰ্ণায়ক প্রশ্নাবলী 
(Questionnaire Aud Personality Inventory) 

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে কতকগুলি বিশেষ প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিতে 
নি:র্দশ দেওয়া হয়। ব্যক্তির দেওয়া উত্তরগুলি পরীক্ষা করে পরীক্ষক ব্যক্তির 
মানসিক সংগঠন, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, মনোভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য 
সংগ্রহ করতে পারেন। 
৫। পৰিসংখ্যান পদ্ধতি (Statistical Method) 

বিংশ শতাব্দীতে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের দ্ৰুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাশ্ৰয়ী 
মনোবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ সুরু হয়েছে। ফলে 
পিক্ষাশ্রধী পরিসংখ্যান (Bducational Statistics) নামে একটি নতুন 
বিজ্ঞান ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এই পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা যেমন 
এক দিকে মানসিক এবং শিক্ষামূলক পরিমাপ-যপ্্গুলিকে বহুলাংশে ক্রটিহীন 
করে তোল! হয়েছে, তেমনি আবার উপাদান-বিশ্লেষণ (Factor- Analysis) 
নামে নব আবিষ্কৃত প্রক্ৰিয়াটির সাহায্যে মানসিক কার্ধের বিভিন্ন দিকগুলিকে 
বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মানসিক শক্তির যথাৰ্থ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন করাও 
সম্ভব হয়ে উঠেছে । 
৬। অন্তপিরীক্ষণ (Introspection) 

ব্যক্তি নিজেই যখন নিজের মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও কাধ পর্যবেক্ষণ 
করে তখন তাঁকে অন্তনিরীক্ষণ বলা হয় । যেমন, রাগ, দুঃখ বা আনন্দ হলে 
ব)ক্তির কি ধরনের অনুভূতি হয় কিংবা কোন সমস্তার সমাধান করতে হলে 
সে কি ধরনের চিন্তা করে কিংবা অতীতের কোনও কিছু মনে করতে হলে 
কেমন করে মনের মধ্যে পেগুলিকে সে জাগিয়ে তোলে ইত্যাদি বিভিন্ন 
মানপ্সিক কাজগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য একমাত্র অন্তনিরীক্ষণের মাধ্যমেই 
সংগ্রহ কর! যেতে পারে। অন্তণিরীক্ষণ নিছক মনের কথা বর্ণনা করা বা 
গল্পের ছলে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা নয়। সুপরিকল্পিত 
ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিজের মনের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট ও 
নুসংহতভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং যতটা সম্ভব তার বাস্তব বিবরণ দেওয়াই 


হল সত্যকারের অস্তনিরীক্ষণ। 

গত শতাব্দীতে অন্তনিরীক্ষণই ছিল মনোবিজ্ঞানের প্রধানতম পদ্ধতি । 
কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রগতিনীল মনোবিজ্ঞানীর! বিশেষ করে আচরণবাদী 
মনোবিজ্ঞানীরা অন্তনিরীক্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ| করলেন। তারা 


৩০ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


অন্ত্িরীক্ষণ পদ্ধতির কতকগুলি অভি গুরুতর অসম্পূৰ্ণতার উল্লেখ করলেন 
যথা, প্রথমত, এই পদ্ধতির উপর ব্যক্তির নিজের প্রভাব এত অধিক থাকে যে 
এ থেকে লব্ধ ভথ্যগুলি মোটেই নির্ভরযোগ্য হয় ন! । দ্বিতীয়ত, মানসিক 
ঘটনাটি যখন প্রকৃতপক্ষে ঘটে তখন সেটিকে অন্তনিরীক্ষণ কয়| সম্ভবই হয় না । 
বাকে অন্তনিরণক্ষণ বল] হয় সেটি আনলে ঘটে মানসিক ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার 
প্র ৷ অৰ্থাৎ সেটি হয় প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদ্নিরীক্ষণ (Retrospection) | 
এক কথায় প্রকৃত অস্তনিরীক্ষণ বাস্তবে ঘটেই না। সেই কারণেই সমস্ত 
অন্তৰ্নিযীক্ষণ অপরিহার্ঘভাবে ব্যক্তির কল্পনা, অনুমান, অভিরঞ্জন প্রভৃতির দ্বার! 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। তৃতীরত, শিশু, অশিক্ষিত, ছুর্বল-ভাবা- 
সম্পন্ন ব্যক্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে অস্তনিরীক্ষীণ সম্ভবপরই হয় না। 
কিন্ত এত দোষ লব্বেও অন্তনিরীক্ষণের উপযোগিভাকে একেবারে তুচ্ছ করা 
চলে ন| ৷ মনের বিবিধ প্রক্রিদাগুলি প্রত্যক্ষভাবে জানবার একমাত্র পু 
হল অস্তনিরীক্ষণ। চিন্তা, কল্পনা, প্রক্ষোভের অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া, 
সনে করা, ভুলে যায়! প্রভৃতি মানশিক প্রক্রিরাগুলিয় স্বরূপ একমাত্র 
'অস্তনিরীক্ষণের মাধ্যমেই আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হতে পারে। এই কারণে 
অস্তনিরীক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না 


হলেও, এ 
যে সভ্যকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্র রা 


চুর সাহায্য করে লে বিষ? 
বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। অন্তনিরীক্ষণের ফলাফলকে গবেষণার চ কির 


রম দিদ্ধান্তরপে ও 
কর| যদিও লম্ভৰ নয়, তবুও মনোবিজ্ঞানে, বিশেষ করে শিক্ষার মনো গ্রহণ 
এগুলিকে বহুক্ষেত্রে বিকল্প তথ্যরূপে গ্রহণ করে সেগুলির উ না 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পন্ন কর! সম্ভব । গর মূল্যবান 

এই লব কারণে অগ্তণিরীক্ষণকে শি 
্ষাশররী মনোবিজ্ঞা 
নে 
পদ্ধতি রূপে গ্রহণ কর! না হলেও ন্ঠান্ত পদ্ধতির eh র দ্বতন্ত্ৰ একটি 
কর| হয়ে থাকে। রূপে এটিকে গ্রহণ 


], চ1)9%79 the methods of Educati 
‘tion & valid method ? 


7087 (পৃঃ ২৩ পৃঃ ৩০ ) 
2. Write an essay on the sco 
Pe and 3 
Psychology. methods of Educational 
Ans, (পুঃ ২১__পুঃ ৩০) (B. A. 1962) 


8, Write notes on :—Experimental Method, Case Hist 


Ory M 
-0 Case Study Method, Developmental Method and Introspecti ethod 


চার 


আচরণের শ্রেণীবিভাগ (Types of Behaviour) 

প্রতি প্রাণীকেই তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান 
(Adjustment) করে বা থাপ খাইয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং এই খাপ 
খাইয়ে নেওয়া বা সঙ্গতি বিধানের যে প্রচেষ্টা ভার নামই আচরণ । 

প্রাণীর আচরণকে মোটামুটি দু'শ্রেণীভে ভাগ করা যায় শিক্ষাজাত 
(Learned) আর সহজাত (Unlearned) I শিক্ষাজাত আচরণ হল সেই 
সব আচরণ ষ| প্রাণী জন্মের পর পরিবেশের চাপে. বা নিজের কোন চাহিদা 
পুণের জন্ত আয়ত্ত করে। আমাদের আশেপাশের যে কোন ব্যক্তির আচরণ 
বিশ্লেষণ করণে আমরা এই শ্রেণীর অসংখ্য শিক্ষাণাত আচরণের সন্ধান পাব, 
যেমন, কথ! বলা, পোষাক পরা, রান্না করা, বই পড়া, ছবি আকা, বিবাহ করা 
চাষ-বাঁদ করা, খেলা করা, বাড়ীঘর তৈরী করা, ভান খেলা, ভোট দেওয়া, 
ধর্মাচরণ করা ইত্যাদি । মনুষ্যভের প্রাণীর মধ্যেও শিক্ষাজাত আচরণের বহু 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সার্কাসের যে কোন জন্ত বা বাড়ীর পোষ মান! জন্তুর 


কথা মনে করলেই এর উদাহরণ পাওয়া যাবে। 


আচরণ 
| 
শিক্ষাজাত সহজাত 
[ [ | 
রিফ্রেক্স শরীরভত্বমূলক আচরণ আচরণ প্রবৃত্তিমূলক 


সহজাত আচরণ বলতে সেই নব আচরণকে বোঝায় যেগুলি কোনরূপ 
শিক্ষা থেকে প্রস্থত নয়, অর্থাৎ যে আচরণগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা নিয়েই 
প্রাণী জন্মায় এবং যখনই প্রয়োজন দেখা দেয় কোনরূপ শিক্ষণ ব! পূৰ্ব অভিজ্ঞত। 
ছাড়াই যেগুলি মে সম্পাদন করতে পারে। সহজাত আচরণ আবার 
গ্রকারের হতে পারে। প্রথম, রিফ্লেক্স (Reflex), দ্বিতীয়, শরীরতত্ব- 


তিন 
Physiological Behaviour) এবং তৃতীয়, প্রবৃত্তিমূলক আচরণ, 


মুলক আচরণ ( 
(Instinctive Behaviour) 
১। রিফ্লেক্স (Reflex) 

রিফ্রেস হল সহজাত আচরণের সরলতম রূপ । সময় সময় কোন বিশেষ 
জৈবিক গ্রয়োজনের তাগাদা কোন দৈহিক যন্ত্র ব্যক্তির কোনরূপ প্রচেষ্টার 


অপেক্ষ। না রেখেই সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং এ বিশেষ প্রয়োজনটি মেটাবার 


৩২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ব্যবস্থা করে নেয়। দেহের এই ম্বতঃপজভি-বিধানের প্রক্ৰিয়াকে রিফ্লেক্‌স 
বলা হয়। যেমন, চোখের মধ্যে ধূলো বা বাপি পড়ার উপক্রম হলে চোখের 
পাতা আপনা আপনিই তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে খায়। নাকের ঝিলীতে কিছু 
ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে হাচি হয়। শ্বাসনালীতে খাগ্ভকণ! ঢুকলে বিষম লাগে। 
এই সব জৈবিক প্রক্ৰিয়াগুণি সম্পন্ন করতে ব্যক্তির কোনরূপ ইচ্ছা ৰা 
প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এই কাজগুলি দেহযন্ত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে 
সম্পাদন করে । হাই তোলা, বমি করা, হালা, ঢেকুর ভোলা, কাসা প্রভৃতিও 


রিফ্রেক্সের উদাহরণ। এ সবগুলিই কোন না কোন পারিবেশিক পরিবর্তনের 
সঙ্গে বাঞ্ছিভ সঙ্গতি-বিধানের উদ্দেশ্যে দেহের স্বতঃস্মূৰ্ত প্রচেষ্টা বিশেষ । হাটুর 
ঠিক নীচে যদি শক্ত কিছু দিয়ে ঘা দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পা-টি 
সবেগে বীকানি দিয়ে উঠৰে। এর নাম হাটু-ঝাকানি (Knee-jerk) 
রিফ্লেক্‌ন । অধিকাংশ গ্রন্থির রস নিঃদরনও একপ্রকারের রিফ্লেক্স। যেমন, 


জিভের লালাক্ষরণ, চোখের জল পড়া, ঘাম পড়া প্রভৃতি হল রিফ্লেক্স জাতীয় 
আচরণ। 


বিক্লেক্দও অন্ান্ত আচরণের মত পরিবেশের সঙ্গে প্রা 
প্রয়াস। তৰে অন্তান্ত আচরণের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অনেক সরল, দ্রুত 
ও নির্ভরযোগ্য এবং এর আবির্ভাবের কারণ দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাঁকে 1১ 
২। শরীরতত্বমুলক আচরণ (Physiological Behaviour) 

গ্লিফ্লেক্‌সের সমগোত্রীয় আর এক ধরনের স 
মূলক (Physiological) প্রক্রিয়া গুলি, যেমন 
প্রশ্বাস, পরিপাচন প্রক্রিয়া ইত্যাদি । রিফ্রেক্সের মত এ 
এবং ব্যক্তির প্রচেষ্ট|-নিরপেক্ষভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। 
তত্বমূলক আচরণ ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের অধীন, 
উপর ব্যক্তির কোন নিয়ন্তণ ক্ষমতা 
গরিপাচন ক্রিয়া ইত্যাদি শরীরতত্মূলক 


"ক্ষমতা নেই । কিন্তু নিঃখাস- 
nt ante ই। কিন্তু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রূপ শয়ীরততমূলক প্রক্রিয়াটি 
ব্যক্তির নিয়গ্রণের অদীন। 


ণীর সঙ্গতিবিধানের 


হজাত আচরণ হল শীর ততব- 


’ হাস্পেদান, রক্তচলাচল, নিশ্বাস- 


গুলিও স্বতঃ প্রণোদিত 
কোন কোন শরীর. 


আবার কোন কোনটির 
থাকে না। | 


৩ | সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) 


* 
পহজাত আচরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে প্রাণীর প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি 


-=_== 


১ | রিক্লেকমের শারীরিক সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য পৃঃ ১৬৬- পৃঃ ১৬৮ জ্টবা। 


সহজাত প্রবৃত্তি ৰ 


(Instinctive behaviours) এই সহজাত প্রবৃত্তির (Instinet) স্বরূপ ও 
কাজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুদিন ধরে তর্ক বিতর্ক চলে আসছে এবং 
এ সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মতবাদ পাওয়া যায়। প্রবৃত্তি সম্বন্ধে 
এই মতবাদগুলিকে প্রধানত ছ'ভাগে ভাগ করা যায়--পআচীন ও আধুনিক। 
প্রাচীনপন্থীদের ষধো ব্ৰিটিশ মনোবিজ্ঞানী ষ্]াকডুগালের তত্বটি বিশেষভাবে 
গরসিদ্ধি লাভ করেছে এবং তার তব্বটিকেই প্রবৃত্তি সন্ধে গ্রাচীনপন্থী মতবাদের 
প্রতিনিধিশ্বরপ বলা চলে। অতএব এটি ভাল করে জানা হলে প্রাচীন 
মতবাদগুলির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিও জানা হয়ে যাবে। ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি- 
বাদ আবার শিক্ষায় ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায় আমর এখানে এই 
মতবাদটির বিশদভাবে আলোচনা করব। 
ম্যাকড়ুগালের প্ররতি-তন্ব 

(71০0০482115 Theory of Instinct) 


ন্যাকডুগালের মতে নান্ষ এমন কতকগুলি সহজাত বা উত্তরাধিকারস্থত্রে 
প্রাপ্ত গ্রবণতা (Tendencies) 
নিয়ে জন্মায় যেগুলি 'হল তার 
ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত চিন্তা 
এবং কাজের অপরিহার্য উৎস 
রা গ্রেষণা শক্তি (Motive 


Power) | তিনি এই সহজাত 
প্রবণতাগুণির নাম দিয়েছেন ইনষ্টিংষ্ট বা সহজাত প্রবৃত্তির সংগঠন 


ইন্টিংক্ট ( Instinct) বা প্রবৃত্তি । 
প্রবৃত্তির স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে প্রবৃত্তি হল কতকগুলি 


সহজাত বিশেষধর্মী মানসিক সংগঠন যেগুলি কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর 
অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে থাকে--এমন কতকগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্য 
যেগুলি প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়ার ফলে ধীরে ধীরে ] 
আবিভূর্তি হয়েছে এবং মনের প্রকৃতির জন্মগত উপাদান হওয়ায় কখনই মন 
থেকে দূর করে ফেলা যায় না এবং যেগুলি কোন উপায়েই প্রাণী ভার জীবন- 
কালে আহরণ করতে পারে না। 

1, Social Psychology— McDougall 


১-৩ 


৩৪ শিক্ষাশ্রুরী মনোবিজ্ঞান 


প্রবৃত্তির এই সংব)াখ্যানকে ভিত্তি করে ম]াকড়ুগাল প্রবৃত্তির নিয়রূপ সংজ্ঞা 
দিলেন। প্রবৃত্তি একটি সহজাত বা উত্তরাঁধিকারন্থত্রে প্রাপ্ত জৈব-মানসিক 
প্রবণত| (Pesycho-physical disposition) যা ভার অধিকারীকে প্রবৃত্ত 
করে (১) কোন একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বস্তু প্রত্যক্ষ করতে বা তাতে মনোযোগ 
দিতে, (২) সেই বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর কোন বিশেষ প্রকৃতির প্রক্ষোভ 
(Emotion) অনুভব করতে এবং (৩) সেই বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ 
করতে বা অন্তত সেভাবে কাজ করার একটা প্রেরণা অনুভব করতে । 

ম্যাকডুগালের দেওয়া প্রবৃত্তির এই সংজ্ঞা থেকে প্রবৃত্তির কাৰ্যপ্রণালার 
চারটি স্বতন্ত্ৰ সোপান দেখতে পাওয়| যায় । যথা-- 


প্রথম সোপানে 

প্রবৃত্তিমূলক আচরণটি জাগাতে পারে এমন একটি উদ্দীপক ব্যক্তি প্রত্যক্ষ 
করে ব| তাতে মনোযোগ দেয়। যেমন» মনে করা যাক কোন ব্যক্তি হঠাৎ 
দেখতে পেল যে একটা পাগলা কুকুর তার দিকে ছুটে আলছে। এই 
সোপানটকে প্রবৃত্তির উপলব্ধিমূলক বা জ্ঞানমূলক (Cognitive) দিক বলা 
যেতে পারে। 


দ্বিতীয় সোপানে 

উদ্দীপক প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে বিশেষ প্রক্ষে 
জাগবে। পাগল! কুকুরটাকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখার 
মনে তয়রূপ প্রক্ষোভ জাগলো। এটি হল প্রবৃত্তির অমুভুতিমূলক (40০৮০) 
দিক। ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্রস্থলৈ আছে একটি করে 
বিশেষ প্রক্ষোভ এবং কোন প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ঘটার পক্ষে প্রবৃত্তির এই 


কেন্্রগত প্রক্ষোভটির জাগরণ অপরিহাধ। ম্যাকডুগালের মতে গরক্ষোভই 
প্রবৃত্তিজাত আচরণের পশ্চাতে প্রেষণামূলক শক্তি জোগায় ঃ 


তৃতীয় সোপানে 
প্রক্ষোভ জাগার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় বিশেষ 
ভাৱ তাড়না (0077190)। যেমন, পাগলা কুকুর 
ব্যক্তির মনে তীব্র ইচ্ছা হল পালাবার। 
গ্রয়ামমূলক (Conative) দিক। এই প্র 
উভয় শ্রেণীর প্রবণতার সংমিশ্রণ। 


ভের অনুভূতি 
মজে সঙ্গে তার 


একটি পদ্ধতিতে কাজ করার 
দেখে ভয় জাগার সঙ্গে সঙ্গে 
এটা হল প্রবৃত্তির প্রচেষ্টা কৰা 
চষ্টাৰ্ প্রকৃতি হল মানসিক ও দৈহিক 


প্রবৃত্তিমিলক আচরণের চারটি সোপান ৩৫ 


চতুর্থ সোপানে 

প্রয়াম বা প্রচেষ্টাটি 
বাস্তবে আচরণের রূপ 
নিয়ে প্রকাশ পায় । অর্থাৎ 


পালাবার তাড়না মনে _ 


অনুভব করার পরে যখন 
ব্যক্তি উধ্বাসে দৌড়তে 
সুরু করল তখন মত্যকার 


প্রবৃত্তিমূলক . আচরণটি- 


(Instinctive bebav- 
i০Ur) সংঘটিত হল। 
এটি হল প্রবৃত্তির দৈহিক 
অভিব্যক্তি বা আচরণ- 
মুলক (Active) দিক। 
উপরের উদ্বাহরণে 
ৰণিত প্রবৃত্তির নাম 
পলায়ন-প্রবৃত্তি, এবং এর 
কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটির 
নাম হল ভয় এবং তার 
আচরণ হণ পালানো- 
রূপ কাজটি। 
গ্রবৃত্তিমলক আচরণ 
ঘটার পক্ষে উপরের 
প্রত্যেকটি সোপানই 
অপরিহার্য। মাঝে যে 
কোন একটি সোপান 
গেলে সেখানেই 


বাদ 
প্রবৃত্তির কাজ বন্ধ হয়ে 
যাঁবে। যেমন পাগলা 
কুকুর 


পালাব 


ভপলঙ্ধিমুনক | COGNITIVE 


যেমন: পাগলা [ক্লুকুরটিকে দেখা 


.আছদ্রণঘুলেক2 ACTIVE 
যেমন: পলায়নরূপ আচরণ লক্মাদন 


দেখে মনে ভয় না জাগলে পালাবার ভাড়না অনুভূত হবে না। আর 
র তাড়ন| অনুভূত না হলে পালানো কাজটিও ঘটবে না। 


৩৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


স্যাকডুগালের মতে কৌতুহল হল এরকম আর একটি সহজাত প্রবৃত্ভিৎ 
আর ভার কেন্দ্রগত প্রক্ষোভের নান হল ৰিস্ময়। পথে যেতে যেতে এক ব্যক্তি 
একটি চকচকে জিনিল রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল। (প্রথম সোপান 
প্রত্যক্ষণ ); তা দেখে তার মনে বিন্মর জাগলো (দ্বিতীয় সোপান- প্রন্মোভের 
জাগরণ); সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটি কুড়িয়ে নেবার একটি ভাব্র ইচ্ছা দে অনুভব 
করল (তৃতীয় সোপাঁন__ইচ্ছার অনুভূতি ) ; শেষে সেটা সে কুড়িয়ে নিল 
(চতুর্থ সোপান_-আচরণ ) । 
ম্যাকডুগালের মতে ইনগ্রিংক্ট বা প্রবৃত্তির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হল এর অন্তনিহিভ প্রক্ষোভ-গ্রচেষ্টামুলক (Affective-Conative) 
কেন্দ্ৰটি । অর্থাৎ এর কেন্দ্রে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ থাকার ফলে, উপযুক্ত 
উদ্দীপকের আবিৰ্ভাবে সেই কেন্দ্ৰগত সুপ্ত গ্রক্ষোভটি জেগে ওঠে এবং প্রাণীর 
মধ্যে একটি বিশেষ প্রচেষ্টার স্থষ্টি করে । মযাকডুগালের মতে সেই জন্য প্রত্যেকটি 
প্রবৃত্তির সঙ্গে অল্সাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ। এই 
প্রবৃত্তির কেন্দ্রগত বিশেষ প্রক্ষোভটি অনেকটা! মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনের মতে|। এটি 
সচল হলে তবে ্রবৃস্তিরপ গাড়ীখান। চলবে। যেমন পলায়নরপ প্রবৃত্তির 
গ্রক্ষোভ হল ভয়। কৌতুহলরাপ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ হল বিস্রয়। একথা মনে 
রাখতে হবে, যে প্রবৃত্তির যে প্রক্ষোভ, সেই প্রক্ষোভের জাগরণ ছাড়া ৰই 
বিশেষ প্রবৃদ্ধিটি সক্রিয় হবে না। অর্থাৎ ভয় ছাড়া পলায়ন-প্রবৃত্তি কাজ করবে 
না, বিশ্বময় ছাড়া কৌতুহল জাগবে ন|। 


ম্যাকডুগাল আরও বলেন, সহজাত আচরণটর পরিণতি ঘটতে পারে দু 
ধরনের অনুভূতিতে | বদি প্রবৃত্তিসাত আচরণটি বাধাপ্রাপ্ত ন| হয় এবং তাঁর 
অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারে তবে একটা! সুখ এবং ভৃপ্ডির আনন্দজনক 
অভিজ্ঞভ অনুভূত, হবে। আর যদি সহজাত আচরণট কোন কারণে বাধা” 


৮7 একট| অতৃপ্তির অনুভূতিতে সেই আচরণের পরিণতি ঘটবে । 
মানব প্রৰ্বত্তির তালিকা 


ম্যাকডূগাল যখন প্রথম মানুষের মহজাত-গ্রবৃত্তির ভালিক| প্রস্তুত করেন 
তখন তিনি মোট ১৪টি গ্রক্ষোভের নাম করেন। ভাদের সহগামী ১৪টি 
প্রক্মোভ মেত সেই ১৪টি প্রবৃত্তির তালিকাটি নীচে দেওয়া হল। 


পলায়ন 


ভয় 
(ESCAPE) (FEAR) 
বিপদ শধ্বন্ধে ঘচেতনতা ভয় জাগার প্রধান কারণ। বিপদ বলতে বোঝায় 


মানব প্রবৃত্তির তালিকা ৩৭ 


দৈহিক বা সামাজিক নিরাপত্তার কোনরূপ অভাব । উচ্চশবা, আকস্মিক 

চীৎকার, শারীরিক ব্যথা, দুর্বোধ্য ৰা বুহস্তময় কিছু, অনিশ্চয়তা প্রভৃতিও 

ভয় জাগার কারণ। এই প্রবৃত্ধিটির আচরণ হল ভয়ের কারণ থেকে ছুটে দুরে 
চলে যাওয়া এবং নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করা । 

২। যুযুৎসা ক্রোধ 

(COMBAT) (ANGER) 

যে কোনরূপ প্রবৃত্তিজাত আচরণে বাধা স্থষ্ট হলেই মনে ক্রোধ জাগে 


এবং বাধার কারণের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। ক্ষুধার খান্ত 
যদি কেউ কেড়ে নেবার চেষ্টা করে, কিংবা সম্তানসম্ততির প্রতি যদি কেউ 
কোনরূপ বিদ্বেষজনক আচরণ করে তবে ক্রোধ দেখা দেবে এবং যুযুৎম! প্রবৃত্তি 
সক্রিয় হয়ে উঠবে ৷ 


৩। স্বণা বিরক্তি 
(REPULSION) (DISGUST) 


নোংরা কিছু স্পর্শ করলে প্রাণীর মধ্যে বিরক্তি আনে এবং বস্তুটির প্রতি 
স্বণ। জন্মায় । এই প্রবৃত্তির আঁদিমতম রূপ হল যখন মুখের মধ্যে মোংর! 
কিছু প্রবেশ করে তখন ত| মুখ থেকে ক্ি প্রভার নদে ফেলে দেওয়া । এই জন্তই 
থুথু ফেলা যে কোন রূপ দ্বণা গ্রকীশের একটি সর্বজনীন অভিব্যক্তি হয়ে 
মীড়িয়েছে। ম্যাকডুগালের মতে এই প্রবৃত্তিটির সঙ্গে পলায়ন প্রবৃত্তির সম্পর্ক 


খুবই নিকট ] 
৪1 বাৎসল্য মমতা 
(PARENTAL) (TENDER EMOTION) 


সন্তানকে বিপদ থেকে রক্ষা করা, তার ক্ষুধার খাণ্ডা সরবরাহ করা প্রভৃতি 
হুল বাৎসল্য প্রবৃত্তির প্রকাশ । এর প্ৰক্ষোভ হল মমতা বা মেহ। সাধারণত 
সন্তানের অসহায় অবস্থা দেখলে বা কাতর চীৎকার শুনলে পিতামাতার মধ্যে 
এই প্রক্ষোভ জাগে ৷ ম্যাগড়ুগালের মতে মানুষের এই প্রবৃত্তি নানা পরিবর্তিত 


রূপে প্রকাশ পায়। 
দুঃখবোধ 


জানুনয় 
(DISTRESS) 


(APPEAL) - j 
যখন প্রাণী ছঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় খুঁজে পায় না এবং 


ল মনে করে তখন ভার মধ্যে অনুনয় প্রবৃত্তি দেখা দেয়। 


নিজেকে অসহায় বং 
অধিকতর ক্ষমতাবান বলে মনে করে তাঁর কাছে সে 


প্রাণী তাঁর চেয়ে যাকে 
দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আবেদন জানায়। 


৩৮ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


৬1 যৌনপ্রবৃত্তি কাম 
(MATING) (LUST) 
সাধারণত নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে নারী হল যৌন- 
প্রবৃত্তি জাগরণের কারণ। কতকগুলি বিশেষ দৈহিক যৌন বৈশিষ্ট্য বাঁ. 
যৌনচিহ্নও এই প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকের কাজ করে থাকে। এই প্রবৃত্তির 
আচরণও প্রধানত দেহগত ৷ ক্রয়েডের মতে এই প্রবৃত্তিটই প্রাণীর সমগ্র জীবন- 
প্রচেষ্টার মূলে । তিনি এই প্রবৃন্তিটর নাম দিয়েছেন লিবিডে| ([ibid০)। 
৭। কৌতুহল বিন্বয় 
(CURIOSITY) (WONDER) 
কোন কিছু নতুন, দুর্বোধ্য, পূর্বে না দেখা এবং যার স্বরূপটি পুরোপুরি 
বোঝ! যায় ন|--এমন বস্তু প্রাণীর মনে বিস্মণ জাগায় এবং সেটিকে ভাল করে 
জানার জন্য তার মধ্যে কৌতুহলরূপ প্রবৃত্তি দেখা দেয়। 
৮। বশ্যতা হীনমগ্যতা 
(SUBMISSON) (NEGATIVE SELF FEELING) 
নিজের চেয়ে যাকে বড় বলে মনে করা যায়, এমন কোনও ব্যক্তির সামনে 


উপস্থিত হলে প্রাণীর মধ্যে নিজের সম্বন্ধে একটা হীনভাব জাগে এবং সেই 


উচ্চতর ব্যক্তির কাছে বহ্যত| স্বীকার করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। 
৯। আত্ম-গ্রতিষ্ঠ। আত্মগরিম! 
(SELF-ASSERTION) (POSITIVE SELF-FEELING) 


এই প্রৰৃত্তিটি বহতা প্রবৃত্তির ঠিক বিপরী 


উপস্থিতিতে প্রাণীর মধ্যে আত্মগরিমারপ প্রক্ষোভ জাগে এবং 
করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। 


১০। যৌথপ-প্রবৃত্তি 
(GREGARIOUS) 
প্রাণীর মধ্যে দলবদ্ধভাবে ৰাস করাটা এবৃত্তিমূলক। 
দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সে নিজেকে একা মনে ক 
স্বাতীয়দের নদে দল বাধার প্রবৃত্তি জাগে। 


নিজেকে প্রতিষ্ঠা 


একাকিত্ববোধ 
NELINESS) = 
কোন প্রাণী নিজের 
রে এবং তার মধ্যে 


(FEELING 00770 


এ 

গ্রচ্ষোভ হল একাকিত্ববোধ। ই প্রতৃত্তিটির কেন্দ্রীয় 

১১। খথান্য-অন্বেষণ "ডা 
(FOOD SEEKING) 


(GUSTO) 


প্রাণীর জীবন ধারণের জন্তু প্রয়োজন খাঁ। সেই জন্তু খাগ্যস্অন্বেষণ হল 


মানব প্রবৃত্তির তালিকা হি 


সকল প্রকার প্রাণীর মধ্যেই প্রবলতম প্রবৃত্তি। ক্ষুধার অনুভূতি হল এর 

কেন্দ্রীয় প্রক্ষোভ | 

১২। সঞ্চয় , স্বত্ববোধ 
( ACQUISITION ) ( FEELING OF OWNERSHIP ) 
প্রাণীর কোন চাহিদ! মেটাতে পারে এমন বস্তু দেখলেই সেটিকে নিজের 

অধিকারে আন! এবং সঞ্চিত করে রাখার প্রবৃত্তি তার মধ্যে জন্মায় । এর 

কেন্দ্রগভ প্রক্ষোভ হল বস্তুটির উপর অধিকারের অনুভূতি । 

১৩। নিৰ্মাণ স্থজমী-স্প হা 
( CONSTRUCTION ) ( FEELING OF CREATING) 
প্রাণীর নিজের এবং তার আত্মীয়দের জন্তু আবাসগৃহ নির্মাণের স্পৃহ! 

থেকেই এই প্রবৃত্তির সুরু। পরে অন্তান্ত বস্তু নিৰ্মাণ করার প্রচেষ্টায় এই 

প্রবৃত্তির প্রয়োগ দেখা যায় নতুন কিছু স্থষ্টি করার অনুভূতি হল এর কেন্দ্রীয় 
প্রচ্ষোভ । 

১৪। হাস্য আমোদ 
(LAUGHTER ) ( AMUSEMENT ) 
ম্যাকডুগালের মতে ক্রোধ এবং সহানুভূতি এই ছু'য়ের মাঝামাঝি 

গ্রন্ষোভ হল আমোদবোথ। বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে আমরা ক্রোধ বা 

সহানুভূতি অনুভব করতে পারি। যখন আমরা এই দু'য়ের একটিও অনুভব 
করি না, তখন আমরা হাসি। 


গ্যাকডুগ।লের প্রবণতা তত্ব 
(01০10০58215 Theory of Propensity) 


গরবৃত্তি-মতবাদটি প্রচারের পর ম্যাকডুগাল তার পরবর্তী বইতে ১ 
গ্রপেনদিটি (:0০29105) ব! গ্রধণতা বলে আর একটি কথায় ব্যবহার 
করেছেন। এর ঘারা অবশ্য তিনি ইনষ্টংক্ট কথাটি পরিত্যাগ করেন নি বা তার 
প্রবৃত্তি মতবাদের মধ্যে কোন বিশেষ নতুনত্ব আনেন নি। সহজাত প্রবৃত্তির 
য প্রক্ষোভ-গ্রচেষ্টামূলক কেন্দ্ৰটি আছে এবং যে বেন্দ্রটির জন্য 
একটি বিশেষ নির্দিষ্ট গতিধারা বা সংগঠন ধরে এগোয় 
দেই কে্রটিরই তিনি প্রবণতা বলে স্বতৰ একটি নাম দিয়েছেন। 

মানুষের এই সহজাত কর্মগ্রবণভার পরিচয় দিতে গিয়ে ম্যাকডূগাঁল তার 
পূর্বের চৌদাটি প্রবৃত্তির সন্ধে আরো কয়েকটি নতুন নাম যোগ করেছেন 


1 The Energie 


অন্তনিহিত ৫ 
বৃত্তিমূলক আচরণ 


৪ of Man—MoDougall 


শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এবং তাঁর এই পরের তাঁলিকা অনুযায়ী মানুষের সহজাত কর্মপ্রবণতার সংখ্যা 
দাড়ায় মোট সভেরটি। নীচে সেগুলির নাম ও কাজের বর্ণনা দেওয়া হল। 


প্রবণভ! ( Propensity ) 
১। খাগ্য অন্বেষণ প্ৰবণতা 
( 1০০৫৪৪০1105 propensity) 
২). বিরক্তি প্রবণতা 
( Disgust propensity) 
৩। যৌন প্রৰণভা 
( Sex propensity) 
৪। ভীতি প্ৰবণতা 
( Fear propensity) 


৫। কৌতুহল প্ৰবণতা 
( Curiosity propensity ) 
৬। রক্ষণ বা বাৎসল্য প্রবণতা 
( Protective or Parental 
propensity ) 
৭। যৌথ প্ৰবণতা 


( Gregarious Propensity ) 


৮। আত্মপ্রতিষ্া প্রবণতা 
( Self.assertive Propensity) 
বশ্তাজা প্ৰবণতা 


( Submissive Propensity) 


৯ 


১০। ক্রোধ প্রবণতা 
, ( Anger propensity ) 
১১ ৷ আবেদন প্রবণতা 
( Appeal propensity ) 
১২। ল্থজন প্রবণতা 
( Constructive propensity ) 


তার কাজ ( Function ) 
খাগ্ সংগ্রহ এবং সঞ্চয্ন কর]। 


কতকগুলি গ্বণা-উৎপাদক বস্তু পরিহার 
করা এবং সেগুলি থেকে দূরে থাঁকা। 
* সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কাষনা কর! এবং 
ভার সঙ্গ করা। 

ব্যথা বা আঘাত দিতে সমৰ্থ এমন 
কিছুর অভিজ্ঞতা থেকে পালানো 
এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়]। 

নতুন কোন বস্তু বা স্থান পরীক্ষা 
করা। 

শিশুকে খাওয়ান, বিপদ থেকে 
রক্ষা কর] এবং আশ্রয় দেওয়া । 


পমজাতীয়দের মঙ্গ করা এবং দলভ্ট 


হয়ে পড়লে দলে ফিরে আসার চেষ্টা 
করা। 


স্বজাতীয়দের উপর শাসন ও প্রভুত্ব 
করা,নিজেকে পতিষ্ঠা বা জাহির করা। 

অধিকতর শক্তিমানকে সন্মান 
দেখানো, ভার অন্থসরণ করা এবং 
তার কাছে বহাত! স্বীকার কর]। 


কোন গ্রবণভার প্রকাশে বাধার 
হুষ্টি হলে রাগ করা এবং সেই বাধা 
গোর করে দূর করার চেষ্টা কর1। 
নিজের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বার্থ হয়ে গেলে 
সাহায্যের জন্য উচ্চস্বরে চীৎকার করা। 


আশ্রয়স্থল ও উপকরণাদি নিৰ্মাণ 
কর|। । 


৮ শাীাশি্পীশিশশীঁিটিক || 


ম্যাকড়ুগালের প্রবণতা তত্ব ৪১ 


১৩। সঞ্চয় প্রবণতা " প্রয়োজনীয় বা আকর্ষণীয় কিছু সংগ্রহ 
+ (46001910159 propensity) করা বা নিজের আয়ত্তে আনা এবং 
তা সংরক্ষণ করা। 


১৪। হান্ত প্রবণতা অপরের ক্রাট বা অসাফল্যে হাঁস!। 
(Laughter propensity) 
১৫। আরাম প্রবণতা অস্বস্তিকর বা আরামনাশক কোন 
(Comfort propensity) কিছু থেকে দূরে থাকা। 
১৬। বিশ্ৰাম বা নিদ্রা প্রবণত! ক্লান্ত হলে শোওয়া, বিশ্রাম নেওয়া 
(Rest or Sleep propensity) ব| ঘুমানো । 
১৭। পরিত্রাজন প্রবণতা নতুন নতুন স্থানে ঘুরে বেড়ানো। 


(Migratory propensity) 
উপরের ১৭টি প্রবণত! ছাড়াও ম্যাকডুগালের মতে মানুষের একাধিক 
অতি সরল এবং সাধারণধর্মী প্রবণতা আছে। এগুলির প্রধান কাজ 
হল দেহের বিশেত চাহিদা মেটানো) যেমন নিশ্বাস ফেলা, কাস 
ইত্যাদি। ম্যাকডুগাল যে এগ্ুপিকে রিফ্লেন্স না বলে প্রবণতা বলে বর্ণনা 
করেছেন তার প্রধান কারণ হল যে তার মতে এগুলির সম্পাদনের পেছনেও 

গরচেষ্টা-প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি আছে। 
ম্যাকডুগালের দেওয়া এই নতুন প্রবণতার তাঁপিকাটির সঙ্গে আগের 
দেওয়া. প্রবৃত্তির তাঁলিকাটির নামের দিক দিয়ে খুব বড় একটা পার্থক্য নেই। 
কিন্তু প্রবৃত্তি কথাটির স্থানে প্রবণতা কথাটির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে 
ষ্যাকডুগাল একটি বড় সত্য স্বীকার করে নিয়েছেন সেটা হচ্ছে, গ্রবৃত্বিমূলক 
আচরণ বলতে যে বাঁধাধর! অপরিবর্তনীয় আচরণ বোঝায় ত! মানুষের ক্ষেত্রে 
সম্ভবপর নয়। লাধারণভ প্রবৃত্তি হল এমন একটি সহজাত অন্ধ শক্তি যার 
তাড়না প্রতিহত করার মত ক্ষমতা প্রাণীর নেই। প্রবৃত্তির গতিবেগ অদম্য । 
যেমন, মৌমাছি চাক বাধবেই, গুটিপোকা গুটি তৈরী করবেই। কিন্তু মানুষের 
ক্ষেত্রে এই ধরনের অন্ধ অদম্য অমোঘ প্রবৃত্তির কাজ খুব অল্পই দেখা যায়। 
ম্যাকডুগাল যখন প্রথম তাঁর প্রবৃত্তি মতবাদ প্রচার করেন তখন মানুষ এবং 
মানুষের গ্রাণীর মধ্যে প্রবৃত্তির কাজের দিক দিয়ে তিনি কোন প্রভেদ 
কিন্তু পরে মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির পরিবর্তে প্রবণতা কথাটির 


করেন নি। 
[নৰ আচরণের অমীম পরিবর্তনশীঘত! ও বৈচিত্র্য 


ব্যবহার করায় তিনি ম 
স্বীকার করে নিয়েছেন। 


* 


৪২ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
সহজাত প্রবৃত্তির বৈশি্য 


ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি তত্বটি বিশ্লেষণ করলে প্রবৃত্তির নিয়লিখিত 
বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়। 

১) প্রবৃত্তি সহজাত, শিক্ষা প্ৰহ্থত নয়। মানব-শিগুর ক্ষেত্রে স্তন্যপান কর, 
হাসের বাচ্চার ক্ষেত্রে সীতার কটা, মুরগীর বাচ্চার ক্ষেত্রে পাথর-কুচি ঠুকরে 
খাওয়া ইত্যাদি কাজগুপি কোনরূপ পূৰ্ব শিক্ষা ছাড়াই সম্পন্ন হয়ে থাকে । 

২। এই কাজগুলি শিক্ষা-প্রহ্থত না হলেও এগুপিতে পট্ত্বের অভাব হয় না, 
এবং যে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এগুলির উদ্ভব সে সে উদ্দেখ্যের পক্ষে এগুলি 
যথেষ্ট । পাখীর বাসা তৈরী করা, মৌমাছির চাক বাধা ইত্যাদি এর প্রকট 
প্রমাণ । 

ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তির সর্ব প্রধান বৈশিষ্ঠ হচ্ছে এর উদ্দেখ্মূলক 
(purposive) স্বরূপটি। কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণই উদ্দেশুহীন নয় এবং 
প্রত্যেকটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যই সৃষ্ট । 

৪1 এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য মূলত প্রাণীর বেঁচে থাকার তাগাদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকে। প্রবৃত্তি যেন প্রকৃতিদত্ত কতকগুলি অন্ত যার সাহায্যে প্রাণী তার 
পৃথিবীতে টিকে, থাকার প্রাথমিক ঢাহিদাগুলি অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই 
মিটিয়ে ফেলতে পারে । যেমন, যদি মানব-শিশুকে কেমন করে স্তন্যপান 

- করতে হয় এটা শিখে নিয়ে স্তম্ভত পান করতে হত তা হলে তার পক্ষে একদিনও 
বাচা সম্ভব হত না। খাগ্ পেষণ করে হজম করার জন্য মুরগীর ক্ষেত্রে 
পাথরের কুচি খাওয়া অবশ্য দরকার । এখন যদি মুরগীর বাচ্চাকে ঠুকরে 
খাওয়ার কাজটা শিখে নিয়ে তারপর এ কাজটা করতে চত তবে সে কোন 


খাগ্ধই হজম করতে পারত শা। প্রাণীর বাচার জন্ত এই অতি প্রয়োজনীয় 


কাজগুলি আগে থেকেই প্রকৃতি প্রাণীকে শিখিয়ে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান 
যাতে জীবন-বুদ্ধের প্রথম দফাতেই সে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায়। 


৫। প্রাণীকে ব্যক্তিগতভাবে বাচতে সাহায্য করা ছাড়াও কতকগুলি প্রবৃত্তি 
লক্ষ্য হল সমগ্র জাতিকে টিকিয়ে রাখা । যৌন-প্রবৃদ্তি এবং গ্রজননমূলক 
আচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হল জাতিগত সংরক্ষণ। এছাড়া যৌথ-প্রবৃত্তি, 


বাৎদলা, নির্াণ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি গ্রবৃত্তিগুলি প্রাণীর জাতিগত সংরক্ষণে যথেষ্ঠ 
সাহায্য করে। 


৬। প্রৃত্তি বিশেষ একটি প্রাণী-গোঠির মধ্যে সর্বজনীনভাবে বর্তমান থাকে । 


যেমন, মৌমাছি মাত্রেই চাক বাধে, সব গুয়োপোকাই গুটি তৈরী করে 
ইত্যাদি ৷ 


সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ৪৩. 


৭ প্রাণী সারাজীবন ধরেই প্রবৃত্তির প্রভাব অনুভব করে। ভবে সমস্ত 
প্রবুত্তিই সারাজীবন সক্রিয় থাকে না এবং থাকলেও অপরিবতিভ অবস্থায় থাকে 
না। উদাহরণস্বরূপ, সুন্তপান প্রবৃত্তি বড় হলে থাকে না। আবার অনেক 
প্রবৃত্তি বিশেষ কবে মানবের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে বদলে যায় । কিন্ত কতকগুলি 
প্রবৃত্তি আমৃত্যু সক্রিয় থাকে, যেমন আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি, খাগ্ঠান্বেষণের প্রবৃত্তি, 
কৌতুহল প্রবৃত্তি ইত্যাদি । 


৮। সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধির বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই ৷ বুদ্ধি-প্রস্থত 
আচরণের প্রথম এবং সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এই আচরণ পরিবেশ 
অন্কযায়ী পরিবর্তনশীল অর্থাৎ পরিবেশ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্তনের 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে আচরণও বদলে যাম। কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণ 
পূর্ব-নির্ধারিত, অপদিবর্তনীয্» এবং অনেকট। যান্ত্ৰিক সেইজন্) এর কার্ধকারিভা 
অব্যর্থ ও নিখুঁত । তবে যেহেতু এর মধ্যে বুদ্ধির কোন প্রভাব নেই সেন্ত 
যদি একবার এর পরিবেশের নির্দিষ্ট সংগঠনে কোন পরিবর্তন ঘটে তবে 
প্রবৃত্তির আচরণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। 


৯) প্রবৃত্তিজাত আচরণ বিশেষ জাতির ক্ষেত্রে বিশেষ রকমের, যদিও একই 
জাতির অস্তভু“ক্ত প্রাণীদের মধ্যে এই অভিব্যক্তি একই প্রকৃতির রূপ গ্রহণ 
করে থাকে । যেমন, সব বাবুই পাখীই একপ্রকারের বাসা তৈরী করে। সৰ 
মৌমাছিদের গড়া মৌচাকেরই গড়ন মোটামুটি অভিন্ন। এই অভিন্নতার 
পেছনে আছে অবশ্য দৈহিক গঠনের মিল। হাঁসের বাচ্চাদের জলে সাতার 
কাটতে হবে বলে ভাদের পায়ের পাতা জোড়া থাকে । মুরগীর বাচ্চাদের ঠুকরে 
পাথরকুচি খেতে হবে বলে ভাদের ঠোট লম্বা ইভ্যাদি। এ থেকে বোঝা 
যাচ্ছে যে বিশেষ একটি প্রবৃত্তিকে অভিব্যক্ত করতে হলে যে ধরনের দৈহিক 
গঠন দরকার প্রাণী সেই বিশেষ দৈহিক গঠন নিয়ে জন্মায়। আর সেই জন্তু 
গ্রাণীদের,গ্রবৃত্তিও যেমন ভিন্ন তাদের গঠনও সেই রকম ভিন্ন। 


১০ | এঁতোেক সহজাভ প্রবৃত্তির মধ্যে আছে গ্রঙ্গোভ-প্রচে্টামুলক একটি 
কেন্্র। এই কেন্র্ুগত গ্রক্ষোভের অনুভূতি থেকে সৃষ্ট হয় প্রচেষ্টা, য| শেষে 
পর্যবপিগ হয় আচরণে। এই গ্রক্ষোভন্প্রচেষ্টামূলক কেন্্রট আলোড়িত হলে 
প্রাণীর মধ্যে জাগে একটি অস্বপ্তিকর উত্তেজনা, ( Tension ) এবং এই 
অস্বস্তিকর উত্তেজনা দুর হয় এ বিশেষ গ্রবৃত্তিজাত আচরণের সফল সম্পাদনের 


মধ্যে দিয়ে। 


৪8 শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
সহজাত প্ৰবৃত্তি ও বুদ্ধির তুলনা 


প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি যে প্রবৃত্তিজাত আচরণ 
এবং বুদ্ধি-প্রন্থত আচরণ-_এই দু'য়ের মধ্যে মৌলিক পাৰ্থক্য বর্তমান ৷" বুদ্ধি 
এবং প্রবৃত্তির নধ্যে তুলনা করলে আমরা নীচের বৈশিষ্ঠ্যগুলি দেখতে পাই। 

প্রথম, বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি উভয়েই সহজাত ৷ দুইই ব্যক্তি সঙ্গে নিয়ে জন্মায়। 
প্রবৃত্তি নিজে একটি শক্তি নয়, এর শক্তির উৎন হল এর অস্তনিহিভ প্রক্ষোভ- 
প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্রটি । বুদ্ধি কিন্ত নিজে একটি শক্তি । 


তৃতীয়, বুদ্ধি পরিবর্তনধর্মা, এ থেকে জাত আচরণ বৈচিত্র্য ভরা। 
পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন আচরণ সম্পাদন করাই হচ্ছে 
বুদ্ধির প্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ। বস্তুত সেই জন্তই ভার আবির্ভাব ৷ আর 
প্রবৃত্তি অপরিবর্তনধর্মী, এ থেকে জাত আচরণ একঘেয়ে, বৈচিত্ৰ্যহীন এবং 
বাপ্রিক। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের লঙ্গে একটি নিদি পন্থায় খাপ খাইয়ে নেবার 
সামথ্যটুকু মাত্ৰ প্রবৃত্তির আছে। যদি কোনও কারণে সেই পরিবেশ কিছুমাত্র 
বদলে যায় তবে প্রবৃত্তিজাত আচরণও ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্ত বুদ্ধির শক্তিমত্তা 
পরিবর্তনশীল এবং নতুন পরিবেশেই বিশেষভাবে তার উপযোগিতা প্রমাণিত হয়। 
চতুৰ্থ, বুদ্ধি অতীত শিক্ষাকে বর্তমান ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে, কিন্তু 
প্রবৃত্তির কর্মপ্রচেষ্টাপূর্ব-নির্ধারিত ও শিক্ষার প্রভাবমুক্ত। অতীত শিক্ষার সাহায্য 
নেওয়ার ফলেই বুদ্ধিজাত আচরণ এত বিচিত্র ও বিভিন্ন হতে পারে আর শিক্ষার 
সাহায্য না নেওয়ার জগ্ঠই গ্রবৃত্তিজাত আচরণ নতুনত্বহীন ও যায্ত্িক হয়। 
পঞ্চমত, প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি, তুইই এক্তি ক 
দমে সঙ্গতিবিধানের অন্তত বিশেষ। 
পরিবেশের লঙে যুদ্ধে প্রাণীর আদিম 
মানবজীবনে বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে অনেক পরে। যখন কালক্রমে প্রাণীর 
গরিবেশ এতই জটিল ও সঙ্কটজ্জনক হয়ে ওঠে বে কেবলমাত্র প্রবৃত্তির “সাহায্যে 
তার নঙ্গে সঙ্গতিবিধান করা ভার পক্ষে হঃসাধ্য হয়ে দাড়ায় তখন অধিকতর 
ক্ষমভানম্পন্ন অন্ত্ররূপে ভার অন্্রাগারে বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে। 


প্রবৃদ্ধি ও বুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কিন্ত প্রচুর মতভেদ আছে। হবহাউস 
মাক্ষুগাল, ড্রেভার প্রভৃতি গ্রাচীনণন্ী ্বৃত্তিমভবাদীরা প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির 
মধ্যে কোনরূপ নির্দিষ্ট লীমারেখা টানতে রাজী নন। ম্যাকডুগালের মতে 
সহজাত আচরণের মধ্যেও নতুন বা অস্বাভাবিক পরি 


তক প্রাণীকে প্রদত্ত পরিবেশের 
ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে প্রবৃত্তি হল 
তম হাতিয়ার। আর প্রবৃত্তির তুলনায় 


সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ৰ 


সঙ্গতিবিধানের ক্ষমতা প্রায়ই দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রবৃত্তির 
সঙ্গে বুদ্ধি সর্বত্র অঙ্গীভূত হয়ে আছে। অতএব তাদের মতে প্রবৃত্তি আর 
বুদ্ধির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা নিতান্তই অসগগত। ড্রেভারের মতে 
প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে কোনরূপ সুনিশ্চিত বিরোধিতা নেই। তার মতে 
বে আচরণে অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা অন্ন সে আচয্বণ প্রবৃত্তিজাত আর 
যে আচরণে এই সম্তাবনা অধিক সে আচরণ বুদ্ধিজাত।৯১ 

কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে এই বিতর্ক নিতান্ত অর্থহীন । একথা খুবই 
সত্য যে বাস্তবে প্রাণীর কোন বিশেষ আচরণের কতটুকু প্রবৃত্তিজাত আর. 
কতটুকু বুদ্ধিজাত তার স্থুনিশ্চিত পার্থক্যকরণ সম্ভব নয়। কেননা প্রবৃত্তি 
এবং বুদ্ধি দুই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে প্রাণীর অন্তম্বপ। যেখানে 
প্রবৃত্তি সঙ্গতিবিধানে ব্যর্থ হয়ে যায় সেখানেই বুদ্ধি আসে তার সাহায্যে । 
নিয়শ্রেনীর প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধির পরিমাণ অল্প বলে তাদের আচরণের অধিকাংশ 
অবৃত্তিজাত, তবুও তাদের মধ্যে বহুক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রভাব দেখা যায়। উচ্চতর 
প্রাণীর বিশেষ করে মানুষের আচরণের উপর প্রবৃত্তির চেয়ে বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ 
অনেক বেণী এবং সেই জগ্তই মানুষের আচরণের মধ্যে প্রবৃত্তিস্থলভ যাব্রিকতার 
অভাব দেখা যায়। কিন্তু তা বলে মানব আচরণের যে প্রবৃত্তির প্রভাব 
একেবারে নেই একথাও বলা চলে না। 

যদিও ব্যবহারিক জীবনে প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য করা যায় না 
তবুও তত্বের দিক দিয়ে এ ছুটি যে বিভিন্নধর্মী একথা স্বীকার করতেই হবে। 
কেননা জীবতত্বের দিক দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে এমন একটি দিন 
ছিল যখন বুদ্ধি বলে কোন বস্তু প্রাণীর মধ্যে দেখা দেয়নি এবং তখন প্রাণী 
নিছক প্রবৃত্তিজাত আচরণের সাহাষে)ই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গভিবিধান করত। 
এমন কি বর্তমানেও নিম্নতম প্রাণীদের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবৃত্তি পরিচালিত 
আচরণও প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। সেইরকম মানুষের, মত উচ্চতর 
প্রাণীর মধ্যে এমন আচরণও প্রচুর আছে যা সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্তির প্রভাব 
মুক্ত। আমাদের প্র উপরের যুক্তিকে আর কিছু এগিয়ে নিয়ে গেলে 
ত এমন একটি আগামী দিনের কথাও ভাবতে পারি যেদিন 


আমরা 
নৰ আচরণই মম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্তির গ্রভাবযুক্ত হয়ে পুরোপুরি বুদ্ধি- 


মানুষের 
পরিচালিত হয়ে উঠবে ৷ 
প্রবৃত্তিজাত আঁচরণকে যান্তি 


Drever 


ক বলে বর্ণনা করা হল বলে একথা যেন মনে 


1. Inostinotin Man: 


৪৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


না করা হয় বে প্রবৃত্তির আচরণ সম্পূর্ণ অন্ধ বা উদ্দেবিহীন । বরং তার 
বিপরীতটি ঠিক ৷ বিশেষ কোন উদ্দেশ্য চিভার্থের প্রয়োজনীয়ত| দেখা দিলেই 
প্রবৃত্তির জাগরণ ঘটে, নইলে নয়) যেমন, নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখার 
‘প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেই পালাবার প্রবৃত্তি জাগে । অতএব পলায়নরূপ 
কাজটিকে অন্ধ বা! উদ্দেস্তহীন কখনই বলা চলে না। তবে প্রবৃত্তিজাত 
আচরণকে যান্ত্রিক বলার কারণ হল যে এর মধ্যে কোনরূপ বৈচিত্ৰ্য বা 
পরিবর্তনশীলতা নেই। পরিবেশ বদলে গেলেও বা. গতানুগতিক আচরণের 
বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার সম্তাবন| না থাকলেও প্রবৃত্তিজাত আচরণের প্রকৃতি 
পাণ্টায় না, একই ধারায় চলতে থাকে । কিন্ত বুদ্ধিজান্ভ আচরণের প্রকৃতি 
ঠিক বিপরীতভ। পরিবেশের পরিবর্তিত রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বুদ্ধিজাঁত 
আচরণ নিজেকেও পরিবন্তিত করার ক্ষমতা! রাখে। 

একটি উদাহরণ দিলেই প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির পার্থক্যটা! পরিষ্কার হয়ে যাবে । 
ধায় খাছের দিকে ছুটে যাওয়। প্রাণীর প্রবৃতিজাত। মনে করা যাক একটি 
ক্ষুধা বিড়ালের সামনে এক টুকরো মাছ রাখা হয়েছে। মাছটা দেখামাত্রই 
বিড়ালটি তার দিকে ছুটে যাবে। এটা তার প্রবৃত্তিলাত অ 


মাছ আর বিড়ালের মাঝখানে একটি বড় কাচের দেয়াল রাখা হল। তার 


শবহলনা 


থে ঘুরে গেলে খাবারে গিয়ে ঠিক পৌহান 


যায়। এখন ক্ষধারূপ প্রবৃত্তির দ্বার! ভাড়িত হয়ে বিড়ালটি ছুটে যেতেই কাচে 
গিয়ে ধাক্কা খেল। কিন্ত ভা সত্বেও বারবার সে কাচের দেওয়ালের ভিতর 


দিয়ে আগের দিনের মত সোজা পথে খাবারে পৌছানর চেষ্টা করতে লাগলো । 
এট হল ভার পুরোপুরি গ্রবৃত্তিজাত আচরণ এবং এর প্রকৃতি একেবারে যান্তি 
"ও অপরিবর্তনীয়। 
বার বার এই ব্যর্থ চেষ্টার পর যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন সে কীচটার 
চার পাশে ঘোরাফেরা করতে সুরু করল এবং কিছুক্ষণ এই ধরনের প্রচেষ্টার 
পরই দে পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়ার পথটি খুঁজে পেল এবং সেই পথে সে খাবারে 
গিয়ে পৌছল। এই ব্বিভীয় স্তরের আচরণগুলিকে আমরা বুদ্ধি পরিচালিত 
আচরণ বলব |. কেননা এর মধ্যে পূর্বের যান্তি 
পরিবন্ঠিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। 


প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক : ত 


এই ছু'য়ের মধ্যে সীদারেখ। এতই স্পষ্ট এবং দু’য়ের প্ৰকতিও এত ভিন্ন যে এই 
পার্থক্যকরণ একান্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত। অন্তত প্রকৃতি ও পরিবর্তনশীলতার 
দিক দিয়ে প্ৰবৃত্তিসাত ও বুদ্ধিজাত আচরণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে তা 


অনস্বীকাৰ্য। 


প্রবৃত্তি ও ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক 
ম্যাকডুগালের মতবাদ অনুযায়ী প্রবৃত্তি ও গ্রক্ষোভের মধ্যে সম্পৰ্ক 


অবিচ্ছেগ্ঘ। গ্রতিট প্রবৃত্তির কেন্দ্রে আছে একটি করে বিশেষ প্রক্ষোভ এবং 
সেই বিশেষ প্রবৃত্তিকে জাগায় সেই বিশেষ প্রঞ্ষোভটি। প্রবৃত্তি হচ্ছে বিশেষ 
একটি আচরণ-গ্রবণতা, সার প্রক্ষোভ হচ্ছে সেই প্রবৃত্তির প্রেষণীশক্তি। ষে 
কোন প্রবৃত্তিলাত আচরণ স্থষ্টি ও সম্পন্ন করে এঁ প্রবৃত্তির কেন্্রস্থিত বিশেষ 
গ্রক্ষোভট । যখন কেন্রুস্থিত প্রক্ষোভটি জাগে তখনি প্রবৃত্তিটি সক্রিয় হয়। 
আর যদি গ্রক্ষোভটি না জাগে তাহলে প্রবৃত্তিটি নিষ্ক্ৰিয় থেকে যায়। উদ্বাহরণ- 
স্বরূপ, পলায়নপ্রবৃত্তির কেন্রুস্থিত প্রক্ষোড হল ভয়। যখন ভয় জাগে তখনই 
ব্যক্তির মধ্যে পলায়নের প্রবৃত্তি সক্ৰিয় হয়ে ওঠে এবং সে পালায়। আর যদি 
বিপজ্জনক পরিস্থিতি সত্বেও ব্যক্তির মধ্যে ভয় না জাগে ভাহুলে পলায়ন 
প্রবৃত্তি জাগবে না এবং ব্যক্তি পালাবেও না। এক কথায় প্রবৃত্তির মক্রিয়তা ও 
নিন্করিয়ত| সম্পূর্ণভাবে গ্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল । ম্যাকডুগাল মানুষের ১৪টি 
প্রবৃত্তি ও সেগুপির কেন্দরস্থিভ ১৪টি গ্রক্ষোভের তালিকা দিয়েছেন। 

কিন্তু ম্যাকড্‌গালের এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছেন অনেক মনোবিজ্ঞানী, 
যেমন, জন ড্ৰেভার, রিভার প্রভৃতি । অবশ্য যদিও ড্রেভার, রিভার প্রভৃতি 
মনোবিজ্ঞানী প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে ম্যাকড্‌গালের সঙ্গে 
একমত নন," তবু তাঁদের প্রবৃত্তিঘটিত মতবাদটি মোটামুটি ম্যাক গালের " 
মতবাদেরই লমগোষ্ঠী। ড্ৰেভার বলেন যে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিমূলক অভিজ্ঞতার 
মধ্যে আছে তিনটি বস্ত। যথা, প্রথম একটি অনুভূত মানসিক ভাড়না 
(Impulse), দ্বিতীয় একটি প্রত্যক্ষিত বস্তু বা পরিস্থিতি এবং তৃতীয়, কোন 
আহ (Interest) বা নার্থকতা-বোধের (Wold একটি 
অনুভূতি য| পরিণতি লাভ করে প্রাণীর ; বা ঠা ৷ ৰ 

প্রবৃত্তি এ ক্ষোভের মধ্যে নম্পর্কের বণনা দিতে গিয়ে ড্রেভার 
বলেছেন যে যদি কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ তার মহজ বাধাহীন পথে 
এগোয় এবং তার সার্থকতাবোধের অন্ুভূতিটি পরিতৃপ্ত হয় ভবে ফোন 


1. 10901008170 Mun—Drever 


টি শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


প্রক্ষোভের জাগরণ ঘটবে না। কিন্তু যদি এই আচরণ কোন কারণে বাধ৷- 
প্রাপ্ত হয় তখন একটা মানলিক উত্তেজনার স্থষ্টি হবে এবং এই উত্তেজনাই 
বিশেষ একটি প্রক্ষোভের রূপ নেবে। ড্রেভার বলতে চান যে প্রবুত্তিজাত 
আচরণের স্থষ্টিকালে যে মানসিক তাড়না (18159) অমুভূত হয় সেটা 
প্রক্ষোভ নয়। সত্যকারের প্রক্ষোভ জাগে তখনই যখন সেই প্রাথমিক ভাড়না 
কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই প্রক্ষোভের কাজ হুল নেই ৰাধাপ্রাণ্র 
তাড়নার পিছনে শক্তি জোগান এবং আচরণের তীব্রতা বৃদ্ধি করে যাতে 
বাধাটা অতিক্রম করা যায় তার ব্যবস্থা করা। সাধারণত প্রক্ষোভ জাগার 
ফলে প্রবৃত্তিজাত আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন ৰা নতুনত্ব দেখা দেয় তাতে 
প্রাণীর পক্ষে সঙ্গতি বিধানের কাজটি আরও উন্নতভাবে সম্পন্ন কর! সম্ভব হয়ে 
ওঠে। কিন্তু ৰিস্ময়ের ব্যাপার এই যে যদি এই প্রক্ষোভ প্রয়োজনের চেয়ে 
অতিরিক্ত মাত্রায় জেগে ওঠে ভবে প্রবৃত্তিাত আচরণট সঙ্গতিবিধাঁনে 
একেবারেই অসমর্থ হয়ে ওঠে । যেমন, বিপদ দেখে প্রাণী পালাবার একটা 
ভাড়না অনুভব করে, কিন্তু তখন তার মধ্যে ভয়রূপ কোন এক্ষোভ জাগে না। 
আর যদি সে বিনা বাধায় পালিয়ে যেতে পারে তৰে ভার মনে ভয় একেবারেই 
জাগবে ন| ৷ কিন্ত যদি সে পালাতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবেই তার, 
মনে ভয়রূপ প্রক্ষোভটি জাগবে । এই ভয় গার পালাবার তাড়নাকে আরও 
তীব্র করে তুলবে এবং প্রাণীটি পালাবার জন্ত নানারূপ বিভিন্ন আচরণ করতে 
থাকবে। কিন্তু ভয় যদি অত্যন্ত বেশী হয়ে ওঠে তবে তার পালাবার সমস্ত 
আচরণই ব্যর্থ হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত সে পালাতে পারে না, যেমন দেখা 
গেছে যে বাঘ বা অজগরের সামনা সামনি পড়ে হরিণের বাচ্চা এতই তয় 


‘পেয়ে যায় যে মে পালানোর সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং স্থানুর মত 
১ টি 
দাড়িয়ে থাকে || 


' ড্রেভার প্রনৃতিজাত আচরণের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের জাগরণের একটি' 
চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যখন কোন বিশেষ প্রবৃতিজাত আচরণ সম্পন্ন 
হওয়ার পথে বাধাগ্রাণ্ হয় তখন :লেই'বিশেষ আচর়ণটি যে মেই বিশেষ 
পরিবেশের সগে সঙ্গতিবিধানের পক্ষে যথেষ্ট নয় এইটিই প্রমাণিত হয়। তখন 


সাময়িকভাবে প্রাণীর প্রাথমিক মানসিক ভাঁড়ন 


রি না বাধাপ্রাপ্ত হয়, যাতে প্রাণী 
এই অবকাশে নতুন কোন উন্নত আচরণ উদ্ভাবন করে উঠতে পারে। আর 


ভাড়নার এই বাধাপ্রাপ্তি ও আচরণের সাময়িক বিরতি থেকে জগ্ায় প্রক্ষোভ। 


প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক 83 


এ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। প্রাণীকে তার জটিল 
পরিবেশের মঙ্গে সু সঙ্গতিবিধান করতে হলে তার জন্মলৰূ আচরণধারা ক্ৰমশ 
বদলাতে হৰে। আর যতই সে ভার পুরাতন আচরণধারা বর্জন করে 
সঙ্গতিবিধানের নতুন নতুন প্রচেষ্ট| শিখবে ততই তাকে নতুন নতুন প্রক্ষোভের 
অনুভুতির মধ্যে দিয়ে যেতে হৰে। অর্থাৎ এক কথায় প্রাণীর সঙ্গতি বিধানের 
নতুন নতুন প্রচেষ্টার উদ্ভাবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে গ্রক্ষোভের 
ক্ৰমবিকাশ । সেই জন্য যে প্রাণীজাতির আচরণ-বৈচিত্র্য যত বেশী তার 
প্রক্ষোভের জটিলতা এবং অভিনবন্বও তেমনি প্রচুর । নিয়শ্রেণীর প্রাণীদের নধ্যে 
প্রৰৃত্তিমূলক আচরণ গতানুগতিক ও অপরিবতিত পথ ধরে চলে বলে তাদের 
মধ্যে প্রক্ষোভের বিচিত্রতা খুবই কম। কিন্তু মানুষের আচরণ পরিবেশের 
বিভিন্নতা অনুযায়ী বহুবিধ হওয়ার ফলে ভার মধ্যে প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও 
প্রকাশ যেমন বিচিত্র তেমনই সেগুলি সংখ্যাতেও অগনিত । 


অতএব ড্রেভারের মতে প্রবৃত্তিমূলক আচরণের মধ্যে যে প্রক্ষোভ থাকবেই 
তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কখন কখন গ্রবৃত্তিজাত আচরণটি বিন! বাধায় 
সম্পন্ন হলে প্রাণী কোনরূপ গ্রক্ষোভ একেবারে অনুভব নাও করতে পারে। 
ভবে সুনির্দিষ্ট কোন প্রক্ষোভের অনুভূতি না থাকলেও একটা! বিশেষ আগ্রহ" 
অন্লভূতি বা সার্থকভাবোধ সমস্ত প্রবৃত্িজাভ আচরণের পেছনেই আছে। 
ড্রেভারের মতে এই প্রাথমিক অশ্ুভূতিট প্রক্ষোভজাতীয় নয়, সেটা কেবল 
একটা জৈধ-মানসিক শক্তি বিশেষ ৷ প্রকৃত প্রক্ষোভ দেখা দেয় তখনই যখন 
এই প্রাথমিক শক্তিটির অভিব্যক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। 


কিন্তু একথা ড্রেভার স্বীকার করেন যে কতকগুলি প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে মাক- 
ভুগালের ব্যাখ্যাটাই সত্য। কতকগুলি প্রবৃত্তিজাত আচরণ প্রক্ষোভকে 
বাদ দিয়ে ঘটতে পারে না। ড্রেভার এই কারণে প্রবৃত্িকে মোটামুটি দু'ভাগে 
ভাগ করেছেন-__বিশুদ্ধ (Pure) ও গ্রক্ষোভধৰ্ম্ম (Emotional) | বিশুদ্ধ 
এরৰুত্তিগুণি অর্থাৎ যে নকল প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ ছাড়াই কাজ করতে পারে, 
নেগুণির অন্তৰ্গত হল সেই আচরণগুলি যেগুলি ব্যক্তি সঙ্গতিবিধান 
(Adjustment), মনোনিবেশ (Attention), সঞ্চালন (Locomotion), ৰাচন- 
ক্রিয়া (Vocelisation) পভৃতির ক্ষেত্রে সম্পন্ন করে। আর প্রক্ষোভধমী 
প্রবৃত্তির অন্তর্গত হল দশটি প্রবণতা যথা, ভয়, ক্রোধ, শিকার, সংগ্রহ, কৌতুহল 
যৌথ-প্রবৃত্তি পুবরাগ, আত্মশ্লাঘা, হীনমন্ততা এবং বাৎসল্য। 
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অতএৰ দেখ! বাচ্ছে বে ড্রেভারের প্রবৃত্তি মভবাদের সঙ্গে সামান্ত দু'একটি 
ক্ষেত্ৰ ছাড়া ম্যাক্ডুগালের প্রবৃত্তি-মতবাদের উল্লেখযোগ্য কোনও পার্থক্য নেই । 


প্রক্ষোভ ব্যাহভির সূত্ৰ 
7. ড্ৰেভাৱের প্রবৃত্তি মতবাদের একটি সুত্র শিক্ষার ক্ষেত্ৰে বিশেষ করে প্রযোজ্য। 
ড্ৰেভার দেখিয়েছেন যে প্রবৃন্তিজাত আচরণ যদি লহজ পথে চলতে গিয়ে ব্যাহত 
হয় তবেই প্রক্ষোভেন স্ষ্টি হয় এবং যদি সেই প্রক্ষোত অতি তত্র হয়ে ওঠে 
তবে আচরণের সহজ অগ্রগতি শেষ পৰন্ত রুদ্ধ হয়ে যায় । এই ঘটনাটি শিক্ষার 
ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। পড়া তৈরী করার সময় বা পড়া দেবার সময় 
বদি কোন কারণে শিক্ষার্থীর সহজ ও স্বাভাবিক আচরণ ব্যাহঁত হয় তবে তার 
মনে বিরূপ প্রক্ষোভের স্থাষ্টি হর এবং তার প্রচেষ্টা আরও বেশা করে বাধাপ্রাপ্ত 
হয় এবং শেষ পধন্ত ভার পক্ষে যতটুকু পার! সম্ভব তাও নে করতে পারে না। 
এই জন্ত শিক্ষকের দেখা উচিত বে, প্রথমত শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও ক্ষমতার 
উপযোগী নয় এমন কোন কাজ যেন শিক্ষার্থীকে করতে না দেওয়। হয়। কারণ 
এধরনের কাজে প্রথমেই ব্যর্থতা আসে এবং কলে শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ 
প্রক্ষোভের স্থষ্টি হয়। 
দ্বিভীয়ত, শিক্ষার্থীর ক্ষমতাকে কখনও বিদ্রপ বা নিন্ম৷ কর? উচিত নয়। 
কারণ এর ঘারা ভাগ মধ্যে বিরূপ প্রক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে উঠবে এবং ভার 
অক্ষমতার মাত্রা বেড়ে বাবে। 
তৃতায্তঃ শিক্ষার, পরিবেশটিকে এমন করে নিকাপ্রত করতে 


হবে যাতে 
শিক্ষার্থীর মনে সর্বদাই অনুকূল প্রক্ষোভের্‌ সৃষ্টি হয়। 
প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক 
প্রবৃত্ত ও অভ্যাবের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ নাছে। প্রবৃত্তির 


প্রকৃতি ব স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিভ্ঞানীদের মধ্যে যে দৃষটিঙগার পার্থ 
বায় সেই দৃষ্টিভঙ্গী র পার্থক্য থেকেই এই মতভেদট প্রকৃত । 
গ্রপিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস প্রবৃত্তি ও জ 
করতে [গয়ে ছুটি সুত্রের কথা বলেছেন, 
{Law of Transitoriness) আর দ্বিতীয়টি 
সুত্র (Law of Inhibition) 


ক) দেখ! 


ভ)াগের সম্পর্ক বর্ণনা 
প্রথমটি, প্রবৃত্তির অনিত)তার সুত্র 
প্রবৃত্তির নিরোধ বা পরিবর্তনের 


১। গ্রব্বন্তির অনিভ্যভার সূত্ৰ 
প্রববওর অ নিঙ্যতার সুত্রের ঘারা জেমস বলতে চান যে ব্যক্তির মধ্যে প্রবৃত্তি 


প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক ৫১ 


বিশেষ একটি সময়ে পূর্ণতালাভ করে এবং ভার পরে ধীরে ধীরে হীনশক্তি হতে 
থাকে এবং শেষে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে প্রবৃতিট বিলুপ্ত হয়ে 
বাবার আগে ভা থেকে একটা অভ্যাসের স্থষ্টি হতে পারে এবং যা পরে ব্যক্তির 
মধ্যে থেকে যায় তা এই অভ্যাসটিই, প্রবৃত্তিটি নয়। যেমন, যৌধপ্রবৃত্ির দ্বারা 
তাড়িত হয়ে শিশু অপরের সঙ্গ খোঁজে, সমবয়মীদের সঙ্গে দল বাঁধে, কিন্তু বড় 
হলে এই যৌথপ্রবৃত্তিট বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে দলবীধা বা সঙ্গ খোঁজা প্রভৃতি 
আচরণগুলি ভার চরিত্রে একটি বিশেষ অভ্যাসের রূপে থেকে যায়। আবার 
যে প্রবৃত্তি থেকে কোন কারণে এ ধরনের কোন বিশেষ অভ্যাসের জন্ম হয়নি, 
সে প্রৰৃত্ধিট কোনরূপ চিহ্ন ন! রেখেই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন, 
শিশুর স্তন্যপান করার প্রবৃত্তিটি বড় হলে চলে যায় এবং তা থেকে কোনরূপ 
বিশেষ অভ্যাস ব্যক্তির মধ্যে থেকে যায় না। 

জেমস স্পষ্টই ম্যাকডুগাল প্রভৃতির মত গ্রবৃত্তিকে অত প্রাধান্য দেন নি। 
তিনি প্রবৃত্তিকে অনেকট| অভ্যাসগঠনের সোপান বলে বর্ণনা করেছেন এবং : 
তার মতে অভ্যাস-গঠন শেষ হয়ে গেলে প্রবৃত্তির কাজও শেষ হয়ে যায়। 


২। প্রবৃত্তির নিরোধের সূত্র 


জেদমের দ্বিতীয় সুত্রের অর্থ হল যে অভ্যাসের দ্বারা কোন বিশেষ গ্রবৃত্তিকে 
পরিবভিত করা এমন কি রুদ্ধ করাও যেতে পারে । যেমন, বাঘ দেখলে পালান 
মানুষের প্রবৃতিজাত কিন্তু সার্কাসে যারা কাজ করে তার! পালায় না। এখানে 
পপায়নরূপ  প্রবৃত্তিঙ্গাত আচরণের নিরোধ বা পরিবর্তন সম্ভব হল 
অভ্যাসের দ্বারা 


জেমসের প্রথম স্থত্ৰটির ঘোরতর প্রতিবাদ করেছেন ম্যাকডুগাল। তার 
মতে প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী নয় এবং অভ্যাসের গঠন হয়ে গেলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াও 
তার ধৰ্ম নয়। প্রবৃত্তি মনের চিরস্থায়ী ও অপরিবনীয় কর্ষ প্রবণতা । এ থেকে 
অভ্যাসের জন্ম হয় একথা সত্য, কিন্তু অভ্যাস সৃষ্ট করে এর কাজ শেষ হয়ে 
যায় না। অভ্যাস গঠনের পরও প্রবৃত্তি অব্যাহত থাঁকে। ম্যাকডুগাঁলের 
মতে প্রবৃত্তি ৰে ক্ষণস্থায়ী নয় তাঁর বহু প্রমাণ প্রাণীজীবনে পাওয়া যায়। যেমন, 
কোন একটি বন্তপাথীকে আজন্ম একটি ছোট খাচায় বন্দী করে রাখার পরে 
সেটি বেশ ৰড় হয়ে উঠলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। তখন দেখা গেল যে 
বন্দীদশার জন্য যে সব গ্রবৃত্তিদাত আচরণের বিকাশ ভার মধ্যে ইতিপূর্বে 
একেবারেই হয় নি যেগুলি পূর্ণমাত্রায় ভার মধ্যে প্রকাশ পেল। অভএব 


চু শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রবৃত্তি চিরস্থায়ী ও অনপনেয় প্রবৃত্তি যদি ক্ষণস্থায়ী হত তাহলে পাটি 
পক্ষে ছাড়া পাবার পর এই প্রবৃত্তিজাত আচরণগুপি সম্পন্ন করা সম্ভব হত ন|। 

কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী আৰার প্রবৃত্তি এবং অভ্যাসের মধ্যে কোন 
মৌলিক পার্থক্য আছে বলে স্বীকার করেন না। তার! অুভ্যাস্কে ধক ধরনের 
প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিকে জন্মগত বা জাতিগত অভ্যান (Rucial habit) লে 
বৰ্ণন! করেন। এদের মতে প্রবৃত্তির যেমন প্রাণীকে বিশেষ একটি কাজে 
প্রবৃত্ত করার ক্ষমতা আছে তেমনি অভ্যাসের মধ্যেও সেই রকম একটি প্রেষণা- 
মূলক শক্তি (Drive or Motive Power) আছে এবং সেই জন্তু অভ্যাস, 
নিজে থেকেই প্রাণীকে কোন বিশেষ কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে । 


ম্যাকডুগাল অভ্যাসের এই (প্রেবণামুলক শক্তির কথা স্বীকার করেন ন]। 
তিনি বলতে চান যে গ্রাণী যখন কোন অভ্যাসগত আচরণ সম্পন্ন করে তখন 
অভ্যালের কোন প্রেষণামূলক শক্তির দ্বারা সে তাড়িত হয়ে তা করে না। তার 
সেই আচরণের পশ্চাতে কোন বিশেষ প্রবৃত্তির তাড়না থাকে। অর্থাৎ অভ্যাস 
একটি পুরোপুরি যান্ত্রিক আচরণ। এর নিজস্ব কোনও উদ্দেহয বা লক্ষ্য নেই ৷, 
অভ্যাস কোন প্রবৃত্তিমূলক উদ্দেশ্টসিদ্ধির নিছক উপকরণ মাত্র । 


প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক]কে স্বীকার করে নিলেও আমর] 
অভ্যান সমন্ধে ম্যকডুগালের উপরের উক্তিটি মেনে নিতে পারছি না। অভ্যাস 
প্রথমে কোন উদ্দেস্তসিদ্ধির উপকরণরূপে সৃষ্ট হলেও পরে যে তা নিজেই 
উদ্দেশ্য হয়ে দাড়াতে পারে এটি মনোবিজ্ঞানের একটি 
উডওয়ার্থ দেখিয়েছেন যে, একটি আচরণ প্রথমে হ্ষ্ট 
উদ্দেশ সিদ্ধির উপকরণরূপে, কিন্তু পরে সোট 
প্রেষণাশক্তির উৎল হয়ে উঠতে পাৱে। যেষন একজন তার স্বপ্ন আয়ে সংসার 
চাঁলাবার (উদ্দেশ) জন্য মিতব্যরিতার অভ্যাস (উপকরণ) স্থরু করল। কিন্ত 
পরে যখন তার আয় পর্যাপ্ত হয়ে উঠল তখনও সে তার মিতব্যয়িতা ছাড়তে পারল 
না। এখানে অভ্যাসের ফলে উপকরণ নিজেই পরে উদেশ্যে পরি নত ছা 
অলপোর্টের (4117০: প্রসিদ্ধ ‘উদ্দে্যের স্বয়ংক্ৰিয়তায’ ততবটি (Theory of 
Fonbtiona! Autonomy of Motive) এই তথ্যকে ভিত্তি করেই গঠিত ৷২ 
প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে প্রথম ও দর্বগরধান পাৰ্থক্য হচ্ছে প্রবৃত্তি জন্মগত, 
অভ্যাস অজিত । বৃত্তিমূলক আচরণ দ্বতঃপ্রণোদিত, পরচেষ্টাব্জিত ও স্বশক্তি- 


সুপ্রমাণিত তথ্য। 
হতে পারে কোন বিশেষ 
নিজেই উদ্দেশ্টে পরিণত হয়ে ব্যক্তির 


1. Outline of Psychology—McDougall 2. Personality—G. W. Allport. 


প্রবৃত্তিতত্বের সমালোচনা ৫৩ 


চালিত। অভ্যাস ইচ্ছা-নির্ভর ও প্রচেষ্টা-প্রন্থত । তবে ষদি কোন অভ্যাস 
বার বার চর্চার ফলে দুঁটবন্ধ হয়ে ওঠে তখন সেটি নিজেই আচরণের শক্তির উৎস 
হয়ে দাড়াতে পারে। প্রবৃত্তি থেকেও আবার অভ্যাসের সৃষ্ট হতে পারে। 
যেমন, খাওয়ার অভ্যাসটি খাগ্-অন্বেষণরপ প্রবৃত্তি থেকে জাত ৷ অভ্যাসের 
প্রকৃতি ও গঠনতত্ব সমন্ধে দ্বিভীয় খণ্ডে ‘অভ্যাম’ শীর্ষক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।৯ 


প্রবৃত্তি ভন্বের সমীলোচিন। 

্রবৃত্তি-তত্বট ম্যাকডুগাল প্রমুখ প্রাচীনপন্থীদের মতবাদ । এই মতবাদটি 
বহুল প্রচারিত ও সমধিত হলেও বর্তমানে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এটি সর্বজন- 
স্বীকৃত নয়। প্রাণীর আচরণের উপর বিশদ গবেষণার ফলে এমন অনেক নতুন 
তথ্য হস্তগত হয়েছে যেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবৃত্তি তত্বটি আজ সম্পূর্ণভাবে 
গ্রহণ করা যায় না। প্রবৃত্তি-তত্বের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনার মধ্যে কয়েকটি 
নীচে দেওয়া হল। 

(ক) মানুষের কোন একটি বিশেষ আচরণের ব্যাখ্যারূপে যদি একটি বিশেষ 
গরবৃত্তিকে খাড়া কর! হয় তবে সেই আচরণের সত্যকারের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় 
না। এতে মানব আচরণের মত একটি অতি জটিল বস্তুকে অনুচিতভাবে 
অতি-নরণ করে ফেলা হয়। 

(খ) গ্রবৃত্তিমতবাদে প্রত্যেকটি গ্রবৃত্তিকে একটি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কৰ্ম" 
প্রবণতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মানব-আচরণ কেবলমাত্র কয়েকটি 
বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সমষ্টি নয়। এর সুসংহত ও সামগ্রিক রূপটি কেবলমাত্র 
প্রবৃত্তির দ্বার! ব্যাখ্যা করা যায় না। এক কথায় মানব-আচরণকে সম্পূর্ণভাবে 
ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্তি অক্ষম ৷ 

(গ) ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিরর একটি বিশেষ সহগামী 
গ্রক্ষোভ আছে কিন্তু বাস্তবে এর বহু বিপরীত নিদর্শন দেখ! যায়। অবশ্য 
ড্রেভার, গিনসবার্গ প্রভৃতি প্রবৃত্তি-মতবাদীরাও একথা স্বীকার করেন। 

(ঘ) গ্রবৃত্তিগত আচরণ সর্বজনীন নয়। ানুষের ক্ষেত্ৰেই বিভিন্ন সমাজে 
বিভিন্ন গ্রবৃতিগত আচরণের প্রচলন দেখা যায়। রুথ বেনেডি (Ruth 
736590109) মার্গারেট মিড (105785:06 ১০৭) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৃতববিদ্দের 
পাবনার মানব-আচরণের মধ্যে অদ্ভুত বৈষম্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। 
সভ্য মানুষদের মধ্যে মৌলিক আচরণের প্রকৃতি মোটামুটি একরকমের হলেও 


১) পৃঃ ৩০৪_ পৃঃ ৩০৮ (দ্বিতীয় খণ্ড ) 


ks শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অসভ্য মানব সমাজে আচরণ ধারার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এমন 
অনেক মানৰ-সমাজ আছে যেখানে বাৎসল্য বলে কোন সুনিৰ্দিষ্ট প্রবৃত্তির সন্ধান 
পাওয়া বায় না ৷ এস্কিমোদের মধ্যে যুবুৎল! প্রবুত্তি এক প্রকার নেই বললেইচলে। 
(ঙ) মানবের কোন আচরণই অপরিবর্তনীয় এবং যান্ত্ৰিক হয় না। তবে 
কেমন করে বল! চলে যে মানুষের আচরণ প্রবৃত্তি-প্ৰস্থত ? বস্তুত ম্যাকডুগালের 
বর্ণিত সভেরটি প্রবৃত্তিজাঁত আচরণের মধ্যে অল্প কয়েকটি ছাঁড়া অধিকাংশ 
আচরণকেই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা প্রবৃত্বিজাত বলতে রাজী নন। তীদের 
মতে মানুষের ক্ষেত্রে সত্যকারের প্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘটে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে, 
যেমন যৌন-আচরণ, খান্য-অষেধুণ, যৌথ-আচরণ ইত্যাদি । অন্ান্ত তথাকথিত 
প্রবুত্তিমূলক আচরণগুলি প্রকৃতপক্ষে এত পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় যে 
সেগুলিকে প্রবৃত্তিজাত বলা চলে না। 


(৪) ফ্রয়েডীয় মনঃনমীক্ষণের গবেষণা থেকে জানা যায় ষে এমন অনেক 
বৈশিষ্ট্য আছে যেগুণিকে আমরা আগে সহজাত বলে মনে করতাম, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সহজাত নয়, সেগুলি অজিত ৷ অর্থাৎ অনেক আচরণকে 
আগা সহজাত মনে করে প্রবৃত্তি-গ্রস্থত ৰলে ধরে নিয়ে থাকি, কিন্তু সেগুলি 
সহজাত বা প্রবৃত্তিমূলক নয়, নেগুলি শিক্ষা-গ্রস্থত । 


(ছ) উত্তরাধিকারসত্রে পাওয়া যে কোন বৈশিষ্টোরই পশ্চাতে আছে 
বিশেষ কোন শরীরগত সংগঠন, যেমন দেখা যায় রিফ্লেকসর ক্ষেত্রে। কিন্তু 
বৃত্তির পেছনে কোন শরীরগত বৈশিষ্ট্য নেই, তৰে কেমন করে এবৃত্তিকে 
সহজাত বলা চলে? এটি হল বান্পাডে'র সমালোচন|। 


‘অবশ্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে শারীরিক সংগঠন ছাড়া কোন কি 
সুত্রে পাওয়া যায় না। 


এই সমালোচনায় 
চুই উত্তরাধিকার- 


(জ) বানর্ণডে'র আর একট সমালোচনা হল যে যাকে 
আচরণ বলা হয় আসলে সেটি মোটেই সরল ও অশিশ্র 0 
যথেষ্ট -জটিল ও একাধিক আচরণের একটি নিশ্র রূপ। যেমন, যৌন-আচরণ 
বা সন্তানের প্রতি মায়ের বাৎসল্য, এইটি কোনটিই একটি অমিএ আচরণ নয়। 
এগুলি একাধিক আচরণের সমষ্টি এবং ব্যক্তির চারপাশের সামাজিক পরিবেশ 
থেকে শেখা। বানা অনন্ত রবৃত্তিকে একেবারে অশ্বীকার করেন ন! । তার 
মতে সত্যকারের গ্রবৃত্তিজাত আচরণ কয়েকটি জৈবিক চাহিদা মেটাবার জয়া 

সম্পাদিত হয়, যেমন নিঃখাম ফেলা, কানা ইত্যাদি। এগুলির কোন সামাজিক 


নাধায়ণভ প্রবৃত্তিজাত 
কান আচরণ নয়, বরং 


প্রবৃত্তিমতবাদের সমালোচনা '_ ৫৫ 
গুরুত্ব নেই এবং ব্যক্তির আচরণ নির্ণয়ে এগুলির কোন উল্লেখযোগ্য 


ভূমিকাও নেই। 
(বা) প্রবৃত্তির সংখ্যা নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানীর] এক মত নন। কারও মতে 


প্রবৃত্তির সংখ্যা একটি বা দুটি। আবার কারও মতে কমপক্ষে একশটি ৷ বানাভ 
প্রায় ৫০০ জন প্রবৃত্তিমতবাদীর মত আলোচনা করে দেখিয়েছেন ষে প্রবৃত্তির 
সংখ্যা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। 

(ঞ) ম্যাকডুগালের মতে প্রাণীর লমন্ত কাজের পেছনে প্রেষণা-শক্তি 
একমাত্ৰ প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি ছাড়া আচরণের প্রেষণা-শক্তিয় অন্ত কোন উৎস 
নেই। কিন্তু বহু আধুনিক মনোবিজ্ঞানী একথা স্বীকার করেন ন|। অলপোর্টের 
প্রসিদ্ধ উদ্দেশ্তের স্বয়ংক্ৰিয়তার সুত্র’ (Theory of Functional Autonomy 
০£ Motive) থেকে আমরা জানতে পারি যে কোন অজিত আচরণ বা অভ্যাস 
নিজে থেকেই উদ্দেপ্যে বা,লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে এবংআচরণের পেছনে 
গ্রেবণা-শক্তি জোগাতে পাঁরে। উডওয়ার্থ এই ঘটনাটিকেই উপকরণের 
(Mechanism) উদ্দেশ্যে (Drive) পরিণত হওয়| বলে বর্ণনা করেছেন। 
অতএব দেখ। যাচ্ছে যে প্রবৃত্তি ছাড়াও প্রেষণা-শক্তির অন্য উৎস আছে। 
প্রবৃত্তির আধুনিক মতবাদ ঃ কনরাড লোরেঞ্ 

প্রবৃত্তির উপর আধুনিক মতবাদের জন্য আমরা কনরাড লোরেঞ্জ 
(Conrad Lorenz) নামে একজন ইউরোপীয় প্রাণীতত্ববিদের নিকট খণী। 
প্রাণী আচরণেক্স উপর দীৰ্ঘ গবেষণার ফলে লোরেঞ্জ প্রবৃত্তিগাত আচরণের 
প্রকৃতি ও কাধ সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। লোরেঞ্জ 
সম্প্রতি তার গবেষণার জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। আমরা নীচে তার 


মতবাদটি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। 
লোরেঞ্জের মতে প্রাণীর সহজাত আঁচরণকে তিন শ্রেণীতে ফেলা যায়, 


যেমন, (১) রিফ্রেস (Reflex), (২) ট্যাক্মিস (02519) এবং (৩) প্রবৃত্তি" 
জাত আচরণ (Instinctive movement) | 
বিফ্লেক্স হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেশে গ্রাণীদেহের কোন বিশেষ অঙ্গের 
বা মাংসপেশীর প্রতিক্ৰিয়া। যেমন, লালাক্ষরণ, গ্রন্থির রস নিঃসরণ ইত্যাদি । 
ট্যান্সিস হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্ত সম্পূর্ণ 
প্রাণীর সমগ্রভাবে গ্রতিক্রিয়া। ট্যাক্মিদস আচরণে প্রাণী হয় কোন বিশেষ 
উদ্দীপকের দিকে এগিয়ে যার, নয় তা থেকে দূরে সরে আসে৷ ট্যাক্সিস সব 


1. King Solomon's Ring—Loreuz. 


৫৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সময়ে কোন বিশেষ দিকে পরিচালিত আচরণ বিশেষ। জোতের বিরুদ্ধে 
মাছের সাঁতার কাটা, আলোর দিকে পোকার এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি হল 
/ বণ । 
৮১:৮০ কিন্ত রিফ্লেন্স বা ট্যার্সিন থেকে অনেক দিক দিয়ে 
পৃথক ৷ প্রথনভ, বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে প্রবৃত্তিজাত কাজ বিভিন্ন হবে। 
একই ব্লিফ্লেন্স এবং একই ট্যাক্সিন বহু বিভিন্ন প্রাণীজাভির মধ্যে থাকতে পারে 
কিন্তু একই প্রবৃত্তিজাত কাজ দুটি বিভিন্ন গ্রাণীজাতির মধ্যে দেখা যাবে না। 
লোরেঞ্জের মতে প্রবৃত্তিজাভ আচরণের বৈষম্য দেখে গ্রাণীজাতির শ্রেণীবিভাগ 
করা অনেক সহজ ও নিতু'ল। বস্তুত এই প্রবৃত্তিজাত আচরণের পার্থক্য ও 
মিল দেখে লোরেঞ্জ প্রাণীর অনেক নতুন শ্রেণীবিভাগ করেছেন। 
ট্যান্সিস ও রিফ্রেন্সের সঙ্গে প্রবৃত্তিজাত কাজের দ্বিতীয় পার্থক্য হল ব্লিয়্লেক্ 
ও ট্যাক্সি যে কেবলমাত্র উদ্দীপক থেকে সৃষ্ট হয় তাই নয়, যতক্ষণ উদ্দীপকটি 
থাকে ততক্ষণই তার! সক্ৰিয় থাকে। উদ্দীপকটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও 
অদৃখ্য ছয়ে বায়। কিন্ত প্রবৃত্তিদাত কাজ উদ্দীপক থেকে হুষ্ট হলেও উদ্দীপকের 
দ্বার এর বাহপ্রকাশ নিম্মান্তত। অর্থাৎ একবার প্রবৃত্বিঙ্গাত আচরণটি ঘটতে 
সরু হলে ভা আর উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল থাকে না। ভখন উদ্দীপক 
বৰ্তমান থাকুক আর না থাকুক, প্রবৃত্তিটি ভার কাজ ঠিক করে যাবে। বন্দুকের 
ঘোড়াট একবার টিপে যেমন বারুদের ক্যাপটি ফেটে যাওয়া, 
মারা, গুলিটির বেরিয়ে বাওয়া প্রভৃতি কাজগুলি পর পর নিজে 
সেই রকম একবার প্রবৃত্তিদাত আচরণ কোন উদ্দীপকের 
উঠলে তার পরবর্তী ধাপগুলি বন্দুকের ঘোড়া টেপার ক্ষেত্রে 
নিজে নিজে ঘটে যাবে। সেই জগ্ত প্রবৃত্তি আচরণ 
টেপার (Triggered movement) সঙ্গে তুলনা কল্পা যে 
দেখা যাচ্ছে যে ট্যান্সিস ও রিফ্রেস উদ্দীপকজাভ ও উট 


গুলিটিকে ধাক্কা 
নিজে হয়ে যায়, 
দার! সক্ৰিয় হয়ে 
র মতই পর পর 
ক বন্দুকের ঘোড়া 
ভপারে। এথেকে 


দ্দীপক-নিয়ন্তিত, কিন্ত 
প্রবৃত্তিজাত আচরণ উদ্দীপকজাভ ৰটে, কিন্তু উদ্দীপক-নিয়স্িত নয় |) 
তিন ধরনের আচরণের ই সমষ্টি উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল | 


কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ একবার সুরু হয়ে গেলে উপযুক্ত উদ্দীপক থাকুক 
আর না থাকুক আচরণটির সমাপ্তি না হওয়| পর্যন্ত সেটি ঠিকভাবেই চলবে । 
একবার একট! ষ্টালিং পাখীকে বন্দী অবস্থায় মানুষ কর! হয়েছিল এবং তাকে 
কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ান হত। কিন্তু লোয়ে্জ দেখালেন যে পাখীট তা সত্বেও 
পোকা শিকারের সন্ত প্রক্রিয়াগুলি--যেমন গোকাটিকে ধরা, সেটিকে মারা এবং 


প্রবৃত্তির আধুনিক মতবাদ ৫৭ 


গিলে ফেলা প্রভৃতি কাজগুলি ঠিক পর পর করে যাচ্ছে যদিও তার সামনে 
কোন পোকারই অস্তিত্ব নেই। লোরেঞ্জ এই ঘটনাটির নাম দিয়েছেন ‘শৃন্তে 
সক্রিয়ত!’ (Vacuum Activity) অতএব দেখা যাচ্ছে রিফ্লেক্স ও ট্যান্সিন 
উদ্দীপক নির্ভর, প্রবৃত্তিজাত আচরণের নম্পাদন উদ্দীপক-নিক্ষপেক্ষ। 
প্রবৃত্িগাত আচরণের এই বৈশিষ্ট্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে 
কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘটবার আগে সেই প্রবৃত্তিটিকে ঘিরে প্রাণীর মধ্যে 
এক ধরনের গ্রতিক্রিয়ামূলক বিশেষ শক্তির (Reaction Specifie nergy) 
সঞ্চিত হয়। যতক্ষণ না উপযুক্ত উদ্দীপকের ( }616896} ) সামনা সামনি 
প্রাণীটি আসছে এবং যতক্ষণ না এ প্রবৃত্তিট মুক্তিলাভ করছে ততক্ষণ এই 
শক্তি প্রাণীর মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকৰে। 
এই প্রক্রিয়ামূলক শক্তি সঞ্চয়ের ফলে প্রাণীর মধ্যে ছুটি পরিবর্তন দেখা দেয়, 
প্রথম, প্রাণীর মধ্যে একটি অন্বস্তিকর উত্তেজনার (:908107) স্থষ্টি হয়। 
দ্বিতীয়, প্রাণীর উদ্দীপক-বিচারের অনুভূতিবোধ ক্রমশ কমে আসে 
(Lowering of the threshold) এই সঞ্চিত শক্তি যতই তীব্র হয়ে ওঠে 
ততই প্রাণীর উত্তেজনা! বেড়ে যায় এবং ততই উপযুক্ত উদ্দীপকের প্রয়োজনীয়ত। 
কমে আসে । শেষ পর্যন্ত এমন একটি অবদ্থার সুষ্টি হতে পারে যখন যেমন 
তেমন উদ্দীপকের দ্বারাই প্রবৃত্তিজাত আচরণটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বন্দুকের 
ঘোড়া টেপার প্রক্রিয়াটির মভ আচরণটি একেবারে ভার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে 


গিয়ে থামে । 
লোরেগ্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রবৃত্তিজাত আচরণের কয়েকটি শুর দেখান 


যেতে পারে । যথা 
প্ৰতি ২৯. ওডেগ 8১৮8 ০ sD 


প্রতিক্রিয়ামূলক বিশেষ | কোন বিশেষ লক্ষে) উপযুক্ত উদ্দীপকের 
শক্তির (Reaction পৌছানর বা কোন | দ্বারা অবরুদ্ধ প্রবৃত্তির 
Energy) | বিশেষ কাজ করার জন্তু | মুক্তিলাভ ও ভার 
অনুভূত মানসিক তাড়নার| ফলে উত্তেজনার পরি 
(Tension) অনুভূতি । সক্রিয় বাহিক প্রকাশ । | সমাপ্ডি। 

এই হল লোরেণের প্রবৃত্তিজাত আচরণের ব্যাখ্যা। প্রবৃত্তির এই 
আধুনিক মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন মতবাদগুলির কতক গুলি বিরাট পার্থক্য পাছে। 

প্রথমত, আধুনিক মতবাদে প্রবৃত্তিজাভ আচরণের একটি পরিষ্কার নিখুত 
ও সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং রিফ্রেস ও ট্যাক্সিস জাতীয় অন্তান্ত সহজাত 


Specific 
সঞ্চয় এবং উত্তেজনার 


ডে শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


আচরণের সঙ্গে কোথায় এবং কতটুকু পার্থক্য তাও পরিফারভাবে দেখিয়ে 
দেওয়া হয়েছে ৷ প্রাচীনপন্থী মতবাদ গুলিতে প্রবৃত্তিকে একটি অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট 
এবং অপরিমিভ শক্তি বা প্রবণতা বলে বর্ণনা করায় প্রবৃত্তির সত্যকাঁরের 
স্বরূপটি আমাদের নিকট দুৰ্বোধ্য ও অবাস্তৰ থেকে গেছল। 


দ্বিতীয়ভ, এই মতবাদটি প্রাণী-আচরণ পর্যবেক্ষণের উপর সম্পূর্ণ ভিত্তি করে 
গঠন করাহয়েছে। এর মধ্যে অনুমান বা কল্পনার কোন স্থান নেই। ফলে এটি 
বিজ্ঞানসন্মত ও নির্ভরযোগ্য ৷ 

তৃভীয়ত, এই মতবাদে প্রবৃত্তির একটি সুনির্দিষ্ট এবং যথাযথ বর্ণনা পাওয়ার 
ফলে প্রাণী-আচরণের নিখু'ত ব্যাখ্যা দেওয়| এখন সম্ভব হয়েছে । এখানে 
দেখা যাচ্ছে বে গ্রাচীনপন্থীরা ষেগুলিকে প্রবৃত্বিাত আচরণ বলে এসেছেন তাঁর 
কতকগুলিকে লোরেঞ্ রিফ্রেস বা ট্যাক্সিস নাম দিয়েছেন,কত্তকগুণলিকে প্রকৃতই 
প্রবৃত্তিজাত বলে স্বীকার করেছেন আবার অনেকগুলিকেই শিক্ষা-প্রস্থহ আচরণ 
বলে বর্ণনা করেছেন। প্রবৃত্তির এই সুনির্দিষ্ট রূপ এবং ভার আচরণের সীয়|- 


রেখা জানা না থাকার এই বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণের সবগুলিকেই প্রাচীন- 
পদ্থীর। প্রবৃত্তিজাত বলে মনে করে এসেছেন ৷ 


লোরেঞজের দেওয়া প্রবৃত্বিজাত আচরণের ব্যাখ্যা যদি আমর! মেনে নিই 
তবে এটাও স্বীকার করতে হবে ষে নামুবের ক্ষেত্রে নিছক প্রবৃত্তিজাত আচরণ 
খুব অল্পই পাওয়: যায়। মানৰ-আচরণ এতই বৈচিত্রময় ও পরিবৰ্ভনধৰ্মী যে 
প্রবৃত্তির মত একটি বান্তৰিক শক্তির দ্বারা তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। 
তার সত্যকার ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে অন্ত জায়গায় ৷ 


প্রবৃত্তি ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক 

প্রবৃত্তির প্রকৃতি ও কাজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও 
শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এটা 
সকল শিক্ষাবিদৃই যেনে নিয়েছেন। শিক্ষা ও প্রবৃত্তির মধ্যে এই সম্পর্ক আমরা 
ছুদিক দিয়ে আলোচনা করব, প্রথম, শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির এঁভাৰ এবং ৱিভীয়, 
প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব । 


শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব (Effect of Instinct on Education) 
ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিদত| বিকাশের সঙ্গে সমার্থক । বস্তুত শিশুর 
ব্যকিনভার বিকাশের উপর এবৃত্তির প্রভাব যেমন গভীর, তেমনই গুরুত্বপুণ। 


শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব ৫৯. 


ব্যক্তিসত্তা হল ছুটি শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সন্মিলিভ ফল। একটি 
শক্তি হল শিশু যে সৰ বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মেছে সেগুলি, এক কথার যাঁকে বলা হয় 
উত্তরাধিকার বা বংশধারা (Heredity) | আর একটি শক্তি হল ভার পরিবেশ 
বা শিক্ষা । এই দু'য়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকেই শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা 
রূপ গ্রহণ করে। 
শিশুর এই বংশধারার একটি বড় উপাদান হল ভার সহজ্জাভ গ্রবৃত্তি। 
প্রবৃত্তিই প্রাথমিক অবস্থায় শিশুকে ভার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সমর্থ 
করে এবং এগুলির সাহাষ্যেই সে তার জীবনধারণের প্রাথমিক আচরণগুলি 
সম্পন্ন করে। ক্ষুধার খাওয়া, দলবদ্ধ জীবনযাপন করা, আত্মপ্রতিষ্ঠা করা, সঞ্চয় 
করা, নতুন কিছু স্থষ্টি করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ আচরণগুলি শিশু সম্পাদন করে 
তার প্রবৃত্তির সাহায্যে এবং তাঁর এই আচরণগুলির উপরই ভার ব্যক্তিসত্তার 
প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে। যদিও প্রবৃদ্ধি সব মানুষের ক্ষেত্রে সমান তবু 
পরিবেশের বৈষম্য হেতু প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সব ক্ষেত্রে সমান হয় না এবং তার 
ফলে ব্যক্তিমত্তার গঠনের উপর প্রবৃত্তির প্রভাব বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে 
ওঠে । অতএববিনা দ্বিধায় এ সিদ্ধান্ত করা ষায় যে শিশুর ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে 
প্রবৃত্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শিশুর প্রথম জীৰনের সমস্ত 
আচরণই প্রবৃত্তিজাত এবং লে সময়ে তার ব্যক্তিসত্তা গঠনে এই প্রবৃদ্ধিমূলক 
আচরণগুলিই সব চেয়ে শক্তিশালী উপকরণরূপে কাজ করে থাকে । আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানী বিশেষ করে মনঃসমীক্ষণবাদীদের মতে শৈশবেই ব্যক্তির ব্যক্তি 
মত্তার পূৰ্ণ কাঠামোট গঠিত হয়ে বায়। তার ফলে শৈশবকালীন গ্রবৃত্তিজাত 
আচরণগুলি ভার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার উপর যে গভীর প্রভাব রেখে যায় তাতে 
কোনও সন্দেহ নেই। J 
এই সৰ কারণেই প্রাচীনপন্থী প্রবৃত্তিবাদীর! প্রবৃত্তির অপরিমিত শক্তির 
কথা বলে থাকেন । তাদের মতে শিশুর ব্যক্তিসত্ত| সংগঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবই 
একমাত্র গ্রভাব। কেবল তাই নয়, তাদের মতে শিশুর আচরণগুণি প্রবৃতি 
নিয়ন্ত্রিত ত বটেই, এমন কি গার পরিণত জীবনের সমস্ত আচরণই ভার 
সহজাত এ্রবৃতিগুলি থেকে প্রত । বেন শৈশৰে কৌতুহল-প্ৰৰৃত্তি শিশুর 
জানার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে এবং তাকে নানা বিষয় জানতে উদ্‌,দ্ধ করে। 
লে যখনগ হয়ে লেখা গড়া শেখে বা বিজ্ঞানের রহস্তভেদের জন্ত গবেষণা 


গা রর বিদেশ পরিভ্রষণ করে নতুন নতুন জ্ঞান সঞ্চয় করে তখন ভার 
সু মুলে আছে সেই কৌতুহল-এবৃত্তি যদিও টির যার ভাটির 
চ 


৬০ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


শৈশবের তুলনার অনেক বেশী জটিল ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। ,সেই রকম যৌথ 
প্রবৃত্তি এবং সংগঠন প্রবৃত্তি মানুষের বহু আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। 
শিশুর প্রাথমিক সঙ্গলাভের ইচ্ছা এবং কাদা বালি দিয়ে বাড়ী তৈরী করার চেষ্টা 
পরিণভ জীবনে দেখা দেয় ক্লাব, সংঘ, সমাজ প্রভৃতি গড়ার আচরণরূপে এবং 
শিল্প-কলা, সাহিত্য, ভাঁহ্কর্ধ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা 
রূপে । এভাবে দেখান যেতে পারে যে ব্যক্তির পরিণত জীবনের সমুদয় 
আচরণই ভার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে প্রন্থত। এক কথায় ন্যাকডুগালের মতে 
প্রবৃত্তিই মানব আচয়ণের একমাত্র উত্স। 


প্রবৃত্তির অপরিছার্য সঙ্গী হল প্রক্ষোভ। প্রক্ষোভই ব্যক্তির সকল কাজের 
পিছনে প্রেষণা শক্তি জোগায় । অতএব শিশুর ক্রমবিকাশমান ব্যক্তিসত্তার 
উপাদান বলতে আমরা পাচ্ছি দুটি জিনিষ, সহজাত-গ্রবৃত্তি, অপরটি তার 
সহগামী প্রক্ষোভ। ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীদের মতে শিশুর পরিণত- 
জীবনের আচরণ ধারার পূর্ণ সংগঠনটি নির্ভর করছে এই ছুটি বস্তুর উপর । 
‘যেমন, শিশু বড় হয়ে সুজনশীল বা সঙ্গপ্ৰিয় হবে কিনা নির্ভর করছে তাঁর 
সংগঠন-প্রবৃত্তি বা যৌথ প্রবৃত্তির উপর | সেই রকম শিশুর আত্মঞ্রতিষ্ঠার 
প্রবৃত্তি এবং ভার সহগানী আত্মগরিমার প্রক্ষোভটি যদি যধাৰথ ৰিকাশলাভ 
করে তবেই শিপু বড় হয়ে সবল ব্যক্তিত্বের লোক হয়ে উঠবে এবং বিপরীতভাবে, 
বদি ভার বস্তার প্রবৃত্তি ও ভার লহগামী হীনমন্তভার প্রক্ষোভটি বৃদ্ধি পায় তৰে 
সে বড় হয়ে দুর্বল লোক বলে পরিগণিত হবে। 


এভাবে ম্য/কডুগাল এবং অন্যান্য প্রবৃত্তিবাদীরা ব্যক্তির প্রবৃত্তি এবং 
“ক্ষোভের উপর ভিত্তি করে মান্ুধের ব্যক্তিসভ্ধার সমগ্র সংগঠনটির ব্যাখ্যা 
, দিয়েছেন। তাঁদের মতে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার পূৰ্ণ সংগঠনটই প্রবৃত্তি ও 
গ্রক্ষোভের দ্বারা গঠিভ। এই ছুটি সহজাভ উপাদানই শিশুর সম ্রব্যক্তিদতার 
স্বরণ ও সংগঠন নির্ধারণ করে থাকে। শিশুর প্রবৃত্বিজাত আচরণগুলি যে 
পথে নিযগ্রিত হয় এবং যতখানি অডিৰ্যক্ত হবার সুযোগ পায় ভার উপরই তাঁর 
ব্যক্তিনতার বিকাশের গতিপথ নির্ভর করে। এক কথায় প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভই 
শিশুর ব্যভিসত্তার সংগঠনের ছুটি প্রধান শক্তি। এই দিক দিয়ে প্রবৃত্তিকে 
ব্যক্তিসত্তার ভিত্তি ব! মূল উপাদান বলে বর্ণনা করা চলতে পারে। 


প্রবৃত্তিবাদীরা তাদের এই মতবাদটি নানা ভাষায় বর্ণনা করেছেন। কেউ 
বলেছেন যে সহগামী গ্রক্ষোভগুলি নিয়ে শিশুর সহজাত রবৃদ্ধিগুনিই হচ্ছে 


শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব ৬১. 
ব্যক্তিসত্তার মূলভিত্তি।৯ আবার কেউ বলেছেন বে প্রবৃত্তিগুণি হচ্ছে চরিত্রের 
মূল উপাদান ২ ইত্যাদি । 

আধুনিক মনো বিজ্ঞানে কিন্ত প্রবৃত্তির এই একাধিপত্য আর স্বীকার করা 
হয়না । শিশুর ব্যক্তিযত্তা গঠনে প্রবৃত্তির প্রভাৰকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও 
প্ৰবৃত্তিকে শিশুর আচরণের একমাত্র নিৰ্ণায়ক বলে কেউই স্বীকার করেন ন|। 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুর ব্যক্তিসতা গঠনে যে শক্তিটি সব চেয়ে 
বেশী কাজ করে সেট হল তার চাহিদা (N০০৭৪)।৩ চাহিদা দু'শ্রেণীর হতে 
পারে, যথা, জৈবিক বা সহজাত চাহিদা এবং সামাজিক ৰা অজিত চাহিদা । 
কতকগুলি জৈবিক চাহিদা শিশুর প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । যেমন, 
ক্ষুধা তৃষ্ণা, যৌন কামনা ইত্যাদি। কিন্ত সেগুলি সংখ্যায় নিতান্তই অল্প 
শিশুর আচরণকে বেশীর ভাগ নিয়ন্ত্রিত করে ভার অজিত বা সামাজিক 
চাহিদাগুলি। এগুলির উপর প্রবৃত্তির প্রভাব আংশিক ও সীমাবদ্ধ । অঙ্গিত 
চাহিদাগুলি মূলত পরিবেশের দ্বারাই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । শিশু 
যতই তার পরিবেশের সংস্পর্শে আসে ততই তার মধ্যে নিভ্য নতুন চাহিদার 
ষ্টি হয়। নতুন নতুন সঙ্গতিবিধানের মাধ্যমে শিশু ভার এই চাহিদাগুলি 
পূৰ্ণ করার চেষ্টা করে এবং তার মেই সঙ্গতিবিধানের গ্রচেষ্টাই তার বহুমুখী 
আচরণের জন্ম দিয়ে থাকে । এক কথায় শিশুর পরিণত বয়সের ব্যক্তিসত্তার, 
্বরূপ নির্ভর করে তার এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি বা অতৃপ্তির উপর ৷ 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর বৃদ্ধির প্রাথমিক স্তরে প্রবৃদ্ধির আধিপত্য: 
থাকলেও শিশু একটু বড় হলে তার মধ্যে ৰহু বিভিন্নধৰ্মা চাহিদা স্যঠি হয় এবং 
তখন তার আচরণ এই চাহিদাগুলির পরিতৃত্তির উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হয়। 
অতএব শিশুর প্রবৃত্তিকে তার আচরণের উৎস বলে বর্ণনা করা ঠিক নয়। 
শিশুর আচরণের উৎস হল তার এই বহুমুখী সদাপরিবর্তনশীল চাহিদাগুলি। 

শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার না 
করলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির ভূমিকা অবহেলার নয়। এই কথাটি 
অনস্বীকার্য বে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলির উপর প্রবৃত্তির প্রভাব অত্যন্ত 
তএব বিচক্ষণ শিক্ষক এই তথ্যটিকে শিশুর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মযত্রে 


বেশী? অ 
জে লাগাবেন। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি সংক্রান্ত নীচের তথ্যগুলি 
ক 
অবশ্ঠ স্মরণ রাখা কর্তব্য। | 
00050708751 emotions are the very founda- 


1, Instinct with their &। 
tion of personality. 
2, Instincts aret 


he raw material Of character. 3. পৃঃ ৬৭1. 


৬২ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রমমত, শিশুর শিক্ষা প্রবৃতিঘুখী হবে। অর্থাৎ প্রবৃত্তি বিরোধী কোন 
শিক্ষা ভাকে দেওয়া উচিত নয়। প্রবৃত্তির গতির সঙ্গে সামগ্রণ্ত রেখে যদি 
শিক্ষা দেওয়া হর তবে সে শিক্ষা সহজ ও বাধাহীন হবে। বে শিক্ষা শিশুর 
প্রবৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ বা দমিত করে সে শিক্ষা যে অনর্থকই ভা নয়, শিশুর মানসিক 
স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ক্ষতিকরণ হয়ে ওঠে। 


দ্বিতীয়ত, শিক্ষক শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে 


বদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারেন। শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিটিকে তৃপ্ত করে 
সহজেই শৃঙ্খল! রক্ষার সমন্তার সমাধান করা যায়। তেমনই শিক্ষক শিশুর 


সংগঠন গ্রবৃত্তিকে অভিব্যক্ত হবার সুযোগ দিয়ে তার স্জনীম্পৃহাকে বিকশিত 
করতে পারেন ইভ্যাদি। 


তৃতীরত, প্রবৃত্তিুলি নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষক শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত গুণাবলীর 
হ্থষ্টি করতে পারেন এবং অবাঞ্ছিত প্রবণভাগুলি দূর করতে পারেন। আমর! 
দেখেছি যে মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি অনেকাংশে নমনীয় ও পরিবর্তনশীল । 


পায়েন ৷ যেমন, শিশুর কোঁতুহল প্রবৃত্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করে তার 
মধ্যে বিদ্যার্জনের আসক্তি সৃষ্ট করা যায়, তার সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে উপযুক্ত 
অভিবাক্তির হুযোগ দিয়ে দেশ বিদেশের ছবি, ডাক-টিকিট বা মুদ্রা সংগ্রহের 
মত শিক্ষা পদ হবি তার মধ্যে গড়ে তোলা যায়, তার মংঘৰ্দ্ধতার প্রবৃত্তিকে 
উৎমাহ দিয়ে তার মধ্যে সুনাগরিকতার গুণাবলী স্থষ্ট করা যায়, তার 
আত্মগ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকে ব্যক্ত হবার যোগ দিয়ে তার মধ্যে সুপ্ত নেতৃত্বের 
ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা যায় ইত্যাদি । 


প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব (Effect of Education on Instincts) 


উঠলিয়ম জেমসের মতে শিক্ষার দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্ৰণ বা পরিবর্তন 


পভব। তিনি বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার দ্বার! প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ- 


প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব ৬৩ 


সাধনও ঘটান যার। ম্যাকভুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীর! এই চরষ মত গ্রহণ 
না করলেও এটা ম্বাকার করেন যে মানবপ্রবৃত্তি যথেষ্ট মাত্রার পরিবর্তনশীল 
এবং প্রয়োজন ও পরিবেশের চাপে তা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। 

শিক্ষার দারা কেমন করে প্রবৃত্তির পরিবর্তন সাধন কর! ষেডে পারে তার 
কতকগুলি পন্থার বর্ণনা নীচে দেওয়া হল। 
১1 অবদন (Repression) 

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের প্রথম পঞ্থা হল অবদমন। এর অর্থ হল প্রবৃত্তির 
বিকাশকে জোর করে রুদ্ধ করা। যখন কোন প্রবৃত্তি অবাঞ্ছিত বা অনিষ্টকর 
বলে মনে হয় তখন সেটির বহিপ্রকাশকে ব্লপূর্বক রুদ্ধ করা বার। এ উপায় 
মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অভ্যস্ত ক্ষতিকর এবং প্রায়ই শেষ পংন্ত স্থায়ীভাবে 
কার্যকর হয় ন! । অবদমিত প্রবৃত্তি ভিন্ন রূপ নিয়ে ব্যক্তির মনে দেখা দেয় 
এবং উপকারের চেয়ে অপকায়ই বেশী করে। সাধারণত যখন শান্তির ভয় ব! 
পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে শিশুকে কোন প্রবৃত্িদাত আচরণ থেকে বিরত 
রাখার চেষ্টা করা হয় তখন আসলে শিশুর প্রবৃত্তিকে অবদমিভই করা হয়। 
কিন্তু এ ধরনের প্রচেষ্টা সাধারণত স্থায়ী হয় না এবং যেখানে স্থায়ী হয় সেখানে 
গুরুতর মানসিক জটিলতার স্থষ্টি করে এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার স্ুষ্ঠু সংগঠনকেই 
ক্ষু করে তোলে | 
২। উনীভকরণ (Sublimation) K 

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের দ্বিভীয় পদ্থার নাম হুল উন্নীতকরণ। এই পন্থায় প্রবৃত্তির 
গতিধারাকে ভার স্বাভাবিক অথচ অবাঞ্ছিত পথ থেকে সরিয়ে এনে বাঞ্ছিত 
কোন পথে পরিচালিত করা হয়। যে শিশু যুযুৎসাপ্রবৃত্তির প্রভাবে সঙ্গীদের 
সঙ্গে প্রায়ই মারামারি করে, ভার দেই বিপথগামী গ্রবু ত্বকে বক্সিং, কুস্তি, 
লাঠিখেল। প্রভৃ৷ত স্বাস্থ্যকর খেলার মধ্যে দিয়ে বাঞ্চিত পথে পার্চালিত কব! 
যায়। যে [শশু আজে বাজে টুকিটাকি জিনিষ জমিয়ে সময় ও শ্রম নষ্ট করে, 
তার গঞ্চয় প্রবৃত্তিকে শিক্ষাপ্রদ বস্তু সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে উন্নীত করে ভোলা 
যেতে পাপে। সেই রকম শিশুর অবাঞ্ছিত অর্থহীন কৌতুহলকে বাঞ্ছিত 
শিক্ষাদারক পিভ্ঞাপা এবং তার বিরক্তি বা স্বণাকে অপ্রিয় ব। অকাম্যের প্রতি 
স্বণায় উন্নীত কগা যেতে পারে । 

শিক্ষায় উদীত ধরণ প্রক্রিয়া টির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। বহু সহজাত প্রবৃত্তির 
প্রভাবে শিশুর মধ্যে এমন অনেক আচরণ দেখা দেয় যেগুলি শিশুর নিজের 
দিক দিয়ে এবং সমাজের দিক দিয়ে কাম্য নয় এবং শিশুর ব্যক্তিসভ্ভার 


সংগঠনটিকে ঞাটপুর্ণ করে তোলে। ফলে সেগুলিকে দুর কয়া ব। নিয় স্তিত করা 


৬৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অপরিহার্য হয়ে ওঠে ৷ সাধারণত প্রাচীনপন্থী বিদ্বালয়গুলিতে এই ধরনের 
অবাঞ্চিত সহঙ্জাত আচরণগুলি জোর করে অবদমিত করা হত। তার ফলে 
শিশুর মানলিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠত ৷ অবদমনের চেয়ে অনেক উন্নত ও 
সন্তোষজনক পণ্থা হল উন্নীতকরণ। এই পন্থায় অবাঞ্চিত ও অপরৃষ্ট আচরণ- 
গুলিকে উন্নত ও বাঞ্চিত পথে পরিচালিত করে নিয়ে যাওয়ার ফলে শিশুর 
ব্যক্তিসত্ত স্বাদ্থযময় পথে গড়ে ওঠে । এর জন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেন যে 
শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হল শিশুর প্রবৃত্তি গুলিকে তাদের অপকৃষ্ট স্তর থেকে উন্নীত 
করে উৎকৃষ্ট স্তরে নিয়ে যাওয়া। 

৩। বিরেচন (Catharsis) 


তৃতীয় পদ্থাটির নাম হল বিরেচন। এই পদ্থায় প্রবৃত্তিকে তার সহজ ও 
কাম্য পথে অভিব্যক্ত হতে দিয়ে শান্ত কর! হয়। এই পন্থাটি অবদমন 
(Repression) পন্থাটির ঠিক বিপরীত । যে সব ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিকে অবদমিভ 
কর] হয়েছে এবং বার ফলে ব্যক্তির মানসিক সাম্য নষ্ট হতে চলেছে সে সব 
ক্ষেত্রে বিরেচন পদ্ধতি গ্রহণ করাই বিজ্ঞানসম্মত। ফ্ৰয়েড এই পদ্ধতির 
নাম দিয়েছেন এযাত্রিকসাঁন (Abreaction)। কিন্ত নানা কারণে সর্বত্র বা 
সাধারণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় ন|। 

৪। অন্যান্য পদ্থ। (Other Methods) 


চতুর্থ পন্থা হল প্রবৃত্তিটিকে বহিপ্রর্কাশের সুযোগ ন! দেওয়া। অনেক ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে যে উপযুক্ত স্থযোগের অভাবে প্রবৃত্তিট ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেছে। 
এটি অবশ্য অবদমন প্রক্রিয়ারই একটি প্রকার মাত্র । কিন্তু অবদমনের চির 
ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে আচরণটি দমন করা হয় না। এখানে প্রবৃদ্ধিটিকে 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সেটিকে অভিব্যক্ত হতে দেওয়া হয় না। ‘পঞ্চম, 
ভিন যা মতত পা কমার পরা অনৈক সস দেখা পে বে 
বিশেষ পরিবেশে হয়ত বিশেষ কোন প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন যদি 
সেই পরিবেশটিকে পরিৰতিত করা যার ভবে প্রবৃত্তিটি আর কাজ তও 
পারে। য্ঠ, অনেক সময় বিপযীতধ্মী প্রৰবত্তিকে বিকাশের ৰ শল 
কোন বিশেষ অবাঞ্ছিত প্রবুত্তিকে শক্তিহীন করে ভোলা যেতে লী যেমন 
কোন শিশুর বগতা প্রবৃত্তি দূর করতে হলে তার আত্মগ্রতিঠার প্র ন যাতে 
বিশেষভাবে নিকশিলাতি কৰা তার ব্যবস্থা কয়| প্রয়োজন | ১ দ্বার 
ভাবকে দুর করতে হলে তার মনে শ্রদ্ধা বা ভালবাসার ভাৰ জাগানে। একটি 
ফলপ্ৰদ উপায়। 


প্রকাশের 


1. The whole task of education is to ৪0101800969 instincts 


প্রশ্নাবলী ৮৯ 


প্রশ্নাবলী 
1. Dofine instinct ard describe how teachers in their deily work can 
‘appeal to the instinct of children. (B A. 1956) 


Ans. পৃঃ ৩২--পৃঃ ৩৬+পৃঃ ৫৮--পৃঃ ৬২) 

2. Explain‘ the nature of instinct and discuss whether instinct is 

emotional. (B. A. 1957) 
205. (পৃঃ ৩২ পৃঃ ৩৬৭+পৃঃ ৪৭--পৃঃ ৫০) 

8, Define instinct and its importance in education. 

(B. A. 1958, B. Ed. 1905, B A. 1960) 

Ans. (পৃঃ ৩২-_পৃঃ ত৬৭পৃঃ ৫৮-_পৃঃ ৬৪) 

4. The foundations of character, as recent Psychology hes teught us, 
consists essentially in the instincts together with their eccompanying 
emotions. Elaborate the statement. + 

Ans. (পৃঃ ৫৮--পৃঃ ৬২) 

5. Hovwis habit distinguished from instinct ? 

(B. A. 1965, B.A. 1963, B. Ed, 196১) 
Ans. (পৃঃ ৫০-_পৃঃ ৫৩) 
6. What are instincts? How far are they universal in their 


character ? What is their importance in the education of human beings ? 
How can they be modified ? (B. Ed. 1951, 1960) 


Ans. (পৃঃ ৩২-_পৃঃ ৩৬+পৃঃ ৫৮--পূৃঃ ৬২) 


J. How is the knowledge of instinct so essential for an educator ? 


“‘The whole task of educationis to sublimate the instinots.’’ Explain, 
(B. Ed. 1961) 


Ans. (পৃঃ ৫৮-_পৃঃ ৬৪) 
8. ৮/1)9 819 instincts? How are they important in education ? 

(B. Ed. 1953, 1970) 
408, (পৃঃ ৩২--_পৃঃ ৩৬+ পূঃ ৫৮--পৃঃ ৬২) 


9. Distinguish between intelligence and instinctive behaviours and 


discuss whether instinct is the spring of all aotions, (B. Ed. 1956) 
Ans. (পৃঃ ৪৪-_পৃঃ ৪৭+ পৃঃ ৫৮--পৃঃ ৬২) 
10, How ere the emotions related to instincts ? (B. Ed. 1958) 


Ans. (পৃঃ ৪৭--পৃঃ ৫০) 


11. 1790 15 instinct? Name a few principal instincts with @ Short 
description of each of them. How is instinct related to emotion ? 
(B. A 1962) 


208, (পূঃ ৩২-পৃঃ ৩৯+পৃঃ ৪৭--পৃঃ ৫০) 


১৫ 


সি] শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


12; Wbat is the difference between instinctive behaviour and 
intelligent behaviour ? How far is children’s behaviour instinctive or 
otherwise ? (B. Ed. 1962) 


Ans. (পৃঃ ৪৪-_পৃঃ ৪৭+ পূঃ ৫৮-_পৃঃ ৬২) 
13. What according to McDougall, is the nature of instincts? 
Discuss the relation between instinct and emotion. (B. A. 1964) 

An5. (পৃঃ ৩২=-পৃঃ ৩৬+পৃঃ ৪৭-_পৃঃ ৫০) 

14 How are the habits distinguished from instinct ? (B. A. 1965) 

Ans. (পৃঃ ৫০_পৃঃ ৫৩) 

15. How would you distinguish between human instincts and needs ? 
What is the importance of instincts in education ? (B. A. 1962) 

Ans. (পৃঃ ৫৮ পৃহ ৬২৭-পৃঃ ৬৭--পৃঃ ৬৯) 

16. What are instincts? To what extent is humen behaviour 
instinctive ? How is the knowledge of human instincts helpful to an 
educator ? (B. Ed, 1964) 

428. (পৃঃ ৩২--পৃঃ ৩৬+-পূৃঃ ৫৮--পৃঃ ৬২) | 

17. Discuss the place of instincts and emotions in the education of a 

০৮১) (B. Ed. 1965) 
Ans. পৃঃ ৫৮--পৃঃ ৬২) 

18. Discuss the nature of instincts. Mention two important intincts 

and consider how energy of such instincts mey be utilised for learning. 
(B. Ed. 1967) 


Ans. (পৃঃ ৩২-_পৃঃ ৩৬+ পৃঃ ৪৮--_"পৃঃ ৬২) 


পাঁচ 


ভাহিদা- মানব আচরণের উৎস 
(Needs—The Spring of Human Behaviour) 


মনোবিজ্ঞানের কাজ হল মানব আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া । অর্থাৎ বিশেষ 
কোন পরিস্থিতিতে ব্যক্তি অন্ত কোনভাবে আচরণ না করে বিশেষ একভাবে 
কেন আচরণ করে ভার কারণ নির্ণয় করা। এর জন্তু মানব আচরণের মূল বা 
উৎস কোথায় তা নিৰ্ণয় কর! একান্ত দরকার । 

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে এ তথ্যটি জানার প্রয়োজনীয়তা আরও 
অনেক বেশী। কেননা শিক্ষাশ্রয়ী যনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল শিশুকে 
কতকগুপি বাঞ্ছিত আচরণ শিখতে সাহায্য কর! এবং ভার প্রকৃতিদত্ত সম্ভাবন!- 


গুলি যাতে পূৰ্ণ বিকাঁশলাভ করে ভার আয়োজন করা । অতএব শিশুর বিভিন্ন 
আচরণের মূল বা উৎম কোথায় তা প্রথমেই জানতে হবে| এই জন্ত৷ মানব- 


আচরণের উৎস নির্ণরনই হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মস্থচীর প্রথম 
নোপান। | 

আমরা ইতিপূৰ্বেই দেখেছি যে ম্যাকডুগাল প্রভৃতি গ্রবৃত্তিবাদীরা সহজাত 
প্রবৃত্তিকে প্রাণীর আচরণের প্রকৃত উৎস বলেবর্ণনা করেছেন এবং প্রবৃত্তির দ্বার! 
প্রাণীর সকল আচরণেরই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা এও 
“দেখেছি যে মনুয্যেভর প্রাণীর ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা অনেকখানি সত্য হলেও মানুষের 
ক্ষেত্রে এ মতবাদ সম্পূর্ণ অচল। ভবে মানব আচরণের প্রকৃত উৎ্নটি কোথায় ? 

মানব আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 
অপরিমিত পরিবর্তনশীলতা ও অপরিসীম বৈচিত্র্য। বিবিধতার দিক দিয়ে 
মানব আচরণ সকল প্রকার পরিগণনার বাইরে । যে কোন পরিণত ব্যক্তির 
‘দৈনন্দিন জীবনে সম্পন্ন আচরণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে সেগুলি 
যেমন সংখ্যাবহুল তেমনই বৈচিত্র্যময় । অথচ মবজাত শিশুর আচরণ সে 
তুলনায় অনেক স্বল্প ও সরল। শিশু যত বড় হয় ততই সে নতুন নতুন আচরণ 
সম্পন্ন করতে শেখে এবং ততই তার আচরণ দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর 
হতে থাকে। 

এখন প্রশ্ন হল শিশুর এই নতুন আচরণ শেখার পশ্চাতে কিসের চাপ 
থাকে? কেন শিশু নিত্য নতুন আচরণ শিখে চলে ? এক কথায় এর উত্তর হল 
যে শিশুর চাহিদাই তার আচরণের প্রকৃত উৎস। চাহিদা কথাটির অর্থ হল 
অভাৰবোধ। প্রাণী যখন কোন বিশেষ বস্তুর অভাব বোধ করে তখন তার মধ্যে 
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সেই বস্তুটির চাহিদা জাগে ৷ আর যখনই সে সেই বস্তুটি পেয়ে যায় তখনই তার 
অভাববোধ ‘দূর হয়ে বায় এবং তাঁর চাহিদাও আর থাকে না। এই চাহিদার 
জাগরণ আর চাহিদার তৃপ্তির মধ্যে কয়েকটি স্তর বা সোপান আছে। প্রানীর 
মধ্যে কোনও একটি বিশেষ চাহিদা জাগলে ভার মধ্যে দেখা দেয় একটা 
অস্বস্তিকর অনুভূতি ( [6৪১০০ ) এবং এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটিই প্রাণীকে 
সক্রিয় করে তোলে । অর্থাৎ নে তার এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটি দূর করার জন্য 
নানা রকম আচরণ করতে সুরু করে । যতই ভার এই চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে 
যার ততই এই অস্বস্তিকর অগ্ুভূতিটি বেড়ে চলে। ফলে প্রাণীও বিভিন্ন প্রকৃতির 


আচরণ করে চলে এবং তার দ্বারা চেষ্টা করে তার অভাবের বস্তুটি পেতে ও 


চাহিদাটি মেটাতে | বস্তুত প্রাণীর মধ্যে কোনও চাহিদা জাগ| মানে তার 


দেহমনোগত যে সাম্যাবস্থা (10051111575 )£ পূর্বে ছিল তা! নষ্ট হয়ে যাওয়া। 
আর যতক্ষণ না তার মধ্যে এই সাম্যাবস্থা ফিরে আসছে ততক্ষণ প্রাণীর, 
প্রচেষ্টার, শেষ হয় না। যে মুহুর্তেই সে তার অভাবের বস্তুটি পেয়ে যায় সেই 


মুহূর্তেই তার চাহিদা দূর হয়ে বায় এবং তার অস্বস্তিকর অনুভূতিও চলে গ্রিক 
তার দেহমনের লুপ্ত সাম্যাবস্থা ফিরে আসে। 


প্রাণীর মধ্যে কোন চাহিদার উৎপত্তি এবং বিভিন্ন সুরের মধ্যে দিয়ে তার 
পরিতৃপ্তি অনেকটা চক্রের আকারে সংঘটিত হয়ে থাকে । নীচের ছবি থেকে 
এ সমন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া! যাবে। 


আছল নল 


চাহিদা-লক্ষ্য চক্ৰ 
[ চাহিদার জাগরণ__অন্বস্তিকর উত্তেভন1-_আঁচরণ-_চাঁহিদার পরিতৃপ্তি] = 
একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ক্ষুধা প্রাণী জীবনের একটি মৌলিক 
চাহিদা । এটি হল খাণ্তের অভাববোধ। প্রাণীর মধ্যে এই চাহিদা জাগলে দেখা 


১২১১২২৮০২০১ ১৪ ১১৯৯৯২১১২০৭ 
১। স্বাভাবিক অবস্থায় মানবদেহের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে একটি সাম্যাবস্থা বিরাজ 
করে। তাকে শরীরতত্বের ভাষায় দেহ সাম্য (॥০m০০৪৪৪i৪) বল! হয় । 


মানব-আচরণের উৎস । ৬৯ 


দেয় একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং তা থেকে জন্ম নেয় খাগ্ঘ-অন্বেষণরূপ 
আচরণটি। ' যতক্ষণ না প্রাণী তার সেই খাদ্য পাচ্ছে এবং ভার দ্বারা তার ক্ষুধার 
চাহিদাটি মিটছে ততক্ষণ তার আচরণ চলতে থাকে । আর যেই তার চাহিদাটি 
মিটে যায় সঙ্গে সঙ্গে ভার আচরণও বন্ধ হয়ে যাঁয়। প্রাণীর সমস্ত আচরণই 
এভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে । 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে চাহিদাই প্রাণীর সমন্ত কাজের প্রেষণা শক্তি জুগিয়ে 
থাকে এবং এক কথায় চাহিদাই হল প্রাণী-আচরণের প্রকৃত উৎস। 


মানব চাহিদার প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ 

মানব চাহিদাকে মোটামুটি দ’ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, জৈবিক 
চাহিদ| (Physiological or Organic needs) আর দ্বিতীয়, মানসিক বা 
সামাজিক চাহিদা (Psychological or Social needs) | 


জৈবিক চাহিদা হল সেই সব চাহিদা যা ব্যক্তিকে তার দেহগত অস্তিত্ব 
বজায় রাখার জন্য মেটাতে হয়। যেমন, অক্সিজেনের চাহিদা], বিশেষ একট] 
তাপমাত্রার চাহিদা, খাত্ব-জল প্রভৃতির চাহিদ!। এগুলি প্রধানত দেহের 
নান! যন্ত্রের অভাব বা প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য দেখা দিয়ে থাকে এবং এ 
থেকে উদ্ভূত আচরণ অপেক্ষাকৃত সরল ও স্বনির্দিষ্ট। এই চাহিদাগুলি সহজাত 
এবং সাধারণত যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলে থাকি এই চাহিদাগুলি অনেকটা মেই 
শ্রেণীর । যেহেতু এই চাহিদাগুলি নিয়ে প্রাণী জন্মায় সেহেতু এগুলিকে মৌলিক 
চাহিদাও (Primary needs) বলা হয়ে থাকে। এই চাহিদাগুলি মোটামুটি 
সর্বজনীন এবং এ থেকে উদ্ভুত আচরণগুলিও সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রায় 
ক রকমের । 

‘ শিশু জন্মাবার পর যে সকল আচরণ সম্পন্ন করে সেগুলি এই জৈবিক বা 
মৌলিক চাহিদাগুলির দ্বারাই মুলত নিয়ন্ত্ৰিত হয়ে থাকে । তখন ভার একমাত্র 
দ্রষ্টব্য কেমন করে তার দেহগত অভাবগুলি মিটিয়ে সে পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব 
বজায় রাখবে। 

কিন্ত শিশু কিছুটা বড় হবার পর থেকেই জৈবিক অভাব ছাড়াও আরও 
কতকগুলি অভাব সে বোধ করতে থাকে । নিয়শ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের 
একটি বড় পার্থক্য হল এই যে নিয়শ্রেণীর প্রাণীদের বাচাটা কেবলমাত্র দেহগত 
অর্থাৎ দেহের অভাব মেটাতে পারলেই তাদের কাজ শেষ হয়ে গেল, কিন্ত 
মানুষের ক্ষেত্রে বাচাটা দু'রকমের-_প্রথম দেহগত, ভ্বিভীয় সমাজগত ৷ 
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দেহগত চাহিদাগুলি মেটাতে পারলেই দেহগত বাচার কাজটি শেষ হল। কিন্ত 
সামাজিক বাচার জন্ত তাকে আরও অনেক রকম চাহিদা মেটাতে হবে। শিশু 
যতই বড় হতে থাকে ততই সে এই সামাজিক বাচার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে 
পারে এবং ততই তার মধ্যে নিভ্যনৃতন অভাববোধ দেখা দেয়। ভার কাছে 
ক্রমশ জৈবিক চাহিদার চেয়ে সামাজিক চাহিদাগুলির গুরুত্ব অধিক হয়ে ওঠে 
এবং কালক্রমে এই ক্রমবর্ধগান সামাজিক চাহিদাগুলি তার আচরণের প্রধান 
নিয়ন্ত্রক হয়ে দাড়ায়। এই রকম ,একটি সামাজিক চাহিদা হল সহপাঠীদের 
মহলে শিশুর নিজের স্বীকৃতিলাভের প্রয়োজনীয়তা | এই স্বীকুতিলাভের জন্য 
শিশু নানা রকম আচরণ সম্পন্ন করতে পারে এবং অনেক সময় স্বচ্ছন্দে ভার 
জৈবিক চাহিদাকে ও অবহেলা করে থাকে। 

মানুষের সামাজিক চাহিদার সংখ্যা গুণে শেষ কর] যায় না। এগুলি নিভ্য 

$ বর্ধমান এবং পরিবর্তনশীল । পরিবেশের বিভিন্নত| অনুযায়ী এগুলির প্রকৃতিও 
বিভিন্ন । তৰে সাধারণ সভ্য মান্যের সমাজে শিক্ষা ও কৃষ্টির সমতার জন্য 
ভাদের পরিবেশের বেশ কিছুটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্য দেখা গেছে 
যে অনেকগুলি চাহিদ| প্রায় সমন্ত সভ)সমাজের মানুষের মধ্যেই এক ৷ 
দেগুলির একটি মোটামুটি তাঁপিকা নীচে দেওয়া হল। 
১। দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদ। (Need for Physical Security) 

এই চাহিদাটি থেকে নানা রকম আচরণের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, 

বিপজ্জনক কোন পরিস্থিতি থেকে পালান, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া, খাদ্য- 
জল অনুসন্ধান করা, পোষাক-পপিচ্ছদ প্রস্তুত করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা কর], 
হাসপাতাল তৈরী করা, ওষুধ আবিষ্কার করা, স্থাগ্থযবিভাগ স্থাপন করা, 
চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা ইত্যাদি । 
২। স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদ| (Need for Comfort) 

এ থেকে উদ্ভুত আচরণ হল আধিক সঙ্গতি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, 
দারিদ্র্য থেকে দূরে থাকা, শারীরিক কষ্টকর বা মানসিক অস্বস্তিকর কিছু 
এড়িয়ে যাওয়া, চাকরি অনুসন্ধান করা, অর্থ সঞ্চয় কর] ইত্যাদি । 

৩। সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদ! (Need for Social Security) 
যে সমাজে ব্যক্তি বাদ করে সেই সমাজে ভার একটি নিজস্ব ও স্বীকৃত স্বান 
থাকা প্রয়োজন। এর প্রধান অভিব্যক্তি হল অপরের সঙ্গ খোঁজ! ও নির্জনতা / 
পরিহার করা। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই ভার মধ্যে পিতামাতা, 
বাড়ী, স্কুল প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি নিজস্ব অধিকার বোধ জাগতে থাকে। এই 


মানব চাহিদার প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ ও 


জন্য এটিকে অধিকারবোধের চাহিদাও (Need for Belongingness) বলা হয় | 
এই চাহিদা থেকেই পরে জন্মায় স্বদেশ, পূর্বপুরুষ, এতিহ্‌ প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ ৷ 
সমাজে শ্বীকৃভিলাভের এই চাহিদা থেকে বহু বিভিন্ন ধরনের আচরণের 
উৎপত্তি হতে পারে । সমাজ যাতে ব্যক্তিকে স্বীকার করে নেয় তার জন্য ব্যজি 
সমাজ-সুষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলে এবং সমাজ-নিধিদ্ধ আচরণগুলি থেকে 
নিবৃত্ত থাকে ৷ বন্ধুত্ব, ভালবাসা, প্রতিবেশীর প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি নান! 
আচরণ এই চাহিদা থেকেই জন্মায় । 
৪1 জআত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা (Need for Recognition) 
প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের সম্বন্ধে একটি মূল্যবোধ আছে, সে মূল্য বেশীই 
হোক্‌ আর কমই হোক্‌ ৷ অপরের কাছে এই মুল্যের স্বীকৃতি পাওয়ার 
ইচ্ছাটাও মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা । এই চাহিদার জন্যই শিশু পরীক্ষায় 
ভাল করা, খেলার মাঠে অপরকে হারিয়ে দেওয়া বা অন্ত কোনও প্রচেষ্টায় 
নিজের পারদিত1 দেখানো! প্রভৃতি চেষ্টা করে । পরিণত জীবনে এঁখর্ধলাভের, 
সম্মান অর্জনের বা অন্তান্ত ক্ষেত্রে সাফল্যলাভের প্রচেষ্টা এই চাহিদীরই 
অভিব্যক্তি। রাজনীতি, যুদ্ধ, রাষ্টর-জীবন বা ছোট বড় সামাজিক অনুষ্ঠানে 
বর! নেতৃত্ব গ্রহণ করে থাকেম তাদের আচরণ মূলত এই চাহিদা থেকেই জন্মে 
থাকে । আত্মসন্মানবোধ এই চাহিদারই একটি অভিব্যক্তি এবং এই চাহিদার 
পরিতৃপ্তিতে জন্মায় আত্মশ্রাঘা ৷ 
৫1 নূতনত্বের চাহিদা! (Need for Novelty) 
পরিত্ৃপ্তি মান্ুষের কাম্য হলেও কোন বস্তুর অভাব পরিতৃপ্ত হলেই 
তার মধ্যে সেই পুরাতন বস্তুটির প্রতি বিরাগ দেখা দেয় এবং নতুন বস্তু পাবার 
আকাঙ্খা জাগে। এই নতুনত্বের আকাঙ্খা ব্যক্তির নানা আচরণের মধ্যে 
দিয়ে প্রকাশ পায়। নতুন জামা কাপড় তৈরী করা থেকে নতুন দেশ বিদেশ 
দেখা, নতুন কিছু সংগ্রহ করা, নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করা প্রভৃতি যে 
কোন নতুন অভিজ্ঞতালাভই এই চাহিদাটির পর্যায়ে পড়ে 
৬। সন্ৰিয়ভার চাহিদ1 (Need for Activity) 
সক্রিয়তা প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক ধৰ্ম। যে জীবনীশক্তি নিয়ে প্রাণী জন্মায় 
কেবলমাত্ৰ বেঁচে থাকায় তার সবটা ব্যয়িত হয়ে যায় না। অবশিষ্ট শক্তি তখন 
প্রকাশ পায় নানা কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে । তা ছাড়া মানুষের অন্তনিহিত 
বিভিন্ন শক্তি ও দক্ষতা তার নান! কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। এই 
সক্রিয়তার চাহিদা থেকে জন্ম নিয়েছে শিল্প-কলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, ভাস্কৰ্য 


নহ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রভৃতি । খেলাধূলা, উৎসৰ, ভ্ৰমণ প্রভৃতিও এই চাহিদা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। 
ছোট শিশুর মধ্যে এ চাহিদাটির প্রকাশ খুব বেশী দেখা যায় এবং এটিকে স্থজন- 
মূলক পথে নিয়ে যেতে পারলে শিশুর স্থজন-শক্তি সুষ্ঠ বিকাশলাভ করতে পারে। 
৭! স্বাধীনতাৰ চাহিদা (Need for Freedom) 

ইচ্ছামত কথা বলা, কাজ করা এবং চলা ফেরার আকাঙ্বাও মানুষের একটি 
মৌলিক চাহিদা । এই স্বাধীনতার চাহিদা থেকে জন্মায় সকল রকম বন্ধন, 
শাসন, নিয়ম-শৃঙ্খল!, বিধি-নিষেধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রচেষ্টা ইত্যাদি । 
সাধারণত স্কুলে ব! বাড়ীতে শিশুর এই চাহিদাটির প্রতি সুবিচার করা হয় লা 
এবং শিশুর পরিবেশকে বিধিনিষেধের দ্বারা এমনভাবে শৃঙ্খলিত করে ফেলা হয়, 
যার ফলে শিশুর এই মৌলিক চাহিদাটি অভিব্যক্ত হবার স্থযোগ পায় না। এই 
জন্য অতিরিক্ত শাসনধর্মী বিদ্যালয় বা গৃহ পরিবেশ শিপুমাত্রেই এড়িয়ে চলে 
এবং সময় সময় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায় । অপরের সাহায্য ন| নিয়ে নিজে 
থেকে নতুন কিছু করা, নতুন জিমিষ স্থষ্টি করা, কোন নতুন চিন্তা করা প্রভৃতি 
আচরণগুলি মূলত এই চাহিদাঁটিরই অভিব্যক্তি । 

৮ বৌনতৃপ্ডির চাহিদা (Need for Sexual Satisfaction) 

এ চাহিদাটি মূলত জৈবিক এবং যৌন-উত্তেজনার তৃপ্তিই এই চাহিদাটির 
লক্ষ্য। যৌনমূলক সকল আচরণই এই চাহিদা-প্রহ্থত ৷ পূর্বরাগ, বিবাহ, দাম্পত্য- 
জীবন যাপন প্রভৃতি বয়স্বন্থবলভ আচরণগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। শিশুর ক্ষেত্রে 
এই চাহিদাটি সাধারণত যৌন-কৌতুহল ও যৌনঘটিত জিজ্ঞাসারূপে দেখা দেয়। 
শিশুর চাহিদা ও শিক্ষা! (Childs Need and Education) 

আমর! দেখেছি যে চাহিদা থেকে জন্মায় আচরণ এবং সে আচরণের বিরতি 
ঘটে চাহিদার তৃপ্তিতে । এখন যদি শিশুর কোন বিশেষ চাহিদার তৃণ্তিলাভ না 
ঘটে তবে সেই চাহিদা-জনিত যে অস্বপ্তিকর উত্তেজনা তার মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল 
তা কখনই দুর হবে না বরং ক্রমশ বেড়েই চলবে । এর ফলে শিশু তার চাহিদা 
মেটানোর জন্য আরও নানারকম আচরণ করে. চলবে। তার বিড 
অভ্যন্ত আচরণগুলি শেষ হয়ে গেলে নে নৃতন ও অনভ্যন্ত আচরণ করে দেখবে 
বে তার দ্বারা সে তার চাহিদা মেটাতে পারে কি না এবং যতক্ষণ না আংশিক 

বা বিকৃতভাবেও তার চাহিদ| সে মেটাতে পারছে ততক্ষণে মে নানাভাবে চেষ্টা 
করতে ত্রট করবে না। ফলে দেখা গেছে যে শিশুর মধ্যে নানারপ অদ্ভুত ব। 
অবাঞ্চিত আচরণের সৃষ্টি হয়েছে । সাধারণত পিতামাতা ব| শিক্ষকেরা এই 
আচরণগুলির যথার্থ কারণ নিৰ্ণয় করতে পারেন না এবং মনে করেন যে দুষ্টবুদ্ধি 


শিশুর চাহিদা ও শিক্ষা ৭৩ 


বা খামথেয়ালের জন্যই শিশু এই আচরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে যাকে আমরা 
সাধারণত সমস্তামূলক আচরণ (Problem behaviour) বলে থাকি সেগুলি 
এভাবে স্থষ্ট হয়ে থাকে । শিশু যখন স্বাভাবিক পন্থায় তার চাহিদা তৃপ্ত করতে 
পারে না তখন সে অস্বাভাবিক পথে তার চাহিদাটি তৃপ্ত করার চেষ্টা করে এবং 
তার ফলেই ভার মধ্যে নানা অবাঞ্ছিত ও অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয় । 
অতএব সমন্তামূলক আচরণগুলি সম্পূরক (9০2213985260ঃ) আচরণ ছাড়া 
আর কিছুই নয়। প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছান যখন শিশুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে 
তখন সে সেই লক্ষ্যের স্থানে একটি বিকল্প লক্ষ্য (substituted ৪০০1) স্থাপন 
করে নেয় এবং সেই বিকল লক্ষ্যে পৌছানর মধ্য দিয়েই নিজের চাহিদাটি তৃপ্ত 
করার চেষ্টা করে। পরিবেশের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এই খাপ খাওয়াতে না 
পারা বা সঙ্গতিবিধানের অসামর্থযকে অপসঙ্গতি (11238803976) বলে এবং 
এই ধরনের শিশুদের অপসঙ্গতিসম্পরন শিশু (11815310860 child) বলা হয়। 


[ স্বাভাবিক পথে চাহিদা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় শিশু নানাবিধ প্রতিকল্প আচরণের 
সাহায্যে তার অতৃপ্ত চাহিদাটির তৃপ্তির চেষ্টা করে। ] 


যেমন, স্কুল-পরিবেশে শহপাঠীদের মধ্যে শিশুর আত্মস্বীকৃতি লাভের 
স্বাভাবিক পথ হল লেখাপড়ায় উৎকর্ষ দেখান । এখন কোন কারণে যদি একটি 
বিশেষ পিণ্ড এ চাহিদাটি তৃপ্ত করতে না পারে তখন সেই শিশু নানা গ্রতিকল় 
আচরণের আশ্রয় নেয়, যেমন ্লীশে গোলমাল করা, ক্লাশ পালান, মারামারি 
করা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা ইত্যাদি। এই সকল আচরণের দ্বারা যে 
স্বীকৃতি সে সহজ পন্থায় পায় নি সেই স্বীকৃতি সে অস্বাভাবিক পন্থায় পাবার 
চেষ্টা করে। অবশ্য সব সময়েই প্রতিক আচরপটি যে অবহিত বা মন্দ হয় 


৭৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ভা নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রতিকল্প আচরণ আবার শিশু এবং সমাজের পক্ষে 
শুভও হতে পারে | যেমন, যে ছেলে লেখাপড়ায় ভাল হতে পারল না, সে 
হয়ত খেলাধুলা, অভিনয় বা বিতর্ক, গ্রতিষোগিভায় পারদর্ণিতা দেখিয়ে তার 
হীপ্সিভ আত্মন্বীকুৃতি আদায় করল। 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে চাহিদার সহজ ও স্বাভাৰিক তৃপ্তিই হল শিশুর সুষ্ঠ 
ব্যক্তিসত্তা গঠনের একমাত্র উপায় । শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রথম ও 
সর্বপ্রধান নির্দেশ হল যে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখার জন্তে যাতে 
তার চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হয় তা সর্বাগ্রে দেখতে হবে।১ এই মহৎ সত্য 
থেকেই জন্ম নিয়েছে বর্তমান শতাব্দীর শিক্ষাকে শিশুর চাহিদাকেন্দ্ৰিক 
(Need-centred) করে তোলার বিশ্বব্যাপী আন্দোলন । 
শিক্ষক ও পিতামাতার কর্তব্য 
শিশুর বিভিন্ন চাহিদাগুলি যাঙে সুষ্ঠুভাবে তৃপ্তিলাভ করে সেদিক দিয়ে 
শিক্ষক পিতামাতা প্রভৃতিদের করণীয় অনেক কিছু আছে। যথা__ 
প্রথমত, শিশুর চাহিদাগুলি যাতে অনর্থক বাধাপ্রাপ্ত ন! হয় সেদিকে দৃষ্টি 
গ্নাথতে হবে । অবশ্য শিশুর সমস্ত চাহিদার পূৰ্ণতৃপ্তির আয়োজন করা সম্ভব 
নয়। সে নকল ক্ষেত্ৰে যাতে শিশু বাঞ্ছিত সম্পূরক আচরণ সম্পন্ন করে সেদিকে 
যত্ন নিতে হৰে এবং ভার উপযোগী সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যে 
শন কাজকর্ণ হ-পাঠক্রমিক কাজ নামে পরিচিত বিদ্যালয়ের পাঠক্ৰমে সেগুলির 
পর্ধাপ্ত আয়োজন করতে হবে । কারণ সেই সব কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর বহু 
ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করা বায়। 
ঘিতীয়ত, শিক্ষার পরিবেশকে এমনভাবে নিয়মিত করতে হবে যাতে 
শিশুর চাহিদাগুলি যথাসম্ভব তৃপ্তিলাভের সুযোগ পায়। উদাহরণস্বরূপ শিশুর 
ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদ একটি অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা। এই 
চাহিদাটির তৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ অনেকখানি নির্ভর 
করে। বিদ্যালয় পরিবেশটি এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যেখানে শিশু লহজভাবে 
নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে এবং অন্তান্ত সহপাঠীদের সঙ্গ মিলেমিশে 
সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে নিজের একটি সুনির্দিষ্ট স্থান বেছে নেবে। সেইরকম 
আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল তার আত্মস্বীকৃতির চাহিদা। এ ঢাহিদাটির 
তৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠন ও মানসিক শান্তি নির্ভর 
করে এবং বিগ্তাপরে_ এটির যথাযথ তৃপ্তির আয়োজন অবশ্যই করতে 


১। পৃঃ ৩৭ (তৃতীয় খঙ ) 


প্রশ্নাবলী ৭৫ 


হবে। কেবলমাত্ৰ লেখাপড়ায় ভাল হলে স্বীকৃতিদানের যে সংকীর্ণ ব্যবস্থা 
সাধারণ স্থুলে প্রচলিত আছে তাতে বহু শিশুরই আত্মন্বীরুতির চাহিদা অতৃপ্ত 
থেকে ষায়। সেই জন্য বিদ্যালয়ে লেখাপড়। ছাড়াও অন্ঠান্ত ক্ষেত্রে দক্ষতা 
দেখিয়ে স্বীকৃতিলাভের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে সকল প্রকার প্রতিভামম্পন্ন 
শিশুই তার প্রাপ্য স্বীকৃতি পেতে পারে। সেই রকম শিশুর নতুনত্বের 
চাহিদা এবং সক্রিয়তার চাহিদা যাতে যথাযথ পরিতৃপ্তি লাভ করে তার পধাপ্ত 
সুযোগ সুবিধা শিশুকে দিতে হবে। খেলাধুলা, অভিনয়, অঙ্কন, ভান্বধ প্রভৃতি 
নানা নুতন ও স্থলনমূলক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর এই অভিপ্রয়োজনীয় 
চাহিদাগুলি যাতে তৃপণ্ডিলাভ করতে পারে সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। 

সবশেষে, মনে রাখতে হবে যে শিশুর সমস্তামূলক আচরণের প্রকৃত কারণ 
হুল তার চাহিদার অতৃপ্তি। অতএব যদি কোন অবাঞ্ছিত আচরণকে দুর করতে 
হয় তবে নিছক তার আচরণের চিকিৎসা না করে যে অতৃপ্ত চাহিদাটি তার 
মূল কারণ তার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক কালে যে সব শিশু 
পরিচালনাগার (Child Guidance Clinic) স্থাপিত হয়েছে সেগুলির বৰ্মহুচী 


মূলত এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত । 


প্রশ্নাবলী 


1. Whatisaneed? How 0093 ৮ influence human bzhaviours ? How 
many kinds of needs are there ? 
Ans. (পৃঃ ৬৭--পৃঃ ৭৩) 

2. Distioguish between needs and instincts. In whet weys does the 
concept of need ০৯০০] the traditional concept of instinct in explaining: 
human behaviours ? 

Ans. (পৃঃ ৬৭--পৃঃ ৭৩) 

3, What are the springs of human behaviour—needs or instincts ? 

Discuss elaborately. 

১08," (পৃঃ ৬৭--পৃঃ ৭৩) 
4. Give a short description of the major human needs. Show how 
ডা form the very foundation of human personality. 

Ans, (পৃঃ ৬৯-_পৃঃ ৭৩) 
5. How can & school eavironmsnt help the satisfaction of the basic 
needs of & child and ensure the development of a healthy personality ? 

Ans, (পৃঃ ৬৯--পৃঃ ৭৫) 

মু How would you distiuguish between human instincts and needs? 

What is the importance of instinct in education ? (B. A. 1962) 


An, (পৃঃ ৬৭ পৃঃ ৬৪৭ পৃঃ ৫৮ পৃঃ ৬২) 


the. 


ছয় 


বুদ্ধির স্বরূপ (Nature of Intelligence) 
বুদ্ধি একটি মানসিক শক্তি বিশেষ ৷ অন্যান্য অমূৰ্ত বস্তুর মত বুদ্ধিরও সংজ্ঞা 
দেওয়া শক্ত, যদিও খ্যাত অখ্যাত বহু মনোবিজ্ঞানী এর সংজ্ঞা দেবার বহু চেষ্টা 
করেছেন ৷ বলা বাহুল্য বুদ্ধির কোনও সংজ্ঞাই আজ পবস্ত সর্ববাদীসম্মত বলে 
মেনে নেওয়া হয় নি। তবে বুদ্ধির প্রধান প্রধান বৈশিষ্্যগুপির আলোচনা 
থেকে বুদ্ধির স্বরূপ. সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য ধারণা পাওয়া যাবে ৷ যেমন-- 
১। বুদ্ধির সর্বব্যাপকতা 
বুদ্ধির উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনের. ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে বুদ্ধির 
উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি মূল্যবান তথ্য পায়| যায়। প্রাচীন দার্শনিকেরা 
মনে করতেন যে বুদ্ধি সৃষ্টির প্রারস্ত থেকেই মানুষের মধ্যে রয়েছে। কিন্ত 
বিবর্তন প্রক্রিয়ার উপর জীবতত্তুবিদৃদের আধুনিক গবেষণ| থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে বে প্রাণী-বিকাশের আদিমভম স্তরে বুদ্ধির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। 
তখন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গ তিৰিধানের প্রাণীর একমাত্র অস্ত্ৰ ছিল ভার প্রবুত্তি। 
খাণ্ডা অন্বেষণ, বিপদ থেকে আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি বেঁচে থাকার প্রাথমিক 
কাজগুলি নিছক প্রবৃত্তির দ্বারাই নংঘটিত হত) কিন্ত পরিবেশ যতই জটিল 
হতে সুরু করল ততই প্রবৃত্তির কার্যকারিতী কমে আসতে লাগল । এই সময় 
প্রাণীর জীবনবুদ্ধে নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী অন্ত্ররপে দেখা দিল বুদ্ধি। 
এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে বুদ্ধির প্রাথমিক ও সর্বপ্রধান কাজ হল জটিল 
এবং নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রাণীকে সাহায্য করা। মুখ্যত 
এই উদ্দেখ্যসাধনের জন্যই বুদ্ধির উৎপত্তি হয়েছিল এবং আজও নতুন ও 
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বুদ্ধি মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। 
প্রবৃত্তির কাজ হুল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্তিৰিধানে প্রাণীকে সাহায্য করা। 
কিন্তু যেখানে প্রবৃত্তি ব্যর্থ হয় সেখানে বুদ্ধি সফল হয় । 
ব্যাপক পরিবর্তনশীলভা। প্রবৃত্তির প্রচেষ্টা যান্ত্ৰিক এবং সংকীর্ণ গণ্ডীর 
এর কাজ সীমাবদ্ধ বুদ্ধির এচেষ্টা বৈচিত্ৰ্যধৰ্মা এবং তার কর্মপরিধি সীমাহীন । 
২। নতুন ও পরিবন্তিত পরিবেশে জঙ্গভিসাধন 
নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে মানিয়ে নিতে প্রাণীকে সাহায্য কর! যে 
বুদ্ধির সর্বপ্রথম কাজ এটা সকল মনোবিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন। বার্ট (Burt) 
বলেছেন যে বুদ্ধি হচ্ছে দেহ ও মনের নতুন সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে নতুন 
পরিস্থিতির সঙ্গে সগতিদাধনের সাধারণ শক্তি। গডার্ড (Goddard) বলেন 


তার কারণ হল বুদ্ধির 


১1 পৃঃ ৪৪--পৃঃ ৪৭ 


বুদ্ধির স্বরূপ ৭৭: 
আসন্ন সমস্তার সমাধান করতে ও ভবিষ্যৎ সঙ্স্তার 


যে বুদ্ধি প্রাণীকে তার 
J করে। ষ্টার্নে (660) মতে নতুন পরিস্থিতি 


ধারণা গঠন করতে সাহাব 
এবং সমস্যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাই হল বুদ্ধি । 


৩। মানসিক গ্রক্রিরাগুলির উন্নততর ব্যবহার 

বুদ্ধির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হুল যে বুদ্ধি ব্যক্তিকে বিভিন্ন মানসিক প্রক্ৰিয়া 
গুলির উন্নততর ব্যবহারে সমর্থ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলি বিশেষ 
বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সামৰ্থ্য নিয়ে জন্মায় । যেমন, চিন্তন, 
বিচারকরণ, অনুমানকরণ, সংবোধন প্রভৃতি ৷ এগুলির উন্নত ব্যবহার থেকে 
দেখা দেয় পরিবেশের সঙ্গে অধিকতর সুষ্ঠু এবং কার্যকর সঙ্গতিমাধন । 
পরিবেশের বহুধৰ্মী শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্ৰিত ও বাস্তব সমাধানে নিযুক্ত করতে 
পারে একমাত্র মনের এই বিভিন্ন প্রক্রিয়া গুলির উন্নত ব্যবহার । 

উদাহরণস্বরূপ চিন্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে 
এটি আমাদের বাহ্যিক ও মূর্ত আচরণের একটি মানসিক ও অমূর্ত রূপ । অর্থাৎ 
যখন সত্যকাঁরের ‘কলকাতা থেকে দিলী যাওয়া কাজটা আমর! মনে মনে 
সম্পন্ন করি তখনই আমর! বলি যে “কলকাতা থেকে দিলী যাওয়া, সন্ধে 
চিন্তা করছি।' অথচ মনে মনে কাজটি সম্পন্ন করার ফলে আমাদের সময় ও 
পরিশ্রম অনেক কম লাগে এবং কোনরূপ পাৰিব বাধা আমাদের প্রচেষ্টার 
অন্তরায় হয়ে দীড়ায় না। আর সত্যকার কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে যে দীর্ঘ 
সময় লাগত সেই সময়ের মধ্যে এ রকম লক্ষ লক্ষ চিন্তা করে ফেলা আমাদের 
পক্ষে সম্ভব । বুদ্ধিই চিত্তন-প্রক্রিয়ার এই অপরিমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে 
বাস্তব সমস্তার সমাধানে কাজে লাগায়। বখন প্রাণী কোনও একটি জটিল 
সমস্তার সম্মুখীন হয় তখন সেই সমস্ত] সমাধানের যত রকম সম্ভাব্য পহ্থ৷ আছে 
সেগুলি নে চিন্তনের সাহাষ্যে পরীক্ষা করে দেখতে পারে এবং ভার মধ্যে, 
যেটকে দে মবচেয়ে কার্যকর বলে মনে করে সেটিকে সে তার বস্তার সমাধানে 
নিয়োজিত করতে পারে । একেই বুদ্ধির প্রয়োগ বলা হয়। সহজাত প্রবৃজি 
চিন্তাশক্তির সাহায্য নেয় না বলেই তার প্রচেষ্টা নূতনত্ববিহীন, চিরনি্দি্ট এবং 
এই রকম বিচারকরণঃ অনুমান প্রভৃতি অস্ঠান্ত মানপিক প্রক্রিয়ার 


যান্ত্রিক ৷ 
উন্নততর ব্যবহারও বুদ্ধির সাঁহাষ্যেই সম্ভবপর । 
৪ । অনুৰ্ভ চিন্তন 
প্রমিন্ধ মনোবিজ্ঞানী টারম্যানের (০:0৭) ভাষায় বুদ্ধি হল অমূর্ত বা 
৮ thinking) করার ক্ষমত্‌| | চিন্তনের সময় 


বস্তুবিৰঞ্জিত চিন্তন 8৮৮ 


৭৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সাধারণত আমরা ভাষা, প্রতিরূপ প্রভৃতি মূৰ্ত বস্তুর সাহায্য নিয়ে থাকি। কিন্তু 
অনেক সময় আমরা এই ধরনের কোন বস্তুর সাহায্য ছাড়াই চিন্তা করতে 
পারি। যেমন, গণিত বা দর্শনের খুব হুন্ম তত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় 
‘কোনরূপ মূর্ত বস্তুর ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এই ধরনের চিন্তনগুলিকে 
অমূর্ত চিন্তন বলা হয় এবং বুদ্ধির সাহায্য ছাড়া এ ধরনের চিন্তন সম্ভবই নয়। 

৫। সম্বন্ধমূলক চিন্তন 

বুদ্ধির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বার| সম্বন্ধ- 
সম্ভব হয়। দুই বা দু'য়ের বেশী বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার 


নির্ণর করার সমর বুদ্ধির সাহায্য অপরিহার্য 
প্রয়োজনীয়তাও তত বাড়ে ৷ 


গুশিদ্ধা মনোবিজ্ঞানী স্পীয়াবম্যানের (Spearnian) | 
সংজ্ঞাটিতে বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণরকেই বড় করা হয়েছে। 
বলতে বোঝায় হিখিধ মানসিক প্রক্ৰিয়া সম্পাদনের শক্তি, ষধথা| 


নিৰ্ণয়মূলক চিন্তন করা 
মধ্যে পারম্পরিক সম্বন্ধ 
সব্বন্ধ বত জটিল হয় বুদ্ধির 


(দওয়া বুদ্ধির 
তার মতে বুদ্ধি 

(ক) অভিজ্ঞতার আহরণ (Apprehension of experience) 

(খ) শধ্বন্ধের নিৰ্ণয়ন (Eduction of relation) 

(গ) সম-সম্বন্ধ-বোধকের নির্ণয়ন (Eduction of Correlates) 

স্পীয়ারম্যান মনের এই ভ্রিবিধ প্রক্রিয়ার নাম 
স্থত্ৰাবলী (Noegenetie Laws) | তার মতে 
জ্ঞানই এ ত্ৰিবিধ পন্থায় অজিত হয়ে থাকে। 

৬। উন্নত মানসিক সংগঠন 

বুদ্ধির আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে পরিস্থিতি 
'দেহ-মনের সব চেয়ে ভাল সংগঠন (Organisation) 
সম্পন্ন করা। এর জন্য প্রয়োজন মনের সমস্ত দিক 
করা এবং সেই লব্ধ সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিবেশের সব 
নির্ণয় করা। প্রাণী যখন,কোন সমস্ার সন্মুখীন হয় তখন বুদধিই তার বিভিন্ন 
আনসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটি সমন্বয় এনে সেগুলিকে স্থলংৰদ্ধভাবে আস 
সমস্তার সমাধানে নিযুক্ত করে। গেষ্টাপ্ট মতবাদী (Gestaltisty মনে [ব্জি রা 
বুদ্ধির এই মানপিক সংগঠন বা সমন্বয় সাধন করার ক্ষমতার উপরই সম টা 
বেশী জোর দিয়েছেন। য় 

৭ পুথকীকরণ ও সামান্ঠীকরণ 

বুদ্ধির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারা 


1, Psychology Down the Ages: Spearman 


দিয়েছেন জ্ঞান-বিকাশের 
আমাদের জটিল অজটিল সমস্ত 


স্ন প্ৰয়োজনীয়তা অনুযায়ী 


ই পৃথ কীকরণ 


বুদ্ধির স্বরূপ ৭৯ 


(Abstraction) এবং লাষান্তীকরণ (Generalistion) নামে ছুটি মানসিক 
প্রক্ৰিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। কোনও বস্তু থেকে অপ্রয়োজনীয় গুণগুলিকে 
বাদ দিয়ে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় গুণগুলি আলাদা করে নেওয়ার নাম হল 
পৃথকীকরণ এবং সেই পৃথকীক্ুভ গুণগুলি সেই বস্তুর সমশ্রেণীভূক্ত আর সকলের 
উপর প্রয়োগ করার নাম হলো সামান্তীকরণ। বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা 
{0০n০ept) ভৈরী করতে এই প্রক্রিয়া ছুটি অপরিহার্য ৷ 


৮। বিচারকরণ ঃ আগমন ও নিগমন 

বুদ্ধির আর একটি কাজ হল ব্যক্তিকে বিচারকরণে (8:988012) সাহাষ্য 
করাঁ। কোন চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্তার সমাধান করার নামই বিচার- 
করণ । বিচারকরণ আবার দু'গ্রকীরের হতে পারে-_- আগমন (Induction) 
এবং নিগষন (]260000100) | প্রথম পদ্ধতিতে আমরা বিশেষ বিশেষ ঘটনার 
পৰ্যবেক্ষণ থেকে কোনও একটি সামান্য সত্যে পৌছই এবং- দ্বিভীয় পদ্ধতিতে 
একটি সামান্য সভ্য থেকে কোনও একটি বিশেষ সতে) আমি | দু’রকম বিচার- 
পদ্ধতিই আমাদের নতুন জ্ঞান অৰ্জন ও জ্ঞানবৃদ্ধির্ পক্ষে নিভাস্ত প্রয়োজন 
এবং উভয় প্রক্রিয়াই আবার বুদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল । 


৯। মানসিক প্রক্রিয়ার দ্ৰুভত| 
মানসিক প্রক্রিয়ার দ্রুততার (50690) সঙ্গেও বুদ্ধির একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আছে । বিচারকরণ, অনুমান, সংবোধন প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির দ্ৰুত 
সম্পাদন নির্ভর কয়ে বুদ্ধির উপর। একই মানসিক প্রক্ৰিয়া স্বল্বুদ্ধিসম্পন্ন 
ব্যক্তি যে সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভার চেয়ে অনেক কম সময়ে 
' সম্পন্ন করে। যে কোন মানসিক কাজ সম্পন্ন করার ক্ষিপ্রতা বুদ্ধির উপর নির্ভর 
করে বলে প্রমাণিত হয়েছে । 


১০। বর্তমান পরিস্থিতিতে অভীত জ্ঞানের প্রয়োগ 

বুদ্ধি এবং জ্ঞান কিন্তু এক নয়। যা প্রাণী শিক্ষার মাধ্যমে লাভ করে ভার 
নামজ্ঞান। কিন্তু বুদ্ধি হল একটি মানসিক শক্তি এবং এট সহজাত। তবু 
বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের নিকট সম্পর্ক আছে। জ্ঞানের প্রয়োগ এতমাত্র বুদ্ধির 
দ্বারাই সম্ভব এবং বুদ্ধিই অতীতের লব্ধ জ্ঞানকে বর্তমানের সমস্ত|-সমাধানে 
নিযুক্ত করে থাকে। কেবলমাত্র জ্ঞান থাকলেই সস্তার সমাধান কর! যায় 
না। তাঁর যথাযোগ্য প্রয়োগ করতে না পারলে সমস্তা সমস্তাই থেকে যায়। 
বুদ্ধিই অতাঁত শেখা জ্ঞানকে বর্তমানে কাজে লাগাতে পারে। 


৮০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বুদ্ধির সজ্ঞ| ( Definition of Intelligence ) 


অতএব দেখ! যাচ্ছে যে বুদ্ধি বলতে আমর] বুঝি এমন একটি সহজাত 
মানিক শক্তি বা আমাদের সমর্থ করে সম্পন্ন করতে-- 


১। নূতন এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাঁধন, 
২ | চিন্তন শক্তির উন্নততর ব্যবহার, বার মধ্যে আবার অন্তৰ্গত হল, 
(ক) অমূর্ত ( abstract ) চিন্তন, 
(খ) সম্বন্ধ-ঘটিত ( relational ) চিন্তন, 
(গ) পৃথকীক্রণ ( abstraction ) ও 
লামান্যীক রণ ( generalisation ), 
(ঘ) বিচার-করণ (7০৪5016 ), যা আবার দু'প্রকারের_ 
(}) নিগমনমূলক ( deductive ) 
(0) আগমনমূলক ( inductive ) 


৩ ৷ সমস্ত মানসিক প্রক্ৰিয়াগুলির সুষ্ঠ, সংগঠন (Organisation) 
৪। অতীত জ্ঞানকে বৰ্তমান সমস্তার সমাধানে নিয়োজন এবং 
৫1 মানসিক কাজের দ্রুত সম্পাদন ৷ 


যদিও একবাকে) বুদ্ধির সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়| শক্ত, তবু বুদ্ধির উপরের 
সংজ্ঞাটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে । 


বুদ্ধির বিভিন্ন তত্ব ( Theories of Intelligence ) 
বুদ্ধি বলতে আমরা যা বুঝি সেটি একটি মাত্র শক্তি ন| এক 


ধিক শক্তি, এ 
প্রশ্ন বহুদিন ধরে প্রচলিত আছে। সেগুলি হল-_ 


১। রাজতন্্রমুলক ধারণ। 

প্রথম ধারণা অনুযায়ী বুদ্ধি একটি একক শক্তি, যার অবীনে ও রি 
মনের অন্ঠান্ত অসংখ্য শক্তিগুলি কাজ করে থাকে । এখানে বুদ্ধি যে লনাঁয় 
বিশেষ এবং অন্তান্ত শক্তিগুলি তার এজাৰুন্দের মত। এ 3 রাজা- 
রাজভগ্্রমুলক (119082010) ধারণা বলা চলতে পাঁরে। ক বুদ্ধির 


২। অভিজাততন্ত্রমূলক ধারণ! 
দ্বিতীয় ধারণায় বুদ্ধিকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শক্তির স 


ময় বত 
করা হয়েছে। এই ধারণ! অনুযায়ী কতকগুলি ল কল্পনা 


বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি 


স্পীয়ারম্যানের দ্বিউপাদান তত্ব ৮১ 


সম্মিলিতভাবে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। এই 
ধারণাঁটিকে অভিজাততন্ত্রমূলক (9118:1,10) ধারণ] বলা যেতে পারে। 
৩। গাণভন্ত্ৰমূলক ধারণ! 

তৃতীয় ধারণায় বুদ্ধিকে এই ধরনের কোন একটি একক শক্তি বা কয়েকটি 
বিশেষ শক্তির সম্মেলন রূপে গ্রহণ করা হয়নি। তার পরিবর্তে মনের মধ্যে 
অসংখ্য ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ শক্তির অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়েছে এবং এগুলির মিলিত 
শক্তিকেই বুদ্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধারণাকে বুদ্ধির গণভন্্রমূলক 
(Anarchic) ধারণ] বলা যেতে পারে। 

বুদ্ধি সন্ধে উপরের ত্ৰিবিধ ধারণা শিক্ষাবিদের মধ্যে বহুদিন ধরেই 
প্রচলিত আছে কিন্তু গবেষণাভিত্তিক না হওয়ায় এই মভবাদগুলিকে নির্ভর- 
যোগ্য বলে গণ্য করা হত ন1। কিন্ত আধুনিক কালের বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের 
গবেষণা থেকে বুদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ পাওয়া গেছে সেগুলিকেও 
অনুরূপ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নীচে বুদ্ধির উপর তিনটি আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক তত্বের বৰ্ণন| দেওয়া হল। ্ু 
(ক) স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান ভত্ব 

(Spearman’s Two-Factor Theory) 

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী ্পীয়ারম্যানই প্রথম বুদ্ধি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা-গ্রস্থত একটি মতবাদ উপস্থাপিত করেন ৷ তার এই তত্ব অনুযায়ী কিছু 
না কিছু মানগিক সক্ৰিয়তা আছে এমন সমস্ত কাজের পেছনেই ছ'শ্রেণীর 
মানসিক শক্তির নিয়োগ আছে। প্রথমটি হচ্ছে সাধারণ শক্তি (Genera! 
৪0116)। প্পীয়ারম্যান এই শক্তিটির নাম দিয়েছেন “৪ এবং দ্বিতীয়টি 
হচ্ছে কোন একটি বিশেষধর্মী শক্তি (Specifie 01১11105), ল্পীয়ারমান যেটির 
নাম দিয়েছেন *৪। এই "৪ শক্তিটি সর্বগামী অর্থাৎ সমস্ত কাজেই তার 
প্রয়োগের প্রয়োজন হবে, যদিও অবশ্য নিয়োজিভ ‘৪’র পরিমাণ সব কাজে 
সমান হবে না। আর ‘৪’ হল কোন বিশেষ কাজের উপযোগী একটি 
বিশেষধর্মী শক্তি এবং সেই বিশেষ কাজটি ছাড়া অন্ত কাজে সেই ‘৪’টির 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক কাজের জন্য একটি 
যেমন “পড়া” কাজের জন্য পড়ার ‘৪’, ‘অন্ধ কষ!’ কাজের 
‘বিচার করা” কাজের জন্তু বিচার করার ‘৪’ ইত্যাদি৷ 
দিক দিয়ে কাজ অসংখ্য রকমের হতে পারে, 
দিয়ে '৪'ও গণনাভীত হয়ে থাকে । “৪' কিন্তু সংখ্যায়, 


প্রয়োগ হবে না। 
আলাদ1 ‘৮ আছে। 
জন্ত অঙ্ক কযার 49, 
যেহেতু বিবিধতার 
সেহেতু সংখ্যার দিক 


৮২ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


একটি, বদি ও এর অনুপ্রবেশ সর্বত্র এবং অল্নমাত্রায় হোক্‌ ব| বেশী মাত্রায় হোক্‌ 
সব কাজেই এর প্রয়োগ অপরিহার্য ৷ 
স্পীয়ারষ্যান কল্পনা করেছেন বে প্রত্যেকটি মানুষ যেন '£'র একটি নিজস্ব 
ভাণ্ডার নিয়ে গন্মায় এবং কোন কিছু করার সময় তা থেকে সে কিছু পরিমাণ 
‘৪’ নেয়, এবং নেই ‘৪’র সঙ্গে সেই কাজের বিশেষ ‘৪'টি যোগ করে দিয়ে সে 
সেই কাজটি সম্পন্ন করে। যেমন-- 
“পড়া” রপ কাজ করতে লাগে ‘6’ৰ কিছুটা4পড়ার ‘৪’ 
‘অঙ্ক কষ!’ রূপ কাজ করতে লাগে ‘6’র কিছুটা4+ অঙ্ক কঘার ‘৪’ ইত্যাদি । 
ষ্পীয়ারম্যানের এই মতবাদটি নীচের ছবির মাধ্যমে পরিষ্কার বোঝান বায়। 
ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন কাজের জন্য একটি বিশেষ “৪, এবং কিছু 
পরিমাণ ‘৪’র প্রয়োজন হচ্ছে। বিভিন্ন কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী 'ঠ'রও 
পরিমাণ কম বা বেশী হচ্ছে। 


[ ন্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্বের চিত্ররপ ] 


দেখা যাচ্ছে যে ম্পীয়ারম্যানের এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের সমস্ত 
মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে দুটি উপাদান (0806) বর্তমান । সেই জন্ত এই 
মতবাদটিকে দ্বি-উপাদানের তত্ব ([v0-Factor Theory) বল| হয়| 


স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ব ৮৩ 


বুদ্ধি সনবন্ধে প্রাচীন রাজতস্তমূলক ধারণার সঙ্গে স্পীয়ারমযানের এই তত্বটির 
তুলনা কর! যায়। কিন্তু প্রচলিত ধারণার মত ম্পীয়ারম্যানের এই মতটি নিছক 
অনুমানপ্রন্থত নয়। বিভিন্ন মানসিক কাজের ফলাফলের মধ্যে সহ- 
পরিবর্তনের (0০5:0186107) মান নির্ণয় করে এবং জল গাণিতিক গণনার 
সাহাষ্যেই স্পীয়ারম্যান তার এই প্রসিদ্ধ তত্বটিভে পৌঁছতে পেরেছেন। নেই 
জন্য এই তত্ব্বটি স্ুপ্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য । 
দ্বি-উপাদ্দান ভত্বের অসম্পুর্ণতা ্ 

দ্বি-উপার্দান তত্ত্বের যে বর্ণনা উপরে দেওয়া হল সেটি হল ম্পীয়ারমযান্রে 
প্রাথমিক ব্যাখ্যা । পরবর্তী গবেষণার ফলে এই তত্বটর অসম্পূর্ণভ1 ধর! পড়ে। 
শ্পীয়ারম্যানের মতে মানপিক শক্তি ছু'প্রকারের, '৪'-ষা সব কাজের পেছনে 
থাকে, এবং “৪_যা কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজের পেছনে থাকে । এর 
মাঝামাঝি আর কিছুই নেই। কিন্তু পরে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষণ 
থেকে প্রমাণিত হয় যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে যেগুলি এ দু'ধরনের 
শক্তির মধ্যধর্মী অর্থাৎ যেগুলি 'প'র মত সব কাজে লাগে না ৰটে, তবে ‘৪'র 
আত কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজেও সীমাবদ্ধ থাকে না। এই শক্তিগুলিকে 


[ শ্রেণীমূলক শক্তির (Group 80007) চিত্ররূপ ] 


বিশেষ এক শ্রেণীভুক্ত (9০02) কাজগুলি সম্পন্ন করার সময় দেখা যায় 
অৰ্থাৎ এর! '৪'র মত সর্বজনীন ও নয় আবার ‘৪’'র মত সন্ধীর্ণও নয় । এক কথায় 
এর! %' আর "গর মাঝামাঝি এক ধরনের শক্তি। যেহেতু বিশেষ এক 
শ্রেণীর কাজের ক্ষেত্রে এগুলি কার্যকর হয়, সেহেতু এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 
শ্রেণীমূলক শক্তি (Group Factor) | এই রকম একটি শ্রেণীমূলক শক্তি হল 
ভাষামূলক শক্তি (Verbal ability or ৮) | এটিকে “£'র মত সব কাজে 


৮৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


পাওয়া যায় না ৰটে তবে ভাষাঘটিত যত রকম কাজ আছে ( যেমন পড়া, লেখা 
মুখস্থ করা, বিচার করা ইত্যাদি) সেগুলির সবের মধ্যেই এটিকে কিছু না 
কিছু পরিমাণে পাওয়া বার। যেমন, উপরের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম 
কাজে ৪4৪51 লেগেছে এবং দ্বিতীয় কাজে ৪4-৪2 লেগেছে। কিন্তু তা ছাড়া 
আরও একটা শক্তি ( চিহ্নিত ) এই দু'টি কাজের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান । 
প্রথমট যদি’ লেখা“রূপ কাজ হয় এবং দ্বিভীয়ট যদি “মুখস্থ করা” কাজ হয় ভবে 
এদের উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেণীমূলক শক্তিরপে থাকবে ‘৮’ বা ভাষামুলক শক্তি ৷ 

এই রকম আরও কয়েকটি শ্রেণীমূলক শক্তির নাম হল গাণিতিক শক্তি 
(Numerical ability or mn), বান্ত্ৰিক শাক্ত (Mechanical ability 
০৮0) ইত্যাদি ৷ 


(খ) থাঞ্জোনের প্রাথমিক শক্তিবাদ 
(00108510015 Primary Ability Theory) 


প্রসিদ্ধ মাকিন মনোবিজ্ঞানী থার্টোন বুদ্ধি ৰলে কোণ একট একক শক্তির 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তার পরিবর্তে তিনি নাতটি মৌলিক 


বা প্রাথমিক 
শক্তির (Primary Ability) উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল-_ 
১। ভাষাবোধ (Verbal Comprehension বা ড) 
২। সংখ্যা ব্যবহার (Number Facility ব] N) 
৩। শ্মরণ (Memory বা M) 
৪। আগমনমূলক বিচারকরণ (Inductive Reasoning বা RB) 


৫। উপলবিমূলক শক্তি (Perceptual Ability ৰ| ৮) 

৬। " অবস্থানমূলক বোধ (৪98০০ বা 9) 

৭। ভাষ| উৎকর্ষ (Word Fluency ব| W) 

থাঁষ্টোনের মতে যাকে আদর! বুদ্ধি বলে থাকি সেটি আসলে উ টি 
সাতটি মৌলিক শক্তির সন্মিলিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য সব কটি 
শক্তিই যে সব কাজেতে দরকার হয় তা নয়। এই সাতটি শক্তির মধ্যে 
কখনও বিশেষ কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে বিশেষ একটি কাজ করে, আবার 
আর কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে অন্ত আর একটি কাজ করে ইত্যাদি 
পরের পাতায় থাষ্টেনের তত্বটির একটি চিত্ররূপ দেওয়া হল। 


থাষ্টেণনের প্রাথমিক শক্তিবাদ ৮৫ 


এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ১নং কাজে লাগলো ভাষাবোঁধ (৬), স্থৃতি (1) 
এবং উপলদ্ধি শক্তি (72), আবার ২নং কাজে লাগলো ভাষাবোধ (VY), স্মৃতি (0) 


(থার্টোনের প্রাথমিক শক্তিতত্বের চিত্র ) 


অবস্থান মূলক বোধ (১) এবং বিচার-করণ (₹)। আবার ৩নং কাজে লাগছে 
ভাষাবোধ (V), স্মৃতি (11), অবস্থানমূলক ৰোধ (১), নংখ্যা-ব্যবহা'র (সম) এবং 
শব্দ ব্যবহারের উৎকর্ষ (ছা) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য কাজটর প্রকৃভির উপর 
নির্ভর করে কোন্‌ কোন, শক্তি কখন জোট বাধবে। | 


(গ) টমসনের বাছাই তত্ব বা থন'ডাইকের বহু শক্তিতত্ব 
(17070005075 Sampling Theory or 
Thorndike’s Multifactor Theory ) 


থাষ্টে1নের তত্বটি প্রাচীন বুদ্ধি সন্ধে অভিজাতমূলক ধারণায় সঙ্গে 
তুলনীয়। তবে থাষ্টোণোনের তব্বটিও ম্পীয়ারষ্যানের তত্বের মত জটিল 
গাণিতিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত। 

গডক্রে টমসন নামে একজন ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী কিন্তু উপরের শর 
ব্যাখ্যার কোনটিই গ্রহণ করেন নি। তিনি বুদ্ধির তৃতীয় ব্যাখ্যার জনক । 
তার মতে বুদ্ধি বলে কোন একটি একক শক্তি নেই। তার পরিবর্তে মনের মধ্যে 
অগণিত শক্তিকণা আছে, বেগুলির কোনটিরই পৃথক করে সংজ্ঞা বা বর্ণনা 
দেওয়া যায় ন৷। এগুলিকে আমাদের মানমিক শক্তির একক (00218) বলে 
বর্ণনা করা যেতে পারে। যখন আমরা কোন একটি মানসিক কাজ করি, 
তখন এই অসংখ্য শক্তি-কণার মধ্যে কতকগুলি একমছে জোট বাধে এবং ও 
কাজটি করতে আমাদের সমর্থ করে। কি ভাবে এবং কোন কোন্‌ শক্তি 


ক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কণাগুলি একটি বিশেষ কাজ করার সময় জোট বাধবে ভা নির্ভর করে এই 
কাজটির প্রকৃতির উপর এবং শক্তি-কণাগুলির অস্তনিহিত ক্ষমতার উপর ২: এই 
ভজন্ত টমননের এই তথ্বটিকে ‘বাছাই তত্ব’ (Sampling Theory ) বল! হয় | 


[ টমসনের বাছাই তব বা থরন'্ডাইকের বহু-শক্তিতত্বের চিত্রকূপ ] 


আবার যেহেতু এই তন্বটিতে বহু শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে সেহেতু 
প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী থর্মডাইক এটিকে বহুশক্তি তত্ব (Multi-factor Theory) 
বলে বর্ণনা করেছেন। টমসন ও ধর্মভাইকের তত্ব ছুট মূলত অভিন্ন। উপরে 
টমননের শত্তিকণা বা থর্নভাইকের বহু শক্তি তত্ত্বের একটি কল্পিত চিত্র দেওয়া 
হল। দেখা যাচ্ছে তিনটি বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে বিভি 


ন শক্তিকণার দল একত্ৰিত 
হয়ে কাজগুলি সম্পন্ন করছে। 


প্রশ্নাবলী 


01, What is intelligence ? Wha 


t are the Outstandin 
of intolligence ? Compare intellige 


nce and instinct, 
Ane. (পৃঃ 1৭৭-_পৃঃ ৮০+পৃঃ ৪৪--পৃঃ ৪৭) 
2. Describe the different theories of intelligence. 
এ&0৪, (পৃঃ ৮০ পৃঃ ৮৬) | 


3, Give an account of Spearman’s Two-Factor দু 
What are its defeots ? 


Ans. (পৃঃ ৮১-পৃঃ ৮৪) 

4, Describe Thurstone’s Primary Ability Thoory and Thompson's 
Bempling Theory. 

Ans. (পৃঃ ৮৪-পৃঃ ৮৬) 


E Characteristics 


heory of intelligence, 


সাত 
বুদ্ধির পরিমাপ (Measurement of Intelligence) 


বুদ্ধির স্বরূপ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও বুদ্ধির পরিমাপ 
সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা মোটামুটি একটি সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে আনতে 
পেরেছেন। অর্থাৎ কিভাবে বৃদ্ধিকে মাপা যেতে পারে এ সম্বন্ধে বর্তমানে 
সকলেই প্রায় একমত । 

বর্তমানে বহুল প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষার (Intelligence Test) 
আবিফর্ত। হলেন আলফ্রেড বিনে (Alfred Binet) নামে এক ফরাসী 
মনোবিজ্ঞানী । ১৯০০ সালে প্যারী; নগরের একটি স্কুলের কতৃপক্ষ স্কুলের 
ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার শোচনীয় ফল দেখে বিশেষ চিন্তিত হয়ে 
পড়েন। কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তার] দেখলেন যে শিক্ষকদের মতে 
ছেলেমেয়েদের অমনোযোগ ও দুষ্টবুদ্ধিই এর জন্য দায়ী। আবার কেউ কেউ 
বললেন যে যথেষ্ট বুদ্ধির অভাবই ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় অনগ্রসরভার 
কারণ। অপর পক্ষে অভিভাবকেরা শিক্ষকদের অবহেলাকেই এর জন্তু দায়ী 
করলেন। তখন কতৃপক্ষ এই জটিল সমন্তাটির সমাধানের ভার দিলেন সেই 
সময়কার প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনের হাতে । বিনে দেখলেন যে 
এই সমস্তার সমাধান করতে হলে প্রথমেই বুদ্ধি পরিমাপের 'একটি নির্ভরযোগ্য 
পন্থা উদ্ভাবন করা দরকার । অনেক গবেষণার পর বিনে বুদ্ধি পরিমাপের 
একটি অভীক্ষা (0:86) তৈরী করলেন। এই অভীক্ষাট বর্তমানে ‘বিনে 
সাইমন স্কেল” নামে প্রপিদ্ধ। সাইমন (31000) ছিলেন বিনের সহকর্মী এবং 
এই উদ্ভাবনে তার প্রধান সহায়ক । 


বিনে-সাইমন দ্কেলের বৈশিষ্ট্য 


(Characteristics of Binet-Simon Scale) 


(ক) বিনের অভীক্ষাটি কতকগুপি প্রশ্ন বা সমস্তা নিয়ে গঠিত। 
অভীক্ষার্থীকে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বা সমাধান করতে বলা হয়। 

(খ) এই প্রশ্ন বা সমস্তাগুলি আবার এক শ্রেণীর নয়। নানা ধরনের 
মানপিক কাজ সম্পাদনের দ্বারা সেগুলির সমাধান করতে হয়। যেমন, 
মুখন্থ করা, মনে করা, চিনতে পারা, তুলনা করা, সমন্ধ নির্ণয় করা, বিচার কর! 
ভুল বার করা, সংখ্যা ব্যবহার করা ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক কাজ সম্পাদনের 


৮৮ শিক্ষাঅয়ী মনোবিজ্ঞান 


মাধ্যমেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হয়। বিনে প্রথমেই ধরে নিয়েছিলেন যে 
বুদ্ধি একটি বিশেষধৰ্মা শক্তি নয়, এটি একটি সাধারণধৰ্মা শক্তি। অভএব কোন 

এক প্রকার বিশেষধর্মী কাঁ সম্পাদনের সাহায্যে বুদ্ধির পরিমাপ কর! যাবে না। 
এটিকে বথাষথ পরিমাপ করতে হলে বহু বিভিন্নধর্মী কাজ ও সমস্ডা অভীক্ষাটির 
অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোন বিশেষ এক প্রকারের কাজ দিয়ে অভীক্ষাটি 
তৈরী করলে সকল অভীক্ষার্থীর প্রতি সুবিচার করা হবে না। কিন্তু যদি 
অভীক্ষাটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কাজ ও সমস্ত দেওয়া! থাকে তবে সকলের 
বুদ্ধিকেই পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হবে। এই কারণেই সমন্তা এবং 
প্রশ্নের বিবিধভা ও বৈচিত্রযই ৰিনের অভীক্ষার সৰ্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য । 

(গ) বিনের অভীক্ষাটিকে একটি স্কেল (30219) বলা হয়। যে কোন 
স্কেলের বৈশিষ্ট্য হল যে এতে ক্রমবর্ধমান ধারায় কতকগুলি সমদূরত্বসম্পন্ন একক 
(51 পর পর সাজান থাকে। যেমন, ইঞ্চির স্কেল, সেটিমিটারের স্কেল, 
ওজন করার বস্ত্ৰ ইত্যাদি। বিনের অভীগ্ষাতেও তেমনই কতকগুলি একক 
ক্রমবর্ধমান ধারায় সাজান আছে। এখানে একক হল অভীক্ষার্থীর বয়স। 
'অভীক্ষার্থীর বয়স অনুযায়ী এককগুলি বিভিন্ন পর্যায় বা ভাগে বিভক্ত । এই 
স্কেলে নিম্নতম একক হল ভিন বৎসর বয়সের জন্য নির্ধারিত কতকগুলি প্রশ্ন 
বা সমস্তা, তার উপরের এককটি চার বৎসরের জন্য নির্ধারিত কতকগুলি প্রশ্ন 
বা সমস্তা, তার উপরের এককটি পাচ বৎসরের জন্তু এবং এই ভাবে 
ক্রমশ ধাপে ধাপে উঠে সর্বোচ্চ একক ১৫ বৎসরে গিয়ে স্কেলটি শেষ হয়েছে। 
বিনের অভীক্ষার আধুনিকতম সংস্করণে নিয়তম একক সুরু হয়েছে ছু'বমর 
থেকে এবং প্রতিটি ধাপে প্রথম দিকে ছ’মাস এবং পরে ১ বৎসন্ব করে বেড়ে সব 
চেয়ে উপরের একক উন্নত-বয়ঙ্কে শেষ হয়েছে । বয়স অনুযায়ী এককের বিভাগ 

থাকার জন্তু বিনের অভীক্ষাকে বয়সগত স্কেল (88 3৫216) বল! হয়। 

১ বিনের অভীক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট হল যে এতে প্রশ্ন বা মমস্তাগুলি 
ক্রমবধমান দুরহতার মান (Graded difficulty value) অনুযায়ী সাজান 

থাকে। অর্থাৎ অভীক্ষাটির সর্বপ্রথম প্রশ্নটি সবচেয়ে সহজ এবং সবশেষে এটি 
সবচেয়ে শক্ত এবং এ’দুয়ের় মধ্যবৰ্তা প্রশনগুলি ক্রমশ সহজ থেকে শক্ত হয়ে 
উঠেছে। এভাবে সাজানোর মূলে রয়েছে অভি স্পষ্ট একটি সত্য। 
সেটি হল যে শিশুর মানসিক ক্ষমতাও তার বয়স'বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে 


থাকে। 
কোন্‌ প্রশ্নটির ছুরহতার মান কতটুকু এবং কোন্‌ বয়মের জন্য সেটি যোগ্য 


বুদ্ধির পরিমাপ ৮৯ 


এই অতি জটিল সিদ্ধান্তে পৌছতে বিনেকে প্রচুর পনীক্ষণের সাহায্য নিতে 
হয়েছে এবং বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের উপর গ্রশ্নগুলি বারবার প্রয়োগ করে 
তাকে সেগুলির ছ্রূহতার মান নির্ণয় করতে হয়েছে। 

(ঙ) বিনের বুদ্ধির অভীক্ষার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল মানসিক বয়সের 
(Mental Age 0r M. A. ) পরিকলপনাটি। সত্য বলতে কি বিনের মানমিক 
বয়সের অভিনব পরিকল্পনাঁটিই আধুনিককালের বুদ্ধির অভীক্ষার অপরিসীম 
সাফল্যের জন্ত দাঁয়ী। আমর! আগেই দেখেছি যে বিনের অভীক্ষায় বিভিন্ন 
বয়সের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি (বর্তমান সংস্করণে ছ’টি ) প্রশ্ন বা সমস্তা দেওয়া 
আছে। এখন যদি কোন বালক একটি বিশেষ বয়সের (ধরা যাক, সাত 
বৎসরের ) জন্তু নির্দিষ্ট সব কটি প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিতে পারে তবে বলা হবে 
যে এ বালকটির ওঁ বৎদরের অর্থাৎ সাত বৎসরের মানসিক বয়স আছে, তাঁর 
আসল বয়স যতই হোক্‌ না কেন সেই রকম কোন বালক আট বৎসরের জনা 
নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি পারলে বলা হবে যে তার মাননিক বয়স আট । তেমনই নয় 
বৎসরের সব প্রশ্নগুলি পারলে বলা হবে তাঁর মানসিক বয়স নয়, ইত্যাদি । 


(চ) এখন মাধারণভাবে আট বছরের ছেলের উচিত আট বছরের জন্ত 
নির্দিষ্ট প্রশনগুলির উত্তর দিতে পার! অর্থাৎ আট বছরের ছেলের উচিত আট 
বছরের মানপিক বয়স থাক।। এক কথায় সাধারণ একটি আট বছরের ছেলের 
মানসিক বয়স আট বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। এখন যদি আট বছরের ছেলে 
ন’ বছরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুণলির উত্তর দিতে পারে তবে বুঝতে হবে যে ভার 
মানদিক বয়ন সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে বেশী এবং আর যদি সে 
আট বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে না পারে তবে বুঝতে হবে যে 
তার মানলিক বয়ল আট বছরের ছেলের চেয়ে কম। 


কিন্তু কেবলমাত্র মানসিক ব্য়ল এবং সময়গত বয়স জানলেই কোন ব্যক্তির 
বুদ্ধির সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় না। কেনন! আট বছরের ছেলের পক্ষে 
বার বছরের মানলিক বয়স থাকাটা যতট| বুদ্ধির পরিচায়ক, এগার বছরের 
ছেলের পক্ষে এ একই মানসিক বয়স থাক! ততটা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। 
অতএব প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ জানার অন্ত বিনে মানসিক বয়মকে নময়গত 
বয়স (Chronological Age ০৮ 0. A.) দিয়ে ভাগ করে এ'ছুয়েব একটি 
অনুপাত (9০0০) বার করলেন। এই অনুপাভটিই ব্যক্তির সত্যকাঁয বুদ্ধিমত্তার 
হুটক। বিনের প্রবর্তিত এই মানসিক বয়স পরিমাপের পদ্ধতিটি থেকেই 


৯০ শিক্ষাশ্রারী মনোবিজ্ঞান 


বর্তমানে বুদ্ধ্যঙ্ধ (Intelligence Quotient বা I. ০. ) গণনা করার পদ্ধতির 
প্রচলন হয়েছে । বৃদ্ধাঙ্ক গণনা করার স্থত্রটি হল-_ 


_ মাঁলজিক বয়স % ১০০ ৰু ভি নু | 


সময়গভ বয়স 
উপরের স্ুত্রটি প্রয়োগ করে আমরা দেখতে পাই যে 
যে ছেলের সমরগত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়স ৭, 
তার বৃদ্ধযহ্ক- ঢ় = ৰ} 
অতএব, সে সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন । 
যে ছেলের সময়গন বয়স ৮ এবং মানসিক বয়সও ৯, 


এ 


ভার বুদ্ধযস্ক- ১৮ ৰু 
অতএল, সে সাধারণ আট বছরের ছেলের মতই বুদ্ধিসম্পন্ন। 
যে ছেলের সময়গত বয়ল ৮ এবং মানসিক বয়ন ৯, 


ভার বুদ্ধ্যঙ্ধ=-১*০ ৯৯ 


চব = ১১৩, 


অতএব সে সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন। 


এ থেকে সিদ্ধান্ত কর! যাচ্ছে যে, যে কোন বয়সেই ১০০ দধন্ক হল সেই 


বসের সাধারণ বা গড় (৪৮৪৪৪০) ব্যক্তির বুদ্ধির মানের সুচক। কারোও 
১**'র কম বুদ্ধাঙ্ধ হলে বুঝতে হবে যে সেই বয়সের গড় ব্যক্তির চেয়ে ভার, 
বুদ্ধি কম, আর ১০০’র বেশী বুদ্ধ্যফ্ধ হলে বুঝতে হবে যে মেই বয়সে 
চেয়ে তার বুদ্ধি বে্ী। 
ছে) বুদ্ধির অভীগ্ষার আর একটি বড় বৈশিষ্ট 
2 02 7 Hie oe জ্ঞানের প্রয়োজন 
এ ’ এট অজিত কোন বৈশিষ্ট্য 
নয়। অতএব এমন কোন প্রশ্ন কর] চলবে না যার সমাধানের জন্তু বিশেষভাবে 
অজিত জ্ঞানের দরকার হবে। যেমন, তাজমহলকে তৈরী করেছিলেন বা ক’ 
ডিগ্রীতে এক সমকোণ হয় ইত্যাদি প্রশ্ন দিয়ে বুদ্ধির পরিমাপ করা যাবে না। 
প্রশ্ন বা সমস্তাগুলি এমন প্রকৃতির হবে যেগুলির সমাধান করতে কেবলমাত্ৰ 
মনের সাধারণ শক্তির প্রয়োগই লাগবে, কোন অজিত জ্ঞানের সাহায্য 
দরকার হবে না। তবেই হবে সভ্যকার বুদ্ধির পরীক্ষা । যেমন, “একজন 
লোক বাড়ী ফিরে এসে দেখল যে চোরের! ভার বাড়ীতে চুকে সব চুরি করে 


র গড় ব্যক্তির 


] হল যে এর সমস্ত! বা. 


বুদ্ধির পরিমাপ ৯১ 


নিয়ে গিয়েছে, তখন তাঁর কি করা উচিত ?”_-এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে সামান্যই 
অগ্ৰিত জ্ঞানলাগে। আনলে যা লাগে তাকেই আমর! বুদ্ধি বলে থাকি। 
বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে যতদুর সম্ভব এই ধরনের অভিত জ্ঞান-নিরপেক্ষ প্রশ্ন 
দেবারই চেষ্টা করা হয়। 

কিন্ত তত্ত্বের দিক দিয়ে একথা ঠিক হলেও সম্পূর্ণভাবে অজিত জ্ঞানকে বাদ 
দিয়ে বুদ্ধির অভীক্ষা 'রচনা করা যায় না। কেননা, বুদ্ধি একটি অন্তনিহিত 
মানসিক শক্তি। তাকে প্রকাশ করতে হলে কোন বিশেষ একটি বাহক বা 
মাধ্যমের প্রয়োজন এবং ভাষা, দক্ষতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাহায্যে 
বুদ্ধিকে বাইরে প্রকাশিত করার জন্য অপরিহার্য । 

(জ) অতএব, পুরোপুরি অর্জিত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে কোন বুদ্ধির অভীক্ষ1 
তৈরী সম্ভব হয় না। আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে বিপরীতভার্থক এবং 
সমার্থক শব্দ বলা, বাক্যের অর্থ-নির্ণয়, সংখ্যাঘটিত প্রশ্ন প্রভৃতি নানা অজিত-- 
ভ্ঞান-নির্ভর সমস্ত! পাওয়া যায়। তবে এই সব বুদ্ধির অভীক্ষায় অভীক্ষা- 
নির্মেতাগণ ততটুকু অজিত জ্ঞানেরই ব্যবহার করেন যতটুকু তারা মনে করেন 
"যে অভীক্ষার্থীদের নকলের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান আছে । যেমন, ৮ বছরের 
ছেলেকে বলা হল, "সপ্তাহের দিনগুলির নাম বল’ । এখানে ধরে নেওয়া 
হচ্ছে যে সাধারণ সভ্যসমাজে যে কোন আট বছরের ছেলেই সপ্তাহের দিন 
কণ্টার নাম জানে । “বিনে-নাইমন ন্কেলে’ও এই ধরনের অজিতজ্ঞান-ভিত্তিক 
ৰহু সমস্ত! অন্তভুৰক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষা গুলিতে 
ভাষাধমা অজিত জ্ঞান্চের প্রাচুর্য এত যে অনেকে এগুলিকে বুদ্ধির অভীক্ষা ন! 
বলে বিগ্তামূলক দক্ষতার অভীক্ষ! (Scholastic Aptitude Test) নাম, 
দিয়ে থাকেন। তাদের মতে এই ধরনের ভাবাভিত্তিক ও অঞিত জ্ঞানমূলক 
অভীক্ষাগুলিতে পত্যকারের বুদ্ধির পরিমাপ হয় না। এগুলিতে এক ধরনের' 
বিদ্যামূলক দক্ষতার পরিমাপ কর! হয়ে থাকে মাত্র। 

(ঝ) বুদ্ধির অভীক্ষা সম্বন্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে। 
প্রকৃতপক্ষে আমরা সত্যকারের বুদ্ধিকে পরিমাপ করতে পারি না, আমর! 
পরিমাপ করি বুদ্ধির বাহ্যিক প্রকাশ বা অভিব্যন্তিটি। অতএব আমরা য। 
পরিমাপ করি এবং সত্যকারের বুদ্ধি এ দুইই অভিন্ন কিনা তাও নিশ্চয় করে 
বলা যায় না। তাছাড়া কারোও সম্পূর্ণ বুদ্ধিটাকে পরিমাপ কর] যায় কিনা 
তাও দিঃদনোহে বলা চলে না। বরং ব্যক্তির মোট বুদ্ধির একটি অংশকেই 


পরিমাপ করা যায় বলেই মনো বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। 


2২১, = শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 
বুদ্ধির অভীক্ষার দৃষ্ঠান্ত 


বুদ্ধিকে বর্ণনা করা হয়েছে একটি সাধারণধৰ্মা শত্তি্ূপে এবং এটিকে 
পরিমাপ করতে হলে নানা বিভিন্ন প্রকৃতির সমস্তা অভীক্ষাটতে অস্তভূক্তি 
করতে হয়। এই জন্তই বিনে স্কেলে এবং অন্তান্য আধুনিক প্রচলিভ বুদ্ধির 
'ভীক্ষার বহু বিভিন্ন রকমের সমস্তা দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের কয়েকটি 
সমস্তার বর্ণনা ও উদাহরণ নীচে দেওয়া হল । 
১ ৷ বস্তু, ছবি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির নাম বল! 


(Naming or Identifying) 
যেমন ঃ-_একট! ঘোড়ার ছৰি দেখিয়ে বলা হয়, ‘এটা কি বলত ১ 
২। স্মৃতিশক্তি (Vemory) 


যেমন £_-একটা বাক্য বা গল্প বলে অভীক্ষার্থীকে সেটিকে মন থেকে 
বলতে বল] হুয়। 


"৩। সংখ্যা গণনা! (Counting Digits ) 


যেমন £ ৬--৫--৯--৪-_ এই নংখ্যার সারিটি অভীক্ষার্থীকে, শুনি 
তাকে সেটি পুনরায় বলতে বলা হয়। 


৪ | ছুটি বস্তু বা ধারণার মধ্যে ভুলন। (Comparison) 
যেমন £--(ক) একটি ক্রিকেট বল ও কমলালেবুর মধ্যে কোথায় কোথায় 
মিল, আর কোথায় কোথায় পাৰ্থক্য ? 
(খ) দারিদ্র্য এবং দুর্দশার মধ্যে মিল এবং অমিল $ঝাথায় কোথায়? 
৫। সংবোধন (Comprehension) 
যেমন £_-(ক) আমরা তৃষ্ণাৰ্ত হলে কি করতে বাধ্য হই? 
(খ) হারিয়ে গেছে এমন একটি তিন বছরের ( 
তুমি কি করবে? 
৬। বস্তু গণন| (Counting Objects) 


কতক গুলি বস্তু অভীক্ষার্থীর সামনে দিয়ে তাকে সেগুলি গুণতে বলা হয় । 


৭। শব্দ-নস্তার পরীক্ষা__ সমার্থক, বিপরীতাৰ্থক ইত্যাদি 
(৬/০০৪১০৪1৪য--37070105, Antonyms etc. ) 
যেমন ঃ--(ক) কমলালেবু কাকে বলে? 
(খ) ‘রোগ’ কথাটির আর একটি প্রতিশব্দ বল। (মমার্থক শব্দ ) 


ছলেকে হঠাৎ পথে দেখলে 


বুদ্ধির পরিমাপ ৯৩ 
(গ) ‘সাহসী’ কথাটির ঠিক বিপরীত অর্থ বোঝায় এমন একটি শব্দ বল। 
(বিণরীভার্থক শব্দ ) 


(ৰ) “বৈধ, ‘অধ্যবসায়’, ‘সংযোগ’, ‘প্রতিহিংসা’ শব্মগুলির অর্থ বল। 
(অমূৰ্ত শব্দ ) = 


৮, | অসম্ভবভ| নির্ণয় (Absurdity ) 

যেমনঃ (ক) হাত দুটে| পিছন থেকে বাঁধা এবং পা ছুটে! বা 
অবস্থায় একটি যুবককে বন্ধ ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল। লোকে ভাবলে! ষুবকটি 
নিজেই নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিল-_-এই উক্তিটির মধ্যে এমন 


কি আছে যা বাস্তবে সম্ভব নয়। _ 
(খ) একটা অনংগতিপূর্ণ ছবি দেখিয়ে বলা হয়, ‘এর মধ্যে কোথায় 


কোথায় ভুল আছে বার কর।' 


+ 
৯। উপমান (Analogy) 
যেমন £--(ক) 'পাখা ওড়ে, মাঁছ--' (উঃ-_সীভার কাটে) 
(খ) স্থ দেয় উত্তাপ, ফুল-_" 
(গ) খণ হল দায়, আয় হল-- 
(ঘ) ১'র সঙ্গে ৬'র যা সম্পর্ক ন'র সঙ্গে কার সে সম্পৰ্ক ? 


১০ ৷ বিচারকরণ ( Reasoning ) 


যেমন £_(ক) একট| কাগজকে দু'বার ভাজ করার পর তার একটা 
কোণে একটা ছোটে। ফুটো কর! হল। তার পর প্রশ্ন করা হল, “কাগজটা 


. খুললে কটা ফুটো দেখা যাবে? 


(খ) প্রশ্ন করা হল, লোকে চশমা পরে কেন ?__স্থন্দর দেখাবে বলে, না” 
চোঁখ খারাপ বলে, না, ফ্যাসানের খাতিরে? 


শেণী-বিষ্যাস (Classification) 
ক) টেবিল, বই, চেয়ার, রি ৪টি বস্তুর মধ্যে 


১৯। 


যেমন £_( 


কোন্ট এই শ্রেণীর অন্তু কত নয়? 
(খ) বেড়ানো, ওডা, শ “তার কাটা, লেখাপড়া করা--এই ৪টি কাজের 


মধ্যে কোন্‌ কাজটি ভিন্ন শ্রেণীর? 


৯৪ 


শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


১২ | সংখ্য। সারি (Number Series) 
যেমন £__শূন্যগ্থান গুলিতে ঠিকমত সংখ্যা বসাও__ 


(ক) ১ ত ৫ ৭ ৯ ১১ — ছু 
(075 5:৮:১২, 58 SE ২১ -_= = 
গে) ৯ ১২ ১০ ১৩ ১১ ১৪ == =~ 
(ঘ) ১ ৪ 5 ১৬ ২৫ ৩৬ = — 


১৩। বিচ্ছিন্ন বাক্য (Dissected Sentence) 
যেমন ?_-নীচের কথা গুলিকে এমনভাবে সাজাও যাতে অর্থবোধক একটি 
বাক্য হয় £-_ 
(ক) খুব যাল্র। উদ্দেশ্তে করলাম গ্রামের ভোরে সুরু | 
(খ) মাহনী কাজ লোকে সৎ করে। 


১৪। জমন্যা সমাধান (Problem Solving) 
যেমন 2_-একটি ছেলেকে মা নদীতে পাঠালেন ঠিক এক দের জল আনতে । 
"তাঁকে দিলেন ১টি ৩ নেরি পাত্র আর একটি ৮ সেরি পাত্র । এখন ছেলেটি 
কি করে ঠিক ১ সের জল আনবে দেখিয়ে দাও। মনে রেখো ১ সেরের কম 
বা ৰেশী জল আনা চলবে না। ৰ ৮ 
৯৫। প্রবাদ-বিশ্লেষণ (1০5০1) : 
যেমন ঃ--নীচের প্রবাদ গুলির কি অর্থ বল-_ 
(ক) অনেক মন্যাপীতে গাঁজন নষ্ট হয়। 
(খ) ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। 
(গ) উলুবনে মুক্ত ছড়িয়ে লাভ নেই। 
(ঘ) দুষ্ট গরুর চেয়ে শূণ্য গোয়াল ভাল। 
১৬। প্রয়োগমুলক সমন্য। (Practical Problem) 
যেমন £-_(ক) ফর্ম বোর্ড একটি কাঠের বোর্ডে বৃত্ত, চতুফোণ, ত্রিভুজ 
প্রভৃতির আকারে গর্ভ কাট। থাকে এবং এ সব আকারের কতকগুলি কাঠের 
টুকরো দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীকে এ গৰ্ভগুলিতে ঠিক মাপ মত কাঠের 
টুকরোগুলি বনাতে হয়। 
(খ) নানা রঙের ও আকুতির পুতি দিয়ে প্রদত্ত কোন নক্সা অনুযায়ী মালা 
গাথতে হয়। 
(গ) একটি আয়তক্ষেত্ৰ বা. রথমের ছবিকে দু’টুকরে| বা তিন, 


খ 


বুদ্ধির পরিমাপ ৯৫ 


টুকরো৷ করে অভীক্ষার্থীকে টুকরোগুলিকে জুড়ে পূর্বের নকঝ্সামত সাজাতে 


দেওয়া হয় 

(ঘ) গোলকধ ধায় (11889) ঠিক পথ বার করার সমষ্তা বুদ্ধির অভীক্ষায় 
প্রায়ই দেওয়া হয়। 

(ঙ) এ ছাড়া আকা, রেখা টানা প্রভৃতির সমস্তাও দেওয়া হয়ে থাকে। 


অজিত জ্ঞান বা বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা 


(Achievement or Scholastic Test) 


বিপ্যাবত্তার অভীগ্ষা হল এক ধরনের অজিতজ্ঞানের অভীক্ষ।। স্কুলে বা 
কলেজে কোন ছাত্র একটি বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ বিষয়ে কতটুকু শিখল 
সেটা পরীক্ষা করার জন্যই বিদ্যাবত্তার অভীক্ষার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে । 
যেমন, ইংয়াজী বা ভূগোল বা ইতিহাসের উপর বিছ্যাবন্তার অভীক্ষা দেওয়া 
যেতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির অভীক্ষা হল মনের সহজাত সাধারণ শক্তির মান 
নির্ণয়ের অভীক্ষা। বুদ্ধির পরিমাপে অজিতজ্ঞানের সঙ্গে অভীক্ষার্থীর 
সাফল্যের কোন সম্পৰ্ক থাকে না, বরং যতট! অজিত জ্ঞানকে বাদ দেওয়। যায় 
ততই বুদ্ধির অভীক্ষায় নির্ভরযোগ্যত! বাড়ে। 


_ বিভিন্ন মানুষের জ্ঞান নানা কারণে কম বেশী থাকে এবং উপযুক্ত প্রচেষ্টার 
দ্বারা সেই জ্ঞানের পরিমাণ বাড়ানো চলতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি একটি সহজাত 
শক্তি এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে কারো ও প্রকুতিদত বুদ্ধির ভাণারের ইচ্ছা 
করলেই বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো যায় না। অতএব অজিত জ্ঞানের অভীক্ষা 
(Achievement e5৪6) আর বুদ্ধির অভীক্ষা প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
তবে বুদ্ধির কোন অভীক্ষা অজিত জ্ঞানকে একেবারে বাদ দিয়ে তৈরী কর! 
খুবই শক্ত ৷ কেননা বুদ্ধি একটি অমূর্ত শক্তিবিশেষ এবং তার বাহিক 
অভিব্যক্তির জন্য কোন বাহক বা মাধ্যম অপরিহার্য । অজিতজ্ঞানই এই বাহক 
ব্‌ মাধ্যমরপে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে একটু উচ্চন্তরের অভীক্ষা 
তৈরী করতে হলে ভাতে জটিল লমন্তা অন্তভূক্ত করতেই হবে। আর জটিল 


সমস্ত৷ মানেই অজিত জ্ঞানের প্রয়োগ ৷ 


লজে যে সব পরীক্ষা এতদিন গভান্ুগতিক পদ্ধতিতে 


প্রকৃতপক্ষে স্কুলে ক 
পির সবই বিদ্ধাবত্তা বা অধিতজ্ঞানের অভীক্ষা। কিন্ত 


অনুষ্ঠিত হয়ে আনছে নে গু 


৯৩ বুদ্ধির পরিমাপ 


আধুনিক বিষয়মুখী নতুন অভীক্ষাগুলিকেই সাধারণত এই নামে অভিহিভ 
করা হয়ে থাকে । প্রাচীন ক্ৰাট্পূৰ্ণ পরীক্ষাগুলিকে বাতিল করে সেগুলির 
দ্থানে আজকাল এই নতুন বিগ্তাবত্তার অভীক্ষার প্রয়োগ হচ্ছে । এগুলি বর্তমানে 
শিক্ষাশ্ৰয়ী অভীক্ষ! (Educational Test) নামেও পরিচিত ।৯ 


বিনে স্কেলের সংস্করণ (Revisions of Binet Scale) 


বিনে তীর বুদ্ধির অভীক্ষা প্রথম তৈরী করেন ১৯০০ সালে। ভার 
জীবিতকালেই তিনি ১৯০৫, ১৯০৯ এবং ১৯১১ সালে অভীক্ষাটির পর পর 
তিনবার সংস্কার,করেন | বিনে মারা যান ১৯১১ সালে। কিন্তু তার মৃত্যুর 
পর অভীক্ষাটি দেখতে দেখতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অধিকাংশ 
দেশের মনোবিজ্ঞানীরাই এটিকে বুদ্ধির পরিমাপের সন্তোষজনক যন্ত্র বা মাধ্যম 
বলে গ্রহণ করেন। বিনের মূল অভীক্ষাটি ছিল ফরালী ভাষায়। ক্রমশ নানা 
বিভিন্ন ভাবায় এটর অনুবাদ হতে থাকে। এর পরবর্তী সংস্করণগুলিতে 
অভীক্ষাটির মূল রূপের যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবধৰ্ন করা হয়েছে। 

ইংরাজী ভাষায় বিনে স্কেলের বভগুলি সংস্করণ হয়েছে তার মধ্যে 
আমেরিকার ষ্টানফোড“ বিশ্ববিদ্যালয়ের (Stanford University) অধ্যাপক 
টারম্যানের (0:92720)) প্রণীত সংস্করণটিই বিখ্যাত । টারষ্যান বিনে স্কেলের 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯১৬ সালে। ১৯৩৭ সালে অধ্যাপক মেরিলের 
(1521) সহায়তায় এর আর একটি পরিবধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন । এই 
সংস্করণটি বর্তমানে ই্টানফোড বিনে স্কেল (Stanford Binet 9819) নামে 
পরিচিত। বর্তমানে এই স্বেলটিই অধিকাংশ ইংরাজী ভাষাত 
অভীক্ষারূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । টারম্যান মেরিলের সংস্করণ ছাড়াও গডৰড 


(Goddard), বাট (Burt) প্রভৃতি বহু মনোবিজ্ঞানীর প্রণীত বিনের 
স্কেলের সংস্করণ প্রচলিত আছে । 


যী দেশে বুদ্ধির 


গানফো্ড“বিনে ছেল (Stanford-Binet Scale) 
বিনের ১৯১১ দালের প্রকাশিত বুদ্ধির অভীক্ষাটিকে ভিত্তি করেই এই নতুন 
অভীক্ষাটি গঠিত হয়েছে। মূল বিনে-মাইমন ফ্বেলটি সুরু হয়েছিল সৰ্বনিয় 
ও বৎসর বয়স থেকে এবং সৰ্বোচ্চ ১৫ বৎসর বয়সে শেষ হয়েছিল। টারয্যান 
মেরিলের এই নতুন সংস্করণ সুরু হয়েছে সর্বনিষ্ন ২ বৎমর বয়স থেকে এবং শেষ 
১। পৃঃ ৩-পৃঃ ৫ (তৃতীয় খণ্ড) 


ষ্ট্যানফোৰ্ড-বিনে স্কেল ৯৭ 


হয়েছে সর্বোচ্চ ধাপ উন্নত বয়ক্ক (৩) বা Superior Adult (111) তে। বিনের 
মূল স্কেলে প্রশ্ন বা সমস্তার সংখ্যা ছিল ৫৪টি, টারম্যানের প্রথম ষ্ট্যানফোৰ্ড 
সংস্করণের এই সংখ্যা হয় ৯০টি এবং সব শেষ সংস্করণে প্রশ্নসংখ্যা বেড়ে হয় 
১২৯টি | 

এই প্রশ্নগুলির বিভাগ হল নিম্নরপ ৷ 

RASTA ৩২১,785 BNL AEG "ভিত দ্য বটা চত 

১১, ১২, ১৩, ১৪--এর গ্রভ্যেকটর বয়সের জন্য 

৬টি করে প্রশ্ন-- = ১৬ *৬ তে ৯৬টি প্রশ্ন 


সাধারণ বয়স্ক (Average Adult) স্তরের জন্য ১ চটি প্রশ্ন 

উন্নত বয়স্ক (১), উন্নত বয়স্ক (২) এবং উন্নত বয়স্ক (৩) 

-_এর প্রত্যেকটি বয়সের জন্তু ৬টি করে প্রশ্ন--= ৩১৬ ... ১৮টি প্রশ্ন 

প্রথম সাতটি বয়সের জন্য ১টি করে বিকল্প প্রশ্ন ত ৭টি প্রশ্ন 
মোট £ ১২৯) প্রশ্ন 


বুদ্ধ্যন্ধের পরিগণন। (Calculation of I, 3.) 
_ বিনে-স্কেলের প্রয়োগের নিয়ম হল এই । অভীক্ষার্থীর সময়গত বয়সের ২ 
বৎমর নীচে থেকে অভীক্ষাটির প্রয়োগ সুরু করতে হয় এবং দেখতে হয় যে 
স্কেলের সর্বোচ্চ কোন্‌ বয়স পর্যন্ত অভীক্ষার্থী সব কটি প্রশ্নের নিভূর্ উত্তর 
দিতে পারে। সেই বয়সটিকে অভীক্ষার্ধীর মৌলিক মানসিক বয়স (2521 
Mental Age) বলে ধরা হবে। তারপর এই মৌলিক বয়সের উপরের কয়েক 
বৎসরের প্রশ্নগুলি অভীক্ষাথাকে পর পর দিয়ে দেখতে হবে যে কোন্‌ বয়সের 
কটি প্রশ্নের সে নিভূর্ল উত্তর দিতে পারে। যতক্ষণ না অভীক্ষার্থী এমন একটি 
স্তরে এসে পৌছচ্ছে যখন সে আর একটি প্রশ্নেরও নিভূ্ল উত্তর দিতে পারছে 
না ভতক্ষণ পৰ্যন্ত অভীক্ষাটির প্রয়োগ চালিয়ে যেতে হবে। গ্রত্যেকটি প্রশ্নের 
ঠিক উত্তর দিতে পারলে, অভীক্ষার্থীর কিছু কিছু মানসিক বয়স পাওনা হয়। 
এই অজিত মানশিক বয়সের গণনা কর] হয় ‘মাসের’ হিসাবে । বিভিন্ন বয়সের 
প্রশ্নের নির্ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্য মানসিক বয়স সমান হয় না। স্কেলের প্রথম 
৭ ৰৎসর অর্থাৎ ২ বৎসর থেকে ৫ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রশ্নের নিভুল 
সমাধানের জন্তু অভীক্ষার্থীর মানসিক বয়স প্রাপ্য হবে ১ bl হিসাবে অর্থাৎ 
একটি প্রশ্ন নিভূর্ণে হলে প্রাপ্য হৰে ১ মাস, ২ট প্রশ্ন নিভূলি হলে প্রাপ্য হবে ২ 


মাস ইত্যাদি৷ তেমনই ৬ বৎসর থেকে সাধারণ বয়স্ক বৎসরের (44) মধ্যে প্রত্যেক 


১.৭ 


৯৮ শিক্ষাত য়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রশ্নের নিভূর্ল সমাধানের জন্য অভীক্ষার্থীর পাওনা হবে ২ মাস করে মানমিক 
বয়ন এবং উন্নত বয়স্ক (১) বয়সের প্রত্যেক প্রশ্নের নিভূর্ল সমাধানের জন্য ৪ 
মাল করে, উন্নত বয়স্ক (২) বয়সের প্রত্যেক প্রশ্নের নিভূর্ল সমাধানের জন্য ৫ 
মাস করে এবং উন্নত বয়স্ক (৩) বরসের প্রত্যেকটি প্রশ্নের নিভূর্ল সমাধানের 
জন্য ৬ মাস করে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিফ্ষার হবে। 

মনে করা যাক একটি ছেলের সময়গত বয়ন ৪ বঃ ৮ মাঃ । সে ৪ বৎসর বয়স 
পৰ্যন্ত সব প্রশ্ন পারল। তারপর সে পারল ৪২ বৎসরের, ৪টি প্রশ্ন, ৫ 
বৎসরের ৩টি, ৬ বৎসরের ২টি এবং ৭ বৎসরের ১টি প্রশ্ন । তার মৌলিক মানসিক 
বয়স হল ৪ বৎসর এবং পরবর্তী ৰৎসরগুলির জন্তু তার আর্ত মানসিক বয়স 
হুল (৪ ৯.১)4-(৩১৯১)+-(২ ২)+-(১১২)-১৩ মান । অতএব ভার মোট 
মানসিক বয়ন হল ৪ বৎদর+১৩ মাস-্€ বৎসর ১ মাস। এখন যঢ়ি এই 
ছেলেটির সময়গত বয়স হয় ৪ বৎসর ৮ মাল, তবে তার I. ৫১. বা বুদ্যঙ্ক হবে 


Cetin) x ote ২ 
(৪ বঃ৮ মাঃ) 


মনে করা যাক আর একজন অভীক্ষার্থার ( সময়গত বয়স £ ১৩ বঃ ১ মাঃ) 

১৩ বৎসর পর্যন্ত সে সমস্ত প্রশ্ন পারুল ৷ ভারপরে সে পারল ১৪ বৎসরের ৫টি 
প্রশ্ন, সাধারণ বয়স্ক বয়সের ৪টি প্রশ্ন, উন্নত বয়স্ক (১) বয়সের ৩টি প্রশ্ন, উন্নত 
বয়স্ক (২) বয়সের ২টি প্রশ্ন এবং উন্নত বয়স্ক (৩) বয়সের ১টি প্রশ্ন। এই 
অভীক্ষার্থীটির মৌলিক মানমিক্যবয়স হল ১৩ বতমর এবং পরবৰ্তা বৎসরগুলির 
জন্য ভার অজিত মানপিক বয়স হল-_(৫%২)4(৪%২)4+ (৩% ৪)% (২২ ৫) 
+(১%৬) মাস-১০+৮+১২+১০+৬ মাস-৪৬ মাল। অতএব তার 
মোট মানসিক বয়স হবে ১৩ বৎসর +৪৬ মাল বা ১৬ বৎসর ১০ মান। এখন 
যদি এটি অভীক্ষার্থীর সমগ্লগত বরস হয় ১৩ বৎসর ১ মাস তবে তার 1. 0. বা 
বুদ্ধ্যন্ধ হৰে-- 

( ১৬ ৰঃ ১০ মাঃ ) X ১০০ 

টা ইলা: = ১২৯ 


বয়ন্বব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কের পরিগণন| 


বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধঙ্ক পরিগণন! করার নিয়ম একটু বিভিন্ন । দেখা গেছে যে 
১৫ বৎসরের পর বুদ্ধির আর বিশেষ উন্নতি হয় না। মেজন্ত মনোবিজ্ঞানীরা 
মোটামুটিভাবে ১৫ বৎপরেই বুদ্ধির বিকাশের সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। 
অতএব কোন বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধির মান গণনা করার সময় ১৫ বত্মরকে সৰ্বোচ্চ 


বুদ্ধির অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ ক 


বয়স হিসাবে ধরা হয়, সভ্যকার বয়ন ভার যতই হোক্‌ না কেন। যেমন, 
বদি কোন অভীক্ষার্থীর সময়গত বয়স হয় ২৪ বৎসর ২ মান এবং ভার মানসিক 
বয়স হিমাৰ করে দাড়ায় ১৭ বৎসর ২ মান ভাহলে তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে--- 


( ১৭ বঃ ২ মাঃ)১৫১০০ 
(১৭ বঃ ২ মাঃ )১<১০০ 
১৫ ৰঃ 


্যানফোর্ড স্কেলে সর্বোচ্চ মানসিক বয়স হতে পারে ২২ বৎসর ১০ মাস 
এবং সে হিসাবে সৰ্বোচ্চ বৃদ্ধযন্ক হতে পারে ১৭১। 

্যানফোর্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর থেকে বুদ্ধির অভীক্ষা 
নিয়ে নানা দেশে ব্যাপক গবেষণা সুরু হয়। ফলে বহু নতুন ও অভিনব বুদ্ধির 
অভীক্ষা সৃষ্ট হয়। এগুলির অধিকাংশই অবশ্য বিনের বুদ্ধির অভীক্ষার 
মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত । 


বুদ্ধির অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ 

আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে বিভিন্ন দিক দিয়ে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। 
প্রথমত, সমতা বা প্রশ্নের প্রকৃতির দিক দিয়ে বুদ্ধির অভীক্ষাগুণিকে ভাষামূলক 
(V০rbal) এবং ভাষাবিহীন (টব ০০-০:১০]), এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। 
দ্বিতীয়ত, সংগঠনের দিক দিয়ে সেগুলিকে আবার ব্যক্তিগত (Individual) ও 
যৌথ (9০01) এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধির অভীক্ষ। মোট 
চার রকমের হতে পারে--ভাষামূলক ব্যক্তিগত, ভাষাবিহীন ব্যক্তিগত, ভাষ৷- 
মূলক যৌথ ও ভাষাৰিহীন যৌথ । 


ভাষামূলক অভীক্ষ| ও ভাষাবিহীন অভাক্ষা 
(Verbal Test & Non-verbal Test) 
ভাষামূলক অভীক্ষাগুলির উপাদান প্রধানত শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ Se 
অভীক্ষার্থাকে লিখিত এবং কথিত ভাষার লাহায্যেই প্রদত্ত সমস্তাগুলি সমাধান 
করতে হয়। সমস্যার মধ্যেও প্রচুর ভাষার ব্যবহার থাকে । শব্দ বা বাক্যের 
অর্থ বলা, সমার্থক বা বিপরীভার্থক শব্দ ব্যবহার করা, লিখিত বাক্য পড়া ও 
তার অর্থ বোঝা ইত্যাদি নানাভাবে ভাষার ব্যবহার এই সব অভীক্ষার অঙীতূত 
থাকে। বিনে-সাইমন স্বেলটি একটি ভাষামূলক ব্যক্তিগত অভীক্ষা। তে 
আর আলফা (Ary 41019) একটি ভাষামূলক যৌথ অভীক্ষা। 
ভাষাবিহীন বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে কথিত বা লিখিত ভাষার ব্যবহারকে 


=১১৪ 


| 


১০০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বতট| নম্ভব ( একেবারে সম্ভব নয় ) বৰ্জন করা হয়। এমন অনেক অভীক্ষার্থী 
আছে যারা ভাব! ব্যবহারে তেমন পটু নয় বা কোন কারণে তাদের ভাষা 
শিক্ষার মধ্যে ছুর্বলভা থেকে গেছে ৷ অভএব তাদের বুদ্ধির পরিমাপ কর] ভাষা- 
মূলক অভীক্ষাগুলির নাধ্যমে বথাযথ ভাবে হতে পারে না, বিশেষ করে নিরক্ষর 
ও শিশুদের ক্ষেত্রে ভাষামূলক অভীক্ষার ব্যবহার চলতেই পারে না। তাদের 
জন্যই ভাষাবিহীন অভীক্ষার উদ্ভাবন কর! হয়েছে ৷ এই শ্রেণীভুক্ত অভীক্ষা গুলি 
আবার নানা রকমের হতে পারে। আমি বিট| (Army Bet) একটি ভাষা- 
বিহীন যৌথ অভীক্ষা ৷ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় ইংরাজী ভাষায় 
অনভিজ্ঞ বিদেশী সৈন্যদের বুদ্ধির পরিমাপ করার জন্তু এই অভীক্ষাটি গঠিত হয়। 


সম্পাদনী অভীক্ষা। (Performance Test) 


ভাষাবিহীন অভীক্ষার প্রথম পর্যায়ে পড়ে সম্পাদনী অভীক্ষা (Perfor 
1৭206 Test) এগুলিতে নানা আকার ও রঙের কাঠের বা গ্লাঠিকের টুকরোর 
সাহায্যে প্রদত্ত কোন বিশেষ নক্সার অন্থকরণে একটি নক্সা তৈরী করতে হয় বা 
কোন প্রদত্ত সমস্তার সমাধান করতে হয়। প্রধানত দৈহিক অঙ্গ গ্রত্যঙ্গের 
সঞ্চালনের সাহায্যেই এই অভীক্ষাগুলির সমাধান করতে হয় বলে এগুলির নাম 
দেওয়া হয়েছে সম্পাদনী অভীক্ষা। সম্পাদনী অভীক্ষার সমস্তাটির সমাধানে বা 
প্রদত্ত নঝ্সাটির গঠনে সাফল্য এবং দ্রুততার মধ্যে দিয়ে অভীক্ষার্থীর বুদ্ধির 
পরিমাপ করা যায় বলে বিখাস করা হয়। এ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রচলিত সম্পাদনী অভীক্ষার মধ্যে 
আলেকজাগারের পাস এযালং (Alexander's Pass. Along), কোহংর ব্লক 
ডিজাইন (Koh’s Block Design), ডিয়ারবনের ফর্মবোর্ড (Dearborn’s 
Form Board), পোটিয়াস গোলকধাধা (Porteus Maze), ছিলির ধাধা 
(Healey Puzzle) প্রভৃতির নাম করা যায়। কোন কোন বুদ্ধির অভীন্ষায় 
ভাষামূপক এবং ভাষাবঞ্সিত ছু'রকম সমস্তাই দেওয়া হয়ে থাকে। ওয়েকস.লাঁর 
বেলেভিউ ইন্টেলিজেন্স স্কেল (Wechsler Bellevue Intelligence Seale 
ৰা 15) এই ধরনের একটি ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষ ৷ 


আর একটি প্রনিদ্ধ ভাষাবিহীন ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষা হল গুডএনাফের 
(9০০৫7058)) মাহ্য-্ত্রাকার অভাক্ষা (Man-drawing Test)। এতে 
অভীক্ষার্থীকে নিজের মন থেকে একটি মানুষের ছবি অকতে বলা হয়। 


ব্যক্তিগত অভীক্ষা ও যৌথ অভীক্ষা ১০১ 


শিল্পনৈপুণ্যের দিক দিয়ে ছবিটির উৎকর্ষের কোনরূপ বিচার করা হয় না। 
প্রধানত দেখা হয় যে মানুষের দেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গপ্রত্যক্লওুলির মধ্যে 
কতগুলি অভীষ্ষার্থী ছবিতে ঠিকমত আঁকতে পারল এবং কতগুলি পারল না ৷ 
তাছাড়া বিশেষ করে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গগ্রভ্যঙ্গের আকৃতি ও অবস্থিভির 
দিক দিয়ে পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে অভীক্ষার্থীর ধারণা কতটা নিভূ্ল ও 
রান্তবধর্মী তা থেকেই অভীক্ষার্থীর বুদ্ধির একটি পরিমাপ পাওয়া যায় বলে 
বিশ্বাম করা হয়। ৪ থেকে ১০ বৎসরের শিশুদের বুদ্ধির অভীক্ষা রূপে এই 
অভীক্ষাটি আজকাল বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 


গোলকধাঁধায় পথ বার করাও একটি অতি প্রচলিত সম্পাদনী অভাক্ষ| ৷ 
এগুলি নানা রকমের হয়ে থাঁকে। কখনও কাগজে ছাপা গোলকধাথায় 
পেন্সিল দিয়ে সংক্ষিপ্ততম পথটি বার করতে বল! হয়, আবার কখনও কাঠের 
ছোট ছোট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা গোলকরাধায় আঙ্গুল বা ষ্টাইলান (36189) 
দিয়ে বেগোবার পথটি আবিষ্কার করার সমস্তা দেওয়া হয়। যে অভীক্ষার্থী 
খত কম ভুল করে এবং যত অল্প সময়ে সমস্তাটির সমাধান করতে পারে তাঁর 
তত বেশী বুদ্ধি আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। 


সম্পাদনী অভীক্ষা ছাড়াও কাগজে কলমে উত্তর কর] যায় এমন অনেক 
ভাষাবিহীন অভীক্ষা আছে। আমি বিটা! অভীক্ষাট এই ধরনের একটি 
ভাষাবিহীন যৌথ অভীক্ষা । ছবি, নক্‌স| ইত্যাদি আকার মধ্যে দিয়ে এই 
অভীক্ষার্টির সমাধান করতে হয়। 


ব্যক্তিগত অভীক্ষা ও যৌথ অভীক্ষা 


(Individual Test & Group Test) 


বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে তাদের সংগঠন ও প্রয়োগ পদ্ধতির দিক দিয়ে 
ব্যক্তিগত অভীক্ষা এবং যৌথ অভীক্ষায় ভাগ করা হয়েছে। 

ব্যক্তিগত অভীক্ষা হল সেই সব অভীক্ষা যেগুলি এক সময়ে এক জনের 
বেশী অভীক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করা যায় না। এই অভীক্ষাগুলিতে অভীক্ষক 
একজন মাত্র অভীক্ষার্থীর সামনে সমস্তাগুলিকে একটির পর একটি উপস্থাপিত 
করেন এবং সেগুলি সম্বন্ধে অভীক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করে যান। 
বিদে-সাইগন স্বেলটি এই ধরনের একটি ব্যক্তিগত অভীগ্ষা। 

যৌথ অভীক্ষাতে কিন্তু তা করতে হয় না। অভীক্ষক একসজে বহু 


১০২ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


অভীক্ষার্থীর, উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করতে পারেন। সাধারণত ছাপা" 
ছোট বইয়ের আকারে অভীক্ষাটি তৈরী করা হয়ে থাকে । তাতে সমস্াগুলি 
ছোট ছোট এবং সহজবোধ্য প্রশ্নের আকারে দেওয়া থাকে এবং কেমন করে 
সেগুলির সমাধান করতে হবে তাও উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া থাকে । 
অভীক্ষার্থী সেই নিৰ্দেশনত লমস্তাগুলির উত্তর বইটিতে লিখে দেয় । উত্তর 
দেওয়ার. কাজটিকেও আজকাল খুব সরল ও সহজ করে ভোলা হয়েছে। 
নাথারণত টিক দেওয়া বা নীচে দাগ দেওয়া বা ত্রশ চিহ্ন দেওয়া! প্রভৃতি 
অতি সহজ কাজের দ্বারা অভীক্ষার্থী প্রশ্নগুণির উত্তর দিতে পারে ৷ 
বলা বাহুল্য ব্যক্তিগত অভীক্ষার চেয়ে যৌথ অভীক্ষার কতকগুলি বিশেষ 
সুবিধা আছে। প্রথমত, এর প্রয়োগে অনেক সময ও পরিশ্রম বীচে। একটি 
ব্যক্তিগত অভীক্ষা প্রয়োগ করতে কম করে ছুই থেকে তিন ঘণ্টা সম লাগে। 
ফলে ব্যক্তিগত অভীক্ষার সাহায্যে একটি ক্লাশের ৫০টি ছেলের বুদ্ধির পরিমাপ 
করতে বহুদিন লেগে যায়। কিন্তু যৌথ অগ্টীক্ষার সাহায্যে এক দিনেই কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে তাদের সকলের বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, 
ব্যক্তিগত অভাক্ষাটির প্রয়োগের সময় যথেষ্ট শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষক ন! হলে 
অভীক্ষাটিই ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্ত যৌথ অভীক্ষায় নির্দেশ 
দান সহজ ও সুনির্দিষ্ট । ফলে এগুলির প্রয়োগের জন্য অভিজ্ঞ বা বিশেষরূপে 
শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষকের প্রয়োজন হয় না। অভীক্কা প্রয়োগের কৌশল ও 
পদ্ধতি সম্বন্ধে ভাল করে অনুশীলন করে নিলে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যৌথ 
অভীক্ষা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। 
কিন্তু আবার নির্ভরশীপতার দিক দিয়ে ব্যক্তিগত অভীক্ষার মূল্য অনেক 
বেশী। কেননা অভীক্ষাটির প্রয়োগের সমর অভীক্ষার্থী ভার পরিবেশের সঙ্গে 
কতটা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল সেটির উপর অভীক্ষার সাফল্য অনেক 
খানি নির্ভর করে। যৌথ অভীক্ষার অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার 
কোন মূল্য দেওয়া হয় না। কিন্তু ব্যক্তিগত অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীর সঙ্গে 
অভীক্ষকের প্রত্যক্ষ সমন্ধ থাকে বলে তিনি ভার মানসিক ও এক্ষোভমূলক 
গ্রতিক্রিয়াগুলির সুবিচার করতে পারেন। 
কিন্তু আজকের দ্ৰুত গতিশীল জগতে সময়-সংক্ষেপের দাম অনেক ৷ ফলে, 
গত কয়েক বছরের মধ্যে যৌথ অভীক্ষার অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। বৰ্তমানে 
নতুন অভীক্ষার অধিকাংশই বৌধ অভীক্ষা। যৌথ অভীক্ষার এথন ব্যাপক 


প্রচলন করেন আমেরিকার সামরিক বিভাগ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। তারা স্থির 


বুদ্ধির অভীক্ষার উপযোগিতা ১০৩ 


করেন যে স)মরিক কাজে যাদের নেওয়া হবে ভাদের বুদ্ধি পরীক্ষা করে নেওয়া 
হবে। কিন্তু হাজার হাঁজার সৈনিক ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত অভীক্ষার 
মাধ্যমে বুদ্ধির পরীক্ষা, করা সম্ভব নয়। সেজন্য আমেরিকার কয়েকজন বিশিষ্ট 
মনোবিভ্ঞানীর তত্বাবধানে ছুটি যৌথ বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করা হুয়। প্রথমটির 
নাম আমি আলফ| অভীক্ষা (Army 41009101956) 1 এট ভাষামূলক এবং 
এর সমস্তাগুলির সমাধান ভাষার পঠন ও লিখনের মধ্যে দিয়ে করতে হয়। 
ত্বিভীরটির নাম আমি বিট! অভীক্ষা (Army Beta Tost) | ইতিপূর্বে ওটিস 
(089) নামে একজন মনোবিজ্ঞানী একটি ভাষাবজিত অভীক্ষা গঠন করেন। 
তারই আবিষ্কৃত অভীক্ষার উপর নির্ভর করে এই নতুন অভীগ্ষাটি গঠন করা 
হয়। এই অভীক্ষাটি ভাষাবজিত এবং এর অন্তর্গত সমস্তাগুলির সমাধানে 
ভাষার ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা, গোলকধাধায় 
পথ বার করা প্রভৃতি ভাষা-নিরপেক্ষ সমস্তার দ্বারা এই অভীক্ষাটি গঠিত । 
সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশার্থা অশিক্ষিত এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যই 
এই অভীক্ষাটি প্রস্তুত কর! হয়েছিল । 

দ্বিভীয় মহাযুদ্ধের স্ুত্ৰপাতে ‘আমি আলফা” অভীক্ষাটর আবার নতুন করে 
সংস্কার করা হয়। এই নতুন সংস্করণট আমি জেনারেল ক্লাসিফিকেসন অভীক্ষ। 
(Army General Classification Test বা A.G.C.5.) নামে পরিচিত । 
বুদ্ধির অভীক্ষার উপযোগিত (Uses of Intelligence Test) 

বর্তমান শতকে নানা কারণে বুদ্ধির অভীক্ষার দ্রুত ও ব্যাপক উন্নতি 
ঘটেছে। বুদ্ধির অভীক্ষা কোন্‌ কোন্‌ দিক দিয়ে আমাদের কাজে লাগে নীচে 
তার কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হল । 

(ক) বুদ্ধির অভীক্ষা. ব্যক্তির বৃদ্ধির মান নির্ণয়ে সাহায্য করে। অর্থাৎ 
বুদ্ধির সাধারণ: মানের চেয়ে বদি কারও বুদ্ধি কম বা বেশী থাকে তা আমর! 
এই বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমেই নির্ভরযোগ্যভাবে জানতে পারি । 

(খ) বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমেই আমরা জানতে গেরেছি যে সব মানুষের 
মাননিক ক্ষমতা সমান নয়। স্কুলের লেখাপড়ার সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ৷ 
বুদ্ধিমান ছেলে দ্রুত শেখে, বুদ্ধিহীনের শেখার গতি সন্থর। অতএব স্কুলে একটি 
ক্লাশে যদি বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিসম্পনন শিক্ষার্থীদের এক সঙ্গে রেখে তাদের একই” 
ভাবে পড়ানো যায়, তাহলে ভাতে মাঝারি বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলের! মোটামুটি উপকৃত 
হলেও, অন্প-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অধিক-নৃদ্ধিসম্পন্ন এইছু'দলেরই বিশেষ কোন উপকার 


১০৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


হয় না। এই ব্যক্তিগত বৈষয্যের (07501521591 Difference) নীঘিটি আজ- 
কাল সর্বত্রই মেনে নেওরা হয়েছে এবং সমস্ত প্রগতিশীল বিগ্তাপয়েই এই নীতি 
অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার সংশোধন করার চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন বুদ্ধিনম্পন্ন 
শিক্ষার্থীদের এক ক্লাশে না রেখে সাধারণত-_-ভাল, মাঝারি এবং মনা এই 
তিনটি শ্ৰেণীতে ভাগ করা হয়, এবং এই ভিন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর বিভিন্ন 
প্ররোজনীরতা অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা দে ওয়াও হয়ে থাকে । 
বুদ্ধির যান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের এই শ্ৰেণীবিন্তান (Classification) কর] 
সম্ভব হয় বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগের দ্বার! । 

(গ) বুদ্ধির অভীক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ গণনা করতে সাহায্য করে। স্কুল 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সকল স্তরের লেখাপড়ার, বিশেষ করে সাহিত্যধৰ্মী 

- পাঠনস্তরে, সাফল্য লাভের সঙ্গে বুদ্ধির বেশ নিকট সম্বন্ধ আছে। আধুনিক 
পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে দেখ! গেছে যে ক্লাশের পরীক্ষায় সাফল্য এবং 
বুদ্ধির অভীক্ষার কৃতিত্বের মধ্যে সহপরিবর্তনের (00:8918610) মান বেশ উচু 
(পরিসংখ্যানের ভাষায় -৪০ থেকে '৬০ )। ফলে কোন ছাত্রের বুদ্ধাঙ্ধ দেখে 
বল! চলে যে সে ভবিব্যতে লেখাপড়ায় কৃতিত্ব অর্জন করবে কিনা এবং করলে 
কতটুকু করবে ৷ বেমন, যদি দেখ! যায় যে কোন ছেলের বুদ্ধাঙ্ক বেশ কম, তবে 
বল] চলতে পারে যে সাধারণ স্কুল কলেজের সাহিত্যধৰ্মা লেখাপড়ায় সে 
বিশেষ সুবিধা করতে পারবে ন|। 

(ঘ) এই থেকেই আধুনিক যুগের বুদ্ধির অভীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার 
প্রচলিত হয়েছে। আজকাল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক পরিচালনা (10809 
tional Guidance) দানে বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগ সুরু হয়েছে । অর্থাৎ 
কোন ছেলের বুদ্ধির মান দেখে ভবিষ্যতে লেখাপড়ার কোন্‌ পথে ভার যাওয়া! 


উচিত সে সমন্ধে তাকে নির্ভরযোগ্য নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছে । যে ছেলের 
বুদ কম তাকে সাধারণ স্কুল কলেজের সাহিত্যধর্মী লেখাপড়ার পথে যেতে 


(৬) বৃত্তিমূলক পরিচালনা (Vocatioual Guidance) দানে বর্তমানে বুদ্ধির 


বুদ্ধির বন্টন ১৩৫ 


অভীক্ষার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে ৷ এমন বহু বৃত্তি আছে যেগুলির 
সাফল্য বুদ্ধির উচ্চমানের উপর নির্ভরশীল । যেমন, শিক্ষকতা, আইনজীবিকা, 
ব্যবসা-পরিচালনা, পরিশাসন-সংক্রান্ত কার্ধাদি, সংবাদপত্র সম্পাদনা, ভাক্তারি 
প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আবার মোটর চালনা, বন্তরাতি-সংক্রান্ত কার্ধাদি 
জরীপের কাঞ্জ, ফ্যাক্টরী কাজকৰ্মাদি, সীবন শিল্প, মৃৎশিল্প, ভাস্কর, বয়ন শিল্প, 
যুদ্ধবৃত্তি, গৃহনির্সাণ প্রভৃতি বহু জীবিকা আছে যাতে উচ্চবুদ্ধির মান না থাকলেও 
মোটামুটি সাফল্য লাভ করা চলতে পারে। বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে বিশেষ, 
কোন ব্যক্তির কোন্‌ বৃত্তি অনুসরণ করা উচিত সে সমন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান 
নিৰ্দেশ দেওয়া সম্ভবপর । অবশ্য কেবলমাত্র বুদ্ধির অভীক্ষাকে ভিত্তি করেই 
কারও পক্ষে কোন্‌ বৃত্তি নেওয়া উচিত, ভা বলা যায় ন! ৷ এর জন্য ব্যক্তির মধ্যে 
কি কি বিশেবধৰ্মা মানসিক শক্তি বা দক্ষতা আছে এবং ভার আগ্রহ, মনঃপ্রকৃতি, 
ইত্যাদির স্বরূপ কি তাও জানতে হয়। অভএব এই সব তথ্য জানার জন্ত 
বুদ্ধির অভীক্ষা ছাড়াও নানা প্রকার বিশেষধর্মী অভীগ্ষার প্রয়োগ করতে হয়। 

(চ) বুদ্ধির অভীক্ষার এই সকল উপযোগিতার জন্তু আজকাল স্কুল- 
কলেজে ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করা থেকে সুরু করে বড় বড় অফিসে, সেনাবিভাগে 
দায়িতবপূর্ণ চাকুরীতে কর্মী নিয়োগের সময় বুদ্ধির অভীক্ষার নাহায্য নেওয়া হয়। 
আধুনিক যুগে যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীতে নিয়োগের সময় যে সব 
নানপ্রকারের পরীক্ষা করা হয় বুদ্ধির অভীক্ষা হল সেগুলির একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ। সেনা-নৌ-বিষান প্রভৃতি বিভাগে আজকাল বুদ্ধির অভীক্ষা 
‘ছাড়! কোনরূপ কর্মী নিয়োগ করাই হয় না। 

(ছ) মানসিক বিকার, ছেলেমেয়েদের সমস্তামূলক আচরণ, কিশোর 
অপরাধ (Delinquency) প্রভৃতি চিকিৎসা করার সময় বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ 
করাটা প্রাথমিক সোপান বলেই সৰ্বত্ৰ পরিগণিত হয়ে থাকে। কেননা 
বুদ্ধিহীনভার সঙ্গে মনের বিকার বা অন্বাভাবিকতার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
আছে বলে মনোবিজ্ঞানীর! সিদ্ধান্ত করেছেন। 


বুদ্ধির বণ্টন (Distribution of Intelligence) 

সকল মানুষের বুদ্ধি যে সমান নয় এটা একটি সৰ্বজনস্বীকৃত লৌকিক 
অভিজ্ঞতা । সকলেই কিছু না কিছু বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে একথা যেমন সত্য, 
আবার নকলের বুদ্ধি যে সমান নয় একথাও তেমনই সত্য । প্রকৃতির বণ্টনে 
কারও ভাগে বুদ্ধি পড়েছে বেশী, আবার কারও ভাগে কম। এই সত্যটুকু 


১5৬ শিক্ষাশ্ররী মনোজ্ঞান 


আমাদের জানা থাকলেও, এই অসমান বণ্টনের প্রকৃত স্বরূপটি এতদিন 
আমাদের জানা ছিল না । সেটা সম্প্রতি জানা সম্ভব হয়েছে বুদ্ধির অভীক্ষার 
মাধ্যমে । 

এখন বল! যায় যে. বুদ্ধির ৰণ্টনে প্রকৃতি অধিকাংশ লোকের প্রতিই 
সুবিচার করেছে । শতকরা প্রায় ৬০ জন লোকেরই আছে মাঝারি 
ধরনের বুদ্ধি এবং বুদ্ধাক্কের গণনায় বল] যায় বে তাদের বুদ্ধ্যঞ্ধ ৯০ থেকে ১১০*র 
মধ্যে থাকবে । আবার ৯০ বুদ্ধযক্কের নীচে আছে প্রায় শতকরা ২০ জন। 
এর! হুল প্রন্কৃতির অবহেলিত ছেলেসেয়ে। এদের এক কথায় বল| চলে 
-ক্ষীণবুদ্ধি। এদের মধ্যে আবার বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে শ্রেণীবিভাগ কর! 
চলে। ১১০ বুদ্ধ্যন্ধের উপরেও সেই রকম আছে শতকরা ২০ .জন। এরা 
প্রকৃতির দ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত। এদের নাম দেওয়| যায় উন্নত বুদ্ধি। 


এদেরও মানের দিক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। জনসমাজে ' 


বুদ্ধির এই বণ্টনটিকে যদি চিত্রের আকার দেওয়া যায়, তবে আমরা ঘণ্টার 


“ ভভিমানকষ 
০. ৬ 
০ ৮০ 8০. _ ১০০, ১১০ ১২০ ৯ | 
ল্লল্ধ্য ক্ষ (ত,.৫.১ ._ 5:48 
[ বৃদ্ধির ক্ষেত্ৰে স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র ] 


আক্বৃতিসম্পন্ন একটি ছবি পাব । অধিকাংশ লোক মাঝামাঝি বুদ্ধিসম্পন্ন বলে’ 
ছবিটির মাঝখানটা উচু এবং ফোল1। ক্ষীণবুদ্ধি এবং উন্নতবুদ্ধি লোকদের 
সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলে ছবিটির দুধার ক্রমশ নীচু ও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। 
জনপাধারণের মধ্যে বুদ্ধি ছাড়া আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের বণ্টন এই ছবিটির 
আকার ধারণ করে বলে এই ছবিটিকে স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র (Norma! 


ৰ ক্মীণবুদ্ধি ১০৭ 


Distribution Curve) বল] হয়। দৈর্ঘ্য, জন্মহার প্রভৃতি অনেক মানবীয় 
বৈশিষ্ট্যের বণ্টনও এই চিত্রের মত । | 


ক্ষীণবুদ্ধি (65971571705) 


আগের পাতার ছবি অনুযায়ী প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ২০ জনেরই 
বুদ্ধি সাধারণ বুদ্ধির মানের চেয়ে কম। অর্থাৎ বুদ্ধযক্কের হিসাবে তাদের ৯০"র 
কম বুদ্ধান্ক । এদের বল! হয় ক্ষীণবুদ্ধি (1190১19701090) | এদের মধ্যে আবার 
শতকরা ১৪ জন ক্ষীণবুদ্ধি হলেও মোটামুটি জীবনধারণের মত বুদ্ধি তাঁদের 
আছে। এদের বুদ্ধ্যন্ধ ৮০ থেকে ৯*'র মধ্যে । এদের আমর! স্বল্নবুদ্ধি 
(M০৮০০) বলতে পারি । এর! কোন চিন্তামূলক কাজ করতে পারে ন! এবং 
লেখাপড়ীভে বেশীদুর এগোনও এদের পক্ষে সম্ভব হয় না। খুব ঘসামীজা করলে 
বড় জোর তার! স্থূল ফাইনালের বেড়াটা ভিডোতে পারে। কিন্তু যত্ন নিয়ে 
শেখালে এরা হাতের কাজকর্ম ভালই শেখে । সহজ যন্ত্রপাতির কাজ, বেতের 
কাজ, বোনা, সেলাই ইত্যাদি কাজ শিখে সকল সমাজেই অনেক স্বল্পবুদ্ধি 
ব্যক্তি সাধারণ মানুষদের সঙ্গে মিলে মিশে জীবন যাপন করে। 

এর চেয়ে নীচের ধাপে যারা, তাদের বল! হয় বোৌধহীন (Imbecile) । 
এদের বুদ্ধাঞ্চ ৬০ থেকে ৮০’র মধ্যে । এরা রীতিমত বোকা। লেখাপড়া করা! 
দুরে থাকুক ভাল করে নিজেদের মনের ভাবটিও এর! ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে 
না। চেষ্টা করলে মোটামুটি বইট| পড়া, নামটা সই করা ইভ্যাদি কাজগুলি 
এদের দ্বারা সম্ভব হতে পারে। এর! নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে কোন কাজ 
করতে পারে না, ভবে শিক্ষা পেলে সহজ কাল এরাও শিখতে পারে। এদের 
সংখ্যা আনুমানিক শতকরা ৫ জন। 

সবচেয়ে শেষ ধাপে আছে জড় (10106) | এদের বৃদ্ধা ৬০'র ও নীচে। 
এদের সম্বন্ধে লেখাপড়ার কথা ওঠে না। এরা ভাল করে কথা ব্লতে পারে 
না, বললেও বোঝে না। এদের পক্ষে চলাফেরা কর! বিপজ্জনক | নিজেদের 
ভালমনও এর] বুঝতে পারে না। অনেক চেষ্টা করলে এদের ছোটখাট কাজ 
করতে শেখান যায়। সংখ্যায় এর শতকরা একজন। 


ল্ষীণরুদ্ধিদের শিক্ষা ৰ 


" প্রকৃতির অবহেলিত এই ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব আজকাল সকল সভ্য মানৰ 
সমাজই স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে বা সাধারণ পদ্ধতিতে এদের 


১০৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। স্বল্লবুদ্ধি (31০2০) ছেলেমেয়েদের সাধারণ স্কুলে 
পড়ানো চললেও তাদের জন্য পৃথক শ্রেণীবিভাগ এবং বিশেষ শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থ। করতে হয় । বোধহীন (Imbecile) এবং জড় (10106) ছেলেমেয়েদের 
জন্য বিশেষ শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা বর্তমানে নব সভ্য দেশেই আছে । এই বিশেষ 
শিক্ষালয়গুলিতে বিভিন্ন ইন্দ্ৰিয়ের উৎকর্ষসাধনের জন্তু বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন 
কর! হয় এবং ইন্দিয়ান্ুভুতির উন্নতির দ্বারা এদের বুদ্ধির অভাব মেটানোর চেষ্টা 
করা হয়। প্রপিন্ধ ফরাসী মনোবিজ্ঞানী ইটরাড এবং সেপ্ডাই প্রথম ক্সীণ- 
বুদ্ধিদের জন্য এই ধরনের বিশেষধর্মী বিপ্যালয় স্থাপন করেন। তাদের বিদ্যালয়ে 
ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন ইন্ৰিয়ের বিশেষ চর্চা এবং অনুশীলনের 
ব্যাপক ব্যবস্থা কর! হয়েছিল এবং তাঁর ফলে ভাদের সাধারণ কর্নদক্ষত1 অনেক 
বৃদ্ধি পেত। ইটরাড ও সেও'ইর প্রদৰ্ণিত পথে আজকাল ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষার 
জন্য বিশেষ বিদ্যালয় নান! দেশে গঠিত হয়েছে । 
ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধ-প্রবণভাঁর একটি নিকট সম্পর্ক পাওয়া গেছে। 
কিশোর বয়সে যে সব ছেলেমেয়ে দুষ্কৃতিপরায়ণ হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে দেখা 
গেছে অনেকেই নিয্নবুদ্ধিসম্পন্ন। পরিণতবরন্ক অপরাধীদের পরীক্ষা করেও 
দেখা গেছে যে তাদের মধ্যেও নিয়বুদ্ধির সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য । বুদ্ধি স্বল্প 
থাকার ফলে এসব ব্যক্তির বিচারকরণের ক্ষমভ| কম থাকে এবং ভার ফলে 
ভবিষ্যৎ কর্মের গুরুত্ব তারা বুঝতে পারে না। এইজন্য তারা সহজেই প্রলোভনে 
ভুলে যায় এবং যে সব কাজকে সাধারণ সমাজে শপরাঁধ বা অন্তায় বলে মনে 
মনে করা হয় সে সৰ কাজ করতে তারা ইতস্তত করে ন! । 


উন্নতবুদ্ধি (Gifted Children) 


নিয়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের মত উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদেরও. বুদ্ধির মানের দিক 
দিয়ে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে । যাদের বুদ্ধ্য্ধ ১১০ থেকে ১২০’র মধ্যে 


তারা বুদ্ধির দিক দিয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে এক ধাপ উপরে । ক্লাশে বা 
বাড়ীতে যাদের সাধারণত আমরা চালাক বা বুদ্ধিমান আখ্যা দিয়ে থাকি 
তাঁরাই এই পৰ্যায়ে পড়ে। 


এর উপরের ধাপে গড়ে এরতিভাবানের দল । এদের ুদধযঙ্ক ১২০ থেকে 
১৪০র মধ্যে। আচারে ব্যবহারে লেখাপড়ায় এদের স্পষ্টই সাধারণ 
ছেলেমেয়েদের থেকে বেশ পৃথক বলে মনে হয়। ১৪০'র উপর যাদের বুদ্ধ্য্ 
তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। এদের অতিমানবের পর্যায়ে ফেলা চলতে পারে। 


ই 


চমত বুদ্ধ ১০৯ 


এদের মানসিক শক্তি অপরিমিত এবং উপলব্ধি, বিচারকরণ, সমস্তা-সমাধান 
প্রভৃতি উন্নত ধরনের কাজে এদের দক্ষতা অনন্ঠসাধারণ। মানবজ্ঞানের বিভিন্ন 
বিভাগে নতুন চিন্তা ও ভাবের জন্মদাতা এরাই হয়ে থাকে । 

উন্নতবুদ্ধি হলেই যে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে এমন কোন কথা 
নেই। পাধিব কৃতিত্বের জন্তু যেমন বুদ্ধির দরকার, তেমনই দরকার শিক্ষার 
এবং জ্ঞানের | কিন্তু দেখা গেছে নানা কারণে এই উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের 
লেখাপড়া ভালভাবে হয়ে ওঠে ন|। প্রথমত, গতানুগতিক যে প্রথায় আমাদের 
স্কুল কলেজে পড়ানো হয়ে থাকে তাতে উন্নতবুদ্ধিদের প্রতি মোটেই স্বিচার 
করা হয় না! প্রচলিত ক্লাশগুলিতে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন. ছেলেমেয়েদের 
প্রয়োজন অনুযায়ীই পড়ানো হয় এবং তার ফলে উন্নতবুদ্ধিদের কাছে মে 
পড়ার কোনো আকর্ষণ থাকে না। ক্লাশে যা পড়ানো হচ্ছে, তা হয় তাদের 
কাছে অনেক আগেই জানা, নয় তাদের প্রয়োজনের মানের অনেক নীচে ৷ 
ফলে তারা ক্লাশ পালায়, দুষ্ৰ্ম বা নাশকতামূলক কাজের দিকে ঝৌকে এবং 
প্রায়ই লেখাপড়াকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতে শেখে । এই জন্যই দেখা! 
গেছে যে স্কুলে বুদ্ধির অভীক্ষায় যারা উৎকর্ষ দেখায় তারা পরবর্তী জীবনে 
প্রায়ই সাধারণ সাফল্যের চেয়ে বেশী কিছু লাভ করতে পারে না। 


উন্নতবুদ্ধিদের শিক্ষা 

এই জন্তু আধুনিক যুগে . উন্নতবুদ্ধিদের জন্যও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে উন্নতবুদ্ধিদের পড়ার ব্যবস্থা না 
করে পৃথকভাবে তাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি আজকাল লমন্ত প্রগতিশীল স্কুলেই 
প্রবর্তিত হয়েছে। বর্তমান সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন এবং নবীন ভাবধারার স্ষ্টির 
সাহায্যে সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে এই উন্নতবুদ্ধি| যাতে 
উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সমস্ত মমাজেরই প্রধানতম কর্তব্য। 
এমন কি উন্নতবুদ্ধিদের একেবারে পৃথক করে নিয়ে বিশেষ স্কুলে পড়ানোর 
ব্যবস্থা কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে। ইংলগডর পাব্লিক স্কুলগুণি এই 
ধরনের স্কুল এবং সেগুলির অনুকরণে ভারতেও আজকাল পাব্লিক স্কুল স্থাপন 
করা সুরু হয়েছে। পাব্লিক কুল গুলির মাধ্যমে উন্নতবুদ্ধিদের শিক্ষার সমস্তাটির 
কিছুটা সমাধান করা গেলেও ছুটি কারণে এগুলি সমৰ্থনীয় নয়। প্রথম, এগুলির 
পরিকল্পনা গণতন্ত্রে আদর্শবিরোধী,বিভীর, উন্নত,বুদ্ধিদের সাধারণ ছেলেমেয়েদের 
কাছ থেকে একেবারে পৃথক করে শিক্ষা দেওয়ার ফলে তাদের মধ্যে অনুচিত 


১১০ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও অসামাজিক মনোভাব স্থ্টি কর] হয়। সেই জন্য এর চেয়ে নির্দোষ 
পন্থা হল একই স্কুলে সকলকে রেখে বুদ্ধির যান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিভাগ 
করে সেইমত তাদের শিক্ষা দেওয়া এই নীতির অনুসরণে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে 
ত্রি-ধার! পদ্থায়(Three-stream system)ক্ষাদানের প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। 
বুদ্ধ্যক্কের অপরিবত'নীর়তা (Constancy of I. 3.) 

সাধারণভাবে কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্য্ধকে অপদিবর্তনীপ্প বলা হয় । অনেকের 
ধারণা যে ছেলেবেলায় বোকা থাকলে পরে বুদ্ধিমান হতে পারে বা! ছেলেবেলায় 
যাকে বুদ্ধিমান বলে মনে হয়েছে বড় হলে দে বোকা হয়ে যেতে পারে । কিন্তু 
অসংখ্য পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে এ ধারণ! ভুল | বোকা ছেলে বড় হলে 
বোকাই থাকে । বুদ্ধিমান ছেলে বড় হলে বোকা হয়ে যায় না। বয়সের সঙ্গে 


ৎঙ৬ৰ 52588 
সময়ণত বয়ন 


[ বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা ] 
স্গে বুদ্ধি বাড়লেও (বুদ্ধির এই বৃদ্ধি আনুমানিক ১৫ বৎসরেই শেষ হয়ে যায় ), 


তার বয়স এবং বুদ্ধির বিকাশের মধ্যে অনুপাত একই থাকে। অর্থাৎ নো 
বিজ্ঞানের ভাষায় তার বুদ্ধ্য্ধ বদলায় না। 


প্রশ্নাবলী ১১১ 


আমরা আগেই দেখেছি যে বুদ্ধির বৃদ্ধি সকলের সমান নয়। বুদ্ধির 
অভীক্ষার প্রয়োগ করলে একটি ছেলের বিভিন্ন বয়সে বুদ্ধির মান বিভিন্ন 
পাওরা বাবে । কিন্তু তার মানসিক বয়স এবং সময়গত বসের মধ্যে অনুপাত 
সব সনয়ে একই থাকবে এবং তার বয়স এবং বুদ্ধি বাড়লেও বুদ্ধযদ্ধ বাড়বে না 
বা বদলাবে না। আগের পাতার ছবি থেকে এ ব্যাপারটির একটি পরিষ্কার, 
ধারণ। পাওয়া যাবে। 

যদিও মোটামুটিভাবে বুদ্ধান্ককে অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, 
'ভবুও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বুদ্ধান্ধের মধ্যে পরিবর্তনও দেখা গেছে। কতকগুলি 
গবেষণায় বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করে বুদ্ধ্যফুকে বাঁড়াবার চেষ্টা কর! 
হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধযক্কের কিছুটা উন্নতিও দেখা গেছে। কিন্ত 
বুদধযক্কের এই পরিবর্তন সব সময়ে বা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। ভবে আধুনিক 
বহু মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে পরিবেশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে 
বুদ্ধযঙ্কের মধ্যে পরিবর্তন আনা যায়। এই মতবাদটি এখনও সম্পূর্ণভাবে 
সমধিত হয় নি এবং সাধারণভাবে বুদ্ধন্ধকে আমরা অপরিবর্তনীয় বলেই ধরে 
নিতে পারি। যদি চার বছরের কোন ছেলের বুদ্ধন্ক পাওয়| যায় ৭০, তবে 
নিশ্চিতভাবে এটুকু বলা চলে যে ১০ বা ১২ বৎসর বয়সেও তার বুদ্ধযঙ্ধ ৭০।৭৫'র 
মধ্যেই থাকবে, ১০০ বা ভার বেশী হবে না। 

প্রশ্নাবলী 


1. Describes any intelligence test and show how it measures intelligence. 
How are intelligence tests useful to a teacher ? (B.Ed.1952,1954,1456,1965) 
Ans. (পৃঃ ৮৭-পূঃ ১০৫) 


2. What is intelligence ? What is the object of intelligence test ? 
Discuss the dquestiou with 'reference to intelligence test verbal and 
non-verbla, ১0 (5. Ed. 1955 B. A, 1970) 

Ans. (পৃঃ ৭৬-পৃঃ ৮০4+ পৃঃ ৮৭-_পৃঃ ১০৫) 

3. What 19 intelligence test ? How do they resemble and differ from 
achievement test ? Olassify ths different intelligence tests and indicate 
their relative usefulness. ন (5. A. 1954.) 

Ans, (পৃঃ ৮৭-_পৃঃ ১০৫) 

4, What are Performanco Testes ? Fully describe one test by which 

intelligence is measured. (B. A. 1954.) 


Ans. (পৃঃ ১০০--পৃঃ ১০১4+পৃঃ ৮৭-_পৃঃ ৯১ ) 

7 9 Intelligence Tests ? What are their uses? Describe any 

5, Whe f'n telligonce Test and indicate how it measures intelligence. 
standardis (B. A. 1954, 1967, 1960, 1966 B. Ed. 1970) 


Ans, (পৃ:দা--পৃঃ ত) 


১১২ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান ৷ 


6. Anslyse the concept of intelligence. How can Jou measure intelli- 
gence? Discuss the practical uses of such measurement. (B. Ed. 1959) 
Ane. (পৃঃ ৭৬-_পৃঃ ৮০ +পৃঃ ৮৭-_পৃঃ ১০৫) 
7. Wheat are intelligence tests? How do they differ from scholastic 
tests ? Discuss their respective functions with illustration, 


(B. Ed, 1960, 1963.) 
Ans. (পৃঃ ৮৭--পৃঃ ১০৫) 


8. Whetis intelligence test ? Wh 
of using the name ‘Scholastic Aptit 
Test ? 

Ans. (পুঃ ৮৭-_পৃঃ ৯১) 

[ বিনে-মাইনন দ্বেল এবং এ স্বেলের অনুমরণে গঠিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে ভাষামূলক 
দক্ষতা ও অগ্ভিত জ্ঞানের বহুল ব্যবহার করা হয় বলে অনেকে এই অভীক্ষাগুলিকে ‘বি 
দক্ষতার অভাক্ষা’ নাম দিয়েছেন। ভাদের মতে এই অভীক্ষাগুলির দ্বারা শিশুর পুঁথিগত বিদ্যা 


বিচার করা হয় এই ধরনের অভীক্ষার ফলাফলের দারা 1 


বিনে-নাইমন স্কেল এবং অনুরূপ ভাষানূলক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে একথা অনেক- 
খানি সত্য হলেও ভাষাবরৰ্জিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি সম্পর্কে একথা বলা চলে ন| । উদ্নাহরণস্বরূপ 
আমি-বিট| অভীক্ষা বা ধরনের অন্য কোন ভাযাব্জিত অভীক্ষাকে কখনই বিদ্যাবত্তার দক্ষতার, 
অভীক্ষা বলা চলবে না । তেমনই গুডএনাকের মান্য আকার অভীক্ষাটি সম্বন্ধেও একথা বলা 
যাবে না। 


9. IsI. Q. constant? Give reasons for Your anewer . (B. Ed, 1965) 
Ans. (পৃঃ ১০৯-পৃঃ ১১১) 
10. Discuss the nature of intelligence in the light cf the various the ories, . 
Describe any specific intelligence test and show hovw it is useful, 


(B. Ed. 1964) 
Ans. (পৃঃ 5৬-পৃঃ ৮০+পৃঃ ৮৭--পৃঃ ১০৫) 


11. Explain in detail the nature of intel 
of intelligence tests. 
Ans. (পৃঃ ৭৬--পৃঃ ৮০-পৃঃ ১০৩-_পৃঃ ১০৫) 


12. Define intelligence and discuss the importance of intelligence teste 
in child-guidance and-class teaching. (B. A. 1964, B. Ed. 1969.) 


Ans, (পৃঃ ৭৬-পৃঃ ৮০7- পৃঃ ১০৩--পৃঃ ১০৫) 
13. Describe any test of intelligence that Jou are ‘familiar with and. 
indicate the use of intelligence tests in school. (B. A. 1966) 
Ans. (পৃঃ ৭৮-=-পৃঃ ১০৫) 
14, What are intelligence tests? Show your acquaintance with an 
০০ (9. 4. 1968, 1072.) 
Ans. (পৃঃ ৮৭-পৃঃ ৯১) 


ligence and indicate the uses 


(B, A. 1963) 


আট 


স্থৃতি ও বিস্মৃতি (Memory & F orgetting) 

‘মনে করতে পারাট। প্রাণীমাত্রেরই সহজাত বৈশিষ্ট্য। সকল প্রাণীই পূর্বে 
শেখ! বিষয়বস্তু অন্পবিস্তর মনে করতে পারে। আমাদের এই শক্তিটই সাধারণ 
ভাষায় স্থতি নামে পরিচিত ৷ 


স্মৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা 

স্থৃতি বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায় তা নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে বহু 
জল্পনা-কল্পনা চলে এসেছে এবং বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী স্থতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে 
এসেছেন। কারও মতে স্মৃতি একটি মানসিক শক্তি, কারও মতে স্মৃতি একটি 
মনের কাজ, আবার কেউ কেউ স্থৃতিকে কল্পনা করেছিলেন এমন একটি ভাণ্ডার 
বা আধার রূপে যেখানে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার ছাপ বা প্রতীকগুলিকে 
জমিয়ে রাখি । এই ধারণাগুপির মধ্যে স্বৃতির' শ্তিতত্বটই প্রাচীনকালে সব 


"_, চেয়ে বেশী গ্রপিদ্ধি লাভ করেছিল । 


প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা কল্পনা করতেন যে মন কতকগুলি শক্তির সমষ্টি । 
যেমন, চিন্তা করা, কল্পনা করা, বিচার করা, মনোযোগ দেওয়া প্রভৃতি হল মনের 
এক একটি বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট শক্তি । নিয়মিত চর্চার ফলে এগুলি শক্তিশালী 
হয় এবং চর্চার অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের মতে স্বৃতিও এই ধরনের 
একটি মানসিক শক্তি। এই মনোবিজ্ঞানীদের শক্তিবাদী ( Faculty 
Psychologist ) নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্ত বর্তমানে ব্যাপক গবেষণার ফলে 
মনের এই শক্তিবাদ তত্বটি পরিত্যক্ত হয়েছে । 

অবশ্য আধুনিক উপাদান বিশ্লেষকগণও ( Factor Analysts ) অনেকটা 
প্রাচীন শক্তিবাদীদের মতই মনের কতকগুলি শক্তির কল্পনা করেছেন। 
থাষ্টেনের মতে মনের সাতটি মৌলিক শক্তি-আছে এবং স্থৃতি ( Memory ) 
সেই মাতটি শক্তির অন্ততম।৯ কিন্ত আধুনিক কালের এই মানসিক শক্তির 
পরিকল্পনা প্রাচীন শক্তির পরিকল্পনা থেকে অনেক পৃথক। সুনিরিষ্ট মানসিক 
শক্তি বলতে যা বোঝায় অধুনা করিত মানসিক সত্তাগুলি ঠিক সে রকম নয়। 
প্রথমত, এগুণিকে এক ধরনের মানসিক উপাদান ( 0৪০০৮ ) বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে এবং ধরে নেওয়া হয়েছে যে এগুলি আমাদের বিভিন্ন মানসিক 


১। পৃঃ ৮৪ 
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টি শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


প্রক্রিয়ার পেছনে থাকে এবং এ মানসিক প্রক্ৰিয়াগুণি সম্পন্ন হতে লাহাব 
করে। দ্বিতীয়ত, এগুলির অস্তিত্ব নিরূপণ ও বিশ্লেষণ কর] হয়েছে সহুপরিবর্তন 
(0০5201566০2) নির্ণয়ের জটিল গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে 
স্মৃভির আধুনিক সংব্যাখ্যান 
প্ৰকৃতপক্ষে স্মৃতি হল একটি মানসিক প্রক্রিয়া । আরও নিখু'ভভাবে 
বলতে গেলে স্মৃতি একটি মাত্র ঘানগিক প্রক্রিয়া নয়, তিনটি স্বতন্ত্ৰ মানসিক 
প্রক্রিয়ার সমষ্টি । যথা, শিখন (92£0195), সংরক্ষণ (Retaining) এবং স্মরণ 
(Remembering) I | 
স্থৃতির প্রথম ধাপে আমে শিখন। যা শেখা হয়নি তা মনে রাখার কথা 
' ওঠে না। অতএব শিখন হল স্থৃতির অপরিহার্য প্রারম্ভিক সোপান ৷ 
স্মৃতির দ্বিতীয় ধাপে আসে শেখা বস্তুটির সংরক্ষণ করা বা মনে 
রাখা । আমর! যেট শিখলাম সেটিকে আমরা এই ধাপে মনের মধ্যে ধরে 
রাখি। এই প্রক্রিয়াটি দ্মৃতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তর | শেখ] বস্তুটিকে কি ভাবে 
মনের মধ্যে ধরে বাঁথা হয় তার নিখুঁত ব্যাখ্যা দেওয়া এখনও সম্ভব হয় নি। 
তবে শেখা বস্তির একটি বিশেষ প্রতীক (১500১০1) যে আমাদের মন্তিক্ষের 
কোষে কোনভাবে আমরা সংরক্ষিত করি সে থিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ প্রাচীন 


মনোবিজ্ঞানীদের মতে স্থৃতির অংশগুপি পৃথক পৃথকভাবে মন্তিদ্ধেন কোন = 


একটি কুঠরিতে জমা থাকে এবং দরকার পড়লে সেগুলিকে সেই গুপ্ত আশ্রয় 
থেকে টেনে বার করে আন! হয়। তাছাড়া স্মৃতির এই বিভিন্ন অংশগুলি 
অপরিবর্তিত অবস্থাতেই চিরকাল নিজেদের নিদিষ্ট সত্তা বজায় রেখে আলে, 
যদিও লময়ের অতিক্ৰান্তিতে তারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে । কিন্তু 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে স্থৃতির এ ব্যাথা একান্ত ভুল । 

প্রলিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী মুলার (11192) স্মৃত্ির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তার বহু 
প্রচণিত স্মতিছাপের (Memory trace) ভত্বটি উপস্থাপিত কয়েছেন। তার 
এই তত্ব অনুযায়ী মণ্ডিকের কোষে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তগুপি কতক- 


গুলি ছাপরূপে সংরক্ষিত হয়। এই ছাপগুপিকে অনেকটা ক্যামেরার প্লেটে বা - 


কিলো নংরক্ষিত ছবির সঙ্গে তুলনা কর! বায়। একটি ফোটে! প্লেট বা ফিল্ম 
যেমন একটা ত্রি-আয়তন বস্তুর দি-আয়তন ছবি ধরে রাখতে পারে তেমনই 
আমাদের মপ্তিফও মব রকম বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ই ছাপরূপে ধরে রাখতে পারে। 
যখন কোন বস্তু মনে করার প্রয়োজন হয় তখন আমরা সেই বস্তাটর ছাপগুপিকে 
জাগিয়ে তুলি এবং সেগুলির সাহায্যেই আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাটির পুষ্টি 
করি। 


স্মৃতি ও বিস্মৃতি ১১৫ 


কিন্তু নান। মাম্প্রতিক পরীক্ষণ থেকে মুলারের এই স্বৃতিছাপের তত্বটি ভুল 
বলে প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক সংব্যাখ্যানে মস্তিষ্কে যা সংরক্ষিত হয় তা 
কোন বিশেষ নির্দিষ্ট সত্তালম্পন্ন পৃথক বস্তু নয়। অর্থাৎ প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের 
কল্পিত স্থৃতির অংশ বা মুলারের পরিকল্পিত স্থতিছাপ বলে নির্দিষ্ট সত্তাসম্পন্ন 
কোন বস্তু মণ্তিষ্কে সংরক্ষিত হয় না। সত্যকার মস্তিষ্কে যা সংরক্ষিত হয় ভা হল 
মস্তিক্ষের একটি বিশেষ সংগঠন (Brঞin ৪6৮০০৮০৮১০) | অর্থাৎ যখনই কোন 
বিষয়বস্তু আমর! শিখি সেট কারোও টেলিফোন নাঘারই হোক্‌ আর আইন- 
ষ্টাইনের আপেক্ষিক-তত্বই হোক্‌, তখনই-আমাদের মন্ডিফের একটি গঠনমূলক 
পরিবর্তন ঘটে। এখন এওঁ বিশেষ শেখা বস্তুটি মনে রাখার অর্থ হল মন্তিফ্ষের 
এ পরিবতিত সংগঠনটি সংরক্ষিত কর1। হোয়াগল্যাও (08180) মস্তিষ্কের 
এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে ভারবন্ত্রের বাতাগ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একটি 
তারে যখন কোন সংবাদ সংরক্ষিত হয় তখন এ তারের পরমাণুগুলির মধ্যে 
বিশেষ একটি সংগঠনমূপক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তারের সেই পারমাণবিক 
পরিরর্তনের রূপে সংবাদটিকে ধরে রাখা হয় এবং দরকার পড়লে সেটিকে আবার 
পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। মন্তিদ্ধেরও এইরকম সংগঠনঘটত পরিবর্তনের 
রূপে আমরা শেখা বস্তুটিকে সংরক্ষিত করে থাকি। হোয়াগল্যাণ্ডের এই 
ব্যাখ্যাটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটিকে মস্তিষ্কের সংরক্ষণ 
গ্রক্রিমার আধুনিক মতবাদরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। 

তৃতীয় বা শেষ ধাপে ঘটে এই মস্তিষ্কে সংরক্গিত বস্তুটিকে স্মরণ করার 
কাজটি। অর্থাৎ যেটি আমরা মস্তিদ্ধে সংরক্ষণ করেছি সেটিকে দরকার মত 
আমরা বাইরে প্রকাশ বা অভিব্যক্ত করি। হোয়াগল্যাণ্ডের ব্যাখ্যা গ্রহণ 
করলে বলতে হয় যে যখন আমরা কিছু স্মরণ করি তখন আমাদের মন্তিক্ের 
সংগঠনের মধ্যে আবার একটি পরিবর্তন সংঘটিত হয়। অভ্ভএব দেখা 
খাচ্ছে যে যাকে আমর! সচরাচর স্মৃতি বলে থাকি তার প্রক্রিয়াটি হল নিয়রূণ-_ 


শিখন 2 সংরক্ষণ ES | 
(]7/]লসা]স6->]৮])'['/][খ] সৈ 6.> REMEMBERING) 
প্মঃণ-প্রক্ৰিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা আবার দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর স্মরণের 
সন্ধান পাই। প্রথম, মনে কয়৷ (Recalling) এবংবিতীয়, চেন|(]8০০০৪ ৷৷]! 0) । 
মনে কর! 0২5০0) ও চেনা (Recognition) 
এই ছুটি প্রক্রিয়ার দারা আমর] স্মরণের কাজ সম্পন্ন করলেও প্রকৃতির দিক 


১১৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


দিয়ে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। যখন আমরা পূৰ্বে জানা কোন 
নাম বা সাল বা ঘটনা মনে জাগানোর চেষ্টা করি তখন আমাদের স্মরণ 
প্রক্রিয়াটিকে ‘মনে কর!’ নাম দিই। এখানে আমাদের মনে করার কাজে 
উদ্দ্ধ করার জন্য একটি উদ্দীপক থাকে বটে এবং সেটির সঙ্গে প্রকৃত ৰস্তুটির 
‘বোগাযোগ থাকলেও সেটি একটি পৃথক বস্তু। কিন্তু ‘চেনা’র ক্ষেত্রে প্রকৃত মনে 
করার বস্তুটিকেই ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেটি ঠিক সেই 
‘ৰস্তুটি কিনা ভাই চিনতে বলা হয়। 
ননে করার দৃষ্টান্ত £ ইংরাজী বর্ণমালায় 7র পর কোন্‌ বৰ্ণটি আসে ? 
চেনার দৃষ্টান্ত £ 72, 0, ৪, 6, 0, এ-_এর মধ্যে কোন্টিকে এম্‌’ বলা হয়? 
মনে কর! (Recall) { 

অতএব মনে করা বলতে বোঝাচ্ছে সেই মানপিক প্রক্রিয়া যার ছার! পূর্বে 
শেখা বে কোন বস্তু মনে জাগিয়ে তোলা হয়। এই ধরনের মনে করা বস্তু নান} 
শ্ৰেণীর হতে পারে, যেমন, ৰ ন 

১। কোন তালিকা, পদ, তথ্য বা উপাদান যা আমর পুর্বে শিখেছিলাম 
এখন পেগুপিকে ইচ্ছা করে মনে করছি। 

২ | কোন পূৰ্বে শেখা কাজ সম্পন্ন কর|। এও এক ধরনের মনে করা। 

৩। ইন্দিয়জাত গুতিরূপগুপিকে জাগিয়ে তোল| । 

৪। ইচ্ছা না থাকলেও যে সব কথা বা ধারণা মনে এসে যায়। 

৫| কোন একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্তু যখন স্বেচ্ছায় কোন একটি 
বিশেষ বিযয় মনে করা হয়। যেমন, একটি বাকা পড়তে গিয়ে তার অর্থট মনে 
করার চেষ্টা কর]। 

"| সমস্তা সমাধানের ক্ষেত্রে চিত্তন বা যাকে আমরা খিচারকরণ বণি। 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ মনে করা (Direct ও Indirect Recall) 

‘মনে করা’কে আবার ছু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ৷ 
যখন একটি বস্তু থেকে আমাদের স্মরণ সরাসরি ঈপ্সিত বস্তুটিতে যায় তখন সেই 
মনে করাকে এরত্যক্ষ মনে করা বল| হয়। আর যখন মনে কর! কাজটি অন্ত এক 
বা একাধিক মধ্যবর্তী বস্তুর মধ্যে দিয়ে ঈশ্সিত বস্তুতে পৌছয় তখন তাকে 
অপ্রন্যক্ষ মনে করা বলা যায়। যেমন, এক জনকে শেখান হল, নীচের 

শব্দবুগাগুপির মধ্যে প্রথমটি গুনলেই বিতীরটি বলবে । অর্থাৎ তার স্মৃতিতে প্রতি 
শবরুগোর মধ্যে একটি করে অমুয স্থাপন করে দেওয়া হল। যেমন 
পৃথিবী--মৃত্যু খাগ্-_হখ মহাকাব্য--বীর ইত্যাদি। 


ূ স্মৃতি ও বিস্মৃতি ১ ১১৭ 


এখন একদিন বা এক সপ্তাহ পরে শব্দযুগ্ম গুলির প্রধমটি ব্যক্তির সামনে 
উপস্থাপিত করে তাকে দ্বিতীয়টি বলতে বলা হয়। যদি দেখা যায় যে ব্যক্তি 
সরাদরি কোন বস্তুর কথা না ভেবে প্রথম শব্দ থেকে দ্বিতীয় শব্দে যেতে পারে 
তা হলে তার “মনে কয়া’কে প্রত্যক্ষ মনে করা বলা হবে। আর যদি প্রথম শব্দ 
থেকে বিতীয় শব্দে যেতে মধ্যবর্ভ এক ব! একাধিক শব বাধারণার কথা ভেবে 
তাকে যেতে হয় তাহলে তার মনে করাকে অপ্রত্যক্ষ মনে করা বলা হবে। এই 
মধ্যবর্তী স্থৃতিগুপি কিন্তু ষ্টন্সিত শব্দ না হলেও ঈগ্সিত শব্দে পৌছবার পক্ষে 
সহায়ক । যেমন কারও ‘পৃথিবী’ শব্দটি শুনে মনে হল ‘জন্ম’ বা ‘খাছ? শব্দটি 
শুনে মনে হল ‘তৃপ্তি’ বা ‘মহাকাব্য’ শব্দটি শুনে মনে হল 'যুদ্ধ'।, পরে এই 
মধ্যবর্তী শব্দ বা ধারণাগুলিই অশীক্ষার্থীকে প্রকৃত শবদগুলিতে পৌছতে সাহায্য 
করে। যেমন, সে ‘জন্ম’ থেকে ‘মৃত্যু’তে ‘তৃপ্তি’ থেকে ‘সুখে’, যুদ্ধ থেকে 
“বীর? এ যেতে পারে । 


মনে করার গতি | 
মিচোটে ( Michotte ) এবং পৰ্টক (2০৮5৫) শেখা বস্তু মনে করতে 
কত সময় লাগে তার পরীক্ষণ করেছিলেন। তাদের পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে 
যে যদি প্রশ্ন করা হয়-- 
শেখার ঠিক পরেই ভবে ১'৫ সেঃ পরে নিতুল উত্তর পাওয়া যায়। 
শেখার একদিন পরে তবে ২'৪ সেঃ পরে  নিভুৰ্প উত্তর পাওয়া যায় । 
শেখার এক সপ্তাহ পরে তবে ৩'০ সেঃ পরে = নিভূর্প উত্তর পাওয়া যায়। 


আংশিক বা অসম্পূর্ণ স্মরণ 

অনেক সময় দেখা যায় কোন বিশেষ নাম বা তারিখ বা নধর মনে আসি 
আদি করেও আসছে না। তখন বুঝতে হবে যে বস্তুটি সম্পূর্ণ মনে পড়ে নি বা 
আংশিক মনে পড়েছে । (সে সময়ে কোন রকমের একটা ধাকা বা ঝাঁকুনি 
পেলেই হঠাৎ সেট! মনে পড়ে যেতে পারে । অনেক সময় দেখা গেছে ষে এই 
ধরনের আংশিক বা অস্পষ্ট মিলসম্পন্ন কিছু দেখলে বা শুনলেও ব্যক্তির পুর্ণ স্মরণ 


এসে যায়। 


গ্রতিরূপ ও ন্মন্নণ 
স্মরণের একটি বড় উপাদান হল প্রতিরপ। এতিরূপ প্রত)ক্ষিত বস্তুর অল্প 


ছবিষাত্র। শব্বতালিকা বা লিখিত পপ্তাংশ, গগ্ঠাংশ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষণ 
চালান সম্ভবপর কিন্তু গ্রতিরপের সদাপরিবর্তনশীল প্রকৃতির জন্ত প্রতিরূপ নিয়ে 


১১৮ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


পরীক্ষণ চালান বেশ দুরূহ ৷ তবু প্রতিরূপ নিয়ে স্মরণের উপর বহু পরীক্ষণ 
সম্পন্ন হয়েছে । 
চেন (Recognition) 

‘মনে করার বিষয়বস্তু যত ব্যাপক, ‘চেনা’র বিষয়বস্তু তত ব্যাপক হতে 
পারে ন| ৷ চেন! কথাটি প্রযোজ্য কেবলমাত্র ইন্তিয়গ্ৰাহা বস্তুর ক্ষেত্রে! চেনা 
কাঁজটি মনে করা কাজের চেয়ে ইন্ৰিয়ের উপর অনেক বেশী নিৰ্ভরশীল। 
কেননা চেনা কাজটি সম্পন্ন করতে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লাগেই। : 
কোন কিছু দেখে বা শুনে বা স্পৰ্শ করে বা গন্ধ গু কে.ব| আস্বাদ নিয়েই আমর! 
বলতে পারি যে বস্তুটি আমরা চিনি কি না। , 

মনে করা এবং চেনার মধ্যে নংগঠনমূলক পার্থক্য হচ্ছে যে মনে করায় 
ইপ্সিভ বস্তুটি দেওয়া থাকে না, খুঁজে নিতে হয়, নেনাভে বস্তুটি দেওয়! 
থাকে সেটি সেই বস্তু কিনা ভাই বলতে হয়। মনে করার ক্ষেত্রে ‘ক’কে 
উপস্থাপিত করে 'খ’কে মনে করতে বল! হয়, যেমন বাবরের নাম করে বল! হল 
তার ছেলে কে বল? কিন্তু চেনার ক্ষেত্রে ‘ক’টি দেওয়াই থাকে এবং গ্রীটকেই 
চিনতে বলা হয়। যেমন, আরও দশট| ছবির মধ্যে বাবরের ছবি রেখে বলা 
হল, বলত এর মধ্যে বাবর কে? স্পষ্টই “চেনা” কাজটি ‘মনে করার’ চেয়ে অনেক 
সহজ। ২৫টি অর্থহীন শব্দতালিক্কা একবার ৯৬ জন অভীক্ষার্থীকে পরিবেশন 
করে মনে করা ও চেনা-_এই দু'টি পদ্ধতিতে তাদের স্থৃতির পরীক্ষা করা হল। 
দেখা গেল যে মনে করার প্রক্রিয়ার দ্বারা শিভূর্ল মনে করতে পারল ১২ জন, 
চেনা প্রক্রিয়ার দ্বারা নিভূর্ল মনে করল ৪২ জন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে 
চেনা প্রক্রিয়াটি মনে করা প্রক্রিয়ার চেয়ে অধিকতর সহজসাধ্য। 

চেনা কাজটিতে ভূল হতে পারে যদি উপস্থাপিত উদ্দীপকটির সঙ্গে প্ৰকৃত 
উদ্দীপকটির আংশিক মিল থাকে । এই আংশিক মিলের মাত্রা যত বেশী হবে 
ততই ভুল চেনার হার বাড়বে। 

উদ্নাহরণদ্বরূপ, যদি প্রশ্ন করা যায়, নীচের সালগুলির মধ্যে কোন্টি গান্ধী জীর 
ডাণ্ডী অভিযানের সাল? 

১৯০৩ ১৯৩০ ১৯৪৭ ১৯৩৯ 

এখানে প্রকৃত উত্তর হস ১৯০৩ | কিন্তু প্রদত্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে নিছক 

আকৃতিগত মিল থাকায় অনেকেই ১৯৩০ বা ১৯৩৯৩ উত্তররূপে বলতে পারে। 
অবধ্য যঢ়ি পূর্বশিখন অভিদৃঢ় হয় তাহলে এই মিল থাকা মত্বে৪ চেনা ভুল না 
' হতে পারে। 


স্মৃতি এক না বহু? ১১৯, 


স্থৃতি ও শিখন 

শিখনের সঙ্গে স্মৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। স্মৃতি ছাড়া কোন শেখাই স্থায়ী 
হয় না। যে ছেলে হামাগুড়ি দিতে শিখল -বা যে ছাত্র লিখতে শিখল বা 
যে কুকুর মুখে করে লাঠিটা আনতে শিখল, ভারা ষদি সেই শেখাটা মনে 
রাখতে না পারে তা হলে পরের দিন আবার প্রথম থেকে শেখা সুরু করতে 
হবে। ফলে কোনদিনই তাদের কোন শেখা এগোবে না । অতএব স্থৃতিকে 
শেখার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে বর্ণনা কর! যায়। শিক্ষার অগ্রগতির প্রধান 
সোপানই হল ন্মৃতি। 

শেখার বিষয়বস্তকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়--সঞ্চালনমূলক 
(M০০?) এবং ভাষামূলক (Verbal) । ভাষামূলক বস্তুর মত সঞ্চালনমূলক 
অভিজ্ঞভাগুলিফেও আমরা যনে রেখে থাকি যেমন রান্না করা, সাইকেল চড়া, 
সাতার কাটা এ সব কাজও আমরা স্মৃতি থেকে সম্পন্ন করে থাকি। বারবার 
সম্পন্ন করতে করতে অনেক সঞ্চালনমূলক কাজই আমাদের অভ্যাসে পরিণত 
হয়। অবশ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ কাজই সঞ্চালনমূলক এবং 
ভাষামূলক ছু'শ্রেণীর কাজের মিশ্ৰণ । ৫ 


স্মৃতি এক ন! বহু ? (Is Memory One or Many ?) 


এটি সুপ্রমাঁনিত সত্য যে স্থৃতি একটি বিশেষ শক্তি নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে 
শিক্ষার প্রভাব অনুযায়ী মস্তিষ্কের বিশেষ সংগঠনধারণের প্রক্রিয়া মাত্র । 
অতএব এই প্রক্রিয়াটি সর্বক্ষেত্রে যে একইভাবে কাজ করবে ভার কোন অর্থ 
নেই । কোন বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রক্রিয়া কখনও ভাল হয়, আবার 
কখনও কখনও আশান্নন্ন্প হয় ন! ! যেমন, কারও পক্ষে ইতিহাস মনে রাখা 
সম্ভব হয়, কিন্ত অঙ্ক মনে রাখা শক্ত হয়। প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই কাহিনী, 
আলোচন! প্রভৃতি অর্থসম্পন্ন বিষয় গুলি মনে রাখতে কষ্ট হয় ন], কিন্ত ইতিহাসের 
নাল, বাড়ীর নম্বর প্রভৃতি অর্থহীন বিষয়গুলি মনে রাখা শক্ত হয়। আবার 
চোখে দেখা জিনিশ অনেক বেশী মনে থাকে, কানে শোনা বা বইতে পড়া 
জিনিসের চেয়ে। এসব কারণে বলা হয় যে স্মৃতি একটি নয়, স্থৃতি বহু। স্থৃতিগত 
এই বৈষম্যের কারণ কিন্তু এ নয় বে মস্তিফে এই সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটি ক্ষেত্র- 
ভেদে কম হয় বা বেশী হয়। আনলে এই বৈষম্য নির্ভর করে শিক্ষণীয় বিষয়ের 
প্রকৃতি ও শিখন পদ্ধতির উপর। কতকগুলি বিষয় সহজেই মন্তিফের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে ও মস্তিষ্কের সংগঠনে ঈপ্সিত পরিবর্তন আনতে পারে, 
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আবার কতকগুপি বিষয় তা পারে ন|। শিখনের পদ্ধতি সংরক্ষণ ভাল হয়, 
আবার কোন কোন পদ্ধতিতে শিখলে সম্বন্ধেও এই একই কথ! বলা চলে । 
অর্থাৎ কোন কোন পদ্ধতিতে শিখলে সংরক্ষণ দুৰ্বল হয়। রঃ 
বার্গন র শ্রেণীবিভাগ £ অভ্যাস স্মৃতি ও প্রভিরূপ স্মৃতি 
স্মৃতির এই বৈশিষ্ট্যের জন্য নানা চিন্তাবিদ্‌ স্থৃতির নানা শ্রেণীবিভাগ 
করেছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক বার্গন'র ( Ber৪৪০n ) মতে স্মৃতি দু'প্রকারের, 
অভ্যাস স্মৃতি ( Habit Memory ) ও প্রতিরূপ স্মৃতি ( Image Memory ) | 
কোন শিক্ষণীয় বস্তুর বার বার চর্চা বা অনুশীলনের ফলে যখন সেট অভ্যাসে 
পরিণত হয়, তখন সেই বস্তুটি মনে করাকে অভ্যাস স্মৃতি বলা চলে। এই 
ধরনের স্মৃতির মধ্যে কোনরূপ ইচ্ছামূলক প্রচেষ্টা থাকে মা এবং এটি পরিপূর্ণ 
বাঘ্ৰিক প্রকৃতির । কোন ছেলে যখন নামতা মুখস্থ বলে বা ভাল করে শেখা 
কোন কবিতা আবৃত্তি করে তখন সে তা! সম্পূর্ণ অভ্যান থেকেই করে থাকে । 
তার শেখা বিষয়বস্তুটির অংশগুলি ভার মনে পরল্পরের সঙ্গে 


বাধা থাকে এবং প্রথমটি মনে পড়লেই একটির পর একটি বাকিগুপি 
মনে এসে বায়। 


শুঙ্খলের মত 


নিজে নিজে 
এই ধরনের মনে করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে কোনরূপ প্রচেষ্টা 
করতে হয় না। এই স্থৃতিকে যান্ত্ৰিক স্মৃতিও (7৫০০ Memory) বলা হয় । 


বার্গপ'র মতে অভ্যাস স্থৃতির ঠিক বিপরীত হল গ্রতিরূপ স্বৃতি (17559 
11920) | এই ধরনের স্মৃতিতে স্মরণের ৰিষয়বস্তাটি টুকরো টুকরোভাবে 
ব্যক্তির মনে আসে না। তার সম্পূর্ণ প্রতিরূপট একসঙ্গে তার মনে জেগে - 
ওঠে। এই শ্রেণীর স্মৃতির ক্ষেত্রে সত্য সত্যই অতীতের কোন ঘটনা মনের. 
মধ্যে জাগিয়ে ভোলার কাজটি সংঘটিত হয় এবং ভার মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব 
প্রচেষ্টাও থাকে । এই জন্য এই স্মৃতিকে বাৰ্গস প্রকৃত স্মৃতি (৪০ Memory) 
নাম দিয়েছেন। তবে কেবলমাত্র প্রতিরূপমূলক স্থৃতিকেই প্রকৃত স্বৃতি আখ্যা 
দেওয়া চলে না। কেননা স্থতির উপাদান গরতিকপ ছাড়াও অন্ত অনেক কিছু 


হতে পারে। যেমন, ধারণা; ভাষা, সংখ্যা প্রভৃতিও বহক্ষেতে স্বৃতির উপাদান 
রূপে কাজ করে থাকে। 


স্মৃতির আধুনিক শ্রেণীবিভাগ 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা স্থতির অনেকগুলি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন যথা 

যান্রিক স্মৃতি (Rote Memory) 
যখন শিক্ষণীয় বিষয়বন্তটির অর্থ বা ভার বিভিন্ন অংশগুলির অন্তনিহিত সম্বন্ধ 
উপলব্ধি না করে ব্যক্তি সেটিকে মনে রাখে তখন তাকে যান্ত্রিক স্থৃতি বলে। 
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‘যেমন নামত! বা অর্থহীন শব্দ-তালিক1 বা গাড়ীর বা টেলিফোনের নম্বর 
ইত্যাদি মনে রাখা হল যান্ত্ৰিক স্মৃতির উদাহরণ । 
বিচারগূলক স্মৃতি (Logical Memory) 

যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির অর্থ উপলব্ধি করে এবং বিচারশক্তির সাহায্যে 


- তার অন্তনিহিত সঙ্গতি হৃদয়সম করে ব্যক্তি সেটকে মনে রাখে তখন তাকে 


বিচারমূলক স্মৃতি বলে। যেমন, একটি গণ্য বা পদন্তের অংশ পড়ে তার অর্থ 
হ্ৃদয়সম করে সেটিকে মনে রাখা হল বিচারমূলক স্মৃতির উদাহরণ। যান্ৰিক 
স্মৃতির চেয়ে বিচারমূলক স্মৃতি অনেক বেশী সহজসাধ্য ও দীৰ্ঘকাল স্থায়ী হয়। 
অনুষলমূলক স্মৃতি (Associative Memory) 

যখন আমরা একটি বস্তুর সঙ্গে অপর একটি বস্তুকে এমনভাবে মনের মধ্যে 
সংবদ্ধ করি যাতে একটির কথা বা ছবি মনে হলে অপরটির কথা বা ছবি সঙ্গে 
সঙ্গে মনে আনে তখন সেই স্থৃতিকে অনুষঙ্গমূলক স্থৃতি বলা হয়। কারও নাম, 
বাড়ীর নম্বর, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি মনে রাখা হয় সাধারণত এই ধরনের 
স্বৃতির সাহায্যে । যান্ত্ৰিক স্মৃতি ও অনুষন্নমূলক স্মৃতির মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী 
নয় এবং অনেক যান্ত্ৰিক স্মৃতিই অন্থ্যমূলক । অনুযঙ্গের সাহায্যে যান্ত্ৰিক 
স্মৃতি স্থষ্টি করা এবং সেটিকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদিন স্থায়ী করা সম্ভব হয়। তবে 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া যাপ্ডিক স্থৃতি কষ্টসাধ্য হয় এবং বেশী দিন স্থায়ী হয় 
না। যান্ত্ৰিক স্থৃতিকে স্থায়ী করতে হলে অতিরিক্ত মাত্রায় পুনরাবৃত্তি করতে 


হয় অর্থাৎ যাতে বিষয়টির অতি-শিখন হয় তার ব্যবস্থা করতে হয়। গাড়ির 
নঘর, বাড়ির নম্বর বা ইতিহাসের সাল ইত্যাদি মুখস্থ করতে গেলে তার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 


ইন্দির়জাত স্মৃতি (Sensory Memory) 

বিভিন্ন ইঞ্জিয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন ইন্দ্িয়জাত স্মৃতির স্থষ্টি হয়।. 
ষ্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যতগুপি ইন্দ্রিয় আছে স্মৃতিও তত রকমের 
হতে পারে । যখন চোখে দেখা কোন বস্তুর আকুতি ও বৈশিষ্ট্যাদি আমার 
মনে রাখি তখন তাকে চাক্ষুষ স্মৃতি বলা যায়। এই রকম শ্রাবণ স্মৃতি, 
স্পর্শজ স্মৃতি, ঘনণজ স্মৃতি, স্বাদজ স্মৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির ইক্দরিয়জাঁত 
স্বৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে । কোন একটি সুর বা শব্দ, কোন বিশেষ স্পর্শ, 
কোন বিশেষ গন্ধ, কোন বিশেষ আম্মাদ ইত্যাদি আমর! খুবই মনে রাখতে 
পারি। তবে এই বিভিন্ন ইন্্ৰিয়ণাত স্বৃতিগুলির মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন 
জ্ঞান অর্জনে নবচেয়ে অধিক পরিমাণে আমরা ব্যবহার করে থাকি চাক্ষুষ 
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স্মৃতির । তার কারণ হল যে আমাদের জ্ঞানের বড় একটা অংশ চক্ষু ইন্দ্রিয়ের 
[মধ্যমেই অজিভ । ন 
প্রাতিরূপ (0758০) 

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সব অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি সেগুলিকে 


যখন আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি তখন প্রকৃতপক্ষে তার একটি প্রতীক আমরা ৷ 
মন্তিফধে সংরক্ষণ করি। এই প্রতীক .নানারূপ গ্রহণ করতে পারে। তার, 


মধ্যে সবচেয়ে স্বাভাবিক ও ব্যাপৃকধর্মী পএ্রতীকটির নাম হল প্রতিরূপ (Image) | 
প্রায়ই দেখা যার যে কোন কিছু পূর্বে দেখা, শোনা, স্পৰ্শ করা, আদ্ৰাণ 
নেওয়| বা আন্বাদন গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা মনে করার চেষ্টা করলে তাঁর 
একটি অস্পষ্ট ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেলে উঠে। একেই প্রতিরপ 
বলে। গ্রতিরপ হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার একটি মানসিক ছবি। বলা বাহুল্য 
আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে প্রতিরূপও তত প্রকারের হতে পারে। 
তবে প্রতিরপই একমাত্র স্থৃতির উপাদান নয়। আমরা যে সকল বস্তু 

প্রত্যক্ষণ (9821০) করি, সেগুলি প্রতিরূপ ছাড়াও অন্তান্ত প্রতীকের 
সাহায্যে আমাদের মন্ডিঞ্চে রক্ষিত হতে পারে। ভাষা, ধারণা (Concept), 
সংখ্য! ইত্যাদিও আমাদের স্মৃতির উপাদান হতে পারে। ভাছাড়া কোন কাজ 
করার প্রক্রিগনা, দেহের বিশেষ অঙ্গের সঞ্চালন যেমন ঝীকানি বা পিছলে 
পড়ে যাওয়া প্রভৃতি দঞ্চালনমূণক প্রক্রিয়াও আমরা মনে রাখছে পারি। 

স্থৃতি কল্পন ও চিন্তন ০৯: 
( Memory, Imagination & Thinking ) 

মনে করা ও কল্পনা করা উভয়ই মানসিক প্রক্রিয়া। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা 

আমাদের মণ্ডিফ্ষে সংরক্ষিত শেখা বস্তগুপির প্রতীকগুলিকে জাগিয়ে তুলি। 
তবে পাৰ্থক হুল, মনে করার বেলায় যেমনটি আৰৱ শিখেছিলাম প্রতীক- 
গুলিক্ষে হুবহু সেভাবে মপ্তিষ্কে জাগিয়ে তুলি এবং প্রতীকগুলির বিন্যাস এবং 
অনুক্ৰমে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি না। কল্পনা করার বেলায় আমরা ও 
প্রভীকগুণিকে খুনীমত নতুনভাবে সাজাই ৷ ফলে স্থৃতির ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোলা 
প্রতীকগুপির. সজে অতীতের অভিজ্ঞতার কোনও পার্থক্য থাকে না। সেগুলির 
বিস্তাসের ধারা এবং অনুক্রম সবই বাস্তব অভিজ্ঞতায় যেমন ছিল স্মৃতিতেও 
তাই থাকে, কিন্তু কল্সনের ক্ষেত্রে জাগিয়ে ভোলা গ্রন্ঠীকগুণি এবং আমাদের 
অতীতের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন মিল থাকে ন|। যেমন, ঘোড়া, পাখির 
ডানা, প্যারিস, ইফেল টাওয়ার প্রভৃতির ছবি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে মনে 


বিস্মৃতি ১২৩৬ 


আনার নম হল স্মরণ করা আর এগুলিকে ইচ্ছামত সাজিয়ে যদি মনে করা যায় 
যে প্যারিসের ইফেল টাওয়ারের উপর দিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে উড়ে যাচ্ছি 
তবে সেটি হল কল্পনা করা | এই জনত ,অনেক মনোবিজ্ঞানী স্থৃতিকে পুনরাবৃত্তি- 
মূলক কল্পন (Reproductive Imagination) এবং প্রকৃত কল্পনাকে স্থজম- 
মূলক কল্পন (Productive Imagination) বলে বর্ণনা করেন । এক কথায় 
স্মৃতি হল পূর্ণভাবে বান্তব-নির্ভর আর কল্পনা হল বাস্তব-বিলাসী। 

প্রকৃতপক্ষে কলন হল চিন্তন-প্রক্রিয়ার (71101509)৯ একটি বিশেষ শ্রেণী 
মাত্র। চিন্তন, কল্পনঃ বিচারকরণ এগুলির গ্রত্যেকটিই এক প্রকার মানসিক 
আচরণ এবং প্রত্যেকটি স্থৃতির উপর নির্ভরশীল । স্মৃতিও এক প্রকার মাঁনমিক 
আচরণ, তবে এই আচরণে কোনও নৃতনত্ব নেই এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি- 
বিধানের জ্যা, যখন ভার মধ্যে নৃতনত্ব আনা হয় তখনই সেটা চিন্তনের পর্যায়ে 
গিয়ে পড়ে । যা শিখেছি তা যদি হুবহু মনে করি তখন হল স্মৃতি, আর যখন 
শেখা প্রতীকগুলির সাহায্যে নতুন মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করি তখন সেটা 
হল চিন্তন বা কল্পন। 


বিস্বৃতি (Forgetting) 
আলো ও অন্ধকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্যে ঠিক সেই 
মধঘন্ধ। অজিত অভিজ্ঞতার মন্তিক্কে সংরক্ষণের নাম হল স্মৃতি এবং সেই 


[স্মরণ ও বিস্মরণের রেখ! চিত্র] 


১। পৃঃ ২২০ (দ্বিতীয় খণ্ড ) 
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ংরক্ষণের অভাব হল বিশ্বতি । কোন কিছু একবার শেখার পর যদি দেখা 
যায় সেটি মন্তিদ্ধে সংরক্ষিত হয় নি তখন তাকে বিস্মৃতি বলা হয়। অতএব 
দেখা যাচ্ছে যে স্মৃতি ও বিস্থৃতি মূল একটি প্রক্রিয়া । দুটি বিভিন্ন দিক থেকে 
দেখার জন্য একই প্রক্রিয়ার দুটি বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে মাত্র। স্মৃতি ও 
বিস্থৃতির মধ্যে সম্পর্কটি পূর্ব পৃষ্ঠার ছবি থেকে পরিক্ষার বোঝ! যাবে । 

পূৰ্ব পৃষ্ঠার ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে যদি কেউ হু’দিনে ৩০%, হনে রাখে, 
তবে ছ'দিনে সে ৭০% ভোলে, তেমনই যদি ৬ দিনে ২৪% মনে রাখে তবে সে 
এ ৬ দিনে ৭৬% ভোলে, যদি ১ মাসে ২৫% মনে রাখে তবে ১ মাসে সে 
৭৫% ভোলে ইত্যাদি । 

ভুলে যাওয়া মনে রাখার মতই মন্ডিফের স্বাভাবিক ধর্ম। ভুলে যাওয়ার 
প্রয়োজনীয়তাও প্রচুর । একটি জিনিস শিখতে গিয়ে যে ভুলগুলি শিক্ষার্থী 
অদতক্কতায় একবার শিখে ফেলে সেগুলি পরে ভুলে না গেলে শুদ্ধ বস্তু বা তথ্যটি 
কখনই সে শিখতে পারে না। শুদ্ধ বস্তগুলি মনে রাখতে হলে অশুদ্ধ বস্তুগুলি 
প্রথমে তাকে ভুলতেই হবে। অতএব প্রয়োজনীয় বস্তু মনে রাখতে হলে 
অপ্ৰয়োজনীয়কে ভুলতে হবে, নিভূর্দকে মনে রাখতে হলে ভুলকে ভুলতে হবে। 
অবএব ভোল| কেবল মনের স্বাভাবিক ধৰ্মই নয়, অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বটে। 


স্মৃতির উপর কয়েকটি পরীক্ষণ 
(Some Experiments on Memory) 
স্বৃতি ও বিশ্বতি নিয়ে যে মনোবিজ্ঞানী প্রথম গবেষণা সুরু করেন তাঁর নাম 
এবিংহস (৮৮in৪৮৪৷৪)। ইনিই প্রথম স্মৃতিকে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণাগারে 
নিয়ে আসেন। এ'র পরিচালিত পরীক্ষণগুলি থেকে মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া 
সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়। গেছে। এখানে তার কতকগুলি বিখ্যাত 
পরীগ্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। 
১। সংরক্ষণ ও বিদ্মৃতির হার 


(Rate of Retention and Forgetting) 

মানুষ কি হারে ভোলে এবং কতটুকু মনে রাখে এই বিষয়টি নিয়ে এবিংহস 
প্রথম পরীক্ষণ করেন এবং মানুষের বিস্বৃতির হার সম্পর্কে একটি ভালিকা তৈরী 
করেন যদি একটি অর্থহীন শব্দতালিকা মুখস্থ করারপর কিছু লঙয়ের ব্যবধানে 
মেটিকে আমরা মনে করার চেষ্টা করি ভবে দেখা যাবে যে আমরা মূ 
তালিকাটি মনে করতে পারছি না কিছুটা ভুলে গেছি। কত সময় পরে কতটা 


স্মৃতির উপর কয়েকটি পরীক্ষণ ১২৫ 


মনে থাকে, আর কতটা ভুলে যাই তার একটি তালিকা এবিংহস দিয়েছেন 
- তালিকাটি এইরূপ 


শেখা ও মনে করার মধ্যে শতকরা কতটা শতকরা কতটা 
সময়ের ব্যবধান মনে থাকে ভুলে যাই 

২০ মিনিট ৫৮ ৪২ 
১ ঘণ্টা ৪৪ " ৫৬ 
৯ ঘণ্টা ৩৬. - ৬৪ 
২৪ ঘণ্টা 5 ৩৪ ৬৬ 
২দিন ২৬ দর 
৬ দিন ২৫ ৭৫ 
৩১ দিন ২১ ৭৯ 

এবিংহনের এই ভালিকাটিকে নীচের রেখা চিত্রের আকারে নিয়ে যাওয়া 

যেতে পারে। 


এবিংহসের এই গবেষণা থেকে জান! যাচ্ছে যে কোন কিছু শেখার পর 
প্রথমেই আমাদের একটি বড় রকমের বিস্থৃতি ঘটে । একে প্রাথমিক বিল্মরণ 


সপ 
১০ ১৫ ২০ হ& ৩০ 
এ, Eats. 3 > 
'আভতনাহত জময় (দিনে) 


[ এবিংহসের প্রসিদ্ধ সংরক্ষণ রেখা (Curve 0f Retention) ] ! 
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বলা হয়। -উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে বিষয়টি শেখার ২০ মিনিট পরেই 
৪২% প্রাথমিক বিস্ময়ণ ঘটেছে। তারপর ২০ মিনিট থেকে ২ দিন পৰন্ত বিস্ময়ণ 
ঘটে বেশ দ্ৰুত, আরও ৩০%। কিন্তু ২ দিনের পর থেকে বিল্সরণের গতি মহুয 
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হয়ে বায় এবং ১৫ দিন বা একমাসের পর তেমন উল্লেখযোগ্য বিশ্ররণ আর ঘটে 
না। এই দীর্ঘ সময়ে মাত্র আরও ৫% বিস্মরণ ঘটে কিন্ত তারপর আর বিস্মরণ 
বটে না বললেই চলে। -এ থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছান 
যায় । সেটি হচ্ছে যে আমর] কখনও কোন কিছু সম্পূর্ণ ভুলে যাই না। সমস্ত 
শেখ! বস্তুর কিছু না কিছু আমাদের মন্তিষ্ধে চিরকাল সংরক্ষিত হয়ে থাকে । 
এই জন্য এবিংহসের প্রদত্ত উপরের চিত্রটিকে সংরক্ষণের রেখাচিত্র (Curve ০£ 
Retention) বলা হয়। 
এখানে একটি কথা৷ মনে রাখতে হবে যে এবিংহন এই সংরক্ষণের গবেষণা 
চালান অর্থহীন শব্দ তালিক| নিয়ে এবং তার প্রদত্ত এই বিস্মৃতির হার অর্থহীন 
বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রবোজ্য। বলা বাহুল্য অন্ত কোন: প্রকৃতির বিষয়বস্তর 
‘ক্ষেত্ৰে বিস্বৃতির হার অন্য প্রকার হবে। 
এবিংহসের পর ৰহু আধুনিক মনোবিজ্ঞানী বিস্মরণের হার নিয়ে পরীক্ষা 
চালিয়েছেন। তাদের প্রদত্ত তালিকা এবিংহসের তালিকার সঙ্গে পুরোপুরি 
লা মিললেও মৌলিক নীতির দিক দিয়ে এবিংহসের তালিকার সঙ্গে সেগুলির 
বিশেষ কোন পার্থক্য পাওয়া যায় নি। এতে এবিংহদের গবেষণার উৎকর্ষ ও 
নির্ভরযোগ্যতা আরও বিশেষ করে প্রমাণিত হচ্ছে। 
৩ । বিষয়বস্তর প্রকৃতি ও বিস্মকণের হার 
(Nature of Material and Rate of Forgetting) 
বিশ্মরণের হার সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত পরীক্ষণটি অর্থহীন শব্দতালিকার ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । অর্থপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে বিশ্মরণের হার সম্পূৰ্ণ বিভিন্ন হতে দেখা 
গেছে। সেখানে প্রাথমিক বিস্ময়ণ যেমন কম, তেমনই পরবর্তী বিশ্মরণের 
হারও দ্রুত নয়। | 
উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তিকে নিয়চিখিত চারটি বিভিন্ন প্রকৃতির বিষয় শিখতে 


দেওয়া হল । তারপর বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে ও বিষয়গুলির কতটুকু তার 
মনে সংরক্ষিত হয়েছে তার পরীক্ষা করে নীচের তালিকাটি পাওয়া গেল : 


১ দিনে ৫ দিনে ২০ দিনে ৩০ দিনে 
১। অন্তদৃষ্ঠির সাহায্যে 


শেখা বিষয় ১০০% ১০০%, ১০০% ১০০% 


২। কবিতা ৯৫% ৮৬% ৫৬% ৪৫% 
৩। গন্ধ ৬৮% 88% ৩৫% ৩০% 
৪। অর্থহীন শব্দতাপিকা ৩৪% ২৬% ২৪% ২২% 


নিন রর নিরসন রা ারারন লারা 


স্মৃতির উপর কয়েকটি পরীক্ষণ ১২৭ 


এই পরীক্ষণের ফলগুলিকে চিত্রে রূপায়িত করলে আমরা নীচের চিত্রটি 


[ বিষয়বস্তর প্রকৃতি অনুযায়ী বিস্মরণের হার ] 


পাই। উপরের রেখাচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে-সব চেয়ে দ্রুত ও অধিক 
বিশ্মরণ ঘটে অর্থহীন শব্দতালিকার ক্ষেত্রে। ভার পর হয় গগ্ঘধর্মী বিষয়ে, 
ভার পর হয়, কবিতায় । যে বিষয়বস্তুটি ব্যক্তি একবার ভার অন্তদৃষ্ঠির সাহায্যে 
হৃদয়গম করতে পেরেছে, সেটির ক্ষেত্রে তার বিন্মরণ একেবারেই ঘটে না। 
সময়ের অতিক্রান্তিতেও সে বস্তুটি তার সম্পূর্ণ মনে থাকে । উদাহরণস্বরূপ, ‘একটি 
ত্রিভুজের তিনটি কোণ একত্রে দুই সমকো1ণ'__সত)টুকু যদি কাউকে একবার 
পরীক্ষণের সাহায্যে উপলব্ধি করতে সমর্থ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে 
কখনও সে সেটা ভুলবে না । এই থেকে সংরক্ষণের প্রকৃতি মন্বন্ধে একটি কথা 


| 
বলা চলে যে বিষয়বস্তু যতই অৰ্থপূৰ্ণ হবে ততই সেটি ভালভাবে ও দীৰ্ঘ দিন মনে 


রাখা সম্ভব হবে। আর বিষয়বস্তু যত অর্থহীন হবে তত তাঁর সংরক্ষণ. কম ও 
দুর্বল হবে। এই জন্য আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তটির অর্থ 
যাতে শিক্ষার্থী ভাল করে বোঝে সেদিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া হয়। যাপ্ৰিকভাবে 
বা অর্থ না বুঝে কোন কিছু শেখার যে কোন মূল্য নেই একথা আজ সবাই 
স্বীকার করেন। 
৩। বিষয়বস্তুর পরিমাণ ও মুখস্থকরণের সময় ও প্রচেষ্টা 
(Amount of Material and Time and Effort of Memorising) 
সাধারণভাবেই আমাদের জানা আছে যে বিষয়বস্তুর পরিমাণ যত বেশী হৰে 


১২৮ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


সেটি মুখস্থ করতে তত বেশী সময় ও প্রচেষ্টা লাগবে । কিন্তু বিষয়বস্তুর 
পরিমাণ বাড়ালে মুখস্থকরণের সময় ও প্রচেষ্টার পরিমাণ কি অনুপাতে বাড়বে 
সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে আমাদের কিছু জানা নেই। এবিংহস প্রথম এই 
ব্যাপারটি নিয়ে পরীক্ষণ করে ভার ফলাফলের একটি ভালিকা তৈরী করেন। 
তিনি ৭, ১০১ ১২, ১৬, ২৪ এবং ৩৬টি শব্দ সমন্বিত ৬টি তালিকা তৈরী করেন 
এবং এই প্রত্যেকটি ভালিকা নিভূর্লভাবে মুখস্থ করতে তার কতবার করে 
“পড়া” লাগল এবং কত ‘সময়’ লাগল ভার একটি তালিকা রাখলেন। এই 
ভাবে মুখদ্থ করার পদ্ধতিটির তিনি নাম দিলেন “শিখন পদ্ধতি’ (Learning 
60000) | তারপর তিনি বিভিন্ন তালিকার প্রত্যেকটি শব্দ শিখতে গড়ে 
কত সময় লাগল তা গণনা করেলেন।. মোট ফলাফল দীড়াল নিয়রূপ-__ 


তালিকার পড়া'র পড়া'র প্রতি শব্দ 
দৈঘ্য সংখ্যা মোট সময় শেখার গড় সময় 
৭ ১ ৩ (সেঃ ০*৪ (সেঃ 
১০ ১৩ ৫২ সেঃ ৫'২ সেঃ 
১২ ১৭ ৮২ সেঃ ৬৮ সেঃ 
১৬ ৩০ ১৯৬ সেঃ ১২-০ সেঃ 
২৪ 88 ৪২২ সেঃ ১৭৬ সেঃ 
৩৬ ৫৫ ৭৯২ সেঃ ২২"০ সেঃ 


[ তালিকার দৈৰ্ঘ্য অনুযায়ী পড়া'র সংখ্যা ও সময় ঃ এবিংহন] 

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিষয়বস্তুর দৈৰ্ঘ্যের বৃদ্ধির চেয়ে 
পড়ার সময় সংখ্যা অনেক দ্রুত হাড়ে বাঁড়ে। যেমন ৭টি শব্দের তালিকা 
মুখস্থ করতে লাগল ১ বার, কিন্তু ১০টির তালিকার বেলায় লাগল ১৩ বারু, 
১২টির বেলায় ১৭ বার, ২৪টির বেলায় ৪৪ বার। সময়ের দিক দিয়েও তেমনই 
৭টি শব্দের তালিকায় একটি শব্দ মুখস্থ করতে লাগল মাত্র ০'৪ সেঃ, কিন্তু ১০টি 
শব্দের ভালকায় প্রতিটি শব্দ শিখতে লাগল ৫*২ সেঃ, ২৪টি শব্দের 
তালিকায় প্রতিটি শব্দ লিখতে লাগল ১৭'৬ সেঃ ইত্যাদি । অর্থাৎ যে হারে 
বিষয়বস্তুর পরিমাণ ও দৈৰ্ঘ্য বাড়ে তার চেয়ে অনেক দ্রুত হারে বাড়ে শেখার 
সময় ও পড়ার সংখ্যা | 
৪1 শিখনের মাত্র! ও সংরক্ষণ 


(Degree of Learning and Retention) 
শিখনের মাত্রা নান! রকমের হতে পারে। কোন বিষয়বস্তু পেখার পর যখনই 


স্মৃতির উপর কয়েকটি পরীক্ষা ১২৯ 


একবার নিতুলিতাবে আবৃত্তি করা সম্ভব হয় তখন ডাকে যথার্থ শিখন বল! 
চলে । কিন্তু তার পরও যদি আরও কয়েকবার পড়া যায় তাহলে তাকে অতি- 
শিখন (0০৫:-19575108) বলা হয়। আর শিখন যখন পুর্ণ-শিখনের মাত্রায় 
নীচে থাকে তখন তাকে ন্যুন-শিখন (Under-learning) বলা হয়। 

কোন বিশেষ একটি বিষয়বস্তুর সংরক্ষণের উপর এ বিষয়বস্তুটির অভি- 
শিখনের কতটা প্রভাব আছে সে সম্বন্ধে এবিংহস একটি পরীক্ষণ করেন। তিনি 
১৬টি শব্দের কয়েকটি তালিকা নিলেন বং প্রত্যেকটি তিনি মুখস্থ করতে সুরু 
করলেন। কিন্তু প্রত্যেকটি তালিকার ক্ষেত্রে তিনি শিখনের বিভিন্ন মাত্রা 
অবলঘ্বন করলেন । অর্থাৎ প্রথমটি পড়লেন ৮ বার, দ্বিতীয়টি ১৬ বার, তৃতীয়াট 
২৪ বার, এই ভাবে। এইবার ২৪ ঘণ্টা পরে তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন 
যে কোন্ট কতটা মনে আছে। এই পরীক্ষণ থেকে তিনি যে ফল পেলেন 
সেটিকে তালিকার আকারে নিয়ে গেলে দাড়ায় 
প্রথম দিনে পড়ার সংখ্যা ছা ১৬২৪ ৩২/৪২৮ FIC 
২৪ ঘণ্ট। পরে সংরক্ষণের শতকরা ৮. ১৫:২৩ ৩২:৪৫ ৫৪:৬৪ 

এই থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে যত বেশী বার বিষয়বস্তুর পড়া হবে তত 
বেশী পরিমাণে এ বস্তুটি সংরক্ষিত হবে। এক কথায় অতিশিখনে সংরক্ষণ 
অধিক হয়। 
৫। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে সংরক্ষণের হার j 

(Retention of Different Subjects) 

সাম্প্ৰতিক কালে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের সংরক্ষণের হার নিয়ে অনেক 
পরীক্ষণ হয়েছে। অর্থাৎ দেখা হয়েছে কোন্‌ পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীর কতটা 
সংরক্ষণ হয়। এই সব পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিভ হয়েছে যে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে 
শিক্ষার্থীদের সংরক্ষণের হারও বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গুলির প্রকৃতিগত বিভিন্নভাই 
হল এই সংরক্ষণগত পার্থক্যের কারণ। একটি বিশেষ পরীক্ষণ থেকে পাওয়া 


বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের সংরক্ষণের হারের তালিক| দেওয়া হল। 
সংরক্ষণের হার 


পাঠ্যবৎসরের শেষে ১ বৎসর পরে ৪ বৎসর পরে 
উদ্ভিদৃতত্ব ‘৬৪ *২১ "১৬ 
মনোবিজ্ঞান "৭৮ *৩৯ "৩০ 
বীজগণিত "৮৭ i -- 
ক্সলারনবিদ্যা "৬২ 87 *৩৩ 
ইতিহান "৭১ চু - 


১-৯ 


হট _ শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


উপরের পরীক্ষণ এবং আরও অনেক অনুরূপ পরীক্ষণ থেকে একটি মোটা- 
মুট সিদ্ধান্ত কর! যেতে পাঁরে যে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে পাঠ্যবৎসরের 
শেষে শিক্ষার্থীদের সাধারণতঃ ৭৫%’র মত মনে থাকে। তার পর ১ বৎসর 
পরে সংরক্ষণ ৪০%'র কাছাকাছি পৌছর এবং ৫ বৎসর পরে এই সংরক্ষণ 
২৫%তে দীড়ায় | . অবশ্য বিষয়বস্তুর প্রকৃতিগত বৈষম্য অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্ৰে 
এই সংরক্ষণের হারও পৃথক হয়। - 

আধুনিক কালে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজের পাঠ্যবিবয়গুলির 
কোন্টিতে শিক্ষার্থীর কি পরিমাণ সংরক্ষণ হয় তাই নিয়ে ব্যাপক গবেষণা! 


হয়েছে। এই সব গবেষণা থেকে লব্ধ ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 
হল। 


প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবিষয় গুলির উপর পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে 
গরমের ছুটির সময় শিক্ষার্থীদের সংরক্ষণ বৃদ্ধির দিকে বায়। বছরের শেষের 
দিকে দেখা যায় যে, যে সব তথ্য দুরূহ প্রকৃতির সেগুলি শিক্ষার্থী বেশী 
পরিমাণে ভুলতে থাকে, আর যেগুলি সহজ প্রকৃতির সেগুলি সে মনে রাখতে 
পারে । ষেমন, ইতিহাসের সহজ তথ্যগুলি শিক্ষার্থীরা ভোলে না, কিন্তু উন্নত 
বা চিন্তাসুপক তথ্যগুলি তারা বছরের শেষের দিকে ভুলে বায়। তেমনই 
গণিতের বেলায় মৌলিক বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের মনে থাকে, কিন্তু উন্নত বা 
ছুরূহ বিষয়গুলি ভারা বৎসরের শেষের দিকে মনে রাখতে পারে না। * 
মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবিষয়গুলির ক্ষেত্রে একটি পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে 
যে শিক্ষার্থীরা গণিতের প্রায় শতকরা ১০ ভাগ গরমের ছুটির সময় এবং প্রায় 
৩৩ ভাগ ১ বৎসর পরে ভুলে যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'দেখা গেছে যে 
বিষয়বস্তুর প্ররুতিগত বৈষম্যের জন্য সংরক্ষণেরও বৈষম্য হয়ে থাকে । যেমন 
বিজ্ঞানের সাধারণ তথ্যগুলি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তথ্যের প্রয়োগের বেলায় 
সংরক্ষণ বেশ উন্নত হয় কিন্তু রাসায়নিক নামগুলি মনে রাখা এবং মমীকরণ 
লেখার বেলায় সংরক্ষণ দুৰ্বল হয়ে দাড়ায় । একটি পরীক্ষণ থেকে দেখ! গেছে 
যে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে শেখা রনসায়নশান্তের ভথ্যমূলক বিষস্ববস্তগুলির মাত্র 
১৯% ৬ বছর পরে মনে করতে পেরেছে। 
কলেজ ভরের পাঠ্যবিষয় গুলির মধ্যে বিজ্ঞানে প্রচুর বিস্মৃতি ঘটতে দেখা 
যাঁ়। কোন কোন ক্ষেত্রে চারমাসে ৫০% এবং বৎসরের শেষে ৯৪%র মত 
বিশ্মৃতির দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। কারিগরিমূলক তথ্যের ক্ষেত্রে বিস্মৃতি সব চেয়ে 
বেশী ঘটে যদিও সেগুলির অন্তনিহিভ নীতির বাস্তব এয়োগে দক্ষতার 
কোনও অভাব দেখা যায় না। কলেজ স্তরে চার বতৎ্সর বা তার পরেও যে সৰ 
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বিষয়ের সব চেয়ে বেশী সংরক্ষণ দেখা যায় সেগুলি হল আধুনিক ও প্রাচীন 
ইতিহাস, জ্যামিতি এবং সব চেয়ে কম সংরক্ষণ দেখা যায় পদার্থতত্ব, রসায়নতত্ব, 
প্রাচীনভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে। আর একটি পরীক্ষায় কলেজে নবাগত 
শিক্ষার্থীদের উপর বিশ্ব ইতিহাসের একটি অভীক্ষা দিয়ে দেখ! গেছে যে তাদের 
সংরক্ষণ একটুও হ্রাস পায়নি । | 

একদল কলেজের মেয়ের উপর আমেরিকার ইতিহাসের তথ্যমূলক একটি . 
অভীম্ষা দিয়ে দেখা যায় যে তাদের প্রাথমিক জ্ঞানের উপর এক বছর পরে প্রায় 
৪০% বিস্বৃতি ঘটেছে । উপরের পরীক্ষণগুলি থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে 
বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং শিখনের দুরহতার উপর নির্ভর করে সংরক্ষণের পরিমাণ । 
তবে সাধারণভাবে বলা চলে যে তথ্যমূলক ও কারিগরি বিষয়বস্তগুলির বিস্মৃতি 
তাড়াতাড়ি ঘটে, আর অপেক্ষাকৃত সাধারণধর্মী তথ্যাদি, বাস্তবক্ষেত্রে তথ্যের 
প্রয়োগ এবং মৌলিকম্থত্রের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ অনেক ভাল হয়। 


বিস্মরণের কারণ (Causes or Factors of Forgetting) 

মানুষ ভোলে কেন, এ সম্বন্ধে ৰহু গবেষণা হয়েছে। আমরা জানি যে কোন 
রস্ত ভুলে যাওয়া হল মন্তিক্ধে বস্তুটির সংরক্ষণ ন! হওয়া। দেখা গেছে যে 
অনেকগুণি কারণে সংরক্ষণ না হতে পারে। কারণগুলি কখনও পৃথকভাবে 
আবার কখনও মিলিতভাবে কাজ করতে পারে। নীচে বিম্মরণের প্রধান 
কয়েকটি কারণের আলোচনা করা হল। ই 


১| চচর্ণর অভাব ( Disuse ) 

সাধারণত কোন বস্তুর চর্চার অভাবকে আমর! সে বস্তুটির ভুলে যাওয়ার 
কারণ বলে মনে করে থাকি । যখন কোন বস্তু আমরা ভুলে যাই তখন ধরে 
নিই যে সেই বস্তুটি নিয়ে চর্চা বা আলোচঘা না করার ফলেই আমর! লেট 
ভুলে গেছি। এই ব্যাখ্যাটি কিন্ত মনোবিজ্ঞানীর! গ্রহণ করেন না। প্রথমত, 
কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বস্তুটির যখন কোনরূপ চৰ্চা করা হচ্ছে না 
বা মনে করার চেষ্টা করা হচ্ছে না সে সময়েও সেটির সংরক্ষণের পরিমাণ 
আগের চেয়ে বেড়েই গেছে, কমা দূরে থাকুক । এই ঘটনাটিকে স্মৃতি-রেশ 
( Reminiscence ) বল| হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে 
বস্তুটির চর্চাকালেই বিশ্মরণ ঘটতে সুরু হয়েছে। তৃতীয়ত, চচণর অভাবকে 
বিশ্মারণের কারণ বলার অর্থ হল সময়ের অভিক্রান্তিকে কারণ বলে ধরে নেওয়া । 
কিন্ত সময়কে কোন ঘটনার কারণ বলা সঙ্গত নয়। কেননা, সময় হচ্ছে সমস্ত 


১৩২ শিক্ষা শ্রুয়া মনোবিজ্ঞান 


ঘটনারই একটি সাধারণ পটভূমিক| বিশেষ { যদিও আমরা কথায় বলি থে 
সময়ে ফলটি পাকে বা সময়ে মানুষ বৃদ্ধ হয় বা সময়ে লোহাতে মরচে পড়ে, 
তবুও এর কোন ঘটনাটিরই কারণ রূপে সময়কে ধরা যেতে পারে *না। এই 
ঘটনাগুলির সত্যকারের কারণ হল অন্য । এই জন্তই আমরা চচ্চার অভাৰকে 
ভুলে যাওয়ার কারণ বলতে পারি না) 


' পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ (Retro-active Inhibition) 


আমরা যখন একটি বিষয় শেখার পর আর একটি বিষয় শিখি, তখন দেখ! 
যায় যে প্রথম বিষয়টির কিছুটা আমর! ভুলে গেছি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় শেখা 
বিষয়টি পিছন দিকে হটে গিয়ে আমাদের প্রথম শেখা বিষয়টিকে ভুলিয়ে 
দিচ্ছে। এই মানসিক প্রক্রিয়াকে পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ (Retro-active 
Inbibition)বলাহয় | যেমন, মনে করা যাক একজন একটি বাংলা কবিতা সুখস্থ 
করল। তারপর'সে আবার আর একটি বাংল! কবিতা মুখস্থ করল। এখন যদি 
সে প্রথন শেখা কবিতাটির কতটা মুখস্থ আছে ত! পরীক্ষা করতে যায় তাহলে 
দেখবে যে সে প্রথম কবিতাটির কিছুটা ভুলে গেছে, যদিও দ্বিতীয় কবিতাটি 
তাঁর সম্পূর্ণ মনে আছে। এক্ষেত্রে প্রথম কবিতাটির বিস্মর়ণের কারণ হা 


পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ । এখানে দ্বিতীয় কবিতাটির অন্তর্গত শেখ! বস্তুগুলি- 


পেছন দিকে হটে গিয়ে পূর্বে শেখা প্রথম কবিতার বস্তুগুলির সঙ্গে এমন দ্বন্দের 
সৃষ্টি করে যে ব্যক্তির প্রথম কবিতাটির সংরক্ষণ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অর্থাৎ 
প্রথম কবিতাটির কিছুটা সে ভুলে যায়। ছুটি উপায়ে এই পণ্চাদ্মুখী প্রতি- 
রোধের প্রভাবকে দূর্বল বা রুদ্ধ করাযায়। যথা . 

প্রথমত, যদি প্রথম শেখা বস্তুটি ও দ্বিতীয় শেখ! বস্তুটির মধ্যে কিছুটা সময়ের 
বিরতি দেওয়া হয়, ভাহলে এই পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ আর তেমন কাজ করতে 
পারে না। অবশ্য এই অনস্তবর্তা বিরতিকালে এমন কোন কাজ কর! চলবে না 
যাতে মস্তিফ্বের পরিশ্রম হয়, অর্থাৎ এই বিরতিকালে মন্ডিফকে যতদূর সম্ভব 
বিশ্রাম দিতে হবে। সেই জন্তু দেখা যায় যে পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ তখনই 
কাজ করে যখন দুটি শেখার কাজ পর পর ঘটে এবং তাঁদের মধ্যে সময়ের 
ব্যবধান অতি অল্প থাকে বা একেবারে থাকে না। 


দ্বিতীয়ত, যদি এই ছুটি শেখা বিষয়বস্তর মধ্যে আকৃতিগত মিল থাকে তবেই 
এই প্রতিরোধ বেশী পরিমাণে ঘটে থাকে। যেমন, প্রথমটি একটি বাংলা 


কবিতা ও দ্িতীগটিও একটি বাংলা কবিতা। কিংবা প্রথমটিও সংখ্যা সারি, 
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দ্বিভীয়টও সংখ্যা সারি । এসব ক্ষেত্রে পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ প্রবল হয়। কিন্ত 
যদি প্রথম বিষয়বস্তু ও দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনরূপ আকৃতিগত মিল না 
থাকে তাহলে প্রতিরোধ অল্প ঘটে, বা ঘটে না। যেমন, যদি প্রথমটি ইংরাজী 
কবিতা এবং দ্বিতীয়টি বাংলা কবিতা রা প্রথমটি বাংলা গছ্া এবং দ্বিতীয়টি সংখ্যা- 
তালিকা হয় তাহলে এই প্রতিরোধ অল্পই ঘটে। কেননা এই ধরনের ক্ষেত্রে 
দুটি শেখা বিষয়বস্তর মধ্যে কোনরূপ মিল না থাকায় ছ'য়ের মধ্যে কোনরকম 
বিভ্রান্তি বা ছন্দ স্থট্টি হবার সম্ভাবনা থাকে না। 


আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রাশি রাশি বস্তু প্রতিনিয়তই শিখছি। 
অথচ সেগুলির খুব অল্পই আমাদের শেষ পর্যন্ত মনে থাকে । মনোবিজ্ঞানীদের 


মতে এর প্রধান কারণ হল পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ । যেমন, প্রথম একটি বস্তু (ক) 
শেখার পর আমরা দ্বিতীয় একটি বস্তু (খ) শিখলাম । তাঁর ফলে প্রথম 
বস্তুটির (কর) কিছুটা ভুলে গেলাম। তারপর আবার যখন তৃতীয় বস্তু (গ) 
শিখলাম হখন প্রথম বস্তুর (ক'র) আরও কিছু এবং দ্বিতীয় বস্তুর (খ'র) কিছু 
ভূললাম। আবার যখন চতুর্থ বস্তু (ঘ) শিখলাম তখন প্রথম বস্তুর (ক'র) 


গু যখ 
[ পশ্চাদৃমুখী প্রতিরোধের ফলে বিস্মরণ ] 

‘আরও কিছুটা, দ্িতীয় বস্তুটির (খ’র) আরও কিছুটা এবং তৃতীয় বস্তুটির (গ’র) 
কিছু ভুললাম। এভাবে যত নতুন বস্তু আমরা শিখে যাই তত পুরোন বস্তুর 
কিছুটা করে ভুলে যাই এবং শেষে প্রথম দিকের শেখা বস্তুগুলি ক্রমবর্ধমান হারে 
ভুলতে থাকি।, এই বিশ্মরণ মনের একটি স্বাভাবিক ও অভি প্রয়োজনীয় 
প্রক্রিয়া । এই স্বাভাবিক বিশ্মরণ যদি না ঘটত তবে আমাদের শেখা সব 
বস্তুই মন্তিফে সংরক্ষিত, হয়ে থাকত এবং শেষ পর্যন্ত এত অসংখ্য বিষয়বস্তু 
মন্থিক্ষে ভীড় করত যে আমাদের মানসিক লুস্থত1 বজায় রাখাই কষ্টকর হয়ে 
উঠত। 

৩ | শিখনের মান্র। ( Degree of Learning ) 

লিখনের উৎকর্ষের মাত্রার উপর বিস্মরণ অনেকটা নির্ভর করে। প্রত্যেক 
বস্তু শেখার একটি সর্বনিয় মান আছে, যেখানে পৌছলে আমরা বলতে পারি 
যে বস্তুটি আমরা পিখেছি। এখন যদি কেউ এই সীমারেখা ছাড়িয়েও কিছুটা 
বেণী শিখে যায় তবে তার শেখাকে অতি-শিখন (0v০r-learnin6) বল! 


তা 
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চলে । আর যদি ও সীমারেখার নীচে সে থাকে তৰে ভার শেখাঁকে নন 
শিখন (Under-learning) বলা হয়। এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে অভি" 
শেখা বস্তু ন্যুন-শেখা বস্তুর চেয়ে বেশী মনে থাকে । অভএব আমর! নূন 
শিখনকে (Under-]ea7nin8) ভুলে বাওয়ার একটি কারণ বলতে পারি । 


৪ ৷ পরিবর্তিত পরিবেশ ( Altered Environment 1৮৮ 

আমরা যখন কোন একটি বিষয় শিখি তখন আমাদের সেই সময়কার 
পরিবেশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের শেখা এবং মনে কর! এ উভয় 
প্রচেষ্টার সঙ্গেই নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ে ২ তার ফলে আমরা যখন পরে ওঁ 
বিষয়টি মনে করার চেষ্টা করি তখন পরিবেশের এ বৈশিষ্ট্যগুলির উপস্থিতি সু 
"মরণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে । এখন যদি কোন কারণে ও বিশেষ 
বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেশে অনুপস্থিত থাকে তবে দেখা যাবে যে আমাদের মনে 
করাটাও শক্ত হয়ে উঠেছে এবং এ বিষয়টি ভাল করে শেখা সত্বেও অনেক 
ক্ষেত্রে আমর] ভুলে গেছি। আবার যদি কোন প্রকারে ওঁ বৈশিষ্ট্য গুলি 
পরিবেশের অস্তভুক্ত হয় তবে এ বিষয়টি সহজে মনে এসে যাবে । এই জন্যই 
যখন আমরা কোন বিশেষ পরিবেশে একটি বস্তু শিখি অন্য পরিবেশে সেটি 
আমরা মনে করতে অন্গুবিধা বোধ করি। কিন্তু সেই পুরোনো পরিবেশে ফিরে 
এলে আমাদের মনে করতে আর অনুবিধা হয় না। বাড়ীতে নিজের পড়ার 
ঘরে ভাল করে তৈরী করা পড়াটি এই কারণেই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে, 
গিয়ে প্রায়ই ভুলে যায়। 
৫। প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ ( Emotional Blocking ) 

ভয়, রাগ, স্বণা, লজ্জ| প্রভৃতি কোনও প্রক্ষোভ যদি ব্যক্তির মধ্যে তীব্র" 
ভাবে জেগে ওঠে তবে দেখা যায় যে ভাল করে শেখা বিষয়ও তার মনে পড়ছে 


না। কোনও প্রক্ষোভ সক্রিয় হয়ে উঠলে শরীরের মধ্যে অটোনমিক স্নায়ু 
যওলীটি (Autonomic Nervous System) সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে দেহ ও 


মনে একটা উত্তেজিত অবস্থার স্থষ্টি হয় এবং সাময়িকভাবে বিশীতি ঘটে) 
৬। আঘাতজনিত বিন্মরণ ( Shock Amnesia ) 

সংরক্ষণ হল মন্তিফের একটি প্রক্রিয়া | যদি কোন কারণে মণ্তিক্ষে কোনরূপ 
আঘাত লাগে তবে আংশিকভাবে বিপ্মরণ ঘটতে পারে। খেলাধুলা, দুর্ঘটনা, যুদ্ধ 


১। পৃঃ ১২৭ পরীক্ষণ দ্ৰষ্টব্য | ই 
২। এটিকে অনুবর্তন ( Conditioning) প্রিয়া বলা হয়। (পৃঃ ১২২ দ্বিতীয় খণ্ড ) 


tm 


= 


বিস্মরণের কারণ - ১৩৫ 


. প্রভৃতি কারণে অনেক সময় আঘাত লাগার ফলে আঘাতজনিত বিস্মরণ 
(Shock Amnesia) ঘটতে দেখা গেছে ৷ 


৭| নেশাকারক বস্তু ( Drugs ) ন 

মদ, আফিং, কোকেন প্রভৃতি নেশাকারক বস্তগুলি যদি দীৰ্ঘকাল অতিরিক্ত 
ব্যবহার করা যায়, তবে সেগুলির প্রভাবে মন্তিষের স্নায়ুকো গুলি দুৰ্বল হয়ে 
ওঠে এবং তা থেকে স্মৃতিভ্ৰম ঘটতে পারে। 


৮। অবদমন (Repression) 

বিখ্যাত মনঃসমীক্ষক ফ্ৰয়েড বিশ্মরণের একটি নতুন ব্যাখ্যা.দিয়েছেন। তীর 
মতে ভুলে যাওয়া একটি ইচ্ছাকৃত মানসিক প্রক্রিয়া । অর্থাৎ যা আমরা 
ভুলতে চাই, তাই আমর! ভুলি। অবশ্য আমাদের এই ভুলতে চাওয়া ৰা ইচ্ছাটি 
সচেতন মনের চাওয়া ব| ইচ্ছা নয়, সেটি সম্পূর্ণ অচেতন মনের |. তিনি 
দেখিয়েছেন যে আমাদের মনের অনেকখানি আমাদের কাছে একেবারে 
অজানা । এই অজ্ঞাত মনটির তিনি নাম দিয়েছেন অচেতন (Unconscious) | 
আর যাকে সাধারণত আমরা মন বলে আখ্যা দিয়ে থাকি, সেটি আসলে 
আমাদের সম্পূর্ণ মনের একটি অংশ মাত্র। মনের এই জ্ঞাত অংশটুকুর নাম 
তিনি দিয়েছেন চেতন (0005801005)। এখন যদি আমাদের এই চেতন মনে 
এমন কোন চিন্তা বা ইচ্ছার উদয় হয় যা আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত, তবে 
আমরা সেই চিন্তা বা ইচ্ছাটিকে চেতন মন থেকে জোর করে সরিয়ে আমাদের 
অচেতন মনে নির্বাসিত করি। ফলে সেটি আর আমাদের চেতন মনে থাকে না 
অর্থাৎ আমরা সেটিকে ভুলে যাই। চেতন মন থেকে অচেতন মনে নির্বাসিত 
করার এই প্রক্রিয়াটির নাম হল অবদমন (Repressi০n)। অতএব ফ্রয়েডের 
মতে চেতন মন থেকে কোন চিন্তাকে অচেতন মনে অবদমিত করাকেই আমর! 
ভুলে যাওয়া নাম দিয়ে থাকি । 

এখন প্রশ্ন হল, ষদি ভূলে যাওয়াটা ইচ্ছাকৃতই হবে তবে আমরা যে সৰ বস্তু 
ভুলতে চাই ন! (যেমন, কোন দরকারী কাজের কথা বা পরীক্ষার পড়া ) 
সেগুলি ভুলে যাই কেন? আবার এমন অনেক বস্তু আছে যেগুলি আমরা 
ভুলতে চাই ( যেমন, কোন দুঃখ, শোক বা লজ্জার স্মৃতি), অথচ সেগুলি ভুলতে 
পারি না কেন? এর উত্তর হল যে কোন্টি আমর! তুলছে চাই আর কোন্ট চাই 
না তার প্রকৃত নিৰ্ণায়ক কিন্তু আমাদের চেতন মত্তাটি নয়। আমাদের “আমি? ৰা 
অহংনতার (28০) কিছুটা অংশ চেতন হলেও, এর একটি বড় অংশ অচেতন । 
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ফলে কোন্টি আমাদের কাছে বাঞ্ছিত, অতএব মনে রাখতে হবে, আর কোন্টি 
আমাদের কাছে অবাঞ্চিত অতএব ভুলে যেতে হবে, সেটি প্রায় ক্ষেত্রেই 
আমাদের চেতন অহংসত্তাটি ঠিক করে না। বস্তুত আমাদের আচরণের প্রকৃত 
নিয়ন্ত| হল আমাদের অচেতন অহংসন্তাটি। যে বস্তুটি বাহৃত মনে হচ্ছে আমর! 
ভুলতে চাই না অথচ ভুলে যাচ্ছি, আসলে সেটি আমাদের অচেতন অহংসভ্তাটির 
কাছে ৰাঞ্ছিত নয়। যেমন, পরীক্ষার পড়া তৈরী করা বা বাধ্য হয়েও কোনও 
নীরস কর্তব্য পালন বা লৌকিকতার চাপে চিঠি লেখ! প্রভৃতি কাজগুলি 
‘চেতন মনে আমরা পছন্দ করলেও আমাদের অচেতন মন ভুলে যেতে চায়। 
তেমনই আবার . কোন দুঃখ, শোক বা লজ্জার কাহিনী আমরা ভোলার চেষ্টা 
করলেও ভুলতে পারি না। এর ছুটি কারণ হতে পারে। প্রথম, আমাদের 
অচেতন অহংসতা! হয় সেগুলিকে সভ্য সভ্য ভুলতে চায় না, যদিও চেতন সত্তা 
তুলতে চায়। আর দ্বিতীয়, এ চিত্ত৷ বা কথাগুলি বার বার মনে আনার ফলে 
এগুলির অতি-শিখন হয়ে যায় এবং ফলে আদাদের অহংসত্তা ভুলতে চাইলেও 
এগুলি আরও স্থায়ীভাবে মন্তিকে সংরক্ষিত হয়ে পড়ে । 


ঘুম (Sleep) 

. ঘুমের সঙ্গে সংরক্ষণের একটি নিকট সম্পর্ক আছে। দেখা গেছে যে, কোন 
বিষয় শেখার পর যদি কিছুক্ষণ ঘুমান বায় তবে জেগে থাকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত 
ভাল সংরক্ষণ হয়। জেগে থাকলে ( কিছু না করলেও ) কোনও না কোনও 
চিন্তা এসে সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটাবেই, কিন্তু যেহেতু ঘুমিয়ে পড়লে 
মস্তিফ কোষে কোনরূপ পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ (Retroactive Inhibition) 
ঘটার সম্ভাবনা থাকে না, সেহেতু সংরক্ষণ বিনা বাধায় ঘটে ও বিস্মরণের হারও 
কম হয়। এই অন্ত ঘুমের আগে শেখা বস্তু ভালভাবে ও দীর্ঘকাল মনে থাকে । 
স্মৃতি-রেশ (Reminiscence) 


মনে করা যাক একজনকে ১৬টি শব্দের একটি তালিকা মুখস্থ করতে দেওয়া 
হল। কিছুক্ষণ পর তাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে সে মাত্র ১২টি শব্দ 
মলে করতে পারছে। অতএব বোঝা গেল যে তার সংরক্ষণ হয়েছে ১৬ 
শব্দের মধ্যে ১২টি শব্দ ৰা শিক্ষণীয় বন্তটর মোট ৭৫%। এখন পরের দিন 
তাকে আবার পরীক্ষা করা হল এবং দেখা গেল যে সে ১৪টি শব মনে করতে 
পারছে। এবার কিন্তু তার নংরক্ষণের পরিমাণ হল ৮৬%। অথচ ইতিমধ্যে 
সে এ শবগুলি আর নতুন করে মুখস্থ করেনি । কেবলমাত্র সময়ের ব্যবধানে 


স্মৃতির উন্নতি Sen 


সংরক্ষণের এই ধরনের যে উন্নতি দেখা যায় তার নাম ন্থৃতি-রেশ 
(Reminiscence) মনোবিজ্ঞানীরা এই মানসিক ঘটনাটির নানারকম 
ব্যাখা দিয়েছেন। 
স্মৃতির উন্নতি (Memory Training) 

স্থৃতির উন্নতি করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে জানতে সকলেরই অন্পবিস্তর 
কৌতুহল আছে। স্মৃতির উন্নতি চান- সকলেই । বিশেষ করে বড় বড় 
কোম্পানীর অধিকর্তা, ব্যবসাদার, শিক্ষক, সেলস ম্যান প্রভৃতি যাদের 
বৃত্তি নির্বাহের জন্ঠ স্থৃতিয় উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়, তীর! স্বৃতির 
ক্ষমতা বাড়াতে সর্বদাই ব্যগ্র। 

কিন্ত যখনই স্মৃতিকে আমরা মানসিক শক্তি বলে গ্রহণ করিনি তখনই এ 
প্রশ্নের উত্তর একরকম দেওয়া হয়ে গেছে । যেহেতু স্মৃতি কোনও একটি বিশেষ 
শক্তি নয়, সেহেতু এর কোনরূপ উন্নতি করা সম্ভব নয়। স্মৃতি একটি প্রক্রিয়! 
বিশেষ । অতএব একটি প্রক্রিয়ার ক্ষমতা বাড়া বা কমার কথা ওঠে ন]। স্থৃতির 
চৰ্চ| করলে স্মৃতির ক্ষমতা বাড়ে, এই ছিল প্রাচীন শক্তিবাদী মনো বিজ্ঞানীদের 
মত। কিন্তু প্রথমে উইলিয়ম জেমস পরে আরও অনেক মনোবিজ্ঞানী প্রমাণ 
করে দিয়েছেন যে চৰ্চ! করলেই স্মৃতির শক্তি বাড়ে না। 

তবে স্থৃতির পেছনে আছে মস্তিফঘটিত একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যার নাম 
দিয়েছি আমর! সংরক্ষণ । এই সংরক্ষণের মাত্রার উপর নির্ভর করছে স্মৃতির 
উৎকৰ্ষ বা অনুত্কৰ্ষ ৷ 


ষ্ঠ, স্মরণের সত্ণাবলী (Conditions of Good Memory) 

ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি 
ৰা অবস্থায় সংরক্ষণের কাজটি ভালভাবে হয়। আবার কতকগুলি বিশেষ 
বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থায় সংরক্ষণ আশানুরূপ হয় না। এই বিশেষ 
পরিস্থিতি বা অবশ্থাগুলিকে আমরা সু স্মরণের সর্তাবলী নাম দিতে পারি। 
একথা ভাবলে অবশ্য ভুল হবে যে এই বিশেষ সর্তগুলির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের শক্তি 


বৃদ্ধি পায়। সংরক্ষণের শক্তি সৰ ‘সময়েই অপরিবতিত থাকে । ভবে এ 
বিশেষ সর্তগুলির উপস্থিতিতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি অধিকতর কার্যকর হয় মাত্র ৷ 
যন্তক্ষণ এই মর্তগুলি বর্তমান থাকবে ততক্ষণই সংরক্ষণের উৎকর্ষও দেখা যাবে, 
আর সর্তগুলি অনুপস্থিত থাকলে সংরক্ষণের উৎকর্ষ কমে যাৰে। অতএব 
সাধারণভাবে বলতে গেলে স্থৃতির উন্নয়ন করা যায় না, কিন্তু এমন কতকগুলি 
অনুকূল সর্ত আছে যেগুলি কোন কিছু শেখার সময় অনুলয়ণ করলে সংরক্ষণ 


অধিকতর কার্যকর ও স্থায়ী হয়ে থাকে। 


এই সর্তগুলিকে আমরা সাধারণভাবে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, 


যথা শারীরিক (01:551051), মানসিক (ent), প্রক্ষোভমূলক (Emotional). 


পদ্ধতিমূলক (Relating to Method) ও পরিবেশমূলক (Environmental) | 
এই বিভিন্ন শ্রেণীর নর্তগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল । 
১। শারীরিক সর্তাৰলী (Physical Conditions) 

টু স্বরণ অনেকখানি নির্ভর করে শারীরিক অবদ্থার উপর। রোগ বা 
অন্গ্থতা মণ্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্মগুলিকে ব্যাহত করে এবং তার ফলে 


অনিবার্ধরূপে সংরক্ষণ ক্ষুণ্ণ হয়। অতএব শারীরিক সুষ্থতা হল সুষ্ঠু স্মরণের. 


প্রথম সর্ত। ই 
২। মানসিক সর্ভাবলী (Mental Conditions) 

সু শিখনের মানসিক সর্তগুলিকে আবার কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীতে 
ভাগ করাযায়। বথা-- 

(ক) প্রেষণা (Motivation) £__মানসিক সর্ভগুলির মধ্যে প্রথমে আমে 
প্রেষণা, বা বা মনে রাখতে হবে ভা. শেখার আন্তরিক আগ্রহ বা ইচ্ছা। 
অনিচ্ছায় বা অর্ধইচ্ছায় শেখ! বস্তু মন্ভিফ্ধে ভালভাবে সংরক্ষিত হয় না। 
এটি একটি পনীক্ষণ-প্রমাণিত তথ্য যে বিনা প্রেষণায় কোন প্রকারের শিখন 
সম্ভব নয়। অতএব সুষ্ঠু স্মরণের একটি অপরিহার্য সর্ভ হল শিক্ষণীয় বস্তুটির 
প্রতি প্রেষণাবোধ | 

(খ) মনোযোগ (4enti০n) £- জ্রেষণা বা ইচ্ছা যদি থাকে ভবে 
স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগের সৃষ্টি হয়। মনে রাখতে হলে বিষয়বস্তুটিতে যাতে 
ঠিকমত মনোযোগ দেওয়া হয় লেটি দেখতে হবে। অনেক সময় উপযুক্ত 
মলোযোগ না দেওয়ার জন্তা সংরক্ষণ ঠিকমত হয় না। দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীর! 
ক্লাশে অধ্যাপকের বক্তৃতার নোটস নেয়। কিন্ত যদি নোটদ লেখায় মনোযোগ 
বেশী থাকে তবে ব্ভৃত! শোনা যায় শা, ফলে অনেক সময় বিষয়বস্তুটি না বুঝেই 
শিক্ষার্থীরা নোটুদ করে এবং পরে সে নোট্‌ল তাদের কোন কাজেই লাগে না। 
সেই জন্তু বক্তৃত| মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়, 
কারণ মনোযোগ দিয়ে শোনা বিষয় আময়া সহজে ভুলি ন! 1 

(গ) সংবোধন (Comprehension) ২ শিক্ষণীয় বস্তুটি - ষে পরিমাণে 
শিক্ষার্থী বুঝতে পারে ভার উপর সংরক্ষণের মাত্ৰ| নির্ভর করে। দেখা গেছে 
যে বস্তুটি শিক্ষার্থী যত বেশী বুঝতে পারে তত বেশী সেট সে মনে রাখতে 


পারে। আর যে বস্তুর অর্থ না বুঝে যন্ত্রের মত শিক্ষার্থী মুখহ্থ করে সে বস্তুটি 


নোট্‌স মাঝে মাঝে করতে হয়।. 


সুষ্ঠ স্মরণের সর্তীবলী ১৩৯- 


মনে রাখা তার পক্ষে শক্ত হয়। অবশ্য অর্থ বোঝা না বোঝা অনেকখানি 
নির্ভর করে বস্তুটির প্রকৃতির উপর ৷ 


৩। প্রক্ষোভমূলক সৰ্তাবলী (Emotional Conditions) 

প্রক্ষোভমূলক সমত! হল মনে রাখার আর একটি অতি প্রয়োজনীয় সর্ত। 
শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভগুলির ভারসাম্য বজায় থাকলেই মস্তিফের প্রক্রিয়াগুলি 
সস্তোষলনকভাবে সম্পন্ন হতে পারে। আর যদি কোন কারণে কোন বিশেষ. 
প্রক্ষোভ অস্বাভাবিক মাত্রায় তীব্র হয়ে ওঠে তাহলে তার স্থৃতিও বিশেষভাবে 
ব্যাহত হয়। : 

অতিরিক্ত মাত্রায় বিরক্ত, ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত অবস্থায় কিছু শেখা বা মনে 
রাখার চেষ্টা করাটা বেশ শক্ত এমন কি অসম্ভব হয়ে দাড়ায় ভূলে যাওয়ার 
কারণগুলির মধ্যে প্রক্ষোভঘটিত প্রতিরোধকে একটি বড় কারণ বলে ধর! 
হয়েছে। এই জন্যই শিক্ষার্থীকে কিছু শেখাতে হলে তার মানসিক সাম্য যাতে 
অক্ষুপ্ন থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়| সর্বপ্রথম দরকার । প্রক্ষোভের দিক দিয়ে 
বিদ্ধ শিক্ষার্থীকে কিছু শেখানে| নিরর্থক ও অপচয়বহুল। 


৪। পদ্ধতিমূলক সর্ভাবলী (Conditions relating to Method) 

সু সংরক্ষণ অনেকখানি, নির্ভর করে পদ্ধতির নির্বাচনের উপর । দেখা 
গেছে যে উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্মৃতি সবল এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় ।- 
তাছাড়া ভুল পদ্ধতিতে শেখার চেষ্টা করলে শিখতেও যেমন দেরী হয় তেমনই 
মনে রাখাও কষ্টকর হয়। শিখনের পদ্ধতি নানা প্রকারের হতে পারে 
"এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর পদ্ধতির নির্বাচন নির্ভর করে। 

হও স্থায়ী সংরক্ষণের সহায়ক হয় নীচে এমন কতকগুলি পদ্ধতির উল্লেখ 
করা হল৯। ৰ 

(ক) সমগ্র পদ্ধতি ঃ অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে 

কৰ্যকর। ট 

(খ) অংশ পদ্ধতি £ অর্থহীন বিষয়বস্তু, অতিদীর্ঘ বিযয়বস্ত, কৌশল, 
দক্ষতা ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি প্রযোজ্য ৷ h 

(গ) মধ্যগ পদ্ধতিঃ অভিদীর্ঘ অথচ অর্থপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে মনো- 
বিজ্ঞানীরা অংশ ও সমগ্র পদ্ধতির মিশ্রিত এই পদ্ধতিটি অনুসরণের নির্দেশ 


দিয়ে থাকেন ৷ 
eFC Cnt NET ET CEE TE UN, BE ADMIRE: 


১। পৃঃ ১৪০ (দ্বিতীয় থও ) 
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(ঘ) আবৃত্তি পদ্ধতি £ সাধারণত কোন কিছু মুখস্থ করার সময় পঠন 
পদ্ধতি ও আবৃত্তি পদ্ধতি, এই ছু'রকম পদ্ধতি অনুসরণ কর! যায়। ব্যাপক 
পরীক্ষণ থেকে এ তথ্যটি প্রমাণিত হয়েছে যে আবৃত্তি পদ্ধতি সাধারণ পঠন 
পদ্ধতির চেয়ে মনে রাখার পক্ষে অধিকতর সহায়ক । ৷ 
(ঙ) সবিরাম পদ্ধতি ঃ বিরতিহীন পদ্ধতিতে কোন কিছু শেখার চেয়ে 
মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে শেখা অনেক বেদী কার্যকর এবং তাঁর ফলে সংরক্ষণ 
"সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়। 
চে) অন্তযঙ্গ পদ্ধতি £ শেখার বিষয়গুলিকে অনুযমের সাহায্যে পরস্পরের 
সঙ্গে সংযুক্ত করে ফেলতে পারলে সেগুলি মনে রাখা সহজ হয়ে ওঠে । অনুষঙ্গ 
বলতে বোঝায় দুটি বিষয় বা চিন্তার মধ্যে কোন রকম একটি সম্পর্ক বা 
যোগাযোগের ধারণা। কখনও কখনও এই সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত থাকে 
আবার কখনও এই ধারণা চেষ্টা করে তৈরী করা যায়। 
ছে) প্রতিরূপের সাহায্যে শেখার চেষ্টা করলে মনে রাখার কাজটি সুষু ও 
সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। যখন কোন কিছু মনে রাখার প্রয়োজন হয় তখন তার 


প্রতিরূপটিকে মনের মধ্যে দৃঢ়ব্ধ করতে পারলে বিষয়টির সংরক্ষণ সহজ এবং 
স্থায়ী হয়। ত 


() ছন্দ বা সুরের সাহায্যে শেখা বস্তু মনে রাখ! অপেক্ষাকৃতন হজ হয়। 
সুর করে মুখস্থ করা কবিতা, নামতা ইত্যাদি বহুদিন মনে থাকে। = 

(ঝা) কতকগুলি স্থৃভিসহায়ক কৌশল (Mnemonie devices) আছে 
যেগুলি অবলম্বন করলে বস্তু বা ঘটনা মনে রাখা সহজ হয়। এ ছাড়া শেখা 
বস্তুর চচ বা অনুশীলন (Rehearsal) বস্তুটিকে মনে রাখতে সাহায্য করে। | 

(এ) পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ ভুলে যাওয়ার একটি বড় কারণ। শিখনের 
সময় এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন কর! উচিত যার ফলে এই প্রতিরোধ সবচেয়ে 
কম হয়। যেমন পড়ার মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়া, একই ধরনের বিষয়বস্তু 
পর পর না পড়া ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করলে স্মৃতি সুদৃঢ় এবং স্থায়ী হয়। 
৫ | গরিবেশমূলক সর্তাবলী (Environmental Condition) 

(ক) ‘অনুকূল পরিবেশ £ মনে রাখার একটি প্রয়োজনীয় সৰ্ত হল যে পড়া 
বা শেখাটা যেন নব দিক দিয়ে অনুকুল পরিবেশে সম্পন্ন হয়। যদি পরিবেশ 
প্রতিকূল হয় তাহলে মনোযোগ ও একাগ্রতা ব্যাহত হয় এবং সংরক্ষণের কাজও 

ঠিকমত সম্পন্ন হয় না। 

(খ) অপরিবতিত ৰা পরিচিত পরিবেশ £ যে পরিবেশে কোন কিছু শেখা 


স্মৃতির বিস্তার ১৪১ 


হয়েছে সেই পরিবেশের পরিবর্তন হলে সেই বস্তুটি মনে রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে ।. 
চা 
অতএব শিখনের পরিবেশ যটা অভিন্ন থাকে ততই স্থৃতি স্থায়ী ও সুদৃঢ় হয়। 


স্থৃতির বিস্তার (১০7০5 Span) 


একবার শুনে প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষ দৈর্ধ্যদম্পন্ন একটি সংখ্যা বা অক্ষরের 

সারি নিভূলভাবে আবৃত্তি করতে পারে। কিন্তু এই সংখ্যা বা অক্ষরের 
সারিটি যদি ক্রমশ দৈর্ঘ্যে বাড়িয়ে বাওয়া হয় তবে এমন একটি সময় আসে 
যখন একবার গুনে সেটি আর নিখু'তভাবে আবৃত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব হয়. 
না। এতে প্রমাণিত হয় যে সকলেরই স্থৃতির পরিধির একটি নীম! আছে। 
যতটুকু একবার গুনে ব্যক্তি আবৃত্তি করতে পারে সেইটিকে তার স্থৃতির বিস্তার 
( Memory Span ) বলে বর্ণনা করা হয়। কোন ব্যক্তির স্মৃতির বিস্তার 
পরিমাপ করতে হলে তার সামনে ক্রমবর্ধমান দৈৰ্ঘ্যের সংখযাসারি বা অক্ষরের: 
সারি পর পর উপস্থাপিত করে দেখতে হয় যে কতদূর পর্যন্ত সে নিভূর্লভাবে 
আবৃত্তি করতে পারে। নীচে এই রকম ছুটি সারি দেওয়া হল। প্রথমটি 
সংখ্যার সারি, দ্বিতীয়টি অক্ষরের সারি 


প্রথম সারিটি সুরু হয়েছে টি সংখ্যা নিয়ে । তারপর ধীরে ধীরে ১টি করে": 
সংখ্যা বেড়ে সব শেষের সারিতে আছে ১০টি সংখ্যা। অক্ষরের সারিটিও 
সুরু হয়েছে ৪টি অক্ষর নিয়ে এবং একটি করে অক্ষর বাড়তে বাড়তে শেফ 
সারিতে আছে ১০টি অক্ষর । 


৯৭১৩ গচমট 
২৮৩৫৯ পকবজল 
৯887৮) তণ্মনবচহ 
৭৩১৯৪ ৬২ মহফবলদ.চ 
৫২৬৮৫৩১৭ রধগনলবতন 
৮৩৬২৭১৪২৫ ধ্মঝপর কঞ্চট 
৩৯৪৭৪১৮৫২৪৭ বনঠদগহঝডনথ 
( মংখ্য| মারি) (অক্ষর মারি) 


মনে করা যাক, এক ব্যক্তি সংখ্যা-সারির প্রথম ৪টি সারি নিখুঁত বলতে 
পারল, কিন্তু ৫ম সারিটি সম্পূর্ণ বলতে পারল না। ধর্থ সারিতে ৭টি সংখ্যা 
থাকায় মোটামুটিভাবে বলা চলে যে সংখ্যার ক্ষেত্রে এ ব্যক্তির স্থির 
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বিস্তার হল ৭। তেমনই কেউ বদি বষ্ঠ সংখ্যা সারিটি পযন্ত নিভুৰ্ল বলতে পারে 
ভাহলে ভার স্মৃতির বিস্তার হবে ৯। একইভাবে অক্ষরের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির 
স্মৃতির বিস্তারের পরিমাপ করা যেতে পারে । 
বুদ্ধির অভীক্ষায় ব্যক্তির স্ৃতির বিস্তারের পরিমাপ প্রায়ই অস্তভূক্ত কর! 
হয়। ভার কারণ হল বে স্থৃতির বিস্তারের সঙ্গে মনের বিকাশের গভীর সম্পর্ক 
আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে যে বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির 
বিস্তার বাড়ে। নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণ ব্যক্তির 
স্মৃতির বিস্তার প্রায় ৭'র কাছাকাছি। 


প্রশ্নাবলী 


1, Describe some experimental works that have been conducted on 
forgetting of learned materials, What is over-learning? (9, Ed. 1950) 


Ans. (পৃঃ ১২৪--পুঃ ১৩১) 


2. Whatismemory? Ia there one memery or many memories ? 


ৰ (9, Ed. 1952) 
Ans. (পৃঃ ১১৩ পৃ ১১৮) 


3. Distinguish Memory and Imagination, What are the conditions 
-9£ good memory ? 5 (8. Ed. 1950) 
Ans. (পৃঃ ১২২৭+পৃঃ ১৩৭ পৃহ ১৪১) 


4. Why do we forget what we want to remember 
We wanut to forget ? 


Ans. (পুঃ ১৩১-পৃঃ ১৩৬) 


5. Distinguish between recall and recognition. 
trained ? 


Ans, (পৃঃ ১১৫-পৃঃ ১১৮+পৃঃ ১৩৭__পৃঃ ১৪১) 
6, Enumerate tho factors in memory and discuss the 
of good memory. 
Ans. { পুঃ ১১৩_পৃঃ ১১৮+পৃঃ ১৩৭--পৃঃ ১৪১) 
7. How can memory be improved ? 
Ans, (পূঃ ১৩৭--পৃহ ১৪১) 
8. Whatis Memory Span? How 1816 measured ? 
Ans. গে ১৪১--পৃঃ ১৪২) 
9, Whatisforgetting? What 819 the factors of forgetting ? 
(B. A, 1968, 1970) 


and remember what 
B.Ed. 1955) 


Can memory be 


characteristics 
(B. A. 1960) 


(B, A. 1960, 1971) 


Ans. (পৃঃ ২২২+পৃঃ ১৩১ -পৃঃ ১৩৬) 

10. Analyse Memory. Can memory be im 
Ans, (পৃঃ ১১৩-_পৃঃ ১১৮+ পৃঃ ১৩৭--পৃঃ ১৪১) 
11. What are the conditions of a good memory ? 
১887 (পৃঃ ১৩৭-পৃঃ ১৪১) 


proved ? (7, Ed. 1967, 1969) 


(B. A, 1962) 


EEE ভাৰা EEUU 


নয় 


মনোযোগের স্বরূপ (Nature of Attention) 


সাধারণ মানুষ মনোযোগকে একটি মানসিক শক্তি বলে গণ্য করে থাকে || 
আবার অনেকে মনোযোগকে মনের একটি বিশেষ অবস্থা বলে বর্ণনা করে 
থাকেন। প্রাচীন শক্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীরা মনৌবোগকে একটি মানসিক 
শক্তি বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে চর্চার দ্বারা মনোযোগের 
শক্তিকে বাড়ানো যায়। 

কিন্তু এ সব ধারণা যে ভুল এ কথা নানা গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানে 
প্রমাণিত হয়েছে । মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষ। আমাদের 
পরিপার্খে প্রতিমুহূর্তেই অসংখ্য উদ্দীপক ছড়ানো রয়েছে। তাদের: 
প্রত্যেকেরই যেন প্রচেষ্টা আমাদের কাছ থেকে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া আদায় 
কর! । কিন্তু সেদিক দিয়ে আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । আমরা একই মুহূর্তে 
একটির বেশী ছুটি উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে পারি না। স্বভাবতই 
আমাদের এই উদ্দীপকের জনতা থেকে একটি বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নিতে 
হবে এবং সেটির প্রতি সাড়া দিতে হবে। বহু উদ্দীপকের মধ্যে থেকে 
একটি উদ্দীপকের এই মানসিক নির্বাচন ও তার প্রতি সাড়া গেওয়া__-এই 
প্রক্রিয়া দু'টির একত্রিত নাম হল মনোযোগ দেওয়া। যেমন, এই মুহূর্তে 
একাধিক উদ্দীপক আমাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। পাখার হাওয়া 
‘টেবিল ল্যাম্পের আলো, বাইরে মোটর গাড়ীর হর্নের আওয়াজ, পাশের বাড়ীর 
পিয়ানোর টুং টাং শব্দ, সামনের বাগান থেকে ভেলে আসা হাসনাহানার গন্ধ, 
আমার সামনে রাখা লেখার প্যাড ইত্যাদি একরাশ উদ্দীপক তাদের বহুবিধ 
আবেদন আমার কাছে এনে হাজির করেছে। কিন্তু এতগুণি উদ্দীপকের 
আবেদন অগ্রাহ্য করে আমি একমাত্র আমার লেখার প্যাডটকে বেছে নিয়েছি 
এবং তার আবেদনেই সাড়া দিয়েছি, অর্থাৎ লিখে চলেছি। বহু উদ্দীপকের 
মধ্যে থেকে আমার এই একটিকে বেছে নেওয়ার কাজটিকে মনোযোগ দেওয়া 
বলা হয়। এক কথায় আমি লেখার কাজে মনোষোগ দিয়েছি । 


মনোযোগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Attention) 
মনোযোগ দেওয়ার কাজটি বিশ্লেষণ করলে আমর! কতকগুলি উল্লেখযে|গ} 


বৈশিষ্ট্যের নন্ধান পাই। 


১৪৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মানুষের সব আচরণই পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা 
মাত্র। মনোবোগও ভাই। যখন বিশেষ একটি উদ্দীপককে বেছে নিয়ে 
তাঁর প্রতি আমর! সাড়া দিতে যাই তখন পরিবেশের সঙ্গে আমাদের নতুন 
করে সঙগতিবিধান করতে হয় এবং তার ফলে আমাদের অভ্যন্তরে নানারপ 
পরিবর্তন দেখা দেয়। সেগুলি হল এই-_ 
১। জঞ্চাননমূলক পরিবর্তন 
প্রথমত, মনোযোগ দেবার সময় ব্যক্তির মধ্যে ন্যনারকম সঞ্চালনমূলক 
পরিবর্তন (1196০200899) দেখা দেয়। যেমন, বসা বা' দাড়ানোর ভঙ্গীর 
মধ্যে পরিবর্তন, ঘাড় বাড়িয়ে দেখা বা মাথা হেলিয়ে শোনার চেষ্টা করা! 
ইত্যাদি বিভিন্ন ভঙ্গীগত পরিবর্তন ছাড়াও শরীরের কতকগুলি বিশেষ পেশীর 
, মধ্যে একট কাঠিন্যও এই সময় দেখা দেয়। ন | 


'২। ইন্দিয়ঘটিত পরিবর্তন 


দ্বিতীয়ত, মনোযোগ দেবার সময় ব্যক্তির মধ্যে নানারকম ইন্দরিয়ঘটিত 
পরিবর্তন (Sensory Changes) দেখা দেয়। যেমন, কোন দৃশ্ত বস্তুর প্রতি 
মনোযোগ দিতে হলে চোখ ঘোরানো ও বথান্থানে দৃষ্টি স্থাপন কর| ইত্যাদি 
নানা চক্ষু-ইন্দ্িযঘটিত আচরণ ব্যক্তিকে সম্পন্ন করতে হয়। তা ছাড়া এ সময় 
চোখের মধ্যেও পেশীগত নান! পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে। সেইরূপ 
অন্ঠান্ত ইন্দিয়ের ক্ষেত্রেও মনোযোগ দেবার সময় এই ধরনের নানা পরিবর্তন 
দেখা দেয়। 
৩। স্মারুঘটিভ পরিবর্তন 


তৃতীয়ত, মনোযোগ দেবার সময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্নায়বিক পরিবর্তন 
{ Nervous changes ) সংঘটিত হয়| যখন আমরা মনোযোগ দিই তখন 
মন্ডিফের স্নায়ুকোষে নানারকম গঠনমূলক পরিবর্তন দেখা দেয়। 
৪। প্রত্যক্ষণের স্পষ্টতা 

মনোযোগের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যক্ষণের স্পষ্টতা (Clarity of perecep- 
tion)। অর্থাৎ যে বস্তুটিতে আমরা মনোযোগ দিচ্ছিসে 
আমাদের কাছে আরও বেশী পরিফার ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ৷ অ 
গণভীর মধ্যে সব সময়েই বহু বস্তু অন্তভুক্ত থাকে। কিন্তু তার সৰগুলিকে আমরা 
সব সনয়ে পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষণ করি না। সেগুলির মধ্যে যে বস্তুটির প্রতি 


আমরা বিশেষ করে মনোযোগ দিই সেই বস্তার গ্রত্যক্ষণই পরিষ্কার এবং স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে, অন্ঠগুলি অন্পষ্টই থেকে যায়। যেমন, 


বস্তাট পূর্বের চেয়ে 
মাদের প্রত্যক্ষণের 


পাঁশের ঘরে কারা কথা বলছে 


মনোষোগের নির্ধারকসমূহ বা সর্তাবলী - ১৪৫ 


বলছে বদি আমি সেদিকে মনোযোগ না দিই তবে কি কথা হচ্ছে বুঝতে পারব 
না, কিন্তু যে মুহূর্তেই ওদিকে মনোযোগ দেব সে মুহূর্তেই ওদের কথাবার্তা 
আমার কাছে পরিফার ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 

৫ । সচেভনভার কেন্দ্রীভবন 

মনোযোগের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল যে যখন কোন বস্তুর প্রতি আমর! 
মনোযোগ দিই ভখন সেই বস্তট আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে ( Centre of 
Consciousness) এসে উপস্থিভ হয়। আমাদের সচেতনভাক় সব সময়েই বহু 
বস্তু বর্তমান রয়েছে । কিন্তু সব সময় সব বস্তুই আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে 
থাকে না। যখন বে বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দিই সেটি ছাড়া আর সবই থাকে 
আমাদের সচেতনভায় বিভিন্ন প্রান্তভূমিতে ছড়িয়ে এবং সেগুলির সম্বন্ধে 
আমাদের সচেতনভাও নান! মাত্রার হতে পারে । কিন্ত যখনই সেগুলির মধ্যে 
কোন একটি বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিই তখন সেই বস্তুটি সচেতনতার 
প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয় এবং পূৰ্ণতাৰে আমাদের সচেতনতাকে 
অধিকার করে। ৰ 


মনোযোগের নিধরকসমূহ বা সতণবলী 
(Determiners or Conditions of Attention) 


আমাদের মনোযোগ কিসের দ্বার! নির্ধারিত হয়, এ প্রশ্নটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের চারপাশে সৰ সময়েই অসংখ্য উদ্দীপক 
রয়েছে, অথচ তাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়, আবার অন্য আর একটি সমর্থ হয় না। এর 
কারণগুলিকে ছু'ভাগে ভাগ করা বায়_প্রথম, অভ্যন্তরীণ নির্ধারক (Internal 
Determiners) এবং দ্বিতীয় বাহ্যিক নির্ধারক (External Determiners) | 
এই ছু'খরনের নিধ্রককে এক কথায় মনোযোগের সৰ্তাবলী (Conditions of 
Attention) বলা হয়। 
ভন্যন্তরীণ নির্ধারক (Internal Determiners) 


মনোযোগের অভ্যন্তরীণ নিধারক বলতে সেই সব বস্তুকে বোঝায়, যেগুলি 
থাকে ব্যক্তির মধ্যে । এই পর্যায়ের নি্ধারকগুলিকে এক কথায় মানসিক 
প্রস্তুতি (Mental 966) নাম দেওয়া যেতে পারে। মানসিক প্রস্তুতি বলতে 
বোঝায় বিশেষ কোন একটি বা এক শ্রেণীর উদ্দীপকের প্রতি সাড়| দেবার জন্য 
মনের দিক দিয়ে তৈরী হরে থাক1। বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক প্রস্ততি বিভিন্ন 

তির হয়। যেমন, কোন একটি নতুন দেশে একজন উত্িৃতত্বৰিদ্‌, একজন 
১ বি এবং একজন মনোবিজ্ঞানী বেড়াতে গেলেন। প্রথম ব্যক্তির 


১-১০ 


ৰ 


১৪৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মনোযোগ আকর্ষণ করবে সে দেশের ফুল, গাছপাল! প্রভৃতি । দ্বিতীয় 
ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করবে সে দেশের মাটি, পাথর, শিলাখণ্ড প্রভৃতি। 
আর তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সে দেশের মানুষের আচরণ, প্রথা, 
উদ্দেগ্য প্রভৃতি । এই মানপিক প্রস্তুতির বিভিন্নভার পেছনে বহু রকম শক্তি 
কাজ করে থাকে । যেমন, ব্যক্তির আগ্রহ, কৌতুহল, চাহিদা, হবি ইত্যাদি ৷ 
বাহিক নির্ধারক (External Determiners) 
মনোযোগের বাহ্যিক নির্ধারক হল সেই সব বৈশিষ্ট্য য! থাকে ব্যক্তির বাইরে 
কিন্তু উদ্দীপকের মধ্যে এগুলিও আবার নানা রকমের হতে পারে, যেমন-- 
১। প্রকৃভি--প্রকৃতিগত কারণের জন্য কোন কোন উদ্দীপকের দৃষ্টি 


আকর্ষণ করার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। যেমন, রঙীন জিনিস সাদ! 
জিনিসের চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় হয়। 


২। তীব্রতা__উজ্জল আলো, উচ্চ শব্দ, তীব্র ব্যথা প্রভৃতির প্রতি 
সহজেই আমাদের মনোযোগ যায় । 


' ৩। আক্ৃৃভি-__বিরাট আয়তনের কোন বন্ত ক্ষুদ্র আয়তনের বস্তুর 
চেয়ে আমাদের অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে সবর্থ হয় || 
৪। পুনরাবির্ভাব-_এফটি উদ্দীপককে যদি বার বার আমাদের সামনে 
উপস্থাপিত করা হয় তৰে আমর| সেটির প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হই। 
৫ | অবস্থিতি--কোন কোন বিশেষ অবস্থিতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি 
. আকর্ষণ করে। যেমন, বইয়ের পাতার উপরের দিকটায় নীচের দিকের চেয়ে 
আগে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। অতএব এ বিশেষ অবস্থিতিতে যদি কোন 
উদ্দীপক থাকে তবে সেট আগেই আমাদের দৃষ্টি আকৰ্ষণ করে। 


'৬। পরিবর্তন-_উদ্দীপকের মধ্যে কোন পরিবর্তন সংঘটিত হলে সেটি 
আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন, একজন লোক চলতে চলতে হঠাৎ 
(থেমে গেলেই আমাদের দৃষ্টি সে দিকে চলে যাবে । 


৭। নতুনত্ব__বা অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক ত| স্বভাবতই আমাদের 
অনোষোগ আকর্ষণ করে। 


৮ | গ্ীতি্থির বন্তর চেয়ে গতিশীল বস্তু আমাদের অধিক দৃষ্ট 
আকর্ষণ করে। যেমন, চঞ্চল নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন নিশ্চল আলোর 
বিজ্ঞাপনের চেয়ে অধিক আকৰ্ষণীয় । 


মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ ১৪৭ 


৯ | বিচ্ছিম্নতা__অন্ত সকল উদ্দীপক থেকে যদি একটি বিশেষ 
উদ্দীপককে সনির আনা হয় তবে এই বিচ্ছিন্ন উদ্দীপকটি আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করবে। 


মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ 
(Classification OF Attention) 


প্রকৃতির দিক দিয়ে মনোযোগ তিন প্রকারের হতে পারে, যেমন, 


১। স্বতঃপ্ৰস্থত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ 
(Involuntary or Non-volitional Attention) 


২! ইচ্ছাপ্ৰহত মনোযোগ (Voluntary or Volitional Attention) এবং 
৩। অভ্যাসমূলক মনোযোগ (Habitual Attention) | 
১। স্বভঃপ্রসূভ বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ 

যখন আমর! নিছক উদ্দীপক বা পরিস্থিতির তাগাদায় মনোযোগ দিতে 
বাধ্য হই, তখন মেই মনোযোগকে স্বঙঃপ্ৰহ্থত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ বল! 
হয়। যেমন বিদ্যুৎ চমকানো, মটরগাড়ীর টায়ার ফাটার শব্দ, আকন্মিক ব্যথা, 
তীব্র ইলেকটিক শক ইত্যাদির প্রতি আমাদের মনোযোগ স্বতঃপ্রসুতভাবেই 
দেখা দেয়। সেগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে আমাদের কোন মানসিক 
প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। স্বতঃপ্রস্থত মনোযোগ অনেকটা রিফ্রেক্স জাতীয় 
এবং এ জাতীম মনোযোগের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার 
জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকুক আর না থাকুক মনোযোগ আপনা হতেই সেদিকে 
চলে যাবে। 

২। ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগ 

আর যখন কোন উদ্দীপকের প্রতি আমরা ইচ্ছা করে মনোযোগ দিই 
তখন নেই মনোযোগকে ইচ্ছাপ্রন্থত মনোযোগ বলা হয়। আমাদের দৈনন্দিন 
কাজ কর্মে প্রতিনিয়তই এ ধরনের মনোযোগ আমরা দিয়ে থাকি। ইচ্ছা প্রন্থত 
মনোযোগের প্রয়োজন হয় সেই সকল ক্ষেত্রে যেখানে অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় 
কোন উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ অধিকার করে বসে এবং সেই আকর্ষণীয় 
উদ্দীপকের দাবীকে উপেক্ষা করে অন্ত কোনও কম আকর্ষণীয় বস্তুর প্রতি 
আমাদের মনোযোগ দিতে হয়। যেমন, একঘেয়ে কোনও আলোচনা বা 
বক্তা শোনা, নীরস কোনও রিপোর্ট বা প্রবন্ধ পড়া ইত্যাদি । এ সকল 
ক্ষেত্রে মনোযোগ দিতে আমাদের মানসিক প্রচেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ 
করতে হয়। মনের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে আকর্ষণীয় কোনও বস্তুর 
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প্রতি মনোযোগ দেওয়া ৷ ফলে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ইচ্ছাশক্তির 
মধ্যে দন্দ দেখা দেয় এবং ততক্ষণই মনোযোগ অটুট থাকে যতক্ষণ এই দন্দে 
ইচ্ছার শক্তি প্রবলতর থাকে। 


৩। জভ্যাসগভ মনোবোগ 


কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার মনোযোগ দেওয়াটা একপ্রকার অভ্যাসে 
পরিণত হয়ে যায়। এই মনোষোগকে অভ্যাসগত মনোষোগ বলাহয়। এ 
ধরনের মনোযোগের বৈশিষ্ট্য হল যে উদ্দীপকের কোনও নিজস্ব সহজ আকর্ষণ না 
থাকলেও সেটির প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যক্তির কোনরূপ ইচ্ছা বা প্রয়াসের 
প্রয়োজন হয় না। যেমন, মোটরচালকের ক্ষেত্রে মোটরগাড়ীর হর্ন শোনা, 
মায়ের ক্ষেত্রে বাচ্চার কান্না শোনা, প্রফরীডারের ক্ষেত্রে বানান ভুল দেখা 
ইত্যাদি মনোযোগের ক্ষেত্রগুলি অভ্যাসের সরে গিয়ে পৌছেছে। ভার ফলে 
এগুলির প্রতি কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ না থাকলেও নিছক অভ্যাসের বশে 
এগুলির প্রতি ন্বতঃপ্রস্থত মনোযোগ স্থষ্টি হয়ে থাকে । প্রকৃতির দিক দিয়ে 
বতঃপ্রহভ মনোযোগ আর অভ্যাসগত মনোযোগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
তবে প্রথম শ্রেণীর মনোযোগের মূলে আছে উদ্দীপকের আকর্ষণ করার স্বাভাবিক 
ক্ষমতা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মনোযোগের মূলে আছে নিছক ব্যক্তির অভ্যাস ৷ 


যে সকল বিষয়ে এককালে মনোযোগ দিতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হত, 


অভ্যাসে পরিণত হলে সেই সকল ক্ষেত্রে মনোযোগ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই সথষ্ট 
হরে যায়। যে ছেলেকে স্কুলে অঙ্কের বইতে জোর করে মনোযোগ দিতে হয়ে- 
ছিল, বড় হয়ে সে যখন গণিতের অধ্যাপক হল, তখন অনেক কঠিন কঠিন 
অঙ্কের বইতে মনোযোগ দিতে তার আর কোনরূপ মানসিক প্রচেষ্টা লাগল না । 


এই রূপান্তরের ‘মূলে থাকে আমাদের প্ররোজনবোঁধ, আগ্রহ, নামাজিক প্রথা, 
মনোভাব ইত্যাদি৷ 


ক। আরোপিত ও স্বাভাবিক মনোযোগ 


ইচ্ছা-নিরপেন্ষ (N০n-v০liti০n৪]) মনোযোগকে আবার কোনও কোনও 
মনোবিজ্ঞানী ছুঃশ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা, আরোপিত (Enforced) এবং 
স্বাভাবিক (5p০n৷৪০৷৪)। আরোপিত ইচ্ছা*নিরপেক্ষ মনোযোগ বলতে 
সেই মনোযোগকেই বোঝায় যা কোন প্রবৃত্তি থেকে জন্ম নেয় এবং প্রবৃত্তির 


তাগাদাতেই সক্রিয থাকে। যেমন, ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়ার সময় যে মনোযোগ: 


মনোযোগের বিকাশ ১৪৯ 


ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় সেটি আরোপিত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ ৷ ক্ষুধারপ 
প্রবৃত্ভিটই যেন এই মনোযোগ ব্যক্তির উপর আরোপ করে দিয়েছে এবং যতক্ষণ 
এই প্রবৃত্তিটি সক্রিয় থাকে ততক্ষণ মনোচ্যাগও অব্যাহত থাকে । 

স্বাভাবিক ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগের মূলে আছে কোন অজিত আগ্রহ বা 
সের্টিমেন্ট। যেমন, ধরা যাক কারও মধ্যে ছবি তোলার গভীর আগ্রহ 
জন্মেছে । তার ফলে ছবি বা ছবি ঘটিত অন্য কিছুতে তার মনোযোগ স্বাভাবিক 
ভাবেই যাবে। | J 


খ। অবিভক্ত ও বিভক্ত মনোযোগ 

ইচ্ছাপ্রস্ছত মনোযোগকেও আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে--অবিভক্ত 
(Implicit) এবং বিভক্ত (চxচ]i০i6)। অবিভক্ত ইচ্ছাপ্রহ্ছত মনোযোগের 
ক্ষেত্রে মনোযোগের পশ্চাতে থাকে একটি মাত্র এবং অবিভক্ত ইচ্ছাশক্তির 
প্রয়োগ । আর বিভক্ত ইচ্ছাপ্রস্থত মনোযোগের ক্ষেত্রে মনোযোগকে অব্যাহত 
রাখার জন্য প্রয়োজন হয় বার ৰার ও একাধিক ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ । ম্পষ্টতই 
‘অবিভক্ত মনোযোগ বিভক্ত মনোযোগের তুলনায় দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অধিকতর 


কার্যকর হয়। 
মনোযোগের বিকাশ (Development of Attention) 


শিশুর মনোযোগের বিকাশ পবেক্ষণ করলে তার ভিনটি স্তর পাওয়া যায়। 

প্রথম, শৈশবে শিশুর মনোযোগ ইচ্ছানিরপেক্ষ থাকে। এ সময়ে 
উদ্দীপকের প্রকৃতি অনুযামীই ভার সমস্ত মনোযোগ নিয়প্রিত হয়। ইচ্ছার 
প্রয়োগ করে কোন কিছুতে মনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে তখন সম্ভব হয় 'না। 
সেই জন্য অতি শৈশবে শিশুকে এমন কোন বিষয় বা তথ্য শেখানোর চেষ্টা 
করা উচিত নয় যাতে তাকে জোর করে মনোযোগ দিতে হবে। রঙউচঙে 
জিনিসপত্র, প্রচুর ছবিওয়ালা বই ইত্যাদি সহজেই ভার মনোযোগ আকর্ষণ 
করে এবং সেই ধরনের বস্তুর সাহায্যেই তাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। 

শিশু আর একটু বড় হলে ক্রমশ তার ইচ্ছার দ্বারা লে ভার মনোযোগকে 
নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে। স্বাভাবিকভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না বা তাঁর 
কাছে আকৰ্ষণীয় নয় এমন কোন বিষয় বা বস্তুর প্রতিও সে মনোযোগ দিতে 


লমৰ্থ হয়। বিশেষ করে স্কুলে নানা কাজ ও পাঠে. ইচ্ছাপ্রহ্থহ মনোযোগ 


প্রয়োগ করতে সে বাধ্য হয়। 
তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ পরিণত বয়সে তার মধ্যে অভ্যাসমূলক মনোযোগ দেখা 


১৫০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


দেয়। এই সময় এককালে যে বস্তুর প্রতি তাকে জোর করে মনোযোগ দিতে 
হত তার প্রতি সে বিন! আয়াসে মনোযোগ দিতে সমর্থ হন্ন। নিজের কাজকর্ম” 
বৃত্তির চাপ, পরিবেশের চাহিদা, হবি, শখ ইত্যাদি থেকে ব্যক্তির মধ্যে নানা 
ত্রকষ অভ্যানমূলক মনোযোগ দেখা দেয়। 


মনোযোগ ও আগ্রহ (Attention and Interest) 


কোন কোন উদ্দীপকের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে য স্বভাবতই 
আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। এগুলির ক্ষেত্রে মনোযোগ দেবার 
জন্য আমাদের কোন চেষ্টা করতে হয় না। উদ্দীপক জোর করে আমাদের 
মনোযোগ অধিকার করে, আমাদের মন সেটর প্রতি সাড়া দেবার জন্ত তৈরী 
থাক, আর নাথাক। এগুলিকে মনোযোগের বাহিক নির্ধারক বলা হয়। 

কিন্তু যে সকল উদ্দীপকের এভাবে মনোষেগ আকর্ষণ করার স্বাভাবিক 
ক্ষমতা নেই, সে সকল ক্ষেত্রে আমাদের মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয় অভ্যন্তরীণ 
নির্ধারকের দ্বারা_-এক কথায় যার নাম দিয়েছি আমর! মানসিক প্রস্তুতি । এই 
মানসিক প্রস্তুতের একটি বড় উপাদান হল আগ্রহ । যে বস্তাটর প্রতি আমাদের 


আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে সেই বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেবার জন্য আমাদের মানসিক, 
প্রস্তুতিও স্বভাবত গঠিত হবে । 


নানা মনোবিজ্ঞানী আগ্রহের নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন হার্বাটের মতে আগ্রহ 
হল নতুন কোন জ্ঞান আহরণের জন্ত মনের প্রস্তুতি। ডিউইর মতে ব্যক্তির 
নিজের বিকাশ প্রক্রিয়ার অভিমুখে তার সভার স্বতঃপ্রহৃত অগ্রগতিই হল 
আগ্রহ। আগ্রহকে আমরা যে ভাবেই বর্ণনা করি ন! কেন একথা অনস্বীকাৰ্য 
থে আগ্রহ ও মনোযোগের মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বর্মান। মনোযোগ হল 
মনের উদ্দীপক-নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং এর পেছনে আছে মনের একটি বিশেষ 


সংগঠন। এই সংগঠনকেই আমরা মানসিক প্রস্তুতি ব| আগ্রহ বলে থাকি। এই 
মানসিক প্রস্তুতি ব আগ্রহের জন্যই অ 


একটি বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নিই। 
নিক্রির অবস্থায় থাকে তখন তাকে আগ্রহ বলি আর যখন সেটি সক্রিয় 
হয়ে ওঠে এবং বিশেষ একটি মানসিক প্রক্রিয়ার রূপ নেয় তখন ভাকে বলি 


মনোযোগ । এক কথায় বিশেষ একটি উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেওয়ার ইচ্ছাটি 
যখন নিছক ইচ্ছারপে মনে থাকে তখন তাকে বলি আগ্রহ, আর যখন হাজার 


উদ্দীপকের মধ্যে থেকে এ বিশেষ উদ্দীপকটিকে বেছে নিয়ে সেটর প্রতি নাড়া 


যখন এই বিশেষ মানসিক সংগঠনটি 


| 
|| 
|| 


শিক্ষার আগ্রহ ও মনোযোগ ১৫১ 


দিই তখন তাকে বলি মনোযোগ ৷ স্যাকডুগালের ভাষায় আগ্রহ হল সুপ্ত 
মনোযোগ এবং মনোযোগ হল আগ্রহের সক্রিয় অবস্থা? । 

আমাদের মধ্যে এই আগ্রহ স্থষ্টির পিছনে থাকতে পারে নানা কারণ, যেষন 
জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা, কৌতুহল, মনোভাব, অনুকরণ, সামাজিক 
ীতিনীতি ইত্যাদি। যে কোনও কারণের জন্যই আগ্রহ সৃষ্টি হোক্‌ না কেন, 
আগ্রহ একবার স্থষ্টি হলে ভা যে একটি শক্তিশালী মানসিক সংগঠন হয়ে দাড়ায় 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ আগ্রহ কেবলমাত্র ব্যক্তির যনোযোগকেই নিয়ন্ত্রিত 
করে না, আগ্রহ ব্যক্তির আচরণধারা, প্রেষণ! প্রভৃতি সব কিছুকেই বিশেষভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করে। + 
শিক্ষায় আগ্রহ ও মনোযোগ 

(Interest & Attention in Education) 

কোন কিছু শিখতে হলে মনোযোগের প্রয়োজন সব চেয়ে আগে ৷. পঠনীয় 
বিষয়টির প্রতি ঠিকমত মনোযোগ দিতে না পারলে সেটি শেখা সম্ভব হয় না । 
আবার আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের সম্বন্ধও অঙ্গত । যা ভিতরে আগ্রহ তাই 
বাইরে মনোযোগ । অতএব শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহেয় সম্পর্ক যে অতি নিবিড় 
একথা বল! নিপ্রয়োজন। 

তাহলে একথাও বলা চলতে পারে যে শিক্ষাকে সাৰ্থক করে তুলতে হলে 
শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে সেট বর্বাগ্রে দেখতে 
হুবে। এক কথায় শিশুর শিক্ষাকে তার আগ্রহের উপর গড়ে তুলতে হবে। 
যে শিক্ষায় শিশু আগ্রহ বোধ করে না সে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য । 

এই কারণেই শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তোলাটা আধুনিক প্রগতিশীল 
শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান কর্মস্থচী ৷ বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই শিক্ষাবিদ গণ এই 
নীতির উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন । জার্মান শিক্ষাবিদ জোয়ান 
হাৰ্বাট শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ স্থ্টি কর! শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য বলে বর্ণনা 
করেছেন। আধুনিক শিক্ষাবিদ, জন ডিউই আগ্রহের এক নতুন ব্যাখ্যা 


দিয়েছেন। তার মতে ব্যক্তির ঈপ্সিত ক্রমবিকাশের পথে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে 
তার সত্তার এগিয়ে যাওয়ার নামই আগ্রহ । অতএব আগ্রহ হবে শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রকৃত পথ-নির্দেশক । তার মতে শিশুর মধ্যে আগ্রহ স্ষ্টি করা বলে কোন 
কথা হতে পারে না কেননা আগ্রহ সত্তার বিকাশলাভের দ্বতঃস্ফুৰ্ত প্রয়াস, 


তা বাইরে থেকে স্ষ্টি করা যায় না। 


t ig latent attention and attontion is interest 10, action 
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১৫২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করতে হলে ভাকে আকৰ্ষণীয় করে তুলতে হবে। 
এ কথাটির কিন্ত অনেকে ভুল অর্থ করেন। তারা মনে করেন যে শিক্ষাকে 
আকর্ষণীয় করে তোলার অর্থ হল বে শিক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে যা কিছু দুরূহ, 
কঠিন বা শ্রমলাপেক্ষ তা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ দিতে হবে এবং কেবলমান্র 
সহজ, রমণীর ও চিত্তাকর্ষক বস্তু দিয়েই শিক্ষাহুচী সংগঠিভ হবে। তারা এই 
জন্যই আধুনিফ শিক্ষাব্যবস্থাকে ‘কোমল শিক্ষাব্যবস্থা” (৪০৫6 Pedagogy) 
বলে সমালোচনা করেন এবং এ ধরনের শিক্ষানীভি গ্রহণ করলে শিক্ষার মান 
অভ্যস্ত অবন হয়ে ষাঁবে ৰলে ভারা মনে করেন। 
প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং আগ্রহ কথাটির বিকৃত 
অর্থ থেকেই এই ভুল ব্যাখ্যার জন্ম হয়েছে। 
শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে ভোলার অর্থ এ নয় বে শিক্ষার ৰানকে নীচু 
করতে হবে বা শিক্ষার হুচীভে দুরূহ বা জটিল কোন বিষয়বস্তু অস্তভূর্ক্ত করা 
চলবে না। এ কথাটির প্রকৃত অর্থ হল যে শিক্ষণীয় বস্তুটি গহণ করার জন্য 
শিশুর মধ্যে যেন যথেষ্ট স্বাভাবিক উৎসাহ ও ইচ্ছা থাকে । শিশুর মধ্যে যদি 
পাঠগ্রহণের অন্ত যথাৰ্থ আসক্তি থেকে থাকে তৰে সে পাঠ যতই ছ্রূহ বা 
কষ্টসাপেক্ষ হোক্‌ না ফেন অতি সহজেই শিশু তা গ্রহণ করবে, অবশ্য যদি 
সে পাঠ শিশুর মানসিক সামর্থ্যের অনুপযোগী না হয়। অভএব দেখা যাচ্ছে 
যে শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করার আধুনিক আন্দোলনট সুপ্রমাণিত মনভ্তত্বমুলক 
সভ্যের উপর প্রভিষিত। যাঁর! এই আন্দোলনকে ‘কোমল শিক্ষানীতি? বলে 


সমালোচনা করে থাকেন তার! আসলে এর মূল সভ্যটি হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে 
পারেন নি। 


এখন প্রশ্ন হন্তে পারে বে যেখানে মনোযোগ শ্বতঃগ্ৰস্থভ বা ইচ্ছানিরপেক্ষ । 


সেখানে না হয় বল! চলে যে মনোযোগের পিছনে শিশু 


র আগ্রহ আছে এবং সে 
সকল ক্ষেত্রে শিক্ষাও যে স্বভাবতঃই 


আগ্রহ-অন্থগামী হযে সে বিষয়েও সন্দেহ 
নেই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ভ আর ৰ্বতঃপ্রস্ুত মনোযোগ আমেনা । শিক্ষার 


বহু বিষয়বন্তর ক্ষেত্রে দেখা গেছে বে শিক্ষার্থী পাঠগ্রহণে শ্বতঃগ্রহ্ত মনোযোগ 
দিতে পারে না এবং ভাকে জোর করে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের দ্বারা বিষয়বস্তুর 
প্রতি মনোষোগ আনতে হয়। সে সকল ক্ষেত্রে কি করে শিক্ষাকে আগ্রহ- 
ভিত্তিক বলে বর্ণনা করা যায়? 


এর উত্তরে এটুকু বল] যেতে পায়ে যে অপেক্ষাকৃত দুরহ ও বাহত নীরস 


পাঠে শিক্ষার্ধাকে মনোযোগ দিতে হলে ভার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়, 


শিক্ষায় আগ্রহ ও মনোযোগ এত 


একথা সভ্য । কিন্তু ভার অর্থ এ নয় ষে সেই পাঠ গ্রহণে তার আগ্রহের অভাব 
আছে। কিংবা তার মনোষোগ আগ্রহভিত্তিক নয়। বহির্জগভের পরস্পরের 
প্রতিযোগী অনংখ্য উদ্দীপক থেকে মনোষোগকে সরিয়ে এনে অপেক্ষাকৃত কম 
আকর্ষণীয় কোনও উদ্দীপকের উপর ষনোষোগকে নিবন্ধ করতে হলে ইচ্ছার 
প্রয়োগ অপরিহার্য, কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের পিছনে যদি শিক্ষার্থীর 
সত্যকারের আগ্রহবোধ না থাকে ভবে সে মনোযোগ কখনই স্থায়ী হয় না 
এবং শিক্ষাও কার্যকর হয় না। বখন ক্লাশরুমে শিক্ষার্থী কোনও দুরূহ অর্থ- 
নীতি বা দর্শনের হত্বব্যাথ্যা গুনছে তখন ভাকে জোর করে সেই বক্তৃতায় 
অনোষোগ নিবদ্ধ রাখতে হচ্ছে বটে, কিন্তু ভার ইচ্ছাশক্তির পিছনে নিশ্চয় কাজ 
করছে ওঁ বক্তৃভাটি শোনার সার্থকতা সম্বন্ধে একটি দৃঢ় বিশ্বীস। একেই আমরা 
আগ্রহ বলতে পারি। এক কথায় যে বস্তুর শিক্ষার দ্বার! শিক্ষার্থীর কোন রকম 
উপফাঁর হবে বা তার কোন চাহিদা মিটবে সেই বস্তুর প্রতিই শিক্ষার্থীর 
আগ্রহ আছে বলা যায়। 
এই আগ্রহ থা সার্থকতা মন্বন্ধে চেভনভার অপর নাম হল চাহিদা বোধ৷ 

যে বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির মধ্যে চাহিদা জন্মায়, ভা পাবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই 
তার আগ্রহ আসে। প্রাচীন এবং বহু আধুনিক শিক্ষাৰিদেরই ধারণা যে 
শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ বাইরে থেকে স্থষ্টি করা যায়। এই বিশ্বাসের বশেই 
শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কার দেবার প্রথা যুগ যুগ ধরে চলে আনছে । 
শিক্ষক বা পিভাঁনাভারা বিশ্বাস করতেন যে শান্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে 
শিশুর আগ্রহ জন্মাবে । কিন্তু এটি একটি বিরাট মনন্তত্বমূলক তুল। আগ্রহ 
হল স্বাভাবিক প্রেরণাবোধ। ডিউইর ভাষায় আগ্রহ হল ব্যক্তিলত্তার নিজের 
বিকাশের পথে এগিয়ে যাবার শ্বভঃপ্রহৃত প্রয়াস। অতএৰ শান্তি-পুরস্কারের 
সাহায্যে যে আগ্রহ স্থষ্টি হয় সে আগ্রহ ক্ষণস্থারী, দুৰ্বল ও কৃত্রিম । তা থেকে 
স্থায়ী ফল পাবায় আশ! করা কখনই যেতে পারে না। সেজগ্ত স্বাভাবিক 
আগ্রহ স্থষ্টি করতে হলে দেখতে হবে যে শিক্ষণীয় বস্তুর প্রতি যেন শিক্ষার্থীর 
সভ্যকারের চাহিদা জন্মায় । অর্থাৎ শিক্ষাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিভ করতে হবে 
যাতে শিগুর ব্যক্তিসত্তার প্রয়োজনের সঙ্গে ভার পূৰ্ণ সঙ্গতি থাকে । সাধারণ 
বয়স্ক ঘ্যক্তিদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু পদ্ধতি এভদিন নিয়ন্ত্রিত 
ছয়ে এসেছে। এর ফলে শিশুর নিজদ্ব চাহিদার কাছে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি 
একেবারে অপরিচিত বলে মনে হত এবং শিশু কোনদিনই সেগুলি গ্রহণ করতে 


আগ্রহ ৰোধ করত না। ফলে শিক্ষা হয়ে উঠত শাঁনন-ভিত্তিক ও নিপীড়নমূলক। 


বে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কিন্তু আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবদ্থায় বিকাশমান শিশুর নান! চাহিদা 
গুলিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি, শৃঙ্খলা 
এ সমন্সই সেই চাহিদাগুলির সঙ্গে সামগ্জস্ত রেখে নিয়ন্ত্রিত কর! হয়। ফলে 
শিশুর পাঠগ্রহণে স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা দেয় এবং অভি সহজে ও স্বল্প আয়াসে' 
শিশু পাঠ শিক্ষা করতে পারে । 


মনোযোগের বিভার (Span ০ Attention) 


আমর! ইতিপূর্বে দেখেছি যে স্বৃতির বিস্তার১ সীমাবদ্ধ। সেই রকম 


মনোযোগের বিস্তারেরও একট! সীমা আছে। অর্থাৎ একবার মাত্ৰ মনোযোগ, 


দিয়ে যে ক’ট দ্রব্য ব্যক্তি নিভূ্পভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে তার সংখ্যা 


সীমাবদ্ধ। এই পরিষাপকে মনোযোগের বিস্তার (Span of Attention), 


বা উপলব্ধির বিস্তার (Span of Apprehension) বলা হয় | 


ট্যাকিসটোস্কোপ (Tachistoscope) নামক যন্ত্রের সাহায্যে মনোযোগের: 


বিস্তারের পরিমাপ করা হয়। এই যন্তরটিতে ব্যক্তির সামনে কতকগুলি বস্তুর 
ছবি ( যেষন বিন্দু, রেখা, শব্দ, ফুল, ফল বা জন্তর ছবি) মুহুর্তের জন্য 
আলোকিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় । সেই বস্তগুলিকে ওঁ অল্প সময়ের জন্য 
একৰার দেখে ব্যক্তিকে বলতে হয় সে ক’ট বস্তু দেখেছে। আলোকনের 


সময়টি এমনভাবে নিয়ন্ত্ৰিত করা হয় যাতে ব্যক্তি একবারের বেশী দু'বার 
মনোযোগ দেবার সময় না পার। আলোকিত বস্তুর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে 
দেখতে হয় যে সর্বোচ্চ কত সংখ্যক বস্তু ব্যক্তিটি এভাবে একবার মাত্র 
মনোযোগ দিয়ে নিভূ্লভাবে দেখতে পারে । 
৫1৬ টির বেশী বস্তু একসঙ্গে এক বারে দেখ 
৫ বা ৬ হুল ব্যক্তির মনোযোগের বিস্তার । 


মনোযোগের বিচলন (ঢু luctuation of Attention) 


মনোযোগের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল এর পরম অস্থিরভা। এটি 
সর্বজনীন অভিজ্ঞতা যে আমাদের মনোযোগ প্রতিনিয়তই এক বস্তু থেকে 


অপর বস্তুতে সঞ্চালিত হচ্ছে। একটি বস্তুর উপর মনোযোগ দেবার চেষ্টা 
করলে দেখা যাবে যে সেই বস্তু থেকে বার বার মনোযোগ অন্তত্ৰ চলে 
যাচ্ছে এবং ৰার বার ফিরে আসছে। মনোযোগের এই আচরণের 


দেখা গেছে যে সাধারণ মানুষ 
তে পারে না। অতএব এই 


১। পৃষ্ঠা ১৪১ 


মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ ১৫৫ 


নাম দেওয়| হয়েছে বিচলন (Fluctuation) ৷ আবার দেখা গেছে ষে কখনও. 
কখনও ছুটি এতিঘন্দ্রী উদ্দীপকের মধ্যে মনোযোগ ঘোরাফেরা করে। যেমন, 
পাশের ঘরে রেডিও বাজছে আর আমি নিজের ঘরে একটি বইতে মন দেবার 
চেষ্টা করছি। দেখা ষাবে যে মনোযোগ ঘড়ির পেঙুলামের মত রেডিও এবং 
বইয়ের মধ্যে দুলতে থাকবে । একে মনোযোগের বিদোলন (Oscillation) 
বলা হয়। ৰ 

পরীক্ষা করে দেখ| গেছে যে মনোযোগের বিচলনের হার €।৬ মেকেও। 
অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দীপকে ৫।৬ সেকেও্ডের বেশী আমরা মনোযোগ রাখতে 
পারি না। স্বভাবতই আপত্তি উঠবে যে সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখ! যায় যে 
আমরা একটি বস্তুতে এর চেয়ে অনেক বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখতে পারি। 
যেমন, আমরা একঘণ্ট। মনোযোগ দিয়ে একটি কাজ করতে পারি বা একটি বই 
পড়তে পারি। এর উত্তর হল যে আমরা খন একটি বইয়ের পাতার উপর মন 
দিই, আসলে তখন কিন্তু একটি বিশেষ স্থানে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে 
না|। সমস্ত পাতার মধ্যে এক স্থান থেকে অপর স্থানে আমাদের মনোযোগ 
বার বার সঞ্চালিত হয়, যদিও বই পড়া রূপ কাজেই সমস্ত সময় আমাদের 
মনোযোগ নিবদ্ধ থাকছে। বড় কোনও উদ্দীপকে আমাদের মনোযোগ 
অনেকক্ষণ থাকতে পারে, তার কারণ, ও উদ্দীপকাটির এক অংশ থেকে আর 
এক অংশে মনোযোগ সঞ্চালিত হয়। কিন্তু খুব ছোট উদ্দীপক নিলে দেখা 
যাবে য়ে মনোযোগ তাতে কখনই ৫1৬ সেকেগ্ডের বেশী থাকতে পারছে না। 


* মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ 


এই জন্তু মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ করা হয় ক্ষুদ্ৰতম উিীপক নিয়ে। 
ক্ষুদ্ৰতম উদ্দীপক বলতে বোঝায় যে উদ্দীপকটি এত ক্ষুদ্ৰ যে ভার চেয়ে ক্ষুদ্ৰ হলে 
তা আমাদের প্রত্যক্ষণের বাইরে চলে যাবে। যেমন, একটি ঘড়ি আমাদের 
কানের কাছ থেকে এতটা দূরে রাখা হল যে ভার চেয়ে আর একটু দুরে সরিয়ে 
নিয়ে গেলেই তার টিক্‌ টিক্‌ শব্দটি আর কানেই শোন! যাবে ন!। এখন যদি 
ঘড়ির টিক্‌ টিক্‌ শব্দটির প্রতি আমর! মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি তবে 
দেখ! যাৰে যে কিছুক্ষণ শোনা যাচ্ছে আবার কিছুক্ষণ শোনা যাচ্ছে না। এয়' 
কারণ হল আমাদের মনোযোগের বিচলন। অর্থাৎ ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দের উপর 

আমাদের মনোযোগ একবার থাকছে, আর একবার থাকছে না। 
আর একটি পরীক্ষণে দৃষ্ট বস্তুর উপর মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ করা! 
এই পরীক্ষণ ব্যবহৃত যন্ত্রটির নাম ম্যাসন ডিস্ক । ম্যাসন ডিস্কট একটি. 


১৫৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ইলেকৃট্ক মটোরের উপর ফিট করা গোলাকার সাদা চাকা। এই চাকাটির 
উপর ভার কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মোটা কাল লাইন আঁকা 
থাকে ৷ এই কাল লাইনটির মাঝে মাঝে আবার সাদা দাগ দেওয়া থাকে । এই 
চাকাটি যদি ইলেকটিক মটোরের নাহায্যে জোরে ঘোরানো যায় তৰে ও কাল 


লাইনটি অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং তার পরিবর্তে দেখা যাবে কতকগুলি ক্ষীণ 
খুলর রঙের ঘূর্ণীরমাঁন বুন্ত। 


আর একটি যন্ত্রের উপর একটি গোলাকার ড্রাম ঘোরে । এই ডামটির 
উপর লাগান থাকে একটি ধৃমারিভ ($০৮০৭) কাগজ। এই যঞ্জটির নাম 
কিমোগ্রাফ (হ)৮০৪7৭০৷)। অভীক্ষার্থীর হাতের কাছে থাকে একটি 
চাবি এবং এই চাবিটির সঙ্গে একটি ষ্টাইলাস বা লোহার কলম সংবুক্ত থাকে। 
চাবিটি টিপলে ষ্টাইলালটি সচল হয়ে ওঠে এবং এ ঘূর্ণায়মান ধুমারিভ কাগজের 
উপর দাগ কেটে বায়। 

এইবার অভীক্ষার্থীকে এ ম্যান ডিঙ্বের উপর ঘূর্ণায়মান যে কোন একটি 
ধুসর বৃত্তের উপর মনোযোগ দিতে বলা হয় । অভীন্ার্থী একটু চেষ্টা করলেই 
দেখতে পাবে যে বৃত্টি কিছুক্ষণের জন্য আদৃণ্য হয়ে যাচ্ছে আবার কিছুক্ষণ পরে 
আবিভূত হচ্ছে। এর অর্থ হল যে ধুসর বৃত্তটির উপর তাঁর মনোষোগ কিছুক্ষণের 
জন্ত থাকছে, আবার কিছুক্ষণ থাকছে না। এখন প্রয়োজনমভ চাবিটি 
টিপে অভীক্ষার্থ ৃত্তটর আবির্ভাব ও অদৃষ্তভষনের একটি নিখুঁত রেখাচিত্র ও 
কিমোগ্রামটির উপর এঁকে ফেলতে পারে। এই বৃত্তটির আবির্ভাব ও অটৃগ্য- 
ভবনের হার থেকেই ব্যক্তির মনোযোগের বিচলনের হিসাব করা হয়ে থাকে। 

মনোযোগের বিচলনের এই সকল পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এই 


ধরনের ক্ষুদ্রতম চাক্ষুব উদ্দীপকে ব্যক্তির মনোযোগ ৫1৬ পেকেণ্ডের বেশী নিবদ্ধ 
থাকে না। 2৫ 


মনোযোগের বিভাজন (Division of Attention) 


অনেকের ধারণ| মনোযোগকে ভাগ করে গ’টি বা ভার বেশী উদ্দীপকের 
উপর একই সময় ভা প্রয়োগ করা সম্ভব । কিনু গ্রক্কতপক্ষে মনোযোগ অবিভাজ্যা 
তবে সার্কাস দেখা যায় বে খেলোয়াড়রা একই মঙ্গে হাত, পা, মুখ দিয়ে বিভিন্ন 
কাজ করছে । জুলিয়াস সিজার নাকি একলগে চারটি চিঠি আবৃত্তি করে যেতেন 
এবং সেই সঙ্গে পঞ্চমটি নিজে লিখতে পারতেন ৷ মাইকেল মধুসুদন একই সঙ্গে 
ছ'তিন খান! বইয়ের পাঙুলিপি মুখে মুখে রচনা করে যেতেন ইত্যাদি । 


-- ক্লু ==-== 


মনোযোগের নিয়ন্ত্রণ যন 


মনোযোগ বিভাজনের এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনেও বহু ক্ষেত্রে আমর! একাধিক কাজ একসঙ্গে সমাধান করে 
থাকি। প্রকৃতপক্ষে এগুলির ছু'রকম ব্যাখ্যা হতে পারে । প্রথমত সার্কাসের 
খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে ভার বিভিন্ন কাজগুলি এমন একটি যান্ত্ৰিক স্তরে গিয়ে 
পৌছেছে বার ফলে সেগুলি সম্পন্ন করতে ভার আর মমোষোগ লাগে না 
সে যদি চারটি কাজ একসঙ্গে করে তবে তার তিনটি কাজ যাগ্জিক হয়ে উঠেছে 
আর একটির জন্য হয়ত তার মনোযোগের প্রয়োজন হয় । ৷ 

জুলিয়ান সিজার মাইকেল মধুস্থদন প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি কিন্তু মনোযোগের 
দ্রুত বিদোলনের দৃষ্টান্ত । এ'রা মনোযোগকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন যে 
বিভিন্ন কাজগুলির মধ্যে মনোযোগকে তারা প্রয়োজনমভ সঞ্চালিত করে সব 
কাজগুলিই একসঙ্গে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। 
মনোযোগের নিয়ন্ত্রণ ( Control of Attention) 

মনোযোগের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা জানা গেল তা থেকে আমরা 
মনোযোগের নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান তথ্য আহরণ করতে. 
পারি। যার! প্রায়ই মনোযোগের অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ করেন তীর! নীচের, 
উপায়গুলি অবলম্বন করলে উপকৃত হতে পারেন। 
মনোযোগের বিকঘক (Distractor of Attention) 


মনোযোগ নষ্ট করে দেয় এমন কতকগুলি বিকর্ষক (Distra০0০৮) সব 
ক্ষেত্রেই থাকে । কারও কারও ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ বিকর্ষক থাকে 
যেমন, বিশেষ কোনও লমন্তা বা দুশ্চিন্তা, বিশেষ কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ- 
ইত্যাদি। মনোযোগকে অক্ষগ্ন রাখতে হলে এই বিকর্ষকগুলিকে দূর করতে 
হৰে সৰ্বাগ্ৰে প্রয়োজন হলে যে পরিবেশে বিকর্ষক থাকে সেই পরিবেশ 
থেকে দূরে সরে যেতে হবে | আর যদি বিকর্ষককে পরিবেশ থেকে দূর কর! 
সম্ভব না হয় তবে সেই বিকর্ষকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। 
যেমন, বাড়ীর পাশের কারখানায় হাতুড়ির আওয়াজ বা পাশের বাড়ীর কাঁদুনে 
ছেলের একঘেয়ে চীৎকার, এগুলি যখন দূর করা সম্ভব নয় তখন এগুলিকে 
অগ্রাহ করার অভ্যাস করে দিতে হবে। তবে বিকর্ষকের সঙ্গে যুদ্ধ করার 


চেয়ে বিকর্ষককে এড়িয়ে যাওয়া ভাল, বিশেষ করে যদি বিকর্ষকটি শক্তিশালী 
হয়। কেননা শক্তিশালী বিকর্ষককে ঠেকিয়ে রাখতে হলে যথেষ্ট মানসিক 


শক্তির অপচয় ঘটে। 
দুশ্চিন্তা ও অমীমাংসিত সমন্তা মনোযোগের বিকর্ষণের একটি বড় কাঁরণ। 


১৫৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এই জন্যই অল্পবয়স্কদের অপেক্ষা বয়স্কদের পক্ষে মনোযোগ দেওয়া শক্ত হয়ে 
ওঠে ৷ মনোযোগ দিতে হলে এই ধরনের বিকর্ষণকাঁরী সমস্তাগুলির একটি 
সাময়িক সমাধান পূর্বাহ্নে করে নিভে হবে । ৷ 

অতৃপ্ত ৰাসনাও একটি বড় বিকৰ্ষক। যেমন, পড়তে বসলে ঘুরে বেড়ানো, 
গল্প করা, সিনেমায়, যাওয়া প্রভৃতি বাঁসনাগুলি অতৃপ্ত থেকে যায়। ফলে 
মনোযোগের বিচলন ঘটে । অভএব পড়ায় মনোযোগ দিতে বসার আগে 
নিজের মনের সঙ্গে একটা! বোঝাপড়া করে নিতে হবে। ছুটি ৰা ভার বেণী 
বালনার মধ্যে কোন্‌ বাসনাটির তৃপ্তি হওয়া আগে দরকার সেটা ঠিক করে নিয়েই 
তবে মনোযোগ দিতে হবে। 

মনোযোগের সবচেয়ে বড় কথা হলো প্রেষণার (1198৪) বোধ । 
বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে তার প্রতি আস্ত 
মনোযোগ আনতে পারে না। 


চাহিদার সঙ্গে মনোযোগের বস্তুর 


যে 
রিক আগ্রহ না থাকলে 
সাধারণত দেখা যায় যে ব্যক্তির মত্যকারের 
কোনও প্রত্যক্ষ সঘন্ধ না থাকায় মনোযোগ 
ঢোওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে বৃত্বিমূলক ব্যাপারে অনেক সময় ভুল 
নির্বাচন হওয়ার ফলে মন দিয়ে কাজ কর] সম্ভব হয় না। এর জন্য প্রথমত 
প্রয়োজন চাহিদা অনুযায়ী বৃত্তির নির্বাচন। আর দ্বিতীয়ত যদি ঘটনাচক্রে 
বা বাধ্য হয়েই কোন চাহিদা-বিোদী বুত্তির নির্বাচন হয়ে থাকে তবে ভাকে 
অপরিবর্তনীয় বলে গ্রহণ করতে হবে এবং সেটিকে ভার নিজের চাহিদার 
অন্তভূক্ত করে নিতে হবে| তখন দেখা ' যাবে যে ভার পক্ষে মনোযোগ 
দিতে আর অসুবিধা হচ্ছে না। এ গ্মোত্রেও প্রথমে দরকার মনের সঙ্গে একটা 
বোঝাপড়া। ৷ 


মনোযোগ দেবার আর একটি ভাল উপায় হল পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা 
অনুযায়ী সমস্ত কাজ করা। যার কাজের মধ্যে যত ভাল পরিকল্পনা এবং 
শৃঙ্খলা আছে তার পক্ষে মনোযোগ দেওয়া তত সহজ । 


প্রশ্নাবলী 


1. Show how attention, interest and effort are interrelated. Indicate 
how the findings of Psychology about these factors may be utilised ৮০ 
ensure efficient teaching. টি টি 

Ans. (পৃঃ ১৫০ পৃঃ ১৫৪ ) J 

2. Explain the nature of attention, 
Discuss, What are its implications ? 


Ane. (পৃঃ ১৪২+পৃঃ ১৫০-পৃঃ ১৫৪) 


Is attention interest in action ? 
(5, Ea, 1956) 


প্রশ্নাবলী ১৫৯ 


3. What areinterests? How are they related bo attention ? 
(B. Ed. 1958) 
Ans. (পৃঃ ১৫০_পূঃ ১৫৪) 
4. Explain tho nature of attention and discuss 309 relation to interest. 
‘What do you mean by ‘‘fluctuation of attention” 2 (B. Ed. 1966) 
Ans. (পৃঃ ১৪২+পৃহ ১০৫_ পৃঃ ১৫৪) 
5. Define attention and determine the different types of attention. 
B.Ed. 1957) 
Ans. (পৃঃ ১৪২+পৃঃ ১৪৭-_পৃঃ ১৪৯) 
6, What is attention? What are the determiners of attention ? 
Discuss their educational significance. (B. A. 1970, B. Ed. 1971) 
Ans, (পৃঃ ১৪৫-_পৃঃ ১৪৭) 
7. Writenotes on: 
(a) Span of Attention. (b) Voliioasl ১,৮)৯০[ যু (০) Non.volitional 
Attention (d) Mental Set. (B. A. 1954) 
8. Discuss a few methods by which attention ০৪০ be controlled, 
Ans. (পৃঃ ১৫৭১ ১৫৮) 
9. Explain the iatimate connection 9৮930. attention and intorsst. 
(B. A. 1958) 
Ans. (পৃঃ ১৫০_পৃঃ ১৫৪) 
10. Explain the nature and conditions of attention, (B.A, 1960) 
Ans. (পৃঃ ১৪৫ পৃঃ ১৪৭) 
16710150059 the importance of attention and interest in momorisation. 
Ans. (পৃঃ ১৫০_পৃঃ ১৫৪) (B. A. 1965) 
12. What do you understand by fluotuation of attention? How 19 16 
measured ? 
Ans. (পৃঃ ১৫৪-_পৃঃ ১৫৬) 
13. Examine the nature of attention. Describe with suitsble examples 
the different types of attention. 3 (B.A. 1968) 


Ane. (পৃঃ ১৪২ বপৃহ ১৪৭ পৃহ ১৪৯ ) 


দশ 


স্নায়ুভন্ত (Nervous System) 
প্রাণীর প্রত্যেকটি আচরণই হল পারিবেশিক উদ্দীপনার উত্তরে দেওয়া তার 
সাড়া ব| প্রতিক্ৰিয়। (e506) ৷ পরিবেশের যে সব শক্তি আমাদের কাছ 
থেকে এই সাড়া বা প্রতিক্রিয়া আদার করতে পারে সেগুলির নাম দেওয়। হয়েছে 
উদ্দীপক (5.27159) | উদ্দীপকের কাছ থেকে উদ্দীপন গ্রহণ করে প্রাণীর 
চক্ষু, কর্ণ, নালিক| জিহ্ব৷, ত্বকু প্ৰভৃতি এবং এগুলির নাম হল গ্রহণেন্দরিয় 
(Recept০r) । এই গ্রহণেন্তিয়গুলি সেই উদ্দীপনা পাঠিয়ে দেয় প্রাণীর অভ্যন্তরে 
এবং প্রাণী তার উত্তরে পেশী, অন্ত প্রভৃতির সাহায্যে নানা! আচরণ সম্পন্ন করে 
থাকে। শেষোক্ত বন্তগুলিকে এইজন্য বলা হয় কৰ্মেন্দ্ৰিয় (Bffector)। 


অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ন (Internal Integration) 


কিন্তু উদ্দীপকের প্রভাব ও প্রাণীর প্রতিক্ৰিয়া, এ দু'য়ের মাঝখানে আর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর আছে । আমর] তাকে বলতে পারি অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের 
স্তর | এই অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নই প্রাণীর আচরণের প্রকৃতির নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ 


করে থাকে। যখন প্রাণী কোন একটি বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করে তখন তার, 
মধ্যে নীচের স্তরগুলি পর পর অনুষ্ঠিত হয়। যথা 


উদ্দীপকের ক্ৰিয়|->অভ্যন্তরীণ সম্ঘয়ন-৯প্রী গীর এভিক্ৰিয়। 


এই অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি সম্পন্ন করে যে যন্তরলমষ্টি তার নাম দেওয়া, 
হয়েছে স্নায়ুতন্ত্ৰ (বৈওছছ০০৪ 955(901)। কোন্‌ উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে কি ধরনের 
প্রতিক্রিয়া হবে, একাধিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কেমন করে উদ্দেশ্য বা 


লক্ষ্যকে স্থির রাখতে হবে, কেমন করে পরিস্থিভির বিভিন্ন অংশগুলিকে সংগঠিত 
_ করতে হবে ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ সমঘয়নের অতি প্রয়োজনীয় কাঁজগুলি সম্পন্ন 


করতে প্রাণীকে সমর্থ করে তার স্নায়ুতন্ত্ৰ যে প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্ৰ যত উন্নত তার 
অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটিও তত ভাল হয়। এই জন্তই উন্নত স্নায়ুভদ্ৰের 
অধিকারী প্রাণীর আচরণ বিশেষধী, সুসংহত এবং উদ্দীপকের উপযোগী হতে 
পারে । ভার সঙ্গতিবিধানের উৎকর্ষও সঙ্ধে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং ভার ফলে 
জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার সম্ভাবনাও তার প্রচুর বেড়ে যায়। 


স্মায়ুতন্ত্রের বিবর্তন ১৬১ 


স্নায়ুপথ ( Nervepath ) 

যখন একটি উদ্দীপক প্রাণীর কোন গ্রহণেন্দিয়কে উদ্দীপিত করে তখন যে 
পথের মাধ্যমে তার গ্রহণেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় 
তাঁকে স্নায়ু (1675০) বলা হয়। ন্সীয়ুপথ বেয়ে অতি ভ্ৰুতৰেগে (প্রায় সেকেণ্ডে 
৭৫ গজ ) উদ্দীপনা গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে কর্মেন্দিয়ে পৌছয় এবং তারই ফলে প্রাণীর 
আচরণ সংঘটিত হয়। কিন্তু গ্রহণেন্দ্রিয় এবং কৰ্মেজ্দিয়ের মধো এই স্নায়ু সংযোগ 
সরাসরি ঘটে না। এই দু'য়ের মধ্যে সংযোগ-কেন্দ্ররপে কাজ করে মস্তিষ্ক ও 
মেরুদণ্ড। সমস্ত স্নায়ুগুলিই হয় মস্তি নয় মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে শরীরের সমস্ত 
জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। স্নায়বিক উদ্দীপনা গ্রহণেন্দিয্ন থেকে জন্মলাভ করে 
মস্তিদকে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে উপযুক্ত কর্মেন্দিয়ে পুনরায় প্রেরিত হয় ও 
তাঁরই ফলে অভীষ্ট আঁচরণটি সংঘটিত হয়। যেমন, আমাকে কেউ নাম ধরে 
ডাকল । আমি মাথাটা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম । এখানে প্রথমে আমার 
কানের মধ্যে শব্দতরঙ্গ প্রবেশ করল এবং তাঁই থেকে জাত উদ্দীপনা স্নায়ুণথ 
বেয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছল । তাঁরপর মস্তিষ্ক থেকে নির্দেশপূর্ণ উদ্দীপনা! আবার 
স্নায়ুপথ বেয়ে পৌঁছল আমার ঘাড়ের মাংসপেশীতে এবং তাঁরই ফলে আমি 
মাথাটি ঘোরালাম। যে ন্সাযুগুলি গ্রহণেন্সিয় থেকে উদ্দীপনা মস্তিষ্কে বহন করে 
নিয়ে যায়, সেগুলির নাম সংবেদক (5০5০) ) বা অন্তৰ্মুৰ্খী (87506) স্নায়ু, 
এবং যে স্নায়ুগুলি মস্তিষ্ক থেকে কর্মেন্দরিয়তে বার্তা বয়ে নিয়ে যায় সেগুলিকে 
প্রচেষ্টক ( 00001" ) বা বহিযু্থী (ferent) স্নায়ু নাম দেওয়া হয়েছে। 


স্নায়ুতন্্রের বিবর্তন 

বিবর্তনের প্রাথমিক অবস্থায় প্রাণীর ক্সাযুয গুলী ছিল অত্যান্ত সবল। এককোষী 
প্রাণীদের কোনরূপ স্নায়ুম গুলীই ছিল না । কোষের অভ্যস্তবস্থ প্রোটোপ্নাজমের 
মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চালন ঘটত, কিন্তু এই সঞ্চালন ছিল অত্যন্ত অসংযত ও সব 
দিকে বিস্তৃত, কোন নির্দিষ্ট দিকের অভিমুখী বা কোনও বিশেষ প্রতিক্রিয়ার 
প্রতি উদ্দিষ্ট ছিল না। অর্থাৎ সে সময় কোন বিশেষ উদ্দীপকের কোন বিশেষ 
প্রতিক্রিয়া ছিল না। তারপর প্রাণীদেহে দেখা দিল পেশী এবং এগুলি ইন্দ্রিয় 
থেকে জাত উদ্দীপনার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠত। তখনও পর্যন্ত 
শ্াঘুতম্বের আবির্ভাব হয়নি। এর পরের স্তরে সুক্ষ তন্তু দেখা দিল। এগুলি 


১০১১ 


১৬২ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


গ্রহণেক্দরিয় থেকে বেরিয়ে পেশীর সঙ্গে সংযুক্ত হল এবং গ্রহণেন্দ্িয় থেকে সরাসরি 
উদ্দীপনা পেশীতে বহন: করে নিয়ে যেত। সাঁঘূতস্তর উদ্ভবকে স্বায়ুতন্তরের 
বিবর্তনের প্রথম সোপান বলে বর্ণনা করা যায় । 

স্বায়ুতস্ত্ৰের বিবর্তনের এই প্রাথমিক স্তরে কোনও ৫ 
স্ন'য়ুজাল (06%৩-761) দেখা দিয়েছিল। পেশীগুলি এই তন্তুজালের সঙ্গে স 


ং্যুক্ত 
থাকত এবং গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপনা এসে পৌছত এই স্নায়ুজালে এবং 


তাঁর 
কোন 
সম্ভব হত না, 


বং যে কোন ধরনের 
উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া রূপে দেহের সমস্ত পেশীগুলিই একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠত। 


র হাতে বা পায়ে গরম 
-টাই সরিষে নেব, জেলিফিসের মত সমস্ত 


আচরণ করা! সম্ভব হয়েছে। 

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মান্ষের জায় সর্বাপেক্ষা উন্নত ও জটিলতম। 
প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর কেন্দ্ৰীয় সমন্বয়নের বাবস্থা । 
কর্েন্দিয়ে উদ্দীপন! সরাসরি যায় না, মধ্যবৰ্তী একটি 
দিয়ে সংযোগটা স্থাপিত হয়। এই সমস্বয়ন কেন্দ্রটিই 
কোনও ক্ষেত্রে মেরু গু এই সমন্বয়নের কাজটি করে থা 
স্নয়ুতন্ত্ৰের গঠন 


আমাদের স্বায়ুতন্ত্ৰের আর একটি বৈশিষ্ট হল এর সন্নিকর্ষমূলক ( synaptic ) 
প্রকতি। এটি বুঝতে হলে স্নায়ুতন্তের গঠনটি ভাল করে জানা দরকার। 


এর 
এখানে গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে 
সমন্বয়ন কেন্দ্রের মধ্যে 
হল মন্তিফ এবং কোনও 
কে। 


স্নায়ুতন্ত্ৰের গঠন ১৬৩ 


শাঘতন্র বসতে বোঝায় ছোট বড় বহু স্বায়ুতন্তর একটি একত্রিত সমষ্টি । 
্াযুতন্তগুলি কেন্দ্ৰীয় সমন্বয়নস্থল আর্থাৎ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে 
শারীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি স্নায়ুতত্ত আবার কতকগুলি অন্থতন্তর 
সমষ্টি এবং টেলিফোনের তারের মত উপরে একটি আবরণের দ্বারা ঢাকা । 

স্নায়ুতন্ত্ৰেৰ একক (01) বলে যে বস্তটিকে ধরা হয়েছে তার নাম নিউরন 
(Neuron) । ডোনান্ডপনের হিসাবে আমাদের স্নায়ুতস্ত্ৰে ১২ বিলিয়ন (২ লক্ষ 
কোটি) নিউরন আছে এবং এদের পারস্পরিক সমন্বয়নের মাধ্যমেই দেহযন্তের 
সমস্ত কাজ চলে। 

এক একটি নিউরন অতি সুম্্ম আরুতির এবং এর মধ্যে আছে নিম্নলিখিত 
বিভাঁগগুলি। যথা-- 
কোঁষদেহু (৫০1 Body) 

নিউরনের মধ্যে আছে একটি কোষ যা থেকে নিউরনের কাঁজগুলি সম্পন্ন 
হয়। এটির মধ্যে থাকে প্রোটোগাজম এবং এটিই হল প্রাণীর জীবনীশক্তির 
বাহক এক প্রকার তরল পদাৰ্থ। 
ন্ায়ুকেন্দ্র (Nucleus) 

কোধদেহের কেন্দ্রে আছে স্বায়ুকেন্দ্ৰ। প্রতিটি স্নায়ুকোষের বৈশিষ্ট্য বা 
প্রকৃতি নির্ধারণ করে এই স্নায়ুকেন্দ্ৰ। 


“ স্নায়ুকেশ 
ম্‌ 


তে 


.. প্রান্ডগ্চচ্জু 


প্রান্তগুচ্ছ 


ৰ 
2 
বগা তেত 


[ একটি নিউরনের ছবি। একদিকে সায়ুকেশ (9০79০), আর একদিকে 
স্নায়ুশাখা (৮০০) আর মাঝে হল কোষদেহ (০০11 body) | স্নাযুকেশ 
ও স্নায়ুশাখা| উভয়েরই শেষে রয়েছে প্রান্তগুচ্ছ (end brush) ] 


স্নায়ুশাখ| (Axon) 


প্রত্যেকটি নিউরনের একটি করে শাখা আছে। এগুলি সময় সময় বেশ 
লম্বা হয়। এই শাখার মধ্যে দিয়েই কোষদেহ থেকে উদ্দীপনা অন্য কোন, 
নিউবনে বা কর্মেন্রিয়ে প্রবাহিত হয়। 


স্নায়ুকেশ (Dendrite) 
কোষদেহের এক দিকে যেমন থাকে স্বায়ুশাখা বা এক্সন তেমনই অপর দিকে 


১৬৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


থাকে স্বায়ুকেশ বা ডেনড্রাইট | স্নায়ুকেশগুলি অন্য নিউরন বা গ্রহণেন্দ্িয় থেকে 
উদ্দীপনা গ্রহণ করে কোষদেহে পাঠিয়ে দেয় । 
প্রান্তগুচ্ছ (End Brush) 
প্রত্যেক এক্সন বা ডেনডরাইটের শেষপ্রান্তে আছে প্রান্তগুচ্ছ। এগুলির মধ্যে 
দিয়ে উদ্দীপনা গৃহীত বা প্রেরিত হয়। 
এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে এবং দেহের এক 
অ'শ থেকে অপর অংশে উদ্দীপনা-সঞ্চালনের পথরূপে কাজ করে। একটি 
।নউন্ননের-কো ঘর্দেহ থেকে উদ্দীপনা স্নায়শাখা (৫০৮) বেয়ে প্রান্তগুচ্ছে (end 
09) আমে। সেখান থেকে তাঁর সংলগ্ন আর একটি নিউরনের ডেনড্রাইটে 
উদ্দীপনা প্রবাহিত হয় এবং দেখান থেকে উদ্দীপন! সেই নিউরনটির কোষদেহে 
গিয়ে পৌছয়। সেখান থেকে আবার সেই নিউরনেটির এক্সন বেয়ে অপর আর 
একটি নিউরনে উদ্দীপনা প্রবাহিত হয়। এই ভাবে এক নিউরন থেকে আর 
এক নিউরনে উদ্দীপনা সঞ্চালিত হয়ে থাকে । 
সম্নিকর্ষ (Synapse) 
আমাদের স্বায়ুতন্ত্ের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এটি প্রকৃতিতে সন্গিকর্ষমূলক 
( Synaptic )। এর অর্থ হল যে যদিও এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে 
উদ্দীপনা চালিত হতে পারে, তবু তাদের মধ্যে কোন প্রকৃত অঙ্গগত যোগাযোগ 
নেই। একটি নিউরনের নির্গমন মুখ অর্থাৎ এক্সন এবং অপর একটি নিউরনের 
গ্রংণযুখ অর্থাৎ ডেনড্রাইট পাশাপাশি খুব কাছাকাছি হয়ে অবস্থান করে অথচ 
তারা পরস্পরকে স্পর্শ করে না। তার ফলে একটির এক্সন থেকে অপরটির 
ডেনাড্‌ ইটে যখন যেতে হয় তখন উদ্দীপনাকে মাঝের ফীকটুকু একপ্রকার লাফ 
দিয়ে পার হতে হয়। ছুটি নিউরনের মাঝের এই যে ফাঁক বা ব্যবধান তাঁকে 
সন্নিকর্ষ (3১0425০) ১ বলে এবং এই ধরনের স্নায়ুতন্ত্গুলিকে সন্নিকৰ্ষমূলক 
সাযূতন্ন বল! হয়। 


বলা বাহুল্য সন্নিকৰ্ষনূনক সংগঠন উন্নত স্বায়ুতন্বের বৈশিষ্ট । স্নায়ুগুলি যদি 
টেলিফোনের তারের মত অবিচ্ছিন্ন ও অখণ্ড হত তাহলে সেগুলির কাজের মধ্যে 


কোনও রকম পরিবর্তনশীলত! থাকত না। মানৰ আচরণের অসীম বৈচিত্রের 
মূলেই আছে তার স্নায়ুতন্তৰের সন্নিকৰ্ষমূলক বৈশিষ্ট্য ৷ 


॥ পৃঃ ১৬২ ও ১৬৬ (চিত্র) 


স্নায়ুতত্ত্রের গঠন ১৬৫ 


এই ধরনের সন্নিকর্ষকমূলক সংগঠনের বড় উপযোগিতা হল যে নিউবনগুলি 
পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে উদ্দীপনার এক নিউরন থেকে অপর 
নিউরনে যাওয়ার কাজটি চিরনির্দিষ্ট পন্থায় এবং যাক্ত্রিকভাঁবে সম্পন্ন হয় ন। 
অর্থাৎ উদ্দীপনার কৌন একটি বিশেষ নিউরনে যাওয়া না যাওয়াটা নির্ভর করে 


[ এখানে একটি সংবেদক নিউরন থেকে একাধিক প্রচেষ্টক নিউরনে উদ্দীপনা 
পরিচালিত হচ্ছে। এটি সম্ভব হচ্ছে সন্নিকর্ষের জন্যই । ] 


নাও এগোতে পারে। আবার কখনও কখনও অনেকগুলি নিউরন একত্র হয়ে 
কোন একটি বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চালনকে সাহায্য করতে বা বাঁধা দিতেও 
পারে। আবার কখনও সন্নিকর্ষ একটি উদ্দীপনাকে তার নির্দিষ্ট পথের পরিবর্তন 
ঘটিয়ে আর এক পথে পরিচালিত করতে পারে। এছাড়া সন্নিকর্ষের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য হল যে এক নিউরন থেকে আর একটি নিউরনে হয় উদ্দীপনা সম্পুর্ণ 
পরিবাহিত হবে, নয় একেবারে কিছুই হবে না, মাঝামাঝি মাত্রার কোন সঞ্চালন 
হবার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ আংশিক বা হ্রাসগ্রাণ্তরপে উদ্দীপনা কখনও এক 
নিউরন থেকে আর এক নিউরনে সঞ্চালিত হয় না । একে মন্মিকর্ষের সম্পূর্ণ 
বা একেবারে নয়’-র তত্ব (Theory of All-০r-None) বলে বর্ণনা করা হয়। 

তাছাড়া নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকার ফলে আর একটি 
বড় সুবিধা যে একটি মাত্র নিউরন থেকে উদ্দীপনা একের বেশী নিউরনে সঞ্চ- 
লিত হতে পারে। কেননা প্রত্যেকটি নিউরনের এন্সনের প্রা গুচ্ছগুলির কাছেই 
রয়েছে আরও অনেকগুলি নিউরনের ডেনড় ইটের কেশগুচ্ছ। ফলে উদ্দীপনাটি 
স্নায়ুকেন্ৰের নির্দেশ অনুসাৱরে প্রয়োজনবৌধে একটি বা একাধিক নিউরনে পরি- 
বাহিত হতে পাঁরে। আবার ঠিক এইভাবেই অনেকগুলি নিউরনের উদ্দীপনা 
একই সংগে একত্রিত হয়ে একট মাত্র নিউরনে সঞ্চালিত হতে পারে। 


১৬৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


নিউরনের ঝেগীবিভাগ (Classification of Neurons) 
নিউরনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা__( ১) সংবেদক (Sensory) 


বা অন্তমূ্খী (৪0560) নিউরন। এগুলি গ্রহণেন্দরিয় (receptor) থেকে 
উদ্দীপন! নিয়ে মণ্তিফ এবং মেরদণ্ডে পৌছে দেয়; (২) প্রচেষ্টক (motor) বা 


[এখানে সন্নিকৰ্ধের জন্যই একাধিক লংবেদক নিউরন থেকে একটি প্রচেষ্টক নিউরনে 
উদ্দীপন! সঞ্চালিত হচ্ছে। ] 


বহিৰ্মুখী (96:০6) নিউরন । এগুলি মস্তিষ্ক এবং মেকুদণ্ড থেকে উদ্দীপনা 
বহন করে কর্মেন্দ্রিয়ে (68০6০) পৌছে দেয় এবং (৩) অন্থষঙ্গ (855০০121107) 
বা সঙ্গতিদাধক (2৫1851০) নিউরন ৷ এগুলি কেবলমাত্র মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে 


ভন আৰে ৰ 
মংবেদক'নিউরন ৮ 


০০৬ 


[সংবেদক নিউরনের মাধ্যমে স্বাযু উদ্দীপনা সন্তিককে পৌঁছলে ধান নো ১০ 
নিউর়নে সেই উদ্দীপন| পরিচালিত হয় । এই পরিচালন ঘটে ধাবা 
অন্থযঙ্গ বা মঙ্গতিমাধক নিউরনের মাধ্যমে । ] 
পায়| যায় এবং এগুলির একম। 
গুলির মধ্যে সংযোগসাধন কৰা । 


অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রাণীর আচরণের ক্ষেত্র অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের 

- প্রক্রিয়াটি নিয়বর্ণিত উপারে ঘটে থাকে। প্রথমে উদ্দীপক থেকে প্রস্থত উদ্দীপনা 
গ্রহণেন্দ্িয়ের মাধ্যমে সংবেদক বা অন্তৰ্মুখী স্নায়ু বেয়ে গিয়ে পৌছয় মস্তিফ ও 
মেরুদণ্ডে, সেখানে মঙ্গতিদাধক ব| অনুষঙ্গ নিউরনের মাধ্যমে উদ্দীপনা প্রচেষ্টক 


অ কাজ হল সংবেদক এবং প্রচে্টক নিউরন- 


রিফ্রেস ১৬৭. 


বা বহিমূ্খী স্নায়ুতে সঞ্চালিত হয়। সেখান থেকে উদ্দীপনা প্রবাহিত হয় 
কৰ্মেজ্ৰিয়গুলিতে এবং তার ফলে কর্মেন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে । 

মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে যে সমন্বয়সাধনের কাজটি ঘটে সেটির উপরই আচরণের 
বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা নির্ভর করে। যেমন, আমায় কেউ ডাকলে আমি তার 
দিকে তাকাব, না৷ সাঁড়া দেব, কি দেব না, বা কি ধরনের সাড়া দেব_এ সবই 
নির্ভর করছে সংবেদক ও প্রচেষ্টক নিউরনগুলির মধ্যে মস্তিফ এবং মেরুদণ্ডের 
সঙ্গতিসাধক নিউরনগুলি কি ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করে তার উপর। 


রিফ্লেক্স ( Reflex ) 

কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্দীপকের এই প্রতিক্রিয়াটি পূৰ্ব-নিৰ্ধারিত এবং এক 
প্রকার স্থনির্দিষ্ট করাই থাকে । এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ এক প্রকারের উদ্দীপন! 
সৃষ্টি হলে বিশেষ এক ধরনের প্রতিক্রিয়া নিজে নিজেই এসে দেখা দেয়। যেমন, 


[ এই ছবিতে ছু'শ্রেণীর সমন্বয়নের কাজ দেখান হয়েছে। দেহের চর্ম থেকে উদ্দীপনা 
সমদ্বয়নের মাধ্যমে পেণীতে গিয়ে পৌছচ্ছে। প্রথম সমন্বয়নটি ঘটেছে মস্তিফের মাধ্যমে এবং সে জন্য 
এটি উন্নত প্রকৃতির এবং দ্বিতীয় সমন্বয়নটি ঘটেছে মেরুদণের মাধ্যমে এবং দেজন্য এটি অপেক্ষাকৃত 
নিয়প্রকৃতির ৷ মেরুদণ্ডের মাধ্যমে সমন্বয়নের পথটিকে রিফ্লেক্স আর্ক বলা হয়। ] 


আগুনে হাত পড়লে হাতটা তৎক্ষণাৎ সরে আসবে । চোখের মধ্যে কিছু 
ঢোকার উপক্রম হলে চোখ নিজে নিজে বদ্ধ হয়ে যাবে ইত্যাদি । এই আচরণ- 
গুলির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি সরলতম এবং আগে থেকেই সম্পন্ন 
করা থাকে । এই ধরনের আচরণকে রিফ্লেন্স ( Reflex ) বলা হয়। 

রিফ্রেক্স হল সহজাত আচরণের সরলতম রূপ । সময় সময় বিশেষ জৈবিক 
প্রয়োজনের তাগাদার কোন দৈহিক যন্ত্র আমাদের কোনরূপ সচেতন প্রচেষ্টার 
অপেক্ষা না রেখেই সক্ৰিয় হয়ে ওঠে এবং ওঁ বিশেষ প্রয়োজনটি মেটাবার ব্যবস্থা 


১৬৮ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


করে নেয়। দেহের এই স্বতঃসঙ্গতি-বিধানের প্রক্রিয়াকে রিফ্রেস বলে। যেমন, 
চোখের মধ্যে কৌন ধুলো বা বালি পড়ার উপক্রম হলে চোখের পাতা আপনা 
আপনি তৎক্ষণাৎ, বন্ধ হয়ে যায়। নাকের বিল্লিতে কিছু ঢুকলে হাচি হয়। 
শ্বানালীতে খাগ্ঘকণ। ঢুকলে বিষম লাগে । এই সব জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন 
করতে আমাদের কোনরূপ প্রয়াস বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এ কাজগুলি 
দেহযন্ত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সম্পন্ন করে। হাই তোলা, বমি করা, কাস| প্রভৃতি 
কাজগুলিও বিফ্লেক্সের উদ্বাহরণ। এ সবগুলিই কোন ন| কোন পারিবেশিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে বাঞ্ছিত সঙ্গতি-বিধানের উদ্দেশ্তে দেহের স্বত:স্ফূৰ্ত প্রচেষ্টা। 
হাটুর ঠিক নীচে যদি শক্ত কিছু দিয়ে ঘা দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাটি 
সবেগে ঝাকানি দিয়ে উঠবে। এর নাম হাটু-ঝাকানি? (Knee-jerk) বিযেক্স । 
অধিকাংশ গ্রন্থির রস-নিংসরণও এক প্রকারের রিফ্রেক্স। যেমন জিভের লালা- 
ক্ষরণ, চোখের জল পড়া, ঘাম পড়া, ঘাম বেরোন ইত্যাদি। 
বিষ্লেক্সও অন্যান্য আচরণের মত পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের 
প্রয়াস । তৰে অন্ঠান্য আচরণের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অনেক সরল, দ্রুত ও 
নির্ভরযোগ্য এবং এর আবির্ভাবের কারণ দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । 
রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে সমন্বয়নের কাজটি মন্তিদে সংঘটিত হয় না। মেরুদণ্ডের 
মাধ্যমেই সংবেদক ও প্রচেষ্টক গায়ুপথগুলির মধ্যে সংযোগটা স্থাপিত হয় এবং 
উদ্দীপকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আচরণটি নিজে নিজে অহুষ্ঠিত হয়ে যায়। 
সংবোক ও প্রচেষ্টক স্নায়ুপথের মধ্যে সহজতম ও মরলতম সমন্বয়-পথটির নাম 
রিফ্রেস আর্ক ( Reflex Arc )১। এই সংযোগের প্রক্বৃতিটি পূর্ব নির্ধারিত থাকে 
বলেই বিফ্লেত্স আচরণের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নেই এবং সেটি যান্ত্ৰিক ও 
পূর্বনি্দিষ্ট। সাধারণ ক্ষেত্রে বিয্েক্স আচরণে মস্তিষ্কের কোন হস্তক্ষেপ থাকে না 


পড়লে হাত সরিয়ে নেওয়া একটি রিয্রেক্স আচরণ, কিন্তু মস্তিষ্ক ইচ্ছা করলে হাত 
সরিয়ে না নিতেও পারে। কিন্তু খাদ্য দেখলে লালাক্ষৱণ হওয়া একটা ৱিয়েব্ম 
এবং মস্তিকের সেখানে হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই। 

স্নায়ুতন্ধ্বের শ্রেণীবিভাগ (Classification of N 


ervous System 
যদিও আমাদের স্বায়ুতঞ্রটি একটি স্থসংবদ্ধ একক যন্ররবপে কাজ করে তবু এর 
১। পৃঃ১৬৭ (চিত্ৰ) 


স্নায়ুতন্ত্ৰের শ্ৰেণী বিভাগ ১৬৯ 


কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী এটির কয়েকটি প্রধান বিভাগের উল্লেখ করা যেতে 
পারে। যথা 


কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ (Central Nervous System) 
প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি হল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ! এতে আছে 


মস্তিফ ও মের'দণ্ড। সাধারণত মেরুদণ্ডে রিফ্রেক্স জাতীয় সরল সমন্বয়নের 
কাজগুলি সংঘটিত হয় এবং উচ্চস্তরের সমন্বয়নের কাজগুলি সাধিত হয় মস্তিষ্কে। 


প্রান্তীয় স্নায়ুভন্ত্ৰ (Peripheral Nervous System) 
দ্বিতীয় বিভাগটির নাম হল প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ। এই বিভাগের মধ্যে পড়ে 


সেই সকল স্নায়ু যেগুলি মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে 
পড়েছে। এগুলির মধ্যে ৩১ জোড়া তন্ত বেরিয়েছে মেরুদণ্ড থেকে এবং 
১২ জোড়া মস্তিফ থেকে। 


স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্ৰ (Autonomic Nervous System) 
তৃতীয় বিভাগটির নাম হল স্বয়ংক্রিয় স্বাযুতন্র। এই বিভাগটি মস্তি থেকে 


বেরিয়ে হৃদ্‌পিণ্ড, ফুসফুস, অন্ত ইত্যাদি দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতিগুলির সঙ্গে 
সংযুক্ত হয়েছে। কোন প্রক্ষোভের জাগরণ ও সক্রিয়তার সময় এই অটোনমিক 
সায়ুতন্তরগুলি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং শরীরের অভ্যত্তরস্থ বিভিন্ন 
প্রত্যঙ্ষগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে । সমস্ত প্রক্ষোভমূলক আচরণের পেছনেই 
আছে এই বিশেষ স্নায়ুতন্ত্ৰের সক্রিয়ত।। অটোনমিক স্নায়ুতম্বের আবার ছুটি 
বিভাগ আছে, সিম্প্যাথেটিক ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক । 
মস্তিষ্ক (Brain) 

অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ন্রে প্রক্রিয়ায় মস্তিফের ভূমিকা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 
সকল রকম আচরণের চরম নিয়ন্ত্ৰণ মস্তিষ্কের সমন্বয়সাধক যন্ত্রপাতির উপর 
নির্ভরশীল । বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রাণীজীবনের উন্নতির একটা লক্ষণ হচ্ছে 
মস্তিষ্কের আকৃতির ক্রম-বৃদ্ধি। প্রাণী যত উন্নত হচ্ছে ততই তাঁর সন্তিষ্ষের 
আকুতি বাড়ছে। অবশ্য সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মাম্ধষের মস্তিষ্ক যে সব চেয়ে বড় 
তা নয়। হাতি এবং তিমি মাছের মস্তিষ্ক মাস্লযের মন্তিফের চেয়ে আকৃতিতে 
অনেক বড়। মানুষের মন্তিফ ওজনে প্রায় ১ সের, হাতির ৬ ঘের এবং তিমির 
৫ সের। কিন্ত দেহের ওজনের সঙ্গে মন্তিষ্কের অন্তপাত বিচার করলে মামুষের 
মস্তিষ্ক সব চেয়ে বড়। যেমন, তিথি মাছের দেহ ও মস্তিষ্কের অনুপাত হল 


১০০০০ £১, হাতির ৫০০ £ ১ এবং মানুষের হল ৫ ঃ১। 


মস্তিষ্কের সঙ্গে মেরুদণ্ডের 
অঙ্গপাঁতও প্রাণীর অগ্র- 
গতির একটা বড় লক্ষণ। 
একটা ব্যাঙের মস্তি 
তার মেরুদণ্ডের ওজনের 
সমান, বাদরের মস্তি 
তাঁর মেরুদণ্ডের ১৫ গুণ 
কিন্তু মান্গষের মন্তিঞ্ক তার 
মেরুদণ্ডের ৫৫ গুণ বড়। 


শরীরের সমস্ত অঙ্গের 
মধ্যে মস্তিদ্ধের কাজ সব 
চেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ । 
সমস্ত গ্রহণেন্দ্রিয়, কৰ্মে- 
জ্দিয় ও অন্যান্য দেহাংশের 
মধ্যে সমন্বয় রক্ষার কাজ 
করছে মস্তিফ। ফলে 
প্রাণীর দেহ যত আরুতিতে 
বড় হতে থাকে 
মস্তিফের উপর কাজের 
চাপ বাড়তে থাকে । এই 
জন্যই দেহের অনুপাতে 
মন্তিষ্ষের আয়তনের উপর 
প্রাণীর উন্নত কাজের 


ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর 
করে। 


মাঈষের ও মন্তি্ধ প্রথম 
প্রথম ছিল অত্যন্ত সবল 
প্রকুতির। কিন্তু যতই 
পরিস্থিতি জটিলতর হতে 
থাকে ততই মাঁহুবকে 
বাঁধা হয়ে চিন্তন, বিচাব- 


ওঃ মঃ=গুরুমপ্তিক (Cerebrum) 8 2 লঃ মঃ 
যত উন্নত হতে থাকে গুরুমস্তিকের আয়তন লখুমণ্ডিঘের 


৯লবুমন্তিফ, (Cerebellum) প্রাণী 
আরতনের তুলনায় ততই বড় হতে থাকে । 


মস্তিষ্ক ১৭১ 


করণ, সমস্তা-সমাধান ইত্যাদি উন্নত জটিল ধরনের কাঁজগুলি করতে হয় এবং 
ফলে ধীরে ধীরে তার মস্তি আয়তনে বাড়তে থাকে। মন্তিফ-আধারের 
(91011) সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে এই বুদ্ধি হওয়ার ফলে মস্তিফের আকৃতিটি 
সরলপথে এবং অবাধে বাড়তে পারেনি এবং তাঁর ফলে নানা স্থানে তাঁর গায়ে 
ভজ খেয়ে গেছে। এই জন্যই আমাদের মন্তিফ এত ভাঁজ বা গভীর 
বলিরেখায় ( convolution )পূৰ্ণ। 

কিন্তু কেবল আয়তনে বাড়াটাই মস্তিষ্কের উৎকধের লক্ষণ নয়। উচ্চ ও 
উন্নত ধরনের সমন্বয়ন করার ক্ষমতাও তার থাকা চাই। নিয়শ্রেণীর অনেক 
প্রাণীর যথেষ্ট বড় মন্তিফ থাকা সত্বেও তাঁদের মস্তি কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরের 
পূর্বনির্দিষ্ট যান্ত্রিক সমন্বয়নের কাঁজগুলিই করতে পারে । ফলে তাদের মস্তিষ্ক 
আয়তনে বড় হলেও সেগুলির কার্যকারিতা খুব বেশী নয়। তাদের পক্ষে কোনও 
উন্নত আচরণ করা সম্ভব হয় না। যেমন দেখা যায় হাতি বা তিমি 


মাছের ক্ষেত্রে। 
গুরুমস্তি্ধ ( Cerebrum ) ও লঘুমস্তিক্ ( Cerebellum ) 

কিন্তু মান্য প্রভৃতি উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে উচ্চ ও জটিল ধরনের সঙ্গতিবিধানের 
কাজ করার উপযোগী মন্তি্ষ আছে এবং তাঁর জন্যই তাঁরা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা 
বেশী বুদ্ধিমান। মস্তিফের যে অংশটুকু এই উন্নত সংগতিবিধানের কাজের 
উপযোগী তাকে নতুন মস্তিষ্ক (New 87910) বলা হয়। এই অংশটুকুর নাম 
গুরুমন্তিফ ( Cerebrum ) এবং যে অংশটুকু প্রধানত দৈহিক সঙ্গতিবিধানের 
কাজ করে থাকে তাকে বলা হয় পুরানো মন্তিফ। এই অংশটুকুর নাম লঘুমন্তিফ 
( Cerebellum )। ক্রমবিবর্তনের পর্যায়ে প্রাণী যত উন্নত হয় ততই তার 
গুরুমস্তিফের আয়তন লঘুমস্তিফ্কের আয়তনের চেয়ে বড় হতে দেখা যায় ।১ 

গুরুমন্তিফ সমগ্র মত্তিঘব-সংগঠনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অংশ । মস্তিফ-আধারের 
সীমাবদ্ধ অপরিসর স্থানের মধ্যে গুরুমন্তিষ্বের ক্রুত বৃদ্ধির ফলে এর গায়ে অসংখ্য 
ভাজ ( convolution ) এবং ফাঁটল ( 557০ ) দেখা দিয়েছে। গুরুমত্তিদ্কের 
সব চেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হল বহিপ্রদ্েশটি, যার নাম দেওয়া হয়েছে মস্তিষ্ক 
আস্তরণ ( cerebral ০01%5%) | এই আস্তরণে কোটি কোটি স্নায়ু আছে। 
এগুলি দেখতে ধুর বর্ণের । উন্নত সমন্বয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন সঙ্গতি-সাধক 
নিউরনগুলি থাকে এখানেই । নিম্নশ্ৰেণীৰ প্রাণীর মস্তিফ-আন্তরণ এই জন্য 


১। পৃঃ ১৭৭ (চিত্র) 


১৭২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
বেশ সরল। মাহ্ষের মন্তিফ-আস্তরণ জটিল, অসংখ্য ভাজসম্পন্ন এবং তার 
ফলেই তার পক্ষে নানা উচ্চশ্রেণীর মঙ্গতিবিধান করা সম্ভব হয়। 

গুরুমস্তিফের প্রধান ছুটি ফাটলের নাম রোলাপ্ডো কাটল (Fissure of 
Rolando) এবং দিলভিয়াস ফাটল (Fissure of 5ylvius)। এ ছুটি ফাটল 
সমগ্র গুরুমস্তি্কটিকে চারটি ভাগে (1০৮০) ভাগ করেছে। (১ সম্মুখ ভাগ 
(Frontal lobe), (২) মধ্য ভাগ (Parietal lobe), (৩) পশ্চাদ্‌ ভাগ 


[ নানব-মন্তিদকের বিভিন্ন বিভাগগুলি ] 
(Occipital Jobe) এবং (৪) নিম্নভাগ (Temporal lobe)। গুরুমস্তিফ্ ও 
লঘুমস্তিক ছাড়া মন্তিফের আরও কয়েকটি বিভাগ আছে, যথা £_ 
মেতুম্তিক (১০09) 
এটি মস্তিফের নিয়।ংশের একটা বর্ধিত ভাগ। এই অংশটি গুরুমন্তিফ ও 


লধুমপ্তিফ্ের মধ্যে সংযোগ ঘটায়। দৈহিক ভারসাম্য ও গ্রচেষ্টামূলক সমন্বয়ন 
বহুলাংশে এই মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল । 


অধঃমস্তি্ষ (45৫0112) 

সেতু মন্তিফ্ের নীচে অধহমন্তিফের স্বান | শ্বাসক্রিয়া, রক্তচাপ প্রভৃতি 
শারীরিক প্রক্রিয়া এই অংশের উপর নির্ভরশীল । এর প্রধান কাজ হল মেরুদণ্ড ও 
উচ্চতর সাযুকেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা। 
থ্যালামাঁঘ (Thalamus) 

এটি মস্তিষবের প্রাচীনতম অংশ । এর অবস্থান ঠিক মত্তিদ্কের উপরে । এটির 
কাজ অনেকট| স্থইচবোর্ডের মত। সমস্ত সংবেদনজাত উদ্দীপন1কে মস্তি 
আত্তরণের যথোপযুক্ত স্থানে পরিচালিত করার কেব্রস্থল হল এই খ্যালামাস । 


গুরুমস্তিফ, লঘুমস্তি্ ও মেরুদণ্ডের কাজ ১৭৩ 


হাইপোথ্যালামাজ (75201901103) 
এটির স্থান থ্যালামাসের সেতুমস্তিক্ষের উপরে । আধুনিক পরীক্ষণ থেকে 


প্রমাণিত হয়েছে যে হাইপোথ্যালামাপটি প্রক্ষোভনূলক প্রক্রিয়ার জাগরণের 
স্থল কেন্দ্ৰ এখান থেকেই সমস্ত প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া উৎপত্তি হয়। 


গুরুমস্তিক্ষ, লঘুমস্তিফ ও মেরুদণ্ডের কাজ 
(Functions of Cerebrum, Cerebellum & Spinal Cord) 


মস্তিষ্কের তিনটি প্রধান ভাগ আছে, যথা, গুরুমন্তিফ, লঘুমন্ডিফ ও মেরুদণ্ড । 
এগুলির প্রত্যেকটিই মানব শরীরের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে থাকে। 
গুরুমস্তিক্ষের কাজ 

গুরুমন্তিফট চারটি বিভাগে বিভক্ত । যথা, সন্মুখভাগ (Frontal lobe) 
মধ্যভাগ (Parietal 19৮০), পশ্চাৎভাগ (09০০1811০৮০) এবং নিম্ভাগ 
(Temporal 1060) । প্রতিটি ভাগেরই কাজ স্থনি্টিষ্ট ও স্বতন্ত্র । 


ং 


পচাৎ জাগ 
(Occipital tobe) 


[emporal lobe, 
গছ নে ভাগ” ০9 


[ মানব মস্তিদ্কের বিভিন্ন বিভাগ ] 

এর মধ্যে সন্মুখ ভাগটি (Frontal 1066) মানুষের ক্ষেত্রে অন্যান্ঠ প্রাণী 
অপেক্ষা সবচেয়ে বেশী উন্নত। বিচাঁরকরণ, যুক্তিধৰ্মা চিন্তন, উদ্ভাবন, পরিকল্পন 
ইত্যাদি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলি এই সন্মুখ ভাগ থেকে কষ্ট বলে মনে করা 
হয়ে থেকে। ব্যথা প্রভৃতি কতকগুলি সংবেদন উপলব্ধি করার ক্ষমতাও এই 
অংশটি থেকে জন্মায় এবং যাকে আমরা প্রক্ষোতমূলক অগ্ভূতি বলি সেগুলিও 
| এই সন্মুখভাগের কোন অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে বলে মনো বিজ্ঞানীরা 
বিশ্বাস করেন। গুরুমন্তিফ ও থ্যালামাস নামক অংশ ছুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ 


(fissure ০659২) 
সিলভিয়াজন যাটল' 


১৭৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


যোগাযোগ আছে এবং দেখা গেছে যে এই দু'য়ের মধ্যে সংযোগট! যদি বিচ্ছিন্ন 
করে দেওয়া হয় তবে সংবেদনটি আনন্দের কি দুঃখের তা নির্ণয় করার ক্ষমতা 
ব্যক্তির থাকে না। তাছাড়| যদি সন্মুখ ভাগের সুংগে মস্তিফের অন্থান্ত অংশের 
সনবদ্ধ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় তবে ব্যক্তির বিচার করা বা পরিকল্পনা করার 
ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। মন্তিষ্কের সন্মুখভাগের শেষাংশটি ইচ্ছাপ্রস্থত দেহসঞ্চালনকে 
(Voluntary movement) নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । 

গুৰুমস্তিষ্কের মধ্যভাগ থেকে জন্মায় অনিৰ্দিষ্ট সাধারণ প্রকৃতির সংবেদনগুলি । 
স্পর্শ, অবস্থিতির উপলব্ধি, ব্যথা, উত্তাপ প্রভৃতি 


বিভিন্ন সংবেদনের উৎস হল 
এই মব্যভাগটি। 


গুরুমস্তিফের পশ্চাত্ভাঁগটি কেবলমাত্র চক্ষু ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপক গ্রহণ ও তাঁর 
সংব্যাখ্যানের কাজ করে থাকে অর্থাৎ এটি হল চাক্ষুষ সংবেদনের উৎ্মস্থল। 

গুৰুমস্তিষ্কের নিয়ভাগ্‌ অবণেন্দরিয়ের উদ্দীপক গ্রহণ ও সংব্যাখ্যানের কাজ 
করে থাকে অর্থাৎ এটি হল অবণনুলক সংবেদনের উৎসস্থল । 
সক্ৰিম্বতার প্ররুত উৎস হল মস্তিষ্কের উপরের ধূসরবৰ্ণের বহিপ্র 
মস্তিফের আস্তরণ বা কর্টেক্স্‌ (20006) বলা হয়। 
ভাগ ও নিম্নভাগের উপরের আস্তরণের একটা 
(Association Areas) নাম দেওয়া হয়েছে। 


বস্তুত, মন্তিফের 
“দেশটি । একে 
মস্তিফ্বের মধ্যভাগ, পশ্চাঁৎ 
বড় অংশকে অনুষঙ্গ ক্ষেত্র 
এই ক্ষেত্রগুপিতে অসংখ্য অনুষঙ্গ 
সাধক নিউরন (Adjustment 
neurons) আছে। মস্তিষ্ক আন্তরণের এই অংশেই বিভিন্নধ্মী মংবেদন গৃহীত, 
সংব্যাথ্যাত ও অতীত বা বর্তমানের অন্যান্য সংবেদনের সঙ্গে সমন্বিত কর] হয়ে 
থাকে। চাক্ষুষ, অবণদৃসক, স্পৰ্শমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন স্বৃতিরও বাসভূমি বোধ হয় 
এই অংশটিই। এই বিভিন্ন স্বতিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আমরা কথা বলা, 
পড়া, লেখা, হিসাব করা, ব|-ডান দিক ঠিক করা, শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখান, 
দিক মনে রাখা, পথ খুঁজে পাওয়া, স্থর চিনতে পারা, বাজনা বাজানো, 
রঙের পার্থক্য নিৰ্ণয় কর! ইত্যাদি বিশ্বধর্মী কাঁজগুলি করতে পারি। 
লঘুমস্তিক্ষের কাজ 
লঘুযস্তিককে (Cerebellum) ক্ষুদ্ৰ মন্তিফ বলা হয়। 
মধো সমর আনা এবং সূন্ম দেহসঞ্চালনগ্ুলি 
আছে মপ্তিফের এই অংশটি। 


নিউরন (Association neurons) বা সঙ্গতি 


প্রাণীর বিভিন্ন গতির 
স্বন্দরভাবে সম্পন্ন করার পেছনে 
লঘুমস্তি্ষ না থাকলে আমাদের চলাফেরা হয়ে 


গুরুমস্তি্, লঘ্ুমস্তিক ও মেরুদণ্ডের কাজ ১৭৫ 


উঠত শ্রীহীন, অপটু ও বা"কুনিপূৰ্ণ। তাছাড়া আমাদের দেহের ভারসাম্য 
বজায় রাখায় লঘুমস্তিফকের ভূমিকা প্রচুর। কানের মধ্যে যে ভেটিবুলার জলপথ 
আমাদের দেহের অবস্থিতির সংবেদন গ্রহণ করে তার সঙ্গে লুমপ্ডিষের প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ আছে এবং আমরা দাড়িয়ে আছি, কি ফিরে দাড়াচ্ছি, কি হেট হচ্ছি 
ইতাদি বাপারগুলি জানতে পারি লঘুমন্তিফের সাহাযোই। আমাদের 
ইচ্ছাজাত দেঁহসঞ্চালনের উপরও লঘুমস্তিফের প্রচুর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। 
মেরুদণ্ডের কাজ 

আমাদের মেরুদণ্ডের দুটি প্রধান কাজ আছে। প্রথমটি হল মস্তিফ এবং 
বিভিন্ন ইন্দিয় ও অগ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মধ্যবর্তী সংযোজন- 
কেন্দ্ৰ পে কাজ করা। বস্তুত মস্তি্ক থেকে নিৰ্গত স্নায়ু উদ্দীপনাগুলিকে 
শরীরের বিভিন্ন অংশে পাঠান এবং ইন্দ্রিয় ও অন্তান্ত দেহাংশ থেকে আগত 
স্নায়ুউদ্দীপনাগুণিকে মস্তিফে পরিচালিত করা|-এই মূল্যবান কাঁজগুলি সম্পন্ন 
হয় মেরুদণ্ডের মাধামে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে জাত উদ্দীপনা গুলি মেরুদণ্ডের 
বিভিন্ন সংবেদক নিউরনের মাধ্যমে মস্তিফে পৌঁছয় এবং সেখানে মেরুদণ্ডের 
গ্রচেষ্টক নিউরনের সাহাযো দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতাঙ্গে উপস্থিত হয় এবং প্রাণীর 
মধ্যে বিভিন্ন আচরণ স্থষ্টি করে। 

মেরুদণ্ডের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রিফ্লেক্সের কেন্ত্ররূপে কাজ করা। 
রিফ্রক্সঘূলক আচরণের সময় সংবেদক স্নায়ু প্রচেষ্টক স্নায়ুর মধ্যে সংযোগটি 
মস্তিষ্কে সংঘটিত হয় না, হয় মেরুদণ্ডে। যেমন, গরম কিছুতে হাত পড়লে 
সঙ্গে দঙ্গে হাতটি সরে আসে । এই রিফ্লেক্স আচরণটির পেছনে মস্তিষের প্রত্যক্ষ 
নিয়গ্রণের কোন প্রয়োজন হয় না এবং আচরণটি নিছক মেরুদণ্ডের মাধ্যমেই 
সংঘটিত হয়ে থাকে । 

এ ছাড়! আমার্দের শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বা পরিবেশের সঙ্গে অন্যান্য 
অংশগুলির বর্তমানে কি ধরনের অবস্থিতিগত সম্পর্ক রয়েছে তার ধারণাও সৃষ্ট 
হয় কতকগুলি মেরুদণ্ডের নিউরনের সাহায্যে । হাত ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যথা, 
পেশী মুচড়ে যাওয়ার ব্যথা প্রভৃতি গভীর শারীরিক বেদনার অস্তভূতি এবং 
স্পর্শ, শৈত্য ইত্যাদির ধারণাও মেরুদণ্ডের স্বাযুমগুলীর মাধ্যমে হুষ্ট হয়ে থাকে। 


মন্তিক্ষের তাঞ্চলিকতা (Localisation of Brain) 
নানা পৰীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ দেহের 


ও শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


বিভিন্ন অংকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং আমাদের বিভিন্ন আচরণ মন্তিষ্ের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন, মন্তিষ্ের সন্মুখভ|গটি আমাদের 
সমস্ত সঞ্চালনমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে সমর্থ করে। সেই জন্য এই অংশটিকে 
সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্র (০1০7 452) বলে বর্ণনা কর! হয়। আবার এই অংশেরই 
বিভিন্ন স্থানের দ্বারা পা, উদর, বুক, গলা, বাক্যত, মূখ প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন 


[মন্তি্ধের আঞ্চলিকত| ] 
অংশগুলি নিয়ন্ত্ৰিত হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের মধ্যভাগটি হল স্পৰ্শ ও 
পেশীসংবেদন কেন্দ্র, নিম্নভাগটি স্াণ ও 
এবং সন্মুখভাগের নিম্নাংশ হল বাক্কেন্দ্ৰ। মস্তিদের পশ্চাত্ভাগের নিম্নাংশটি 
স্াণ ও আস্বাদনের কেন্্র। তাছাড়া ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে 


আম্বাদনের কেন্দ্র, মধ্যভাগ শ্রবণ কেন্দ্র 


যে আমাদের. বিভিন্ন অভিজ্ঞতা মন্তিফের বিভিন্ন অংশের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে 
থাকে। যেমন, গুরুমন্তিষ্কের মধ্যভাগ থেকে জন্মায় স্পর্শের উপলব্ধি, 
অবস্থিতির অনুভূতি, ব্যথা, উত্তাপ প্রভৃতি সংবেদনগুলি। গুরুমস্তিষ্ষের 
পশ্চাত্ভাগটি চাক্ষুষ সংবেদনের উৎ্সস্থল। আমাদের দেহের বিভিন্ন 
অঙ্গগত সঞ্চলনের মধ্যে সমন্বয়নের কাজ করে থাকে লঘুমস্তিফটি। দেহের 
গতিবিধির নিয়ন্ত্রণের কাজও করে এই লথুয়স্তিঙ্ধটি। মস্তিষ্কের বিভিন্ন 
অংশের মধ্যে বিভিন্ন কর্মকষমতাঁর এই বণ্টনকেই মস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা 


(Localisation of Brain) বল! হয়ে থাকে। এটা পরীক্ষণ-প্রমাণিত 
সত্য যে মঞ্ডিফের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত 


প্রশ্নাবলী ১৭৭ 


তবু এই বিভিন্ন অংশগুলিকে একেবারে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন সত্তা ৰলে মনে করলে 
বিরাট ভুল হবে। মস্তিফের প্রত্যেকটি অংশ পরস্পরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত। প্রত্যেকটি অংশের কাজের উপর অন্ঠান্ঠ অংশগুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব 
আছে এবং প্রয়োজন হলে একটি অংশের কাজ অপর অংশটিকে সম্পন্ন করতে 
দেখা গেছে। প্রসিদ্ধ শরীরতত্ববিদ ল্যাসলে (149195) মস্তিফের বিভিন্ন 
ংশের কাজ নিয়ে নান! পরীক্ষণ করেছেন। তার পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে যে যদিও মন্তিফের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকে, ভবু 
প্রয়োজনের সময় এই বিভিন্ন অংশগুলি একত্ৰিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবেও কাজ 
করতে পারে। ল্যাসলের পরীক্ষণ থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে যদি 
কোন কারণে মস্তিষ্কের কোন একটি বিশেষ অংশ অকৰ্মণ্য হয়ে পড়ে তাহলে 
মন্ডিফের অন্তান্ত অংশগুলি সেই অংশটির কাজের ভার নিজের উপর তুলে 
নেয় এবং সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ভাবেই সেই কাজটি সম্পন্ন করে । মাঁক্ষের এই 
বৈশিষ্টকে সমকর্মক্ষমতা (Equipotentiality) বলেও বৰ্ণন৷ করা হয়। 
প্রশ্নাবলী 


1. Give a short skstoh of human nervous System . 

Ans. (পৃঃ ১৬*পৃঃ ১৭৩) 

2. Whatis 259৮ by internal integration ? How is it achieved ? 

Ans. (পৃঃ ১৬২ পৃঃ ১৬৬ ) , 

3, What is a neuron? Why is it called theo unit of our nervous 
Y stem ?. Desoribs its different parts, 

Ans. (পৃঃ ১৬২--পূৃঃ ১৬৬ ) 

4. What ‘is a reflex? What role does it Play in our process of 
adjustment? Doscribe the physiological aspects of a reflex. Whatis a 
rofleox aro ? য়া 

Ans. (পৃঃ ১৬৬--পৃঃ ১৬৮) 

5. What is দয09298000 by localisation of brain? What is implied by 
the theory of Mass Activity ? 

209. (পুঃ ১৭৬--পৃুঃ ১৭৭ ) 

6. Describo human brain and the respective functions of Cerebrum, 
Cerebellum and Spinal Cord. (B.A. 1969, 1970, 1972) 

Ans, (পৃঃ ১৭৩_পৃঃ ১৭৫) 

7. Write short notes on (a) synapse (b) afferent nerves (০) efferent 
nerves (d) dendrite (০) axon (f) reilex (৪) cerebrum (h) ০92০7১১1100 
(i) cortex (1) thalamus (lk) association neurons (1) convolutions (m) All- 


or None Theory. 
459. (পৃঃ ১৭২-পৃঃ ১৭৫) 
i hort essay on the physiological basis of mental life. 
Sie WIG (B.A. 1965, 1967) 
Ans. (পৃঃ ১৬০-=- পৃঃ ১৭৭) 


১2১২ 


এগার 


ক্র গ্রন্থি (Endocrine Glands) 


যখন কোন উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয় গুলির মাধ্যমে আমাদের মধ্যে উদ্দীপনা 
পাঠায় তখন আমাদের শরীর নান! যন্ত্রপাতির সাহায্যে সে উদ্দীপনায় সাড়া 
দেয়। যে সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমাদের শরীর এই সাড়া বা গ্রতি- 
ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে থাকে সেগুলিকে আমর! প্রতিক্রিয়ক বস্ত্ৰ (Reacting 
19012701927) ব| কৰ্মেত্ৰিয় (Efিect০r) নাম দিয়ে থাকি গ্রন্থি (912005) 
হল এই ধরনের একটি প্রতিক্ৰিয়ক যন্ত্র ৰা কর্মেন্দরিয়। 


অন্থান্ত কৰ্ণেজ্দ্িয়ের তুলনায় গ্রস্থিগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে এগুলি থেকে 
এক ধরনের রাসায়নিক তরল পদার্থ ক্ষরিত হয় এবং এই তরল পদার্থ আমাদের 
শরীরের উপর নান| গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে । বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে 
নিঃস্ত গ্রস্থিরসের প্রকৃতিও যেমন বিভিন্ন তেমনি শরীরের উপর তাদের 
প্রভাৰও বিভিন্ন । যেমন, কোন কোন গ্রস্থিরস আমাদের খাদ্য হজমে সাহায্য 
করে, কোন কোনটি আবার শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখে । হৃদ্ম্পনান, রক্ত- 
সঞ্চালন, দুষিত পদার্থের নিঃসরণ, যৌনকার্ধ, শরীরের বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা 
প্রয়োজনীয় কাজের মূলে গ্রস্থিরলের এচুর প্রভাব আছে। আমাদের বিশেষ 


বিশেষ আচরণ ও ব্যক্তিসদ্ধার সামগ্রিক সমন্বয়ও বিশেষভাবে গরন্থিরসের দ্বার! 
প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। 


আমাদের শরীরে দু'শ্রেণীর গ্রন্থি পাওয়া যায়। 
নিশ্ছিদ্র (Ductless) সছিদ্র গ্রন্থিগুলির মধ্যে নলের মত গঠন থাকে এবং 
নেই নল বেয়ে গ্রন্থিরন এসে শরীরের নানা অংশে পড়ে। লালাগ্রন্থি (Salivary) 
gland), পাচৰগ্ৰন্থি (Gastric gland), অগ্ন্যাশয় (Pancreas), যকৃত 
(Liver), মূত্ৰগ্ৰন্ি (Kidney), ঘৰ্মগ্ৰন্থি (S৮০ gland), অশ্ৰুগ্ৰন্থি (Tear 
৪1200) ইত্যাদি হল সহিদ গ্রন্থির টৃষ্টান্ত। এগুলি থেকে সরু নল বেয়ে 


গরন্থিরণ নিৰ্গত হয় এবং আমাদের শরীরের বহু প্রয়োজনীয় কাজ এগুলির দ্বারা 
সম্পন্ন হয়ে থাকে। 


নিশ্ছিদ্র গ্রন্থি 


সছিদ্র (08৮) এবং 


(Ductless glands) থেকে গ্রন্থিরম সরানরি রক্তজআোতে গিয়ে 
পড়ে এবং তার জন্ত কোন নলের সাহায্য লাগে না। এই গ্রস্থিরস গুলিকে 


অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ১৭৯ 


হরমোন (Horm০ne) নাম দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই ধরনের গ্রস্থিগুলির 
ক্ষরণ অভ্যন্তরীণ, সেই হেতু এণগুলিকে অন্তঃক্ষরা (Endocrine) গ্রন্থিও বলা 
হয়ে থাকে। 

আমাদের শরীরে কতগুলি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে এবং শরীরে সেগুপির 
অবস্থিতি কোথায়.কোথায় তার একটি বিবরণ নীচের ছবিটি থেকে পাওয়া 
যাবে। | 

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি থেকে যে হরমোন নির্গত হয় তা সরাসরি গিয়ে 
আমাদের রক্তআতে পড়ে এবং শরীরের সৰ্বত্ৰ পরিবাহিত হয়। তার ফলে 


[ বিভিন্ন অন্ত:ক্রা গ্রন্থির পরিচয় ও অবস্থিতি ] 


এই হরমোন শরীরের সমস্ত প্রতিক্রিয়ক যন্ত্ৰগুপির মধ্যে সমন্বয় আনতে এবং 
সেগুপিকে সুদংবন্ধভাবে ‘কাজ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে । 
শরীরের বিভিন্ন অংশগুলির এই নিয়গ্থণকে রাসায়নিক সমন্বয়ন (Chemical) 
Integration) নাম দেওয়া হয়েছে। এই সমন্বন্ননের কাজ ছাড়াও শরীরের 


বৃদ্ধি, মানগিক বিকাশ, পরক্ষোভমুলক আচৰণ, ব্যক্তিমত্তার বিকাশ ইত্যাদি 


১৮০ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


নান! গুরুত্বপূর্ণ কাজও এই গ্রস্থিগুপির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন 
অন্তঃক্ষর| গ্রন্থির বিশেষ বিশেষ কাজের একটি বিবরণ দেওয়া হল। 
পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary Gland) 

মাথার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় মন্তিষ্ধের নীচে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত ৷ 
এছিটির দুটি প্রধান অংশ আছে। সন্মুখ অংশ ও পশ্চাৎ অংশ ৷ পিটুইটারির 
সন্মুখ অংশ থেকে একটি বিশেষ হরমোন নিঃস্থত হয় যা আমাদের শরীরের 
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে। যদি এই হরমোনটি অধিকমাত্রায় নিঃসৃত হয় তবে 
শরীরের অস্বাভাবিক বুদ্ধি দেখা দেয়। অসাধারণ দৈর্ঘ), অতিকায় আকৃতি, 
বিরাট হাত প| ইত্যাদি শারীরিক অন্বাভাবিকভাগুলি এই পিটুইটাগির 
হরমোনের আভিশব্য থেকে দেখা দেয়। আবার বদি এই হরমোন।টি অল্পমাত্রায় 
নিঃন্থত হয় তাহলেও শরীরের স্বাভাবিক বুদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। হাত-পাগুলি 
ছোট হয়ে ওঠে, শরীর খর্বাকার হয় এবং দেহের অন্তান্ত অলগপ্রভ্যঙগ গুণিও 
অস্বাভাবিকভাবে ছোট হয়ে যায়। - 

পিটুইটারির পশ্চাৎ অংশ থেকে বে হরমোনটি নিঃস্থত হয় ভার ছারা 
আমাদের শরীরের মস্থণ পেলীগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এই হরমোন 


অস্ত্র, যুত্রাশয়, জরায়ু প্রভৃতি শরীরের যন্ত্রপাতিগুলিকে অধিকতর সক্রিয় 
করে ছোলে। 


থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid Glands) 

গলার মধ্যে শ্বাদনালীর দু'পাশে এই গ্রস্থিটি অবস্থিত । এথেকে যে 
হয়মোনটি নিঃন্থত হয় তার নাম হল থাইরক্সিন । শরীরের সামগ্রিক বিকাশে 
এই গ্রন্থিটর কাজ বিশেষ গুরুত্পূর্ণ। শৈশবে এই গ্রন্থিট থেকে যদি নিঃসরণ 
যথেষ্ট পরিমাণে না ঘটে, তবে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার বৃদ্ধিই 
বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে উঠে। ‘ফলে যে রোগট দেখা দেয়, তার নাম 
ভ্রেটনতা (০retini5৷) । থাইরক্সিন প্রয়োগে এই রোগ সেরে যায়। . আর 
যদি পরিণত বয়সে থাইরক্সিনের নিঃমরণ কম হয় ভবে মিক্সোডমা 
(Myxedema) নামে ব্যাধি দেখা দেয়। চুল উঠে যাওয়া, চামড়া পুরু ও স্ফীত 
হয়ে ওঠা, শরীরের রাসায়নিক কাজ মন্থর হয়ে যাওয়া, মেদ বৃদ্ধি পাওয়া 


ইত্যাদি হল এই রোগটির লক্ষণ। তাছাড়া উৎসাহের অভাব, বিষত, অবসন্নতা, 
ইত্যাদি উপসৰ্গও এ রোগে দেখা দেয়। 


আবার যদি থাইরন্সিনের নিঃসরণ অতিরিক্ত মাত্রায় হয় তৰে শরীরের প্রতি- 
ক্রিয়াগুলিও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। দ্র নাড়ীর ল্পন্দন, রক্তের চাপ বৃদ্ধি 


অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ১৮১ 


শারীরিক প্রক্রিয়ার দ্রুততা ইত্যাদি দেখা দেয় এবং অস্থিরতা, অভিরিজ্ভ 
উৎসাহ, স্নায়ুদৌর্বল্য, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গের আবির্ভাব হয়। 


প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid Gland) 

এর প্রধান কাজ হল আমাদের শরীরের চুণের (01100) ব্যবহার 
নিয়ন্ত্রণ করা। রক্তের মধ্যে চুণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে আমাদের 
স্মায়ুতন্ত্ৰের উত্তেজনার তীব্রতা । এই গ্রন্থিটি অধিকমাত্রায় সক্ৰিয় হয়ে উঠলে 
স্নায়বিক অস্থিরতা, অনুভূতি-এবণতা, অন্তমুৰ্থিত| ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয় ৷ 


গ্যাড়েনাল গ্রন্থি (Adrenal Glands) 

প্রতিটি মৃত্রাশয়ের (10176)) উপর একটি করে খ্যাড্রেনাল গ্রন্থি আছে। 
প্রতিটি গ্রন্থির আবার ছুটি অংশ আছে। অন্তঃকেন্দ্ৰ বা মেডুলা (Medulia) 
এবং বহিঃস্তর ব| করটেক্স (0০:6৫) ।| বহিঃস্তর থেকে যে রসটি নিঃস্থত হয় 
তার নাম কোর্টিন (0০:)। এই গ্রস্থিরসটি আমাদের শরীরের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজন | এই রসটির নিঃপরণ কম হলে রক্তচাপের হাস, পেশীমূলক দুর্বলতা 
গরিপাচনঘটিত গোলযোগ, অতিরিক্ত ক্লান্তি এবং প্রতিরোধ শক্তির অবনতি 
ইত্যাদি দেখা দেয়।. যৌনমূলক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থিরসটির যথেষ্ট 
প্রভাব আছে। 

শৈশবে এই রসটির অভি-নিঃসরণ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মধ্যে গুরুষোচিত 
ভাব স্থষ্টি করে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে নারী হৃলভ ক্রিয়া গুলিকে ব্যাহত করে 


তোলে। 
এ্যাড়েনালের অন্তঃকেন্দ্র (Medulla) থেকে নির্গত হয় এযাড়েনালিল 


(Adrenalin) নামে গ্রন্থিরসটি। আজকাল এই রসটি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা 
হয়েছে এবং তার নাম দেওয়] হয়েছে এযাড়েনিন (Adrenin)।  মনোঁবিজ্ঞানে 
এই গ্রস্থিরসটির ভূমিকা বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । কেনন| প্রক্ষোভের বিকাশ ও 
অভিব্যক্তির সঙ্গে এই গ্রন্থিরলটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উত্তেজনা বা প্রক্ষোভের 
জাগরণের সময় এই গ্রস্থিরসট প্রচুর পরিমাণে নিঃস্থত হতে সুরু করে। 
হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠা, রক্তের চাপ বেড়ে যাওয়া, যকৃৎ থেকে সঞ্চিত শর্করা 
ক্ষরিত হওয়া, পরিপাচন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফুসফুসে বাঁতাস যাওয়ার পথ 
স্ফীত হয়ে ওঠা এবং কোনও প্রচণ্ড ধরনের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় অনঠান্ঠ 
শারীরিক পরিবর্তন এই এযাড্ৰেনালিনের অভি-নিঃরণের জন্তই ঘটে থাকে। 


১৮২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
গ্োনাঁড গ্রন্থি (20060 Glands) 

এগুপি হল যৌনমূলক গ্রন্থি এবং ছেলে ব| মেয়ে উভয়ের শরীর ও মনের 
যৌনমূলক বিকাশের পিছনে এই গ্রস্থিগুলির যথেষ্ট প্রভাব আছে। 
ভগ্র্যাশয় (Pancreas) 

এ থেকে ইনসুলিন (88911) নামে গ্রন্থিরসটি নিঃস্থত হয়। শরীরের 
অভ্যন্তরস্থ নিহত শর্করার ব্যবহার নিষ়প্থিত হয় এই গ্রন্থিরনটির দ্বারা । 
পাইনাল (Pineal) 

এই গ্ৰন্থিট শৈশবেই সক্ৰিয় থাকে এবং যৌবনাগনের পর এর কাজ বন্ধ হয়ে 
যায়। যৌনবিকাশের কাজে এই গ্রন্থিটির প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। 
থাইমাস (Thymus) 

এ গ্রস্থিটিও যৌবনাগমের পর ধীরে বীরে নিন্ধিয় হয়ে ওঠে। এর কাজের 
প্রকৃত স্বরূপ ঠিক জানা যায়নি । 
যকৃত (Liver) 

পরিপাচন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা ছাড়াও এটি থেকে এক ধরনের 
হরমোন নিৰ্গত হয়। কিন্তু ভার কাজের প্রকৃত স্বরূপ এখনও অজ্ঞাত । 
অন্তঃক্ষর| গ্রন্থির ভারসাম্য 
বিভিন্ন অস্তঃক্ষরা গ্রন্িগুণির কাজের প্রকৃতি বিভিন্ন, এমন কি সময় সময় 
' পরস্গরবিরোধীও হয়ে থাকে । একটি গ্রন্থি যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে ভখন 
অপরটির কাজ তার দ্বারা ব্যাহত হয়, আবার কখনও কখনও একটি গ্রন্থির 
সক্তিয়তা অপর গ্স্থিটিকে সক্ৰিয় করে তোলে। এই ভন্ত গ্রস্থিগুলির পারস্পরিক 
বন্ধের একটি পরিষ্কার বিবরণ দেওয়া শত্ত। 

তবে গ্রন্থিগুপির প্রকৃতি ও কাজের বিভিন্নতা সত্বেও তাদের মধ্যে একটি 
সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার ভাব সব সময় দেখা যায়। . যেমন, থাইরয়েডের 
কাজে সহায়ত! করে এযাড্রেনাল, আবার গোনাড গ্রন্থির কাজের তীব্রতা বাড়িয়ে 
দেয় পিটুইটারির সম্মুখ ভাগট। এইভাবে দেখা যায় যে তাদের মৌলিক 
বিভিন্নতা লত্বেও গ্রন্থিগুলি কখনও একক বা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে ন|। 
তাদের সমস্ত কাজের মধ্যেই একটি পারল্পরিক একতাবোধ ও সামগ্রিক 
সমন্ব়ন বর্তমান । শরীরতব্ববিদের! এই ব্যাপারটিকেই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির 
ভারদাম] (Balance of Endocrine Glands) নাম দিয়েছেন 


ৃ প্রশ্নাবলী ১৮৩ 
প্রশ্নাবলী 


1. Desoribe the nature and functions of Endocrine Glands, Why 
are they called ductless glands ? 

Ans. (পৃঃ ১৭৮ গৃহ ১৮২) 

2. Dossribe tho influenec of adrenaline, thyroxin and ০0৮10, on our 
body. 

Ans. (পৃং ১৭৮--পৃঃ ১৮২) 

3. What is meant by the Balance of Endocrine Glands? 

Ans. (পৃঃ ১৮২) 


বার 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ (Sensation and Perception) 

জড়বস্ত এবং প্রাণীর মধ্যে সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল যে জড়বন্ত তার 
বাইরের কোন বস্তুর অস্তিত্ব জানতে পারে না, কিন্তু প্রাণী তা পারে । এর জন্য 
প্রাণীর দেহের মধ্যে এমন সব বিশেষধর্মা যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্রাষ আছে যা 
অ-প্রাণীর মধ্যে নেই । এই বিশেষধর্মী যন্ত্রপাতির সাহায্যেই প্রাণী তার বাইরের 
জগত সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞত| সঞ্চয় করতে পারে। 


প্রাণীর যে কোন ইন্দ্ৰির়জাঁত জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে আমর] দুটি স্তর দেখতে 
পাই। প্রথমত, বাইরের উদ্দীপকের দ্বার! প্রেরিত উদ্দীপন] থেকে প্রন্থত একটি 
স্নায়ুমূলক অনুভূতি এবং দ্বিভীয়ত, সেই অনুভূতি টির গৰ্বতি সম্বন্ধে একটি ধারণা 
বা এক কথায় সেই অনুভূতিটির সংব্যাখ্যান। যেমন, ঘুম থেকে চোখ খুলে 
তাকাতেই এক ঝলক আলো চোখের মধ্যে দিয়ে অক্ষিপটে পড়ল এবং সেখানে 
থেকে উদ্দীপনা সথষ্ট হয়ে অক্ষিমূলক স্নায়ু (Optic Nerve) বেয়ে মন্তিফষে 
গিয়ে উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের অনুভূতি আমাদের মন্তিফে 
লিপিবদ্ধ হল। এই অন্নভূতিটি কিসের বা কি প্রকৃতির বা ভার কি নাম ইত্যাদি 
সম্বন্ধে সেই মূহূর্তে আমাদের কোনও পরিষ্কার জ্ঞান থাকে না। কিন্তু ঠিক 
পরমূহূর্তেই আমাদের ভান হয় যে আমাদের অভিজ্ঞতাটি এক ঝলক আলোর 
এবং সেটা খুৰ উজ্জল সাদা, ঈষৎ উষ্ণ এবং সুর্য থেকে উদ্ভূত ইত্যাদি । এই 
পরবর্তী বোধগুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলো সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানট সম্পূর্ণ 
হল। এই প্রথম স্তরের অভিজ্ঞতাকে বলা হয়, 


সংবেদন (Sensation) এবং 
দ্বিতীয় স্তরের, অভিজ্ঞতাকে বল! হয় প্রত্যুক্ষণ (Perception) 


অভএব দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সকল জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মূলে আছে 
মংবেদন। সংবেদন হচ্ছে উদ্দীপকের প্রাথমিক বোধ । আর গ্রত্যক্ষণ হচ্ছে 
সেই সংব্দেনের সংব্যাখ্যাত রূপ। অতএব বিনা সংবেদনে গ্ত্যক্ষণ হয় না। 
কিন্তু প্রত্যক্ষণ ছাড়াও সংবেদন হতে পারে । তবে বাস্তবে কারও পক্ষে বিশুদ্ধ 
সংবেদন বা প্রত্যক্ষণ-বঞ্জিত নংবেদন লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা যে মুহুর্তে 


সংবেদনটি সৃষ্টি হবে নেই মূহ্বতেই তার একটি সংব্যাখ]ান মন্ভিফ তৈরী করে 


সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ ১৮৫ 


নেবে । তত্ত্বের দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে একমাত্র সগ্থজাত শিশুর ক্ষেত্রেই 
“নিছক সংবেদন হওয়া সম্ভবপর, কেননা তার লংবেদনের সংব্যাখ্যান করার মত 
কোন পুর্বজ্ঞান তখনও ভার মস্তিষ্কের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। 
সংবেদনকে প্রত্যক্ষণে নিয়ে যেতে সাহায্য করে অভীত অভিজ্ঞতা এবং এ 
বস্তুটি সম্বন্ধে পূৰ্বে আহরিত বিভিন্ন তথ্যাদি। তাছাড়া পরিবেশের প্রভাবও 
গ্রত্যক্ষণের স্বরূপ নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে । অতীত অভিজ্ঞতা, 


পুর্বজ্ঞান, পারিবেশিক প্রভাব ইত্যাদি একযোগে আমাদের অর্থহীন সংবেদনকে 


অর্থময় করে ভোলে । সংবেদন প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান নয়, জ্ঞানের উপাদান মাত্র, 
প্রত্যক্ষণে সেই উপাদান পূর্ণাঙ্গ ও অর্থময় জ্ঞানের রূপ ধারণ কয়ে। 


-সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Sensation) 


সংবেদন জন্মায় উদ্দীপনা থেকে এবং উদ্দীপন! জন্ম নেয় আমাদের 
ইন্জিয়গুলির সক্রিয়তা থেকে । যখনই আমাদের কোন একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে 
বাইরের জগতের কোন বস্তুর সংযোগ ঘটে, তখনই আমাদের দেহের অভ্যন্তরে 
স্নযুপথে উদ্দীপন! দেখা দেয় এবং সেই উদ্দীপনা থেকে মংবেদন সৃষ্ট হয়। সেই 
জন্য আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে দংবেদনও তত প্রকারের হয়ে থাকে। 
প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা ধর! হয়েছে পাঁচটি--চন্ষু কর্ণ, 
নাসিকা, জিহ্ব| ও ত্বকৃ। আর এদের মাধ্যমে যে সকল সংবেদন আমরা অর্জন 
করে থাকি সেগুলির নাম হল, চাক্ষুষ (ড15021), শ্রাবণ (Auditory), ম্পর্শজ 
{Tactual), ভ্রাণজ (01106০,) এবং স্বাদজ (G৪৬৪৪০০)) সংবেদন | কিন্ত 
প্রাচীন শিক্ষাবিদ্দের মতে ইন্দ্িয়বোধের সংখ্যা পাচট হলেও বর্তমানে প্রমাণিত 


_ হুয়েছে যে এগুলি ছাড়াও আমাদের আরও অনেকগুলি ইন্দ্রিযবোধ আছে। 


সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্থিরতা বা ভারমাঁম্যের বোধ (Static) 
৪6790) এবং পেশী সঞ্চালনের বোধ (Muscle sense or Kinaesthesis) । 
ল্র্শের বোধকে আমর! এতদিন এক ধরনের সংবেদন বলে মনে করে এসেছি 
কিন্তু তার মধ্যেও চারটি বিশেষধর্মী ও বিভিন্ন প্রকৃতির অমুভূতি পাওয়া গেছে, 
চাপ, শৈত্য এবং উষ্ণত।। দেখা গেছে যে ব্যথার সংবেদন সৃষ্ট 
অবস্থিত অসংখ্য ব্যথা-স্থল (Pain 81১০6) থেকে আর সাধারণ 
পর্ণ উদ্ভুত হয় চর্মের নীচে অবস্থিত অনুরূপ অসংখ্য স্পর্শ স্থল (Touch spot) 

ইন্দ্রিয় এবং ব্যথার ইন্ট্ৰিয় ছুটি বিভিন্ন এবং সেই জন্ত 


থেকে। অর্থাৎ পর্শের 
স্পর্শের সংবেদন ও ব্যথার নংবেদন দুটিও বিভিন্ন। তেমনই শরীরের 


যথা, ব্যথা, 
হয় চর্মের নীচে 


re শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কোনও অংশে চাপ দিলে যে সংবেদন জাগে তা সাধারণ স্পর্শের সংবেদন থেকে 
হ্বতন্ত্ৰ একটি সংবেদন ৷ এই রকম শৈভ্যের সংবেদন এবং এবং উষ্ণতার সংবেদন 
দুটিও স্পর্শের সংবেদন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ৰ সংব্দেন ৷ 


দেহজ সংবেদন 


এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ দেহযস্ত্ৰগুলির কাজ থেকে আর এক শ্রেণীর সংবেদন 


উদ্ভুত হয়। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে দেহজ সংবেদন (Organi 


sensation) | আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্তু আমাদের দেহের 
অভ্যন্তরের যন্ত্রপাতিগুলি পরিপাচনক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, শ্বাসক্ৰিয়| প্রভৃতি যে 
সকল অতি গুরত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে থাকে সেগুলি থেকে যে সব সংবেদন 
ভন্মার সেগুবিকেই £দেহজ সংবেদন বলা যেতে পারে । উদ্বাহরণস্বর্নপ ক্ষুধা বা 
তৃষ্ণার সময় শরীরের মধ্যে যে ধরনের অনুভূতি ছয় তাকে সাধারণ ল্পর্শবোধের 
পধায়ে ফেলা চলে না তেমনই ক্ষুধা বা তৃষ্ণার তৃপ্তিতে এক ধরনের সর্বদৈহিক 
অনুভূতির অভিজ্ঞতা হয়। শরীরভত্বিদের। এগুলিরই নাম দিয়েছেন 
দেহজ অনুভূতি ৷ এই অনুভূতিগুপি সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট প্রকুতির এবং এগুপির 
কোন নির্দিষ্ট নাম দেওয়া সম্ভব নয়। পাকস্থলী, অন্ত ইত্যাদির মধ্যে কোনও 


রূপ ক্ষত ব| টিউমার স্ষ্টি হলেও যে অনির্দিষ্ট প্রকৃতির সংবেদন দেখা দেয় তাও. 


এই ধরনের দেহজ সংবেদনের অন্তৰ্গত । 


সংবেদনের ধর্ম (Attributes of Sensation) 


উদ্দীপক এবং তা থেকে প্রশস্ত দংবেদনের প্রকৃতির দিক দিয়ে সংবেদনেয় 
চার রকম ধর্ম বা লক্ষণের কথা বলা যায়,, 


(Intensity), ব্যাপ্তি (Extonsity) এবং স্থিতি (Duration) | 


যে বস্তুটির সংবেদন আমাদের হচ্ছে তাকেই সংবেদনের গুণ বলা হয়। 
যেমন, চাক্ষুষ সংবেদনের গুণ হল যে ৰঙটি দেখছি সেটি, শ্রাবণ সংবেদনের গুণ 
হল যে ধ্বনিটি আমরা গুনছি সেট, স্বাদজ সংবেদনের গুণ হল যে তিক্ততা বা 
মিষ্টতার আমরা আস্বাদ পাচ্ছি সেটি ইত্যাদি। 
গুণের দিক দিয়ে সংবেদনের মধ্যে ছ'রকমের পাৰ্থক্য হতে পারে। 
জাতিগত (6৪০৮৫) ও উপজাতিগত (Specific) | চাক্ষুষ সংবেদন ও শ্রাবণ 


সংবেদনের মধ্যে পাৰ্থক্যট| জাতিগত, কেননা এ দুটি সংবেদনই বিভিন্ন জাতির 
অন্তৰ্গত| কিন্তু লাল রঙের সংবেদন ও নীল রঙের ম 


বথা গুণ (Quality), তীব্রতা. 


ংবেদনের মধ্যে পার্থক]ট, 


সংবেদনের ধর্ম ১৮৭ 
উপজাতিগত। কেননা এ ছুটি সংবেদন একই জাতির অন্তৰ্গত কিন্তু তারা 
উপজাতির দিক দিয়ে বিভিন্ন । 

সংবেদেনের তীব্রতা বলতে বোঝায় সংক্দেনের পরিমাণ বা. মাত্রা। 
উদ্দীপকের শক্তির উপর নির্ভর করছে নংবেদনের তীব্রতা । যেমন, একটি ২০০ 
বাতির আলোর সংবেদনের তীব্রতা ১০০ বাতির আলো থেকে জাত সংবেদনের 
তীব্রতার চেয়ে অনেক বেশী | তেমনই একটু জোরে চীৎকার করলে যে শংবেদন 
অনুভব হবে তার ভীব্রতা সাধারণ কণ্ঠস্বর থেকে জাত সংবেদনের তীব্রতার 
চেয়ে বেশী । 

সংবেদনের ব্যাপ্তি বলতে বোঝায় যে সংবেদনটি কতটা জায়গা জুড়ে আছে। 
যেমন, হাতের উপর একটি পিন ঠেকালে যে সংবেদন হবে তার ব্যাপ্তি হাতের 
উপর একটি বই রাখলে যে সংবেদন হবে তার ব্যাণ্ডির চেয়ে অনেক কম। এক 
বালতি জলে একটা! আঙুল ডোবালে যে সংবেদন হবে তার চেয়ে বেশী ব্যাপক 
সংবেদন হবে সম্পূর্ণ হাতটা ডোবালে। তেমনই একটি পোষ্টকার্ডের চাক্ষুষ 
সংবেদন একটি খবরের কাগজেরণ্চাক্ষুষ ংবেদনের চেয়ে অনেক কম ব্যাপক, 
যদিও গুণের দিক দিয়ে এ দুটি সংবেদনই অভিন্ন। 
স্থানগত ধর্ম ব। বৈশিষ্ট্য (Local Character or Sign) 

কোন ব্যাপ্তিদম্পন্ন সংবেদনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বহু ছোট ছোট 
বিশেষধর্মা সংবেদন নিয়ে সমগ্র সংবেদনট গঠিত | এই ছোট ছোট সংবেদনগুলি . 
সব দিক দিয়ে এক হলেও তাদের অবস্থিতির বিভিন্নতার দিক দিয়ে তারা পৃথক। 


এই অবস্থিতির বৈষম্যকে সংবেদনগুলির স্থানগত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য ( Local 
charactor 0৮ 5i8n ) বলা হয়। এর অর্থ হল এই যে যদিও এই ছোট ছোট 


সংবেদনগুলি একই ইন্দ্ৰিয় থেকে উডুত, তবুও ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অংশের উদ্দীপন! 
থেকে সেগুলির জন্ম বলে তাদের মধ্যে স্থানগত একটি স্বতন্ত্রতা বা পার্থক্য থাকে। 
যেমন, যদি পিঠের উপর কেউ হাত রাখে তৰে আমর! চোখে না দেখেও বলতে 
পারি যে পিঠের কোন্‌ জায়গায় হাত রাখা হয়েছে । যদিও হাত রাখার সংবেদন' 
গুলি মবজায়গায়এক, তবু তাদের স্থানগভ বৈশিষ্ট্যের স্বতগ্রতার জন্যই প্রত্যেকটি 
বিভিন্ন ষ্পর্ণকে পৃথকভাবে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা! হয় না। স্পর্শ এবং 
চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রেই এই গ্থানগত পার্থক্যটি বিশেষভাবে জান! যায়। 
র এই ব্যাপ্তি থেকেই আমাদের স্থান সম্বন্ধে ধারণা জন্মেছে। 

তি বলতে বোঝায় যে সংবেদন কতটা সময় প্যস্ত স্থায়ী হয়েছে। 
মুহুর্তের জন্য ঘটতে পারে, কোনটি আৰার কিছুকাল থাকতে 


বস্তুত, মংবেদনে 
সংবোনের হ্থি 
কোন মংবেদন 


১৮৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোজ্ঞান 


পারে আবার কোনটি বহুক্ষপ স্থায়ী হতে পারে। সংবেদনের এই স্থায়িত্বমূলক 
ধৰ্ম থেকেই আমাদের সময় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মেছে । 
স্থান ও কালের প্রত্যক্ষণ ৰ 
(Perception of Space and Time) 
কেমন করে আমরা স্থান (80806) ও কাল (1776) প্রত্যক্ষ করি তা নিয়ে 
বহু জল্পনাকল্পন] হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অনাগত দৃশ্যমান বস্তুর মত এ ছুটি বস্তু 
প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ নয়। স্থান বলে প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্বসম্পর বস্তু 
নেই | বরং কোন বস্তুর অস্তিত্বের অভাবকেই স্থান বলা হয় । সাধারণত আমরা 
দু'ধরনের স্থানের কথা উল্লেখ করে থাকি, পূৰ্ণ স্থান (Filled space) এবং শুন্ত 
' স্থান (877060 ৪2০6) | পুর্ণ স্থান প্রকৃতপক্ষে স্থান নয়, কেননা সেখানে কোন 
একটি বস্তু স্থানটি অধিকার করে থাকে। প্রকৃত স্থান হল শূন্যস্থান এবং সেটি 
যেহেতু অভাবা ত্বক বস্তু, সেহেতু সেটি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ইন্দ্িয়গাহ হতে 
পারে না। সময় বলেও তেমনই কোন দৃশ্যমান বস্তু নেই এবং কোন ইন্জিয়ের 


দ্বারা সময়কে প্রত্যক্ষণ করা যায় না। কিন্তু ‘তবু আমরা এ দুটি বস্তুর প্রত্যক্ষণ 
করে থাকি এবং সেট সম্ভব হল কেমন করে? 


স্থানের প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে ছু'শ্রেণীর মতবাদ প্রচলিত আছে, 


স্থজনমূলক 
(Genetic) এবং শহজননমূলক (Nativistic) | স্থজনমূলক মতবাদ অনুযায়ী 
স্থানের সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা নিয়ে শিশু জন্মায় না। তার জন্মের পর 


পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সে স্থান সম 
বিশেষ করে সংবেদনের ব্যাপ্তি থেকেই স্থানের ধারণাটি 
মূলক মতবাদ অনুযায়ী শিশুর জন্মের সময় থেকে 
নিহিত থাকে স্থান সম্বদ্ধীয় ধারণা এবং পরে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার 
মাধ্যমে সেই অবিকশিত ধারণাটি পূর্ণতা লাভ করে। 


স্থানের ধারণা অভিতইহোক্‌ আর সহজাতই ছোক্‌, 
সেটির বিকাশের প্রধানতম উপকরণ সে বিষয়ে নকল মং 


যখন আমর! একটি লম্ব। সরল রেখার দিকে তাকাই তখ 
সংৰেদনটির মধ্যে আছে অনেকগুলি সমকালীন এবং পা 
সংবেদন । এই নংবেদনপুলির বিভিন্ন স্থানগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁদের অবস্থিতির 
পাৰ্থকযটি আময়| জানতে পারি এবং এই জ্ঞান থেকেই স্থানের প্রসারণ ব| বিস্তার 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মায়। আর একটি ধারণ! আমাদের স্থানের প্রত্যক্ষণে 
সাহায্য করে। সেটি হল গতি বা অঙ্গঘর্চালনের (Movement) সংবেদন | 


দ্ধ ধারণা অর্জন করে। 
র সৃষ্টি হগ্ন। সহজনন- 
ই তার মধ্যে অপরিণত অবস্থায় 


সংবেদনের ব্যাপ্তি যে 
নাবিজ্ঞানীই একমত । 
ন আমাদের সেই চাক্ষুষ 
শাপাশি অবস্থিত বিন্দুর 


দুরত্ব, গভীরত| ও ত্রি-আয়তনের প্রত্যক্ষণ ১৮৯ 


আমাদের ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত গতি থেকে আমরা পূর্ণস্থানের ধারণ! পেয়েছি- 
এবং অব্যাহত গতি থেকে পেয়েছি শূগ্যস্থানের ধারণা । তাছাড়া হাত-পা 
নাড়া, চলাফেরা থেকে দুংত্ব ও দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছি। 
দেই রকম সময়ের প্রত্যক্ষণও আমর! পেয়ে থাকি সংবেদনের স্থিতি খেকে । 

কোন সংবেদন অল্পক্ষণ থাকে, আবার কোন মংবেদন অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। 
সংবেদনের স্থিতির এই বিভিন্নতা থেকেই আমাদের সময় সম্বন্ধে ধারণার কটি 
হয়েছে । যে সংবেদনটি কিছুক্ষণ আগে ছিল কিন্তু এখন নেই, সেই সংবেদনটি 
থেকে আমর] অতীতের ধারণা পেয়েছি । যে সংবেদনটি এখন এই মুহূর্তে ঘটে 
চলেছে সেই সংবেদনটি আমাদের বৰ্তমান সম্বন্ধে ধারণা দিয়েছে। সেই রকম 
যে সংবেদনটি বর্তমান মুহূর্তের পরে ঘটবে সেই সংব্দেনটি আমাদের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে ধারণার স্ষ্টি করে। 
দুরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তনের প্রত্যক্ষণ 

(Perception of Distance, Depth & Three Dimension): 

আমরা ষখন কোন'বস্তু দেখি তখন সেই বস্তুটি থেকে আলো আমাদের 

চোখের মধ্যে রেটিন! বা অক্ষিপটের উপর প্রতিফলিত হয়।. ফলে সেখানে 
& বস্তুটির একটি প্রতিক্বৃতির সৃষ্টি হয় । এখন এই প্রতিক্ৃতিটি বইয়ের পাতায় 
ছাপা ছবি বা লিনেমার পর্দায় প্রতিফলিত ছবির মত দ্বিন্আয়তন বিশিষ্ট, 
অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য আছে, প্রন্থ আছে ‘কিন্তু গভীরতা নেই। কিন্তু 
তা সত্বেও আমরা প্রকৃতপক্ষে তিনটি আয়তনই প্রত্যক্ষ করে থাকি । আমার 
সামনে রাখ! মোটা অভিধানটির দৈৰ্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা, এ তিনটি বৈশিষ্ট্যই : 
আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যদিও আমার অক্ষিপট দুটিতে এ বইটির যে ছবি 
দুটি প্রতিফলিত হয়েছে সে ছুটির মাত্র দৈৰ্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে, কোন গভীরতা 


নেই। 
অতএব প্রশ্ন হল যে আমাদের অক্ষিপটে প্রতিফলিত ছবিগুলির যদি কোন 


গভীরতা না থেকে থাকে এবং মেগুলি যদি কেবলমাত্র দ্বিআয়তনবিশিষ্ট ছবি 
হয়ে থাকে ভবে আমরা দুরত্ব, গভীরতা ও ত্ৰি-আয়তন কেমন করে দেখি? 


এই দুরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তন দেখার কারণগুলিকে আমরা দু'ভাগে 


ভাগ করতে পারি । যথা-_এক-চক্ষুমূলক কারণ (Monocular factors) ও 


দ্বি-চক্ষুমুূলক কারণ (Binocular factors) | 


এক-চক্ষুমুলক কারণ (Monocular Factors) 
যখন আমরা একটি মাত্র চোখের ব্যবহার করি তখন নিম্নলিখিত কারণগুলি 


রতি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আমাদের গভীরতা এবং ত্ৰি-আয়তন দেখতে সাহায্য করে। এগুপিকেই 
এক-চক্ষুমুলক কারণ বলা হয়। এগুলি যে দ্বি-চক্ষুমূলক দর্শনের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য হবে ত! বলাই বাহুল্য । 

ক।. বস্তুর অন্তরালবতিত। (10150051105 of Objects) 

একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে আড়াল করলে বেটি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে সেটি 
“নিকটে এবং যেটি আংশিক দেখা যাচ্ছে সেটি দূরে অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া 


[ বস্তুর অন্তরালৰতিত| ] 
হয়। যেমন, উপরের ছবিটিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাড়ী ছুটি আংশিক আবৃত 
থাকায় অপেক্ষাকত দূরবরতাঁ বলে মনে হচ্ছে এবং প্রথম বাড়ীটি সম্পূর্ণ অনাবৃত 


থাকায় আৱাছুটির তুলনায় নিকবর্তা বলে যনে হচ্ছে। 


খ। রেখামূলক চিত্রানুপাত (Linear Perspective) 
দুরের বস্তু সব সময় ছোট ও রী 
সঙ্কুচিত দেখায়, কাছের বস্তু বড় 
দেখায়। পাশে রেল লাইনের 
ছবিটিতে কোন্‌ থামট কাছে ও 
কোন্টি দূরে তা এ থামগুলির 
আকৃতি দেখে সহজেই বোঝ] 
ষাচ্ছে। রেল লাইনের ক্ষেত্রে 
লাইনের রেখাগুলি বিস্তৃত থেকে 
ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়ে দূরত্বের 
ধারণা স্থষ্টি করেছে । 


(বেখামূলক চিত্ৰানুপাত ) 


দুরত্ব গভীরতা ও ব্রিআয়তনের প্রত্যক্ষণ ১৯১ 


গ। বায়বীয় চিত্ৰানুপাত (Aerial Perspective) 

যে বস্তুটি দুরে থাকে সেটি নিকটবভী বস্তুর চেয়ে অস্পষ্ট ও ঝাপসা! দেখায় । 
এর কারণ যে বস্তুটির দূরত্ব যত বেশী হবে সেটির মধ্যবর্তী বাতাসের পরিমাণ 
তত বাড়বে এবং ফলে তত ধুলা, বাষ্প ইত্যাদির দ্বারা আমাদের দৃষ্টি ব্যাহত 
হবে।, 

ঘ। আলো ও ছায়। (Light and Shade) 

যেখানে গত বা নীচু জায়গা থাকে সেখানে ছায়ার সৃষ্টি হয়। অপেক্ষাকৃত 
উচু এবং সমতল জায়গ। আলোকিত দেখায়। ফলে আলোছায়ার বিভিন্ন 
সমাবেশ স্থানটির দূরত্ব বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। 


ঙ। লঙ্গন (Parallax) 

একটি চোখ বন্ধ রেখে যদি ধীরে ধীরে মাথাটিকে একপাশে সরানো যায় 
তবে দেখ! যাবে যে সামনের বস্তগুলিও সঙ্গে সঙ্গে সরতে সুরু করেছে। ভবে 
যেগুলি কাছের বস্তু সেগুলি ষেদিকে মাথা নাড়া হচ্ছে ভার বিপরীত দিকে 
চলবে, আর যেগুলি দূরের বস্তু সেগুলি মাথা যেদিকে নাড়া হচ্ছে দেদিকেই 
চলতে থাকবে। দূরত্বের মাত্রা অনুযায়ী চোখের সঞ্চাগনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্ট বস্তুর 
এই বৈষষ্যপূর্ণ সঞ্চালনকে লম্বন (0%:2]125) বলে। আমরা সব সময়েই 
অল্পবিস্তর মাথ| নাড়িয়ে থাকি. ফলে আমাদের সামনে অবস্থিত বস্তগুপির 
দূরত্ব সম্বন্ধে মনে মনে একটি ধারণা গড়ে ওঠে। 

চ। জঙ্গতিবিধান (Acconmodation) 

দূরের জিনিল দেখার সময় চোখের মধ্যবতাঁ লেন্সট (০15) পিপিয়ারী 
পেশীগুলির চাপে আরও সমতল হয়ে ওঠে। আর কাজের জিনিন দেখার 
সঙ্নয় লেন্সট আর ও গোলাকার হয়ে ওঠে ৷ সিনিয়ারী পেশীর এই সন্ৰিল্নত| 
থেকে আবাদের মস্তি বস্তটর দূরত্ব সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরী করে নেয় বলে 
যনোবিজ্ঞানীর] বিশ্বাস করেন। 
দ্বি-চক্ষুমুলক কারণ (Binocular Factors) 

দুরত্ব, গভীরত! ও ত্ৰি-আয়তন প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে থে কায়ণ গুলি কেবলমাত্র 
দ্বি-চক্ষুদন্পন্ন, প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ। হবে মেগ্চলিকে থ্বিচক্গুমূলক কারণ বলা 
হয়। সেগুলি হল এই 

ক। কেন্দ্রীভবন (Convergence) 

যখন কোন বস্তুকে ভাল করে দেখতে হয় তখন বস্তুটকে আমাদের দুটি 


১৯২ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


চোখের ফোভিয়ার সধরেখার আনতে হয়। ফলে চোখের গোলক দুটিকে 
ঘুরিয়ে এমন একটি অবস্থানে আনতে হয় যাতে বস্তুটি দুটি ফোভিয়াঁর কেন্দ্রে 
এসে দড়ায়। কাছের বস্তু দেখার সময় চোখ ছুটি ভেতরের দিকে সরে আসে 
এবং দুরের জিনিস দেখার সময় চোখ ছুট প্রায় সঙান্তরাল হয়ে ওঠে ৷ এই 


০০৯77 
ক খা গা 
[ কেন্দ্রীভবনের ক্ষেত্রে চক্ষুদ্বয়ের বিভিন্ন অবস্থা ] 


কেন্দ্ৰীভবনের ফলে চোখ দুটির মধ্যে যে পরিবতন আপে ভ| থেকে মস্ডিঘ 
দূরত্ব সম্বন্ধে একটি ধারণ| করে নেয় | 


খ। অক্ষিপটমূলক বৈষম্য (Retin! Disparity) 

আমাদের চোখ দুটির মধ্যে অবস্থানগৃভ কিছুটা পার্থক্য থাকার ফলে ছু 
রেটিনা বা অক্ষিপটে কোন দুষ্ট বস্তুর যে ছুট প্রতিক্ৃতির সৃষ্টি হয় সে ছুটির 
প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ এক হয় না। সেছট প্রতিকৃতি প্রায় একরকম হলেও 
একেবারে অভিন্ন নয় এবং তাদের মধ্যে কিছুটা বৈষম্য থাকেই। 
বন্ধ করে সামনের কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে, 
সেই বন্তটির দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে ছু'বারে এ বস্তুটির যে ছুট প্রতিকৃতি 
দেখা যাবে সে ছুটি একেবারে অভিন্ন নয়। তাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য 
থাকবেই ৷ এই বৈষম্যের কারণহল আমাদের চোখের ছুট অক্ষিপটের অবস্থিতি- 
গত পার্থক্য। এই পার্থক্যের জন্তু বিভিন্ন রেটিনায় প্রতিফলিত প্রতিক্বৃতি 
ছুটির মধ্যে যে বৈষম্য দেখা দেয় তার নাম অক্ষিপটমূলক বৈবম্য গ্রতিকুতির, 
এই বৈষম্যের ফলে আমাদের মন্তিফে কিছুটা বিভিন্ন ছুঃশ্রেণীর স্নায়ু উদ্দীপনার 
সৃষ্টি হয় এবং মন্ভিফ সেই ছুটি বিভিন্ন স্নায়ু উদ্দীপনার মধ্যে একটি বোঝাপড়া 


+ করে নেয় এবং ধরে নেয় যে বনস্তুচি গভীগতাবিশিষ্ট বা ত্রি-আয়তনসম্পন্ন 
হওয়ার ফলেই এই বৈষম্য দেখা দিয়েছে। 


এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে দূরত্ব, 


বা চোখটি 
আবার ডান চোখ বন্ধ করে ঠিক 


গভীরতা বা ত্রি-আয়তন মণ্ডি 


ভ্রান্তবীক্ষণ ও অলীকবীক্ষণ ১৯৩ 


প্রকৃত পক্ষে সরাসরি প্রত্যক্ষ করে না, একই বস্তুর ঈষৎ বিভিন্ন ঘি-আয়তনমূলক 
প্রত্যক্ষণ থেকে দূরত্ব, গভীরতা বা ত্ৰি-আয়তনের অনুমান করে নেয়। 
ষ্রেবিওক্ষোপ (Stereoscope) 

অক্ষিপটমূলক বৈষম্যের ঘটমাঁটি ষ্টেরিওস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে 
প্রমাণিত করা যায়। একই বস্তুয় দুটি দ্বি-আয়তন-বিশিষ্ট সমতল ছবি নেওয়া 
হয়ে থাকে--ডান চোখ দিয়ে দেখলে বস্তটকে যেমন দেখায় ঠিক সেই রকম 
একটি ছবি এবং বা -চোখ দিয়ে বন্তটকে দেখলে যেমন দেখায় সেই রকম আর 


(ষ্টেরিওস্কোপ ) 


একটি ছবি । এইবার ছবি দুটি ষ্টেরিওস্কোপ নামক যন্ত্ৰটিতে পাশাপাশি এমন- 
ভাবে রাখ! হয় যাতে প্রথম ছবিটি ঠিক ডান চোখের দৃষ্টিপথে পড়ে এবং দ্বিতীয় 
ছবিটি ঠিক বা চোখের দৃষ্টিপথে পড়ে। তার ফলে এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে 
দেখলে ছবি ছুটি একটির উপর আর একটি অভিগ্থাপিভ হয়ে যায় এবং দৃষ্ 
বস্তটিকে অবিকল ত্রি-আয়তন-সম্পন্ন বলে মনে হয়। 


ভ্রান্তবীক্ষণ ও অলীকবীক্ষণ (Illusion and Hallucination) 


কখনও কখনও আমাদের এ্রত্যক্ষণের বস্তুটি এৰুতপক্ষে যেরূপ ঠিক সেইরূপ 
গ্রত্যক্ষণ না করে, সেটিকে অন্ত কোনরূপে আমর! প্রত্যক্ষণ করি | এই ধরনের 
প্রত্যক্ষণকে ত্রান্ত-বীক্ষণ (0109102) বলা হয় । যেমন, সন্ধ্যার অন্ধকারে দড়িকে 
সাপ বলে মনে করা ব্রাক আউটের রাত্রে অপরিচিত ব্যক্তিকে পুরানে| বন্ধু 
বলে মনে করা, অন্ধকারে ল্যাম্পপোষ্টকে ভূত বলে ভাবা ইত্যাদি। ভ্রান্ত-বীক্ষণ 


এক ধরনের গ্রত্যক্ষণ, তবে ভুল প্রত্যক্ষণ। 


১১৩ 


১৯৪ শিক্ষাশ্রর়ী মনোবিজ্ঞান 


কিন্ত অলীক-বীক্ষণ (78115010202) প্রকৃতপক্ষে এত্যক্ষণ নয়। সম্পূর্ণ 
কল্পনা-প্রস্থত এবং নিজের মন-গড়া অবাস্তব কিছু দেখাকে অলীক-বীক্ষণ বলা 
হয়। ম্যাকবেথ যখন তাঁর চোখের সামনে শুন্ঠে দোলারমান রক্তমাথা ছুরিকা 
দেখেছিলেন ৰা কোন শোকজর্জরিত ব্যক্তি তার মৃত প্রিয়জনকে চোখের সামনে 


কয়েকটি চাক্ষুষ ভ্রান্তবীক্ষণের উদাহরণ 


রর ১৭7 


৯ 
টং / NAG 
৫ 
৯৯ 
রে 
MAN ৯ ৫ 
(কু). ৷ 


টির 87722 
টি: => 8. 


ভদ্ৰ) 


(ক) ভুট্টের (৮/০০৭৪) আস্তবীন্ষণ।  (গ) হেরিং এর (০৮৪) ভ্ৰান্তৰীক্ষণ 
(খ) জোলনারের (2০1199)) ভ্রান্তবীক্ষণ। (ঘ) পগেনডফের (Poggendorf) লাপ্তবীক্ষণ 


দেখতে পান বা ভার সঙ্গে কথা বলেন, তখন বুঝতে হবে যে এগুলি অলীক- 
বীক্ষণেরই উদাহরণ। ভ্রান্ত-বীক্ষণ ও অলীক-বীক্ষণ দুইই ভুল অভিজ্ঞতা, কিন্ত 
পার্থক্যের মধ্যে হল এই যে জাস্তবীক্ষণ বাহিক ও ৰাঞ্চৰ উদ্দীপকের উপর 


্রান্তবীক্ষণ ও অলীকবীক্ষণ ১৯৫ 


নির্ভরদীল, কিন্তু অলীকবীক্ষণ পুরোপুরি ব্যক্তির মনোজাত অভিজ্ঞতা ও 


কোনরূপ বাল্তব ও বাহক উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন দড়ি না 
থাকলে তাকে সাপ মনে করা চলে না, ল্যাম্পপো্ট না থাকলে ভূত দেখা 


যা না। কিন্তু অলীক-বীক্ষণে এমন কোন বাহিক উদ্দীপক থাকে না যা 
থেকে এতাক্ষণটি জন্মাতে পারে । প্রকৃতপক্ষে এটি ব্যক্তির মনের অভ্যন্তরীণ 
অভিজ্ঞতার বহির্জগতে প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। ] 

অলীকবীক্ষণ অস্থাভাধিক মনের, ধৰ্ম। রোগশোক, মানসিক আঘাত, 
মনোবিকার প্রভৃতি নানা কারণে মনের স্বাভাবিক অবস্থার এমন অবনতি 
হতে পারে যার ফলে ব্যক্তির জীবনে অলীকবীক্ষণ ঘটে। 

্রান্ত-বীক্ষণকে ছু'শ্রেণীতে ভাগ করা যার, বহির্কারণজাত ও অন্তর্কারণ- 
জাত। যখন বস্তুর বাইরের কোন কারণের জন্য ভ্ৰান্তবীক্ষণ ঘটে থাকে, ' তখন 
তাকে বহির্বারণজাত ভ্রাস্তবীক্ষণ বলা যেতে পারে । যেমন, দড়িকে সাপরূপে 
দেখা বহির্কারণঞাত ভ্রান্তবীক্ষণ। কেননা এই ভ্রান্তবীক্ষণের কারণ দড়ির মধ্যে 
নেই, আছে বাইরে । এখানে অন্ধকার, ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, তার পূৰ্ব 
অভিজ্ঞতা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি কারণের জন্যই দড়িকে সাপ বলে ভুল 
হয়ে থাকে। 


[ মুলার-ঘায়ার ল্রাপ্তবীগণ ] 


কিন্ত কোন কোন ্রান্তবীক্ষণের কারণ বস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকে এবং 
কোন কারণের জন্য এই ভ্রাস্তবীক্ষণ ঘটে না। যেমন 
রেখাটিকে কথ রেখাটির চেয়ে বড় দেখাচ্ছে কিন্ত মেপে 
| যাবে যে দুটি রেখাই একই দৈৰ্ঘ্যবিশিষ্ট। এই ভ্রান্তশবীক্ষণটি অস্ত- 
াৎ এর কারণটি রেখাদুটির গ্রকুতির মধ্যে নিহিত আছে এবং ভার 
এই দলটি দেখতে বাধ্য। উপরের জ্যামিতিক ভ্রান্ত-বীক্ষণটি মুলার- 


ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত 
উপরের ছবিটিতে ক’খ' 
দেখলে দেখ 
ৰ্কারণজাত অ 
ফলে মকনেই 


১৯৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


লাসার ভ্রান্তবীক্ষণ (Muller-Lyer Illusion) নামে পরিচিভ। এই ধরনের 
বহু জ্যামিতিক চিত্র আছে যেখানে ব্যক্তিমাত্ৰেই ভুল দেখবে । এই ক্ষেত্রগুলিকে 
সর্বজনীন ভ্রান্ত-বীক্ষণের উদাহরণ বলা চলে ৷ ১৯৪'র পাতায় এইরূপ কতকগুলি 
চাক্ষুষ ভ্ৰাস্তবীক্ষণের ছবি দেওয়া হল। এর সবগুপির ক্ষেত্রেই বস্তুর যা প্রকৃত 
স্বরূপ ত! আমরা দেখি না, দেখি অন্যরকম ৷ 


প্রশ্নাবলী 
1. Mention the different classifications of Sensation. 
attributes of sensation. 


Ans. (পৃঃ ১৮৫-পৃঃ ১৮৭) 


Discuss the 


2. Distinguish between sensation and perception, illusion and 
hallucination. 

Ans. (পৃঃ ১৮৪-পৃঃ ১৮৫+পৃঃ ১৯৬-পৃঃ ১৯৬) 

8. Discuss hew we perceive depth and three dimension. How lave 
We generated the sense of Time and Space ? 

Ans. (পৃঃ ১৮৮--পৃঃ ১৯৩) 

4. What is sensation? How 
many types of sensation are there? 

Ans. (পৃঃ ১৮৪_পৃঃ ১৮৬) 

5. Write notes on :— 

Illusion, Hallucination, Muller-Lyer Illusion, 


Character or Local Sign, Monocular and Binocul 
Convergence and Accommodation, 


does it differ from perception ? How 


Sterooscope, Local 
ar Factors, Parallax, 


এ 
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আনব বংশরারা ( Human Heredity) 

ব্যক্তির আচরণের সুরু তার জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকেই । জন্মদিন বলতে 
যেদিন শিশু প্রথম ভূমি হয় সেদিনকেই সাধারণত বোঝায়, কিন্ত সত্যকারের 
জন্ম হয় তার অনেক আগে, প্রায় ৯ মান আগে, যেদিন প্রথম মাতৃগর্ভে প্রাণের 
স্ুচন। হয় পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের সন্মিসনে । সেই দিনই সভ্যকারের প্রথম 


যাত্রা সুরু হয় পৃথিবীর একটি নতুন মানুষের | 


(কোষ বিভাজন (Cell Division) 
পিতৃবীজ মাতৃকোষের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এ ছুটি কোষ মিলে 
একটি কোষে পরিণত হয়। এইছুটি কোষের প্রত্যেকটি আবার দ’ভাগে বিভক্ত 
হয়ে ৪টি কোষে, ৪টি কোষ আবার ৮টি কোষে, ৮টি কোষ আবার ১৬টি কোষে 
--এইভাবে কোঁষ-বিভাজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে শীঘ্রই একাটর স্থানে অসংখ্য 
কোষের স্থষ্টি হয়। এই সময় কোষসমষ্টি ধীরে ধীরে একটি নল বেয়ে 
যাতৃজরায়ূতে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কোধবৃদ্ধি চলতে 
থাকে। প্রথম প্রথম এই কোষগুলির মধ্যে বাহ্যিক কোনও পার্থক্য থাকে না, 
কিন্তু প্রায় ছু'বগ্াহের পর থেকে কোষগুলি ক্রমশ বিভিন্ন কাৰ্যের জন্য বিভিন্ন 
প্রকৃতির ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে উঠে এবং প্রায় ৩ মাসের পর থেকে 
কোষগুলি মানুষের অক্রপ্রত্গের আকৃতি ধারণ করতে থাকে। প্রায় 
পুরোপুরি ৯ মান এই ভাবে কোষ বিভাজনের ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু 


পৃথিবীর আলো! দেখতে পায়। 
প্রাণীজন্মের সমস্ত রহস্ত নিহিত রয়েছে এই কোষ নামক অদ্ভূত বস্তুটির 


. ভিতর। প্রাণের মৌলিক উপাদান এবং ক্রমবিকাশের প্রয়াস, দেহমনোগত 


বৈশিষ্ট, ব্যক্তিত্ব, শ্বাভদ্র্য। এ সবই বীজাকারে লুকিয়ে থাকে এই কোষের 
ভিতর । অতএব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগেই ভার ভাগ্যের অনেকখানি 
নির্ধারিত হয়ে যায় পিতৃবীজ এবং মাত্‌কোষের মিলনে । কেমন করে সেটি হয় 


ভা একটু জানা দরকার। 


১2৮ শিক্ষাত্রয়া মনোবিজ্ঞান 
"কোষ ও ক্ৰোমোজোম (Cell & Chromosome) 


প্রত্যেকটি কোষের আকুতি অনেকটা গোলাকার । তার চারধারে পাতল} 
চামড়ার মত একটা দেওয়াল থাকে। কোষের মধ্যে থাকে কোষকেন্দ্ৰ 
(nucleus) । কেন্দ্রের চারপাশে থাকে এক ধরনের হালক! তরল পদার্থ । 
কোষের কেন্দ্রটি হল কোষের প্রাণন্বূপ । পিডৃৰীজ এবং মাতৃকোষ, এই দুটিই 
এক একটি এই ধরনের কোষ ৷ পিতৃকোষের আকার অনেকট। কীটের মত ৷ 
এই ছু'রকম কোষের কেন্দ্রে সুতোর মত ক্ষুদ্ৰ ক্ষু্ৰ অনেকগুলি বস্তু আছে। 
এগুলির নাম ক্রোমোজোম বা কোষতন্ত। বিভিন্ন শ্ৰেণীভুক্ত প্রাণীর মাতৃপিতৃ- 
কোষের ভ্রোমোজোমের সংখ্যা বিভিন্ন। মানুষের ক্ষেত্রে এই ক্রোমোজোমের 
সংখ্য| হল ২৩টি। মাতৃপিতৃকোষের মিলনে যে নতুন সন্মিলিত কোষটি তৈরী 


হয় তার ক্রোমোজোষের সংখ্যা হয় ২৩ জোড়া ব| মোট ৪৬টি প্রত্যেক * 


জোড়া ক্রোমোজোমের একটি আসে পিতার কোষ থেকে আর একাট আনে 
মাতার কোষ থেকে । যখন এই আদিম কোষাট দ্বিধাৰিভক্ত হয় তখন নতুন 
কোষ ছুটির প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে ২৩ট এইরকম ক্রোমোজোম। এই নতুন 
কোষণদুটি আবার যখন বিভক্ত হয়ে ৪টি কোষে পরিণত হয়, তখন সেই নতুন 
কোষগুপির প্রত্যেকটির সধ্যেও থাকে ২৩ জোড়া করে মোট ৪৬টি এই রকম 
ক্রোমোজোম। এইভাবে পরে যতগুলি কোষের সন্মেলনে মানবদেহের স্থষি 
হয তার প্রত্যেকটিতে থাকে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম। এ খালে ভা 


হল, যদি মানবদেহের প্রত্যেকটি কোষে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম 
থাকে তবে পিতৃবীজে বা মা 
ক্রোমোজোম এল। 


“সম্পন্ন কোষ উৎপন্ন হয়। এই 


ত্ৰীজ এবং যাতৃকোষের স্থষ্টির ক্ষেত্ৰেই । 
এইজন্তই পিতৃবীজ এবং নাতৃকোষে কেবল ২৩টি করে ক্রোমোজোম থাকে! 


কিন্ত অন্ত যে কোন কোষে থাকে ২৩ জোড়া বা ৪৬ট ক্রোমোজোন। 


জীন ১৯৯ 
জীন (Gene) 


মানবশরীরে যেখানে যত কোষ আছে সব কোষের মধ্যে ( অবস্ত বীজ- 
কোবগুলি ছাড়া) ২৩ জোড়া বা ৪৬ট ক্রোমোজোম থাকে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে 
সাহায্যে যদি এক জোড়া ক্রোমোঁজোম পরীক্ষা করা যায় তবে দেখা যাবে 
যে এর প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম দেখতে বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন গঠনের 
কতকগুলি পুঁতির মত বস্তু দিয়ে গাথা বা ভাঁজ খাওয়া একটি মালার মত। 
এই গোলাকার বস্তগুলি আসলে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের জটিল সমষ্টি 
মাত্ৰ ৷ এগুপির নাম জীন (6606০) । এই জীনই হল প্রাণীর বংশধারার 
(Heredity) একক ৷ যদিও জীনের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু এখনও জান! 
যায়নি, তবু এটুকু জান! গেছে যে এই জীনের ক্ষমতা অসীম। মানুষের 
দৈহিক, মাঁনপিক, চারিত্রিক সব রকম বৈশিষ্ট্যর মূলেই আছে জীবনের ক্রিয়া ৷ 
জীন সব সময় জোড়ায় কাজ করে। এই জোড়ার একটি আসে মাতৃকোষ 
থেকে আর একটি আনে পিতৃকোষ থেকে । এই জীনগুলিই মানুষের সমস্ত 
দৈহিক বা আচরণগত বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে। যদিও প্রত্যেক জোড়! 
জীনের একটি আমে পিতার ক্রোমোজোৌন থেকে আর একটি আমে মাতার 
ক্রোমোজোম থেকে, তবুও সময় সময় তারা প্রকৃতিতে অভিন্ন হয়। তখন 
তাঁদের মিলিত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 
যেমন যদি মা ও বাবা ছুইজনেরই মধ্যে নীলচক্ষুর জীন থাকে, তবে ভাদের 
সন্মিলিত ক্রিয়ার ফলে নবজাতকের চোখ নীল হবে। কিন্ত সময় সময় 
মিলিত জীন ছুটি বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট হতে পারে। তখন সাধারণত দুটি 
জীনের একটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অপরটি নিক্রিয় থেকে যার । ছুটি জীনের 
- মধ্যে যে জীনটি সক্রিয় হয়ে ওঠে ভার বৈশিষ্ট)টিই নবজাতকের মধ্যে দেখা 
যায়। এই জীনটিকে সক্ৰিয় জীন (Dominant (0606) বল! যেতে পারে । 
অপর জীনটি এই ক্ষেত্রে নিক্রিয় রূপে অবস্থান করে। এই জীনটিকে: নিক্রিয় 
জীন (Recessive Gene) বল! হয়। যেমন মা ও বাবার ছুজনের জীন ছুটির 
একটি বদি নীলচক্ষুর জীন হয় এবং দ্বিতীয়টি যদি কটাচক্ষুর জীন হয়, তয়ে 
দ্বিতীয় জীনটি সক্রিয় হবে এবং প্রথমটি নিক্রিয হয়ে থাকবে এবং তার ফলে 


নবজাতকের চোখ হবে কটা রঙের। এই ক্ষেত্রে নীলচক্ষুর জীনটি নিন্ৰিত্ন, 
বলে ভার কোন প্রস্তাব নবজাতকে দেখা যাৰে না। 


. অতএব দেখা যাচ্ছে মানবের দৈহিক সংগঠন, মানলিক ও চারিত্রিক 
গুণাবলী আচরণের বৈশিষ্্যাদি এ সবই নির্ধারিত হয় ক্রোমোজোম এবং 
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জীনের জোড়বাধার প্রকৃতির উপর। সাধারণভাবে মামুষের ক্রোনোজোম 
এবং জীনগুলি মোটামুটি একই রকমের হয় বলে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এত 
বেশী দেহগত ও আচরণগত মিল পাওয়া যায়। কিন্ত একথা মনে রাখতে হবে 
বে প্রত্যেকটি মানবের জন্মকোবের অন্তর্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সম্মেলন 
একা ভ্তভাবে নিজগ্ব, বা সে ভার পিতামাতার কাছ থেকে তার জন্মের সময় 
উভ্তরাধিকারস্থত্ৰে পায়। এই পাওয়ার মধ্যে আাকস্মিফতার প্রভাৰ অনেকথানি। 
প্রথমত, যে পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষেয় লন্মিলনে একটি বিশেষ শিশু জন্মায় 
দেই কোষ ছুটির অন্তৰ্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সংগঠনটি যে কি হৰে তা 
আকম্মিকতার উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, এই ছুটি জননকোধের 
মিলনের সময় কোন্‌ ক্রোমোজোমের সঙ্গে কোন্‌ ক্রোমোজাম জোড় বাঁধবে 
এবং তারপরে আবার প্রত্যেকটি ক্রোগোজোম জোড়ার অন্তর্গত কোন্‌ জীনের 
সঙ্গে, কোন্‌ জীনটি জোড় বাধবে, এই ছুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও নির্ধারিত 
হয় সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে । এই জোড়বাধা প্রক্রিয়াটি বে কোনও ভাবে ঘটতে 
পারে। ফলে দু'টি জনককোষের মিলনে উৎপন্ন নতুন কোষটি বিভিন্নতার দিক 
দিয়ে গর্ণনাতীত সংখ্যক হতে পারে | এইজন্তই জন্মগত উত্তরাধিকারের দিক 
দিয়ে ছুটি বিভিন্ন পিতামাতার সন্তান একেবারে অভিন্ন হবে এটা তত্বের দিক 
দিয়ে অনস্তব না হলেও বাভবে এক কোটিভেও একটি ঘটার সম্ভাবনা নেই। 
তবে এই অসম্ভব বস্তুটি অন্য আর এক প্রকারে সম্ভব হতে পারে । সেটি হল 
যখন সমকোধষী বা অভিন্ন যমজ সন্তান (Identical twins) জন্মগ্রহণ ফরে। 
পিতামাতার সঙ্গে সন্তানদের বা একই পিভামাভার সন্তানদের মধ্যে যে 
নানারকম সাদৃশ্য দেখতে পাওয়| বায় তাও ও ক্রোমোজোম বা জীনের 
মিলের জন্য । পিতামাতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির কিছু না কিছু সাদৃণ্ত থাকবেই 
কেলনা সম্ভানসস্তভি যে ৪৬টি ক্রোধোজোম পিভামাতার কাছ থেকে পায়, 
সেগুলির মধ্যে ২৩টি পিভার নিজঘ্ব, ২৩ট মাতার নিজন্ব। পিতা আবার 
তার পিভামাতার কাছ থেকে যে ২৩ট করে ক্রোমোজোম পেয়েছিলেন এবং তা 
থেকে তিনি ২৩টি ক্রোমোজোম দিয়েছেন ভার সন্তানকে ৷ অতএব পিতামহ- 
পিতামহীর কিছু ক্রোমোজোম তাদের পৌত্রপৌত্রীর মধ্যে সরানরি চলে 
আসে। সেইজন্ই পিভামহ-পিভামহীর সঙ্গ পৌন্রপৌত্রীর কিছুটা মিল 
প্রায়ই থাকে। ভাইবোনদের মধ্যে যে দাদৃত্য দেখা যায় তাও একই কায্নণে। 
পিতৃবীজে এবং মাতৃকোষে যথাক্রমে পিতা এবং মাতার মোট ৪৬টি ক্রোমো- 


জোমের অর্ধেক অর্থাৎ ২৩টি করে ক্রোমোজোম থাকে। যদিও বিভিন্ন 


বংশধাৰা প্রক্ৰিয়া 


জের গণ প্রতিটি পুরুথ এ প্রতিটি নারী ভীত, গা, বায় 
প্রপ্তেবেরি কাছ তকে পান ২৩টি কয়ে জেলোহোস) 
অর্থও গোট ৪৬টি স্ৰোমোলজোর । 
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সিন ৰ নিয় অতৱিকোৱোজোনেৰ বেশী 
. স্ালিত বযা। "২৪৬ ২ আর বিছুই হেন না। -” 


এই ৪৬টি গৈমোহোরই একনে। শিশুর 
ধংশর্ধারার ননির্নায়ি» 
নয় উপাগিনই বারন কর 
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'পিতৃবীজে এবং মাতৃকোষে, এই ৪৬টি ক্রোমোজোমের প্রকৃতি বিভিন্ন হতে 
পারে, তবুও কিছু কিছু ক্রোমোজোম বিভিন্ন পিতৃবীজে বা মাতৃকোষে অভির 
হবেই। ফলে যদিও ভাইবোনের! পিতৃৰীজ ও সাতৃকোষের বিভিন্ন সম্মেলন 
থেকে জন্ম লাভ করে, তবুও তাদের বধ্যে কিছুটা মিল সব সময়েই থাকে । 


জমকোবী ও ভিম্নকোবী বমজ (Identical & Fraternal Twins) 


অবশ্য সমকোষী বা অভিন্ন বনজ সন্তানদের (Identical Twins) 
ক্ষেত্ৰে এই সাদৃশ্য চরমে ওঠে । সমকোষী বা অভিন্ন যমজ সন্তানেরা একই 
পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষের সম্মেলন থেকে উদ্ভূত হয়। সাধারণত পিতৃবীজ ও 
মাতৃকোষের মিলনে যে একটি কোষের সৃষ্টি হয় তা প্রথমে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে 
দু'টি কোষে পরিণত হয়, পরে এই কো দুটি ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হতে হতে একটি 
পূৰ্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়। কিন্তু অভিন্ন যমজ সস্তানের ক্ষেত্রে এই দ্বিধাবিভক্ত 
কোবছুটি পরস্পরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং পরে কোষ 
বিভাজনের ফলে ছু'ট বিভিন্ন শিশুতে পরিণত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে 
অভিন্ন যমজ সন্তানদের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোসগুলি সম্পূর্ণ একই এবং সেইজন্য 
তাদের বংশধারাও সম্পূৰ্ণ এক ৷ কিন্তু ভিন্নকোষী ৰা সাধারণ যমজ সম্তানের! 
সাধারণ ভাইবোনের মতই বিভিন্ন পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলনে উৎপন্ন 
হয়। পার্থক্যের মধ্যে তাদের, ক্ষেত্রে ছুটি পিতৃবীজ ও ছুটি মাতৃকোবের মিলন 
একই সময় ঘটেথাকে। সাধারণ ভাইবোনদের মধ্যে বংশধারার যতটুকু সাদৃষ্ঠ 
থাকতে থারে ভার বেশী সাদৃশ্য এই শ্রেণীর যমজ সন্তানের মধ্যে থাকতে পারে 
না। অভিন্ন বমজের ক্ষেত্রে হয় দুটিই ছেলে হবে, নয় দুটিই মেয়ে হবে, একটি 
ছেলে ও অপরটি মেয়ে হতে পারে না। কিন্তু সাধারণ ধমজদের ক্ষেত্রে একটি 
ছেলে ও অপরটি মেয়ে খুবই হতে পারে। তা ছাড়া তাদের মধ্যে শরীরের 
আকৃতি, চেহারা, মানসিক শক্তি সমস্ত দিক নিয়েই যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে 
পারে | কিন্তু অভিন্ন যমজদের মধ্যে এসব দিক দিয়ে অদ্ভুত মিল দেখা যায়। 
শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে যমজ সন্তান পর্যবেক্ষণ করে অনেক গুরত্বপূর্ণ তথ্য 
পাওয়া গেছে। অভিন্ন যমজদের ক্ষেত্রে বংশধারা সম্পূৰ্ণ অভিন্ন হয় বলে 
আচরণের প্রকৃতি নির্ণয়ে পরিবেশ বা শিক্ষার প্রভাব কতটুকু এবং কিভাঁবেই 
বা তা কার্ধকর হয় তা জানা সম্ভব হয়। কেননা জন্মের সময় অভিন্ন যমজদের 
জন্মগত উত্তরাধিকার সম্পূৰ্ণ এক হওয়ার ফলে পরে তাদের মধ্যে যেটুকু 
বৈশাদৃগ্ত দেখা যায় তা অবশ্যই সম্পূৰ্ণ শিক্ষাপ্রন্থত। কিন্ত ভাইবোনদের মধ্যে 


বংশধারার স্বরূপ ২০৩. 


কিংবা সাধারণ বমজদের মধ্যে বংশধার| অভিন্ন নয় বলে ভাদের মধ্যে 
পার্থক্য বংশধারা-প্রস্থতও হতে পারে আবার শিক্ষাপ্ৰহুতও হতে পারে | 
সেইজগ্ত তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব এবং বংশধারার প্রভাঁৰ এই দুইয়ের মধ্যে 
কোন পার্থক্য নির্ণয় কর| সম্ভব হয় না। 


বংশধারাবর তৰপ (Nature of Heredity) 

বংশধারা বলতে সেই সকল বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা শিশু তার জন্মের 
মুহূর্তে তার পিতামাতার কাছ. থেকে প্রত্যক্ষভাবে এবং তার অন্তান্ত 
পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকে । - 

বংশধারা হল সহজাত বৈশিষ্ট্যাবলী অর্থাৎ এগুলি শিশু সঙ্গে নিয়ে জন্মায়। 
কিন্তু জন্মাবার পরের মুহূর্ত থেকেই শিশু নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সুরু 
করে। যেহেতু শিশু তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে গ্রুতিনিয়ত প্রতিক্রিয়ার 
মাধ্যমে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করে, সেহেতু সেগুলি নিছক শিক্ষার দীন 
এবং সেগুলি থেকে বংশধারাঁকে স্বতন্ত্র ধরে নিয়ে বিচায় করতে হবে ৷ 


সাধারণত গ্রচলিভ ভাষণে আমরা বংশধারা বলতে কেবলমাত্র পিভীমাভার 
সঙ্গে শিশুর যেটুকু সাদৃশ্ত আছে সেইটুকুকেই বুঝে থাকি | কিন্তু সাচৃধ্যগুলি যেমন 
বংশধাঁরার অন্তৰ্গত তেমনই বৈশিষ্ট্যগুণিও তার বংশধারার একট! অপরিহার্য 
অঙ্গ। কেননা পিতামাতার সঙ্গে সাদৃহ্য ও বৈসাদৃগ দুইই শিশু ভার উত্তয়াধিকার-- 
সুত্রে পাওয়া ক্রোমোজোম এবং জীনের কাছ থেকে পেয়ে থাকে । 


বংশধারার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Heredity) 

সাধারণভাবে বংশধারাকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, যেমন,. 
১। দেহগত (yl) ২। মাননিক (Mental) এবং ৩। মনঃপ্রকৃতিগত 
(Temperamental) ৷ ত দ্‌ 

দেহগত বংশধারা বলতে বোঝায় ব্যক্তির আকৃতি, গঠন, গায়ের রঙ 
ইত্যাদি । এই শ্রেণীরই অন্তর্গত হল ব্যক্তির গ্রন্থিগত (glandular) 
বৈশিষ্ট্যগুলি ৷ শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির (1৭00) কাৰ্যধারাঁর উপর দেহের বৃদ্ধি 
ও মনের সংগঠন অতি নিবিড়ভাবে নির্ভর করে। 

মানসিক বংশধারার মধ্যে পড়ে নানা মাননিক বৈশিষ্ট্য। প্রথম আনে 
ব্যক্তির গ্রক্ষোভগত সংগঠন এবং সহজাত প্রবৃত্তিগুলি। দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখ" 


যোগ্য হল তার চিন্তন (thinking), কলন (imagining), ইচ্ছন (willing) 


২০৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুণি সম্পাদনের সামর্থ এবং তৃতীয় শ্রেণীর অন্ত্ৰৰ 
হল ব্যক্তির সহজা বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক শক্তি । এই মানসিক শক্তিকে 
আবার ছ’ভাগে ভাগ করা যায়, সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি এবং বিশেষধর্মী শক্তিসমূহ। 
বিশেবধর্মী শক্তি বলতে বোঝায় বিশেষ কোন ক্ষেত্রে পারদশিতা দেখানোর 
ক্ষমতা, যেমন, গাণিতিক শক্তি, ভাষাগুলক শক্তি যন্রঘটিত শক্তি ইত্যাদি ৷ 


মনঃপ্ৰকৃতি (emচerament) বলছে বোঝায় মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য-- 
যাঁকে আমর! চলতি কথায় মুড বা মেজাজ বলে থাকি । দেখা গেছে যে মনের 
মৌলিক কাঠামোটির সংগঠন ও গ্রৃতির দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর 
পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যের অনেকখানি সহজাত। অলপোর্ট 
“মলঃপ্রকৃতিকে মনের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন। 


পরিবেশের রাগ (Nature of Environment) 


পরিবেশ কথাটির শব্দগত অর্থ হল ব্যক্তির চ্তুল্পাৰ্শ্ব। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে 
আমর! পরিবেশকে আরও ব্যাপক অর্থে গ্ৰহণ করেছি । পরিবেশের প্রকৃত গণ্ডী 
ব্যক্তি চতুষ্পাশ্টুকুর বাইরে আরও অনেকদূর বিস্তৃত হতে পারে । শিল্পা 
বিজ্ঞানে পরিবেশ বলতে বোঝায় সেই সকল শক্তি যেগুলি ব্যক্তির উপর কোন 
না কোন রূপ প্রভাব বিস্তার করতে পায়ে এবং ব্যক্তির আচরণকে কিছ্মাত্রায় 
বলাতে সক্ষম হয়। এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী কোন, গ্রদ্বতত্বধিদের সত্যকার 
পরিবেশ হাজার হাজার বছর আগের মিশর বা ব্যাবিলনের কোন বিশ্বৃত 
প্রভাতে নিহিত থাকতে পারে আবার তেমনই কোন জ্যোতিবিদের পরিবেশ 
ছুপাচশো আলোকবর্ষ দূরের কোন অজ্ঞাতনামা নীহারিকাকে ঘিরে গড়ে 
উঠতে পারে। এক কথায় পরিবেশ হল সেই শক্তি বা শক্তির সমষ্টি ষা ব্যক্তির 
আচরণে প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়। 

জন্মের মুহূর্ত থেকে শিশু কোন না কোন 


পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং 
পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি তার উপরে তাদের 


স্ন গঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়, নতুব| 
| শিশুর এই প্রচেষ্টাকেই সঙ্গতি- 
বিধান (2৫388070606) বলা হয়। আর এই সঙ্গভিবিধান করতে গিয়ে শিশুর 
মধ্যে যে আচরণের পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা। অতএব 


পরিবেশের প্রভাব এবং শিক্ষাকে আমর অভিন্ন বলে ধরে নিতে পাঁরি। 


বংশধারাবাদী ও পরিবেশবাদী ২০৫. 
পরিবেশ বড় না বংশধাৱা ? 


পরিবেশ ও বংশধারা নিয়ে একটি জটিল বিতর্ক বহুদিন ধরেই শিক্ষাবিদ ও 
মনোবিজ্ঞানীদের শিরঃগীড়ার কারণ ঘটয়ে এসেছে । মে বিতৰ্কটি হল, ব্যক্তির 
জীবন গঠনে বংশধার] বড়, না পরিবেশ বড়? এ নিয়ে বহু গবেষণাও হয়েছে। 


বংশধাৱাবাদী (2০5৭1090190) 


একদল শিক্ষাবিদ বলেন যে বংশধারাই সব, পরিবেশের কোন মূল্যই নেই ৷৷ 
শিশু যে বংশধারা নিয়ে জন্মাবে সে বংশবারাই সম্পূর্ণভাবে ভার ব্যক্তিসত্তার, 
প্রতি নির্ণয় করবে, তা ভার পরিবেশ যেমনই হোক্‌ না কেন। অর্থাৎ পরিবেশ 
ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়ার কোন মূল্যই নেই এবং তা ব্যক্তির বংশধারার মধ্যে 
কোন পরিবর্তনও. আনতে পারে না। এদের আমর! বংশধারাবাদী বলে 
বর্ণনা করতে পারি। বাংলা প্রবাদ “গাধা! পিটিয়ে ঘোড়া হয় না” বা ইংরাজী 
প্রবাদ ‘শুয়োরের কান থেকে দিক্কের থলি তৈরী হয় না, ইত্যাদি উক্তিগুলি এই 
বংশধারাবাদেরই সমর্থক । বংশধারাবাদীদের সংব্যাখ্যানে শিক্ষার গুরুত্ব খুবই 
কম। তার! যখন বংশধারাকে অপরিবর্তনীয় ও অমোঘ বলে ধরে নিয়েছেন 
তখন স্পষ্টতই শিক্ষার প্রভাবের তাঁর! বিশেষ কোন মুল্য দিচ্ছেন ন| তাদের, 
মতে শিক্ষণ শিশুর মধ্যে সত্যকারের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। 


পরিবেশবাদী ( Environmentalist) 
তেমনই আর একদল শিক্ষাবিদ আছেন যারা ব্যক্তির জীবনে ৰংশধারায় 
কোন মূল্য দিতে চান না। তাদের কাছে পরিবেশই সব। উপযুক্ত পরিবেশের 
নিয়ন্তণে শিশুর ব্যক্তিসতাকে খুলীমভ গড়ে তোলা যায়, তা তার বংশধারা যাই 
থাকুক না কেন। এঁদের আমরা পরিবেশবাদী বলতে পারি। প্রসিদ্ধ 
আচরণবাদী ওয়াটসন একজন চরম পরিবেশবাদী । তিনি এক জায়গায় বলেছেন 
যে তাকে যদি একটি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান শিশু দেওয়া যায় এবং যদি তিনি, 
নিজের ইচ্ছামত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন ভবে তিনি সেই শিশুটিকে 
তীর খুণীমত যে কোন শ্রেণীর মানুষরূপে গড়ে তুলতে পারেন-_ডাক্তার 
আইনজীবী, শিল্পী, ব্যবমাদার এমন কি ভিক্ষুক বা চোর রপেও। শিশুটির 
পূর্বপুরুষদের প্রতিভা, প্রবণতা, সামর্থ, বৃত্তি, জাতি ইত্যাদি যাই হোক্‌ না. 


কেন, ভাতে কিছু এসে যাবে না। 


২০৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান - 


'বংশধারাবাদীদের কাছে যেমন শিক্ষার মূল্য বিশেষ নেই, পরিবেশবাদীদের 
কাছে কিন্তু ঠিক ভার বিপরাত। পরিবেশবাদীরা বংশধারার বিশেষ কোন 
‘মূল্য দেন না। তাদের কাছে শিক্ষাই সব, অন্তত ক্ষমতার অধিকারিণী-- 
অঘটন-ঘটন-পটীয়নী । 


পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ 


বংশধারাবাদী এবং পরিবেশবাদীদের এই সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি দৃষ্টিভঙ্গী 
‘সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে আমাদের এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ 
গুলির নঙ্গে প্রথমে পরিচিত হতে হবে। এই বিতর্ককে ভিত্তি করে নান! 
“শ্রেণীর গবেষণা! বহুদিন হতেই চলে আনছে । 


ব্বঃশধাৱামুল্ৰক গবেষণা ৪ কুজপঞ্জী পর্যবেক্ষণ 


বংশধারাবাদীদের মধ্যে প্রথমে ফ্রান্সিস গ্যাপ্টনের (Francis Galton) 
* "নাম করতে হয়। ভিনি ডারউইন প্রভৃতি বিখ্যাত মণীষীদের পূৰ্বতন কয়েক 
পুরুষের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ করেন এবং তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে 
মানুষের ব্যক্তিলত্তা নিধত্বিত হয় ভার উত্তরাধিকারস্থত্রে পাওয়া বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্যগুলির দারা ৷ কালপিয়ালন (Karl Pearson) গ্যাণ্টনের কুলপঞ্জী 
পর্যবেক্ষণের কাজটি পরে আরও চালিয়ে নিয়ে যান এবং তার প্রাপ্ত ফলাফল 
মোটামুটিভাবে গ্যাণ্টনের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। নিয়শ্রেণীর লোকদের 
কুলপণ্রী পর্যবেক্ষণ করেন ডাগডেল (]2080816)। তার প্রসিদ্ধ ইয়ুক্স (Jules) 
পরিবারের পর্যবেক্ষণ বংশধারাবাদেরই স্বপক্ষে যায়। কুখ্যাত অপরাধী ইয়ুক্সের 
পরিবারে নিয়মনোবৃত্তিস্পন ব্যক্তির আধিক্য দেখে ডাগডেল সিদ্ধান্ত করেন যে 
ব্যক্তিসত্ত৷ গঠনে বংশধারার প্রভাবই সব চেয়ে বেণী। গার্ডের (Goddard) 
কালিকাক (21100) পরিৰারের পর্ধবেক্ষণটিও,বং 
একটি বড় প্রমাণ বলে উল্লেখ বরা যায়। 
ব্যক্তি ছুট বিভিন্ন স্থানে ছুটি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীর সংস্পর্শে আমে। তাদের 
মধ্যে একজন উন্নত-বুদ্ধি এবং উচ্চবংশজাত । অপরটি শ্ব্বুক্ধি এবং সমাজের 
লিনন্তর থেকে প্রস্থত। কালক্ৰমে এই ছুটি নারীকে অবলম্বন করে ওঁ ব্যক্তির . 
ছুটি বিভিন্ন ৰংশশাখা গড়ে উঠে। গার্ড মেই দুটি বংশশাখা পর্যবেক্ষণ করে 
“দেখেন যে, উতবুদ্ধি মেয়েটির বংশে উন্নতনতরের ছেলেমেয়েই বেশী জন্মেছে 
এবং দ্বল্নবুদ্ধি মেষেটির বংশের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই সমাজের নিয়ন্তরে 


শধারাবাদীদের স্বপক্ষে 
গত আমেরিকা বিপ্লবের সময় এক 
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বাস করছে। এ ছাড়া গডার্ড আরও ৩২৭টি হ্বল্বুদ্ধি ব্যক্তির পরিবারের ' 
ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন যে এই পরিবারগুলির মধ্যে শতকরা 
৫৬টি ক্ষেত্রে ক্ষীণবুদ্ধিত। তাদের পূর্বগামীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার 
সুত্রে পাওয়া। 


পরিবেশের প্রভাৱ (Effect of Environment) 

শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে পরিবেশের প্রভাব কি প্রকৃতির এবং কতটুকু তা 
নির্ণয়ের জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষণ ও পৰ্যবেক্ষণ করা হয়েছে। জন্মের মুহূর্ত 
থেকে বিভিন্ন পরিবেশের শক্তিগুলি কিভাবে শিশুর বংশধারাকে প্রভাবিত 
করে সে সঘন্ধে নান! মূল্যবান তথ্য বর্তমানে সংগৃহীত হয়েছে। 


গাৰ্ভস্থিত অবশন্ছার পরিবেশের প্রভাব 


পিণ্ডর ব্যক্তিমত্ব৷ সংগঠনে পরিবেশ যে একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই ৷ পৃথিবীতে আলো দেখা আগে প্রতিটি শিশুকে দশমাসের 
মত সময় মাতৃগর্ভে কাটাতে হয়। এই সময় শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ 
অনেকগুলি পারিবেশিক শক্তির উপর নির্ভর করে। সেগুলির মধ্যে নীচের 
কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

(১) মায়ের বয়স (২) মায়ের পূর্বের গর্ভমংখ্যা (৩) মায়ের ব্যাধি ও 
অসুস্থতা (৪) মায়ের পুষ্টি (৫) সংক্রামক ব্যাধি (৬) ওষুধের ব্যবহার (৭) 
বিশেষ ধরনের শায়ীরিক ঘটনা এবং (৮) মায়ের প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতা । 

বহু পরীক্ষণ থেকে এটা নিঃনংশয়ে প্রমাণিভ হয়েছে যে এই পারিবেশিক 
কারণগুলি গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধিপ্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শিশুর 
শারীরিক গঠন, ওজন, উচ্চতা, বিভিন্ন প্ৰকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এমন কি প্রক্ষোভমূলক 
এবং মাননিক সংগঠনও এই শক্তিগুলির উদার বিশেষভাবে নির্ভরশীল 


যমজ পর্যবেক্ষণ (I'win Study) 

. ব্যক্তির উপর বংশখারা ও পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাব নির্ণয়ের জন্য 
যমজ-সস্তান পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি খুবই কাধকর। যমজ সন্তান ছু'শ্রেণীর হতে 
পারে__সমকোষী বা অভিন্ন যমজ এবং ভিন্নকোষী যমজ । সমকোষী যমজ 
বলতে বোঝায় যে দুটি শিশুই এক এবং অভিন্ন মাতৃ-পিতৃকোষ থেকে জন্মেছে 
এবং ভিন্নকোষী যমজ বলতে বোঝায় যে ছুটি সন্তান ছুটি বিভিন্ন কোষ থেকে 
জন্মলাভ করেছে। সমকোধী যমজের ক্ষেত্রে বংশধারা একেবার অভিন্ন। এখন 


২০৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


" যদি দুটি সমকোষী যমজ শিশুকে তাদের জন্মের পর থেকে ছুট সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
পরিবেশে মানুষ কর! হয় এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে যদি দেখা বায় যে তাদের 
পরিবেশের বিভিন্নতা সত্বেও তাদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি 
তবে বুঝতে হবে যে বংশধারাই সব, পরিবেশ কিছুই নয়। কিন্তু যদি দেখ! বায় 
যে বিভিন্রপরিবেশে মান্য হওয়ার কলে তাঁদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা গেছে, 
ভবে বুঝতে হৰে যে পরিবেশের প্রভাবই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । 


ভিন্নকোষী বমজের জন্মাবার হার প্রতি হাজারে দশ থেকে বারো। আর 
সমকোষী যমজ সন্তানে জন্মের হার প্রতি হাজারে ভিন থেকে চার। যেহেতু 
নমকোষী যমজেরা পিতা ও মাতার জীনের একই সমাবেশ থেকে জন্মেছে সেহেতু 
তাদের বংশধারা অভিন্ন। বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে এমন সমকোষী 
যমজের দৃষ্টান্ত খুবই কম পাওয়া যায় । থনডাইক, মেরীম্যান, নিউম্যান, ফ্রীম্যান 
হলজিনগার প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের ‘যমজ সম্তান নিয়ে অনেকগুলি 
পরীক্ষণ চালান ৷ নিউম্যান, ক্রীম্যান ও .হলজিনগার কর্তৃক ১৯৩৭ সালে 
প্রকাশিত টুইনস (৮516) নামক ৰহুখ্যাত যমজ পবেক্ষণের বিবরণীতে এই 
ধরনের ১৯টি যমজের কাহিনী বণিত হয়েছে। এর পরেও নিউম্যান এবং মূলার 
আরও ১০টি ক্ষেত্রের উল্লেখ করেন যেখানে সমকোষী যমজ সত্তানেরা ঘটনার 
বৈচিত্র্য ছুটি বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে। হুইলিন্গার (Schwosingor). 
এই সমস্ত পরীক্ষণের ফলাফলগুলির একটি লারাংশ তৈরী করেন। , 


/ 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যমজ ছুট বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হলেও তাদের 
পরিবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য থাকে ন৷|। তার ফলে তাদের দৈহিক 
আকৃতি, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি প্রায় এক রকমেরই হয়। কিন্তু যেখানে 


ং ওজনে কম ৰ! বেণী হয়েছে। 
[গপ্রবণতা প্রভৃতির দিক দিয়েও, 
গেছে। সমস্ত পৰ্যবেক্ষকদের 


বিকারমূলক প্রবণত। ইত্যাদির 
মেখযোগ্যভাবে কাজ করে থাকে। 


মতেই উচ্চতা, আকার, মাথায় আকৃতি, মনো 
উপর পরিবেশের প্রভাব উ 
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মোটামুটিভাবে একই রকম পরিবেশে অভিন্ন যমজ সন্তানেরা মানুষ হলে 
তাদের মধ্যে অদ্ভুত রকমের মিল দেখা যায়। সেখানে পরিবেশের মিলের 
জন্তু বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। নীচের ক্ষেত্রাট তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

নিউম্যান এডুইন (17019) ও ফ্ৰেড (৪:৪৫) নামে দুটি অভিন্ন যমজ 
সন্তানের সন্ধান পান। এরা খুব অল্প বয়সেই পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে 
যায় এবং ছুটি বিভিন্ন পরিবারে সাহষ হয়। এদের যখন বয়স ২৬ তখন 
নিউম্যান তাদের আবিষ্কার করেন। তাদের পরীক্ষা করে তিনি দু'জনের মধ্যে 
অদ্ভুত রকমের মিল দেখতে পান৷ চোখের ও চুলের রঙ, দাড়ি গৌফ, গায়ের 
রঙ, কানের গঠন, সাধারণ আকুতি ইত্যাদির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনরকম 
বৈষম্য ছিল না? উচ্চতা ও ওজনও দুজনের প্রায় একই রকম ছিল। তাদের 
দুজনেরই বিহ্যৎসংক্রান্ত কাজে আগ্রহ জন্মেছিল এবং দুজনেই তাদের নিজের 
নিজের সহরে কোন টেলিফোন কোম্পানীর মেরামতী শাখায় কাজ করত । 
দুজনেই বিয়ে করেছিল একই বয়সের এবং একই প্রকৃতির ছুটি মেয়েকে এবং 
একই বছরে। প্রত্যেকেরই একটি.করে ছেলে জন্মেছিল এবং প্রত্যেকেই একটি 
করে ফক্স টেরিয়ার কুকুর পুষেছিল এবং সবচেয়ে মজার কথা কুকুর ছুটির নামও 
তারা একই দিয়েছিল-_টিজি। 

এই পর্যবেক্ষণ থেকে মানুষের উপর বংশধারার প্রভাবই বিশেষভাবে 
প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্ত এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে যদিও ফ্রেভ ও 
এডুইন ছুটি বিভিন্ন সহরে ও বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়েছিল, তবু তাদের 
পরিবেশ বলতে গেলে একপ্রকার অভিন্নই ছিল । সেজন্য এক্ষেত্রে পরিবেশের 
প্রভাবজনিত কোন বৈষম্য তাদের মধ্যে দেখা যায় নি। কিন্তু যখনই সত্যকারের 
বিভিন্ন পরিবেশে যমজ সম্তানরা সাহুয হয় তখনই তাদের উপর পরিবেশজনিত 
পার্থক্য বেশ ভালভাবেই দেখা দেয়। নীচের অভিন্ন যমজসম্ভানের ক্ষেত্রটি 
তার একটি প্ররুষ্ট উদাহরণ । 

গ্যাডিস (91558) এবং হেলেন (30198) নামে ছুটি সমকোফী যমজ 
ঘটনাচক্রে ১৮ মাস বয়সে পৃথক হয়ে যায়। হেলেনের পালিকা মাতা নিজে 
শিক্ষিত! না হলেও হেলেনকে ক্কুলে-কলেজে পড়িয়ে বি-এ পাশ করান। হেলেন 
পাশ করে শিক্ষকতার কাজ নেয় এবং এক শিক্ষিত আসবাব-ব্যবসায়ীকে বিয়ে 
করে ঘর*মংসার করে। লেখাপড়া শেখার ফলে হেলেনের মধ্যে বেশ মার্জিত 
ভাৰ দেখা যায়। লোকের সঙ্গে সামাজিক আচরণে তার মধ্যে কোন আড়ষ্টত৷৷ 


ছিল না এবং নারীস্ূলভ আকর্ষণও তার মধ্যে যথেষ্ট ছিল। 


১১৪ 


২১০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কিন্তু গ্ল্যাডিসের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত ঘটে । অতি শৈশবেই তার 
লেখাপড়া শেষ হয়ে যায়। ক্যানাডার নির্জন রকি অঞ্চলে সে মানুষ হয় এবং 
বিভিন্ন মিল ও কারখানায় জীবিকার জন্য তাকে কাজ করে বেড়াতে হয়। 
হেলেনের স্বাস্থ্য মোটের উপর সব সময়ই ভাল ছিল। কিন্তু গ্র্যাডিন ছিল 
ক্ষীণস্বাদ্ছ্য ও প্রায়ই রোগে ভূগত | ৩৫ বছর বয়সে যখন তাদের আবিষ্কার করা 
হল তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে নানা দিক দিয়ে বিরাট বৈষম্য। উচ্চতা, 
ওজন, চুলের রঙ ইত্যাদির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ ন| থাকলেও 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা গেল । মুখের 
ভাব, চেহারার বীধুনী, নারীন্ূলভ সৌন্দর্য ইত্যাদির দিক দিয়ে হেলেন 
' গ্র্যাডিসের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। তাছাড়া হেলেন ছিল আত্মবিশ্বাসী, 
মাঞ্জিতা, মাধুর্য্যময়ী এবং আচরণে আক্রমণধর্মী।  গ্রযাডিন কিন্তু ছিল ছূর্বল- 
চেতা, অস্থিরচিস্তা এবং সৌন্দর্ঘহীনা। 


মানসিক শক্তি এবং বিদ্যাবত্তার অভীক্ষার দিক দিয়ে হেলেন গ্র/াডিসের 
চেয়ে অনেক উন্নত বলে প্রমাণিত হল হেলেনের বুদ্ধঞ্চ হল ১১৬ আর 
পলযাডিলেন বুদ্ধ্যঞ্ধ হল ৯২, মোট ২৪ পয়েপ্টের তফাৎ্। হাতের লেখার ধাঁচের 
দিক দিয়ে দুজনের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা গেল। হেলেনের হাতের লেখা 
বেশ পরিণত কিন্ত গ্ল্যাডিমের হাতের লেখা ১৪।১৫ বছর বয়সের মেয়েদের মত 
কাচা। ব্যক্তিসত্তার অন্তান্য বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে যে এই দুই বমজের মধ্যে প্রচুর 
বৈষম্য দেখা দিয়েছিল তা আমরা পূর্বেই দেখেছি । অতএব দেখা যাচ্ছে যে 
সত্যকারের বিভিন্ন পরিবেশে সমকোষী যমজেরা মান্য হলে তাদের মধ্যে 
শারীরিক বৈশিষ্ট্য, আচরণ, অভ্যাস, ব্যক্তিসত্তার নংলক্ষণ, মানসিক শক্তি 
ইত্যাদি সব দিক দিয়েই বেশ উল্লেখযোগ্য পাৰ্থক্য দেখা যেতে পারে। বুদ্ধির 
অভীক্ষায় হেলেন এবং গ্ল্যাডিলের মধ্যে যে ২৪ পয়েণ্টের পার্থক্য দেখা গেছে 
তা গুরুত্বের দিক দিয়ে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এর দ্বারা বংশধারার উপর 
পরিবেশের প্রভাব যে সত্যই কার্যকর তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। / 


বংশুধারা৷ ও বুদ্ধি (Heredity and Intelligence) 

বুদ্ধির দিক দিয়ে শিশুর ব্যক্তিমত্তা-নির্ণয়ে বংশধারার প্রভাব বেশ গুরুত্ব 
পুর্ণ। বুদ্ধির উপর পরিবেশের ক্ষমতা তেমন উল্লেখযোগ্য. নয় বলেই অধিকাংশ 
মনোধিজ্ঞানীর ধারণা । সমকোষী ও ভিন্নকোষী যমজ সন্তান, এক পিতা-- 
মাতার সন্তান এক গোষ্টিভূক্ত ভাইবোন প্রভৃতিদের উপর প্রদত্ত বুদ্ধির অভীক্ষা 


পরিবেশ ও বুদ্ধি _ ২১১ 


থেকে প্রাপ্ত ফলের মধ্যে তুলনা করে দেখা গেছে যে অভীক্ষার্থীদের মধ্যে 

, বংশধারার সমতা যত বেশী, বুদ্ধির অভীক্ষার ফলও তত কাছাকাছি 
আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান শাস্ত্রের ভাষায় এই বিভিন্ন দলের মধ্যে 
পহ-পরিবর্তনের (0০0:61610) মানের তালিকাটি নিয়রূপ । 


সমকোষী যমজ EEL ডন 
ভিন্নকোষী যমজ শালা *৭৫ 
এক পিতামাতার সন্তান . ০৮» *৫০ 
এক গোট্টিভূক্ত ভাইবোন এবি 
সন্বন্ধহীন ছেলেমেয়ে সি 


উপরের পরিসংখ্যান থেকে এই পিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে ষে বংশধারায় দিক 
দিয়ে ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক যত বেশী থাকে তাদের বুদ্ধির ক্ষমতার মধ্যেও 
তত বেশী মিল থাকে। ; 

এ ছাড়া শিশুর বুদ্ধির সঙ্গে তার পিতামাতার বৃত্তি এবং সামাজিক 
অবস্থানেরও একট! নিকট সম্বন্ধ পাওয়| গেছে। দেখা গেছে, যে সকল ব্যক্তি 
উন্নত শ্রেণীর বৃত্তি অনুসয়ণ করেন তাদের ছেলেমেয়েরা উন্নতবুদ্ধি হয় আর 
যাঁরা নিয়শ্রেণীর ব্যবস| বা কেরানিগিরি, মিক্ত্রিগিরি ইত্যাদি সাধারণ পেশা 
অনুসরণ করেন তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির স্বল্পত1 দেখা যাঁয়। বুদ্ধির 
উপর যে বংশধারার যথেষ্ট প্রভাব আছে ভা এই থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। 


পরিবেশ ও বুদ্ধি (Environment & Intelligence) 


বুদ্ধির উপর বংশধারার প্রভাবকে সর্বাধিক ধরে নিলেও এমন অনেক ক্ষেত্র 
পাওয়া গেছে যেখানে পরিবেশের পরিবর্তনে বুদ্ধির মধ্যেও পরিবর্তন 
ঘটেছে। নিউম্যান, ফ্রিম্যান প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ থেকে 
‘দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের বৈষম্যের জন্য সমকোধী যমজদের 
মধ্যেও ১০ থেকে ২০ পয়েন্ট পর্যন্ত বুদ্ধাঙ্কের পার্থক্য হয়ে থাকে। কোন 
কোন ক্ষেত্রে ৩০ পয়েণ্টেরও পার্থক্য পাওয়া“ গেছে। হেলেন:ও গ্ল্যাডিগের' 
ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যদ্ধের তফাৎ ছিল ২৪ পয়েন্টের । এ 

এই থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে বুদ্ধির বিকাশে 
বংশধারার প্রভাব অনস্বীকাৰ্য হলেও পরিবেশেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। ১৯৩০ 
সালে নিউম্যান। ফ্রিম্যান, হলজিনগাঁর একই পরিবেশে পালিত ৫০টি ভিন্নকোষী 


২১২ শিক্ষাঙুয়ী মনোবিজ্ঞান 


যমজ এবং ৫০টি সমকোধী যমজ এবং ভিন্ন পরিবেশে পালিত ১৯টি সমকোষী 
যমজ পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্ত করেন যে বুদ্ধির বিকাশে কোন কোন ক্ষেত্রে 
ংশধারার প্রভাব বড় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবই বড়। 
যেন উদাহরণস্বরূপ, খুব ভাল পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্বেও দেখা গেল যে 
‘একটি ছেলের বুদ্ধ -৭০, এর বেশী উঠল না। বুঝতে হবে যে এখানে বংশধারা 
পরিবেশ অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী । আবার একটি ১০০-বুদ্ধান্ধ সম্পন্ন ছেলে 
ভাল পরিবেশের সাহায্য পাওয়ায় ১২০ বা ১৩০ বুদ্ধাক্কে উঠে গেল। এখানে. 
বুঝতে হবে বে পরিবেশের প্রভাব বংশধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবতিত করেছে। 
বুদ্ধির উপর পরিৰেশের প্রভাব নিয়ে যতভেদের কারণ থাকলেও ব্যক্তি- 
সভার অন্যান্ত দিকগুলির উপর যে পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এ 
বিষয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর1 এক রকম একমত । এযাঁভিরনের (Aveyron) 
বন্যাবালক, ভারতের বনে প্রাপ্ত নেকড়েপালিত মানবশিগু প্রভৃতি ক্ষেত্র গুলি 
* পর্যবেক্ষণ করলেই আমর! পরিবেশের প্রভাবের অসীম গুরুত্বের প্রমাণ পাই। 
সাধারণ মানসিক শক্তিসম্পন্ন এই শিশুগুলি কেবলমাত্র উপযুক্ত পরিবেশের 
অভাবেই অমানুযরূপে বড় হয়ে উঠেছিল । একথা নিঃসন্দেহে বল! চলে যে 
সকল প্রকার মানসিক শক্তিই উপযুক্ত সংস্কতিমূলক পরিবেশের সাহায্য ছাড়া 
পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে ন1। 
ইংলণ্ডের ক্যানালবোটের ছেলেমেয়ে, জিপ্সী ছেলেমেয়ে ৰ| সুদুর পাৰ্বত্য 
অঞ্চলের অধিবাসী ছেলেমেয়ে প্রভৃতি যারা উন্নত পরিবেশের সাহায্য পায় না 
তাদের পর্যবেক্ষণ কয়ে দেখা গেছে যে সাধারণ সহরের ছেলেমেয়েদের চেয়ে 
ভারা অনেক দিক দিয়ে পশ্চাদ্‌পদ। 
আরয়োয়া (1০8) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুমল প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের নারী 
স্কুলে যোগদানের প্রভাব নিয়ে যে দীর্ঘ গবেষণা চালান, ভা থেকে মোটামুটি 
এই সিদ্ধান্ত কর! যায় যে, যে সকল ছেলেমেয়ে নারী স্কুলের স্ুনিয়ন্ত্রিত ও- 
উন্নত পরিবেশের সাহায্য পায় তারা এ স্থযোগ থেকে বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের 
চেয়ে মানসিক শক্তির দিক দিয়ে বেশ উন্নত হয়ে ওঠে। পরিবেশের ক্ষমতা 
সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ন্মিডিটের 
(Schmidt) আর একটি পরীক্ষণ পরিবেশের অসীম ক্ষমতা প্রমাণিত করে। 
স্বল্লবুদ্ধি বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল এমন ২৫৪টি ছেলেমেয়েকে উন্নত এবং 
সুপরিকল্লিত পরিবেশে রেখে দেখা গেল যে তিন বছরের মধ্যে তাঁদের মধ্যে 
যথেষ্ঠ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। লেখাপড়ার দিক দিয়ে তারা ত অদ্ভূত উন্নতি. 


শিক্ষায় বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব 7. ২১৩ 


করলই, এমন কি তিন বছর পরে বুদ্ধির অভীক্ষায় মাত্র ৭'২% ছেলেমেয়ে | 
্ববুদ্ধি বলে প্রমাণিত হল। এ থেকে যদিও প্রমাণিত হচ্ছে না যে পরিবেশই 
তাদের বুদ্ধির উন্নতির একমাত্র কারণ, তবুও এটা অনন্বীকার্য যে বুদ্ধিকে 
পূৰ্ণভাবে বিকশিত করতে এবং অন্ঠান্ত মানসিক প্রক্রিয়াকে সুপরিণত করতে 
পরিবেশ যথেষ্টই লাহায্য করে। 
শিক্ষায় বংশধার| ও পরিবেশের প্রভাব 

বংশধারা ও পরিবেশের উপর এই সকল গবেষণা থেকে আমর! এই 
লিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে উভয়েরই অবদান সমান 
গুরত্বপূর্ণ । এ দু'য়ের মধ্যে কোন্ট বড় এবং কোন্ট ছোট, এ বিতর্ক নিশ্রয়োজন 
ও অর্থহীন। কেননা, যেমন কেবলমাত্র বংশধারা শিশুর ব্যক্তিসত্তীকে গড়ে 
তুলতে পারে না, তেমনই কেবলমাত্র পরিবেশও শিশুর পূৰ্ণ বিকাশদাধন করতে 
পারে না। ব্যক্তিসত্তা হল ছুঃয়ের পারস্পরিক প্রক্রিয়ার ফল। বংশধারা 
যোগায় কাঁচামাল আর পরিবেশ তাই দিয়ে গড়ে তোলে ব্যক্তিসত্তার পরিণত 


রূপটি। 
আবার কেবলমাত্র বংশধাঁরা ও পরিবেশের নিছক যোগফল বা সমষ্টিকেই 


ব্যক্তিসত্তা বলে ধরে নিলে ভূল হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিদত্তাকে বিশ্লেষণ করলে 
কেবল খানিকটা! বংশধারা আর খানিকটা পরিবেশের ফল পাওয়া যাবে ষেঁ 
ভাও নয়। এ দুয়ের পারস্পরিক সংঘর্ষে ছুইই বদলে যায় এবং তাদের মধ্যে 
থেকে তৃতীয় একটি সভার আবির্ভাব হয়। তারই নাম ব্যক্তিসত্তা 

শিশুর শিক্ষায় বংশধারার প্রভাবের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হবে ৷ 
মনে রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীর বংশধারাই তার শিক্ষার গতি ও সীমারেখা 
নিয়ন্ত্ৰিত করে দেবে । কি ভাবে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হবেঃ কি স্তরের শিক্ষা 
দেওয়া হবে এবং কোথায় সেই শিক্ষার সীমারেখা টান| হবে এই সব মূল্যবান 
তথ্য নির্ধারিত করে দেবে শিশুর বংশধারা । 

শিক্ষায় শিক্ষার্থীর দৈহিক বংশধারার প্রভাব তেষন উল্লেখযোগ্য নয়। 
সাধারণভাবে দৈহিক আকৃতি, গঠন ইত্যাদি শিশুর শিক্ষাকে তেমন প্রভাবান্বিত 
করে ন|। ভবে এক্থা সত্য যে যদি শিশুর কোনও শারীরিক থুত বা 
অসম্পূৰ্ণতা থাকে তবে তা শিশুর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে ৷ 
অযাডলারের (Adler) পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শারীরিক ক্রুটিসম্পন্ন 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচুর নিয়তাবোধ (sense of inferiority) জন্মায় এবং 
তাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী, মানপিক সংগঠন এবং আচরণ-বৈশিষ্ট্য ভার দ্বার! 


বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। 


২১৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মানসিক বংশধার1 কিন্ত শিশুর শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে 
থাকে। বিশেষ করে বুদ্ধির প্রভাব শিশুর শিক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। দেখা 
গেছে যে স্কুলকলেজের সাফল্য অনেকখানি ( '৬০ নহপরিবর্তনের মান ) নির্ভর 
করে বুদ্ধির উপর। অতএব শিশু কি পরিমাণ বুদ্ধির অধিকারী ভার উপর 
ভার শিক্ষা উল্লেখবোগ্যভাবে নির্ভরশীল এবং পরিবেশের চাপে বুদ্ধির বিশেষ 
পরিবর্তন হয় না বলেই সাধারণত মনোবিজ্ঞানীর] ধরে নেন। এই ব্যাপারটা 
ুদ্ধ/্বের অপরিবর্তনশীলতা নামে পরিচিভ। এই তত্ব অনুযায়ী শিশুর বুদ্ধ 
মোটামুটিভাবে অপরিবতিতই থাকে । অৰশ্ঠ কতকগুলি আধুনিক পরীক্ষণে 
এই সুপ্রতিষ্ঠিত তত্বের বিরোধিতা কর! হয়েছে। দেখা গেছে যে উপযুক্ত 
পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে কখনও কখনও বুদ্যস্কের পরিবর্তনও ঘটান বায়। ভবে 
এই মতবাদটি এখনও পুরোপুরি সন্ধিত হয়নি | বুদ্ধি ব| সাধারণ শক্তি ছাড়াও 
আরও কতকগুলি বিশেষধ্মী শক্তি শিশু উত্তরাধিকারস্থত্রে পেয়ে থাকে এবং 
সেগুলি শিশুর শিক্ষাকে রীতিমত প্রভাবিত করে থাঁকে। ভাষামূলক শক্তি, 
বনরঘটিত শক্তি, গাণিতিক শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষধর্মী শক্তিগুলি শিশুর 
শিক্ষার প্রকৃতি ও কার্যকারিতাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। 


এই সকল তথ্য থেকে আমর! মোটামুটিভাবে ধরে নিতে পারি যে শিশুর 


বিভিন্ন মানসিক শক্তি সহজাত ও একরকম অপরিবর্তনীয়। অতএব শিশুর 
শিক্ষা এই দিক দিয়ে অনেকখানি বংশধারাঁর উপর নির্ভরশীল ৷ 


শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর মনঃপ্রকৃতিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে 
থাকে | এই মনঃপ্রকৃতি শিশুর মনের মেঁলিক সংগঠনের স্বরূপ নির্ধারিত করে 
দেয় এবং তার ব্যক্তিসত্তার কাঠামোটি গড়ে তোলে। শিশুর মানসিক সংগঠনের 
গঙ্গে ভার শিক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যনঃএকৃতি বা মনের অভ্যন্তরীণ 
আবহাওয়ার দ্বরপের উপর শিক্ষার সফল] অনেকটা নির্ভর করে এবং মনঃ- 
প্রকৃতি প্রচুর পরিষাণে নির্ভর করে শিশুর বংশধার| বা উত্তরাধিকারের উপর । 

কিন্তু তা বলে একথা ভাবলেও ভুল হবে ষে ব্যক্তিনত্তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত - 

হয় বংশধারার দ্বারা। আগেই বলেছি যে বংশধারা শিক্ষার গতিপথ এবং 
সীমারেখ! নির্ধারিত করে দেয় কিন্তু শিক্ষার মূল অবয়ব গড়ে ওঠে পরিবেশের 
প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে | পরিবেশই বংশধারাকে রূপময় করে তোলে । হাতুড়ির 
ঘায়ে যেমন আক্কৃতিহীন লোহার ভাল বিশেষ একটা রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করে তেমনই পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার চাপে গঠনহীন রূপহীন বংশধারাটি 


বংশধার| ও শিক্ষকের কর্তব্য ২১৫ 


সাবয়ব হয়ে ওঠে । অতএব শিশুর শিক্ষা এক দিক দিয়ে যেমন বংশধারার উপর। 
নির্ভরশীল তেমনই আবার নির্ভরশীল পরিবেশের বিভিন্নধর্মী প্রতিক্রিয়ার উপর | 


বংশধাৱা ও শিক্ষকের কত ব্য 


এ থেকে আমরা আর একটি অতি মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছি। 
শিশুর শিক্ষা এবং ব্যক্তিসত্তা গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব হল অসীম। পরিবেশের 
নিয়ন্ত্রণের উপর যখন শিশুর ব্যক্তিসভার স্থগঠন এতখানি নির্ভর করছে তখন এ 
দিক দিয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে অপরিমীম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

শিক্ষক শিশুর বংশখারার প্রকৃতি বদলাতে পারেন না বা ভার সঙ্গে কিছুটা 
যোগ করেও দিতে পারেন না, একথা সভ্য। কিন্তু বংশধারাকে পূৰ্ণমাত্ৰায় 
বিকশিত করাটা! অনেকখানি শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। বংশধারার পূৰ্ণ" 
বিকাশ নির্ভর করে পরিবেশের উপর ৷ উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই বংশধারা 
স্বাভাবিক ও সহজ পথে এগোতে পারে, তার বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্ত প্রয়োজনীয় 
উপকরণ পেতে পারে এবং পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌছতে পারে । বংশধারা 
থাকে অবিকশিত সম্ভাবনা-বৈচিত্র্যের রূপে শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায়। একমাত্র 
উপযোগী পারিবেশিক শক্তিই সেই ্প্ত সম্তাবনাগুলি জাগাতে এবং পূর্ণভাবে 
বিকশিত করতে পারে। 

শিক্ষার্থীর বংশধারার সুষ্ঠু ও পূর্ণ বিকাশের জন্য সুবিবেচক শিক্ষকের কি 
কি কর! উচিত তার একটি বিবরণী নীচে দেওয়া হল। 

১।. আধুনিক ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর শিক্ষা-ব্যবদ্থাকে গ্রতিঠিত 
করা। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক শক্তি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাজন করা এবং 
তাদের সামর্থ্যের উপযোগী করে শিক্ষা প্রক্রিয়াটির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করা । 

২। শিক্ষণ পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করে তোলা এবং যাতে শিক্ষার্থী 
সার্থক ও কার্যকর শিখন লাভ করতে পারে তা দেখা। 

৩1" প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চাহিদা, রুচি ও সামর্থ্য পর্যবেক্ষণ করা এবং মেই 
মত শিক্ষার বিষয়রস্তকে বহুমুখী করে তোলা ৷ 

৪) শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিতে শিশুদের মানপিক অসুস্থতার চিকিৎসা করা। 

৫1 স্কুলে স্বাস্থযপ্রদ পরিবেশ গড়ে তোলা । ক্লাশঘরগুলি যথেষ্ট প্রশস্ত 
এবং আলো-বাঁতাসময় করা । খেলাধূলা ও অন্ঠান্ত- সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর 


পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা । 


২১৬ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


৬। শিখন-সহার়ক আধুনিক উপকরণগুলির বহুল ব্যবহার কর|। শিক্ষক 
শিক্ষার্থীর অনুপাত বিজ্ঞান সন্মত করে তোলা। 

৭। শিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নভির জন্ত নিয়মিত স্বাদ্্য-পরীক্ষণ 
করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখ] এবং স্বাদ্থ্যরক্ষার আইন-কানুন সন্বন্ধে শিল্গার্থী- 
দের অবহিত করা। 

৮। শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা। বে 
সকল শিক্ষার্থী পশ্চাদ্পদ তাদের অসাফল্যের প্রকৃত কারণ নিৰ্ণয় করা এবং 
সেগুলি দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া । 

৯। সু পরিচালনা ও সুমন্্রণার নাহায্যে শিক্ষার্থীকে তার পক্ষে উপযোগী 
কর্মস্থচী অন্থুদরণ করতে সাহায্য করা। 


বংশধারার তত্র (Theories of Heredity) 


কেমন করে বংশধারা পিতামাতার কাছ থেকে ভার সম্তান-নস্ততিতে 
নধালিত হয় ভার মোটামুটি একটি চিত্র আমরা পেয়েছি। প্রকৃতির এই স্থজন 
মহত লঘ্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বহুদিনই অত্যন্ত স্বল্প ছিল। বর্তমানে নানা 
গবেষকদের মূল্যবান ব্যাপক পরীক্ষণের ফলে প্রাণীস্থট্টির বর 
আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে। 


ঘেগেভাবাদ (01670০11900) 


হস্তের বহু তথ্য 


বংশধারার অস্তনিহিত রহস্ত সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাত করেন গ্রগরি 
মিনডেল নামে একজন অস্তিয়াবাদী ধর্মফাজক। ১৮৮৬ সালে তিনি শুট, 
মৌমাছি প্রভৃতির বংশবিদ্তার নিয়ে পরীক্ষণ চালান এ 
সূল্যধান পিদ্ধান্ত গঠন করেন, সেগুলির উপরেই আ 
সন্ধে প্রচলিত ভত্বগুলি প্রতিষিভ হয়েছে। অবশ্ত সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে . 
মেগডেলের তত্বের মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার আবশ্তকত। দেখা 


দিয়েছে! কিন্তু তাহলেও মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত মৌলিক সত্রগুলি একপ্রকার 
অপরিবতিত আছে বলা চলে। ৰ 5 


বং ভা থেকে যে ফয়েকটি 
ধুনিক কালের বংশধার| 


বৈশিষ্ট্য-এককের সুত্র (Law of Unit Character) 

মেগ্ডেলবাদের সব চেয়ে বড় অবদান হল বংশধারা-এককের (Heredity 
09165) পরিকল্পমাটি। এই সুত্রটির অর্থ হল যে প্রাণী উত্তরাধিকার সুত্রে যে সব 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পায় দেগুপির পেছনে বিশেষ বিশেষ সুনির্দিষ্ট বংশধারা 


মেণ্ডেলবাদ ২১৭ 


-এককের প্রভাব আছে । অর্থাৎ প্রাণীর সহজাত ধর্মগুলি সুনির্দিষ্ট ও অখণ্ড 
সত্তাসম্পন্ন। এই ধারণাটিকে বৈশিষ্ট্-এককের সুত্র (Law of Unit 
-08%78980£) বলে বর্ণনা করা যায়। এই বৈশিষ্ট্য বা বংশধারার একক- 
গুলির আধার হল জনন-কোষের মধ্যস্থিত ক্রোমোজোমগুলি বা আরও নিভূৰ্- 


(মেণ্ডেবাদের চিত্ররূপ ) 
“ভাবে বলতে গেলে, ক্রোমোজোমের মধ্যস্থিত জীনগুলি। যেমন শিশুর কটা 
চোখ হওয়ার পেছনে আছে বাবা মার কাছ থেকে পাওয়া কটা চোখের 
জীনটি। সেই রকম শিশুর স্বননবুদ্ধি হওয়ার পেছনে আছে উত্তরাধিকারসুত্রে 
পাওরা স্বল্পবুদ্ধির জীনটি ইত্যাদি । 
'সক্রির-নিষ্কিয জীনের তন্ব 
(Theory of Dominant-Recessive Genes) 
মেঙেলবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল সক্রিয়-নি্রিয় (Dominant- Recessive) 
জীনের পরিকল্পনাটি। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া বংশধারা-একক 


বা জীনটি সক্ৰিয়ও হতে পারে আবার নিক্রিয়ও হতে পারে। 


২১৮ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সক্রিয় হলে তার বৈশিষ্ট্যটি নবজাতকে প্রকাশ পাবে, আর নিন্ৰির্ন হলে তার 
কোনরূপ প্রভাবই নবজাতকে দেখা যাবে না। প্রথম শ্রেণীর জীনকে সক্রিয় 
জীন বলা হয়, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জীনকে নিন্রিয় জীন বল! হয়। যেমন 
যদি কটা চোখের জীন নীল চোখের জীনের লঙ্গে জোট বাধে তবে শিশু কটা 
চোখের অধিকারী হয়। কেননা কট! চোখের জীন হল সক্ৰিয় জীন আর নীল 
চোখের জীন হল নিষ্ক্ৰিয় জীন ভার ফলে নবজাতক নীল চোখের অধিকারী 
না হয়ে কটা চোখের অধিকারী হবে। তবে নীল চোখের জীনটি শিশুর মধ্যে 
নিদ্্িয় হয়ে থাকলেও তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং তার পরবর্তী বংশ- 
ধরের মধ্যে সক্রিয় জীন হয়ে দেখা দিতে পারে । অর্থাৎ ওঁ ব্যক্তির পরবর্তা 
বংশধরেরা নীগ চোখের অধিকারী হয়ে জন্মাতে পারে। 
জীনের এই সক্রিয় ও নিক্রিয়তার যধ্যেও বিশেষ একটি নিয়ম দেখতে পাওয়া 
যায়। যেমন, কাল ইনুর এবং সাদা ই'ুরের মিলনে সমস্ত বাচ্চা হবে কাল 
রঙের | এখানে কাল রঙের জীন এবং সাঁদা রঙের জীন এ'দুয়ের মধ্যে 
কাল রঙের জীন হল সক্রিয় এবং সাদা রঙের জীন হুল নিক্রিয়। সেইজন্ত 
সব বাচ্চাই হল কাল রঙের। কিন্তু ৰাচ্চাগুলি কাল রঙের হলেও তার! হল 
শিশ্র“জীন-সম্পন্ন অর্থাৎ তাদের বীজকোধে কাল রঙের জীন এবং সাদা! 


রঙের জীন দুই-ই পাশাপাশি রইল, যদিও কাল রঙের জীন সক্রিয় বলে তাদের 
সকলের গায়ের রঙ কাল হল। 


এখন এই নিশ্রঙ্গীনসম্পন্ন ই'ছরদের থেকে যে বাচ্চা হবে তাদের মধ্যেও - 


উ অংশ হবে কাল ই'ছুর আর & অংশ হবে সাদা ই'দুর। আবার নু কাল 
ই'হয়ের মধ্যে টু হবে কেবল কাল রঙের জীনসম্পন্ন এবং তাদের বাচ্চারা সবই 


কাল হবে। বাকী ২ কাল ই"হর হবে সঙ্করজাতীয় বা মিশ্রজীনসম্গন অৰ্থাৎ 
ভাদের বাচ্চাদের মধ্যেও ঠিক ও রকম ৩৪ ১ অনুপাতে কাল ও সাদা বাচ্চা 
জন্মাবে। উ অংশ সাদা ই'ছুরদের বাচ্চারা কেবল সাদাই হবে। 

মোটামুটি মেণেলবাদের প্রধান স্থত্ৰগুলি উপরে বর্ণিত হল। ফেগ্েলের 
পর বহু প্রাণীতত্ববিদ্‌ বংশধারার প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাদের 
আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জানা] গেছে যে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রত্যাশিত 
বংশধারার মধ্যেও প্রচুর পরিবর্তন সংঘাটত হতে পারে। 

সাধারণত জীনের আরুতি অনুযায়ী সস্তানসত্ততির বৈশিষ্ট্য নিরপিত 
হয়ে থাকে । কিন্তু ছুটি কারণে এই প্রত্যাশিত উত্তৱাধিকাৱেৰে মধ্যে পরিবর্তন 
দেখা দিতে পারে। প্রথমটি হল জীনের সংটিকিতি (Mutation) এবং 
দ্বিতীয়টি হল পরিবেশের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 


সংবিকৃতি ও পারিবেশিক পরিবর্তন ২১৯ 


সংবিকাতি (Mutation) 


কখনও কখনও জীনের মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আকন্মিক পরিবর্তন 
দেখা দেয় এবং তার ফলে সন্তানসন্ততির উত্তরাধিকারের মধ্যেও গুরুতর 
পরিবর্তন ঘটে। একে জীনের সংবিকৃতি বলা হয়। এই ধরনের জীনের 
বিকৃতির জন্য প্রাণীর মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তা অস্বাভাবিক প্রকৃতির 
হয়ে থাকে । এখন যদি এই আকন্সিক পরিবর্তনটি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি” 
বিধান করে টিকে থাকতে না পারে ভা হলে এ বিরুৃতিসম্পন্ন প্রাণী ভার অন্তিত্ব 
বজায় রাখতে পারে না এবং বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যদি প্রাণী তার এই 
বিকৃতি নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেচে থাকতে পারে এবং বংশ 
করে যেতে পারে তৰে এই বিরতি তার বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত হুয় এবং 
এ সংবিরুতিসম্পন্ন প্রাণী একটি নতুন স্বতন্ত্ৰ শাখা রূপে বেঁচে থাকে । কাল 
ভেড়া, অন্বাভাবিকভাবে শ্বেতবর্ণ প্রাণী, ছ’ আঙ্গুল-ওয়াল! হাত বা পা সম্পন্ন 
মান্য ইত্যাদি হল এই ধরনের সংবিকৃতির উদাহরণ যেগুলি প্রাণীর মধ্যে 
(ঘটিত হওয়া সত্বেও এ প্রাণী বেচে থাকতে পেরেছে । আবার প্রাণী 
বিবর্তনের ইতিহাসে দেখ! যায় যে এমন অনেক সংবিকৃতি প্রাণীর মধ্যে 
ঘটেছে য| পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতে অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং এ 
সংবিরুতিসম্পন্ন প্রাণী স্বলকাল অবস্থানের পর বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এক্স-রের 
সাহায্যে অনেক প্রাণীর মধ্যে পরীক্ষণমূলকভাবে এই ধরনের বিকৃতির সৃষ্ট 
করা গেছে। 


পার্িবোশিক পরিবত নি (Environmental Changes) 


কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও জীনের প্রকৃতি 
ও সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং তার ফলে প্রাণীর মধ্যেও 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলের মাছি নিয়ে মরগ্যান যে পরীক্ষণ 
করেন তাতে দেখা গেছে যে যদি অপেক্ষাকৃত কম তাপে মাছিগুলির জন্ম 
দেওয়া যার তবে তাদের অতিরিক্ত পএর আবির্ভাব হয়। কোন কোন 
গ্তালাফ্যাগ্ডারের কানকো মারা জীবন থেকে যায় এবং তারা জলেই বাস 
কিন্তু তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তনে ওঁ কানকোগুলো লুপ্ত হয়ে যায় 


করে। 
এবং ও জাতীয় স্তালাম্যাগ্ডারেরা তখন ডাঙ্গায় উঠে আলে এবং সেখানেই বাম 
করতে থাকে। তাদের বাচ্চাদের যদি এ পরিবেশে রেখে দেওয়া যায় তবে 


তারা বহু বংশ ধরে ভাঙার প্রাণী হয়েই বাস করে। 


২২০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
প্রশ্নাবলী 


1. Discuss the question Whether na 
environmental influence, has the more 
-child’s development. 


ture or inherited endowment or 
Potent effect on determining @ 
(9, Ed. 1953) 
Ans. (পৃঃ ২*৫__পৃঃ ২১৬) 
2. “Development is neither an unfold 
from the environment nor a Process of b 
environment”— Discuss. 


09৮ (পৃঃ ২০৫_পৃঃ ২১৬) 


3. Write an essay on the influence ০. 
the mental development of children. 


ns. (পৃঃ ২১০ পৃহ ২১৬) 


4. Discuss the parts 
distinct functions, 


ing of heredity without influence 
Sing passively moulded by the 


£ heredity and environment on 
(B. Ed. 1988) 


played by heredity and environment in their 


(B. T, 1959) 
Ans, (পৃঃ ১০৫ পৃঃ ২১৬) 


5. Discuss the relative 10.8 
educational attainment of chil, 


Ans. ( পৃঃ ২০৫__-পৃঃ২১৬) 


uence of heredity and environment on the 
dren. (B.A. 1957, 1958) 


7. What do You mean by 


(B. A. 1961) 
Ans, (পৃঃ ২০৩-পৃঃ ২১৬) 


8. Examine the relative influence of heredity and education on the 
development and training of 0, child, 


(B. A. 1963) 
4857 (পৃঃ ২০৫- পৃঃ ২১৬) ৷ 


(B. Ed. 1962) 
Ans. (পৃঃ ২০৫-পৃঃ ২১৬) 


10. Wheat partis played by heredity in education of a 01110. 


(B. Ed. 1964) 
Ans. (পৃং ২০৫-_পৃঃ ২১৬) 
ll. VWritenotes on :— 
(a) The child—its nature and nurture (B. A. 1962) 
(b) Mendelism (B. Ea. 1960) 


অনুযঙ্গের সুত্রাবলী (Laws of Association) 


চিন্তন, কল্পন, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে মনে করা 
কাজটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যে সকল গ্রতীকের সাহায্যে আমরা 
চিন্তনের কাজ সম্পন্ন করি সেগুলি আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া 


, এবং কোন না কোন রূপে সেগুলি আমাদের মন্তিঘ্ধে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। 


চিন্তনের সময় সেগুলিকে আমরা পুনরজ্জীবিত করে তুলি অর্থাৎ লৌকিক 
ভাষণে সেগুলিকে আমরা মনে করি। 

এই মনে করা কাঁজটিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে যে মানসিক প্রক্রিয়াটি 
ভার নাম অনুযন্ন। অনুযুঙ্গ বলতে বোঝায় ছুটি বস্তুর মধ্যে এমন একটা 
ধরনের সম্পর্ক যার দ্বারা একটি আর একটির কথা মনে জাগাতে পারে। যেমন 
দুই ভাইকে যদি দেখতে এক রকম হয় তবে একজনকে দেখলে আর একজনের 
কথা মনে পড়ে যায়। অনুষঙ্গ যে কোন দুটি প্রতীকের মধ্যে স্থাপিত হতে 
পারে। যেমন দুটি ধারণার মধ্যে বা ছুটি প্রতিরপের মধ্যে বা একটি ধারণা 
এবং একটি প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ সৃষ্ট হতে পারে । তেমনই আবার একটি: 
প্রত্যক্ষিত বস্তব এবং একটি প্রতীকের মধ্যেও অনুষঙ্গ সষ্ট হতে পারে, অর্থাৎ 
কোন বস্তু বা ব্যক্তি দেখে আমাদের মনে একটি ধারণা বা প্রতিরপের উদয়, 
হতে পারে । যেমন, হিমালয় দেখে মনে একট প্রশান্তির ধারণা জন্মাতে 
পারে, বুদ্ধমু্তি দেখে অহিংসার কথা মনে পড়তে পারে। 

‘অনুষদ আবার আর একদিক দিয়ে দু'শ্রেণীর হতে পারে। যেমন সর্ব- 
জনীন এবং ব্যক্তিগত ৷ কতকগুলি ব্যাপারে একটি বিশেষ সমাজের অধিকাংশ 
ব্যক্তির মধ্যে একই প্রকারের অনুষঙ্গ গঠিত হতে পারে | যেমন চরকা দেখলে 
প্রত্যেক ভারতীয়েরই মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে পড়ে বা সেবাধর্মের কথ! উঠলে 
প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্দেলের কখা মনে পড়ে ইত্যাদি । 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ একেবারে নিছক ব্যক্তিগত হতে পারে 
যেমন কারও রেলগাঁড়ী দেখলে তার জন্মগ্রামটির কথা মনে পড়ে যায় বা ছোট 


ছেলে দেখলে মৃত পুত্রের কথা মনে পড়ে যেতে পারে। 


২২২ শিক্ষাশ্রর়ী মনোবিজ্ঞান 


অনুষঙ্গের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনটি প্রধান স্থত্ৰের সন্ধান পাওয়া যায়। 
যথা, (১) সাদৃশ্যের সুত্র (Lav of Similarity), (২) সানিধ্যের সত্ৰ 
Law of Contiguity) এবং (৩) বৈদাদৃখের স্থত্ৰ (Law of Contrast) 


১। জাদৃশ্যের সূত্র (Law of Similarity) 


যখন ছুটি বস্তুর মধ্যে আকারগত বা প্রকৃতিগত কোনরূপ সাদৃশ্য থাকে 
‘তখন একটির প্রত্যক্ষণ বা চিন্তা অপরটির স্মৃতি আমাদের মনে জাগিয়ে 
‘তোলে, যেমন কারও ছবি দেখলে প্রকৃত ব্যক্তিটির কথা মনে পড়ে যায়, 
“ছেলেকে দেখলে তার বাবার কথা মনে পড়ে ইত্যাদি । তাছাড়া কাব্যে 
সাহিত্যে ব| দৈনন্দিন ভাষণে আমরা যে সকল উপমা ও রূপকের ব্যবহার করে 
‘থাকি সেগুলির মূলে এই সাদৃগ্যহ্ূচক অনুষদ প্রচুর পরিমাণে আছে যেমন, 
"পুরুষ-সিংহ, চন্দ্ৰানন, শোকসমুদ্র, হরিণ-চক্ষু ইত্যাদি । 


-২। সান্িধ্যের সূত্ৰ (Law of Contiguity) 


যখন ছুটি বস্তু একসঙ্গে বা পর পর আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয় তখন 
হের মধ্যে এমন একটি অনুষঙ্গ স্থাপিত হয় যার ফলে একটির প্রত্যক্ষণ বা 
চিন্তা অপরটির স্থৃতিকে আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে। যেমন, গীতাঞ্জলীর 
নাম করলে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয় ৰা পত্ডিচেরীর কথা বললে শ্রীঅরবিনদের 
কথ! মনে হয় বা কুইনাইনের নাম করলে ভিক্তভার কথ! মনে হয় ইত্যাদি। 
সারিধ্য আবার দ্র'প্রকারের হতে পারে, স্থানগত এবং কালগত। কখনও 
কখনও দুটি বস্তুর মধ্যে তাদের স্থানগত সমতা বা সান্নিধ্যের জন্ত অনুষঙ্গ 
স্থাপিত হতে পারে, যেমন ফুল দেখলে গন্ধের কথা মনে পড়ে। আবার কখনও 
সময়গত একতা বা সামিধ্যের জন্য একটি বস্তু আর একটি বস্তুর কথা আমাদের 


মনে পড়িয়ে দেয়, যেমন কোন গানের প্রথম কলি 


টি মনে এলে পরের কলি- 
গুলি পর পর মনে এসে যাঁয়। 
নু 


৩। বৈসাদৃশ্ঠের সূত্ৰ (Law of Contrast) 


দুটি বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্ত থাকলেও একটির কথা মনে হলে 
অপরটির কথা মনে পড়ে যায়, যেমন, দুঃখের মধ্যে সুখেৰ দিনগুলির কথা মনে 
পড়ে যায়, পরিণত বয়সের তিক্ত দিনগুলিতে ছেলেবেলার শান্তিপূর্ণ দিনগুলির 
কথা মনে পড়ে যায়, বড়লোকের বাড়ীতে অপচয়ময় ভোজের দিনে পথবাদী 
“অনাহারী ভিক্ষুকের কথা মনে পড়ে যায় ইত্যাদি। 


অনুষঙ্গের সূত্ৰাবলী ২২৩ 


যদিও অনুষদের এ তিনটি স্থত্রের পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে তবু 
এদের মধ্যে প্রচুর মিল আছে এবং অনেক দিক দিয়ে এরা পরল্পরের উপর 
নির্ভরশীল । 
সান্গিধ্যের মধ্যে সাদৃশ্য 

যখন ছুটি বস্তুর কথা তাদের সান্নিধ্যের জন্য আমাদের মনে উদ্দিত হয় 
‘তখন সাদৃশ্তও তাদের মধ্যে বেশ কিছুটা কাজ করে থাকে । যেমন 
ফুল দেখে গন্ধের কথা মনে পড়ল। অর্থাৎ বর্তমানে প্রত্যক্ষিত ফুলটি প্রথমে 
আমাদের মনে পূৰ্বে প্রত্যক্ষিত গন্ধসম্পন্ন একটি ফুলের কথা মনে জাগাল, 
‘তাঁরপর সেই ফুল থেকে সান্নিধ্যের জন্টই আমাদের গন্ধের কথা মনে পড়ল। 
অতএব সানিধ্যের অনুষগ্গে প্রথমে আসে সাদৃ্যস্চক অনুষদ, তারপর আসে 
সান্লিধ্যস্থচক অনুষদ । 
সাদৃশ্ঠের মধ্যে সান্নিধ্য 

তেমনই সাদৃশ্ের অন্যঙ্গের মধ্যে সান্নিধ্য আছে। সাদৃশ্য মানে কিছুটা 
মিল, কিছুটা অমিল। মিলটুকু মনে আসে মাদৃখ্ঠের জা, কিন্তু তারপর দুয়ের 
মধ্যে যেটুকু অমিল সেটুকু মনে আসে সান্নিধ্যের জন্য । যেমন এক ভাইকে 
দেখে অপর ভাইটির কথা মনে পড়ল। এখানে প্রথম ভাইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় 
ভাইয়ের যেখানে যেখানে মিল সেটুকু মনে এল সাদৃশ্তের জন্য । কিন্তু তার 
সঙ্গে স্দে মনে এল তাদের মধ্যে অমিলটুকু। এখানে দ্বিতীয় ভাইয়ের সঙ্গে 
প্রথম ভাইয়ের মিলটুকু তাদের মধ্যে অমিলটুকুকেও আমাদের মনে জাগিয়ে 
তুলল এবং সেটি হল সান্নিধ্যের জন্তই। 
সাদৃশ ও বৈসাদৃশ্য 

সাদৃহ্য ও বৈসাদৃশ্টের সত ছুটির মধ্যে প্রচুর মিল আছে। দুটি বস্তুর মধ্যে 
বৈসাদৃশ্যের স্থত্র তখনই কাজ করে যখন তাদের মধ্যে শ্রেণীগেত বা জাতিগত 
অভিন্নতা থাকে। দুঃখের অভিজ্ঞতা সুখের স্মৃতি জাগায় ৰ! খুব গরমের দিনে 
আমাদের শীতের দিনের কথা মনে পড়ে । এখানে সুখ-দুঃখ, গরম-শীত ইত্যাদি 
অভিজ্ঞতাগুলি একই শ্রেণী ৰা জাতির অন্তর্গত। নইলে একটি অপরটির কথা 
মনে করাতে পাঁরত না। তাছাড়া বৈসাদৃশ্তের চিন্তার মধ্যেও সান্নিধ্য কাজ করে 
থাকে। সাধারণত একটি বস্তুর প্রকৃতিকে ভাল করে বোঝার জন্য তাঁর বিপরীত 
প্রকৃতির বস্তুটিকে আমরা তাঁর পাশাপাশি রাখি এবং তুলনা, করে থাকি। 
সেজন্ত যখনই একট বস্তু দেখে তার বিপরীত বস্তুটিকে মনে পড়ে তখনই এই 
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লান্নিধ্যহুচক অনুষঙ্গটি কাজ করে থাকে । অতএব বৈসাদৃশ্ের হুত্রটি সাদৃহ্য 
এবং সান্নিধ্য এই দুয়ের উপর নির্ভরশীল | 

অনেক মনোবিজ্ঞানী এই তিনটি সুত্রের পরিবর্তে একটিমাত্র সুত্র গঠনের 
পক্ষপাতী । বেন, জেমস, প্রভৃতি সান্নিধ্যের সথত্রটকেই মৌলিক স্থত্ৰ বলে বর্ণনা 
করেছেন এবং তাঁদের মতে আর দুটি সুত্র এই স্থত্রটিরই অন্ততূরক্ত। আবার 
কোন কোন মনোবিজ্ঞানী সাদৃশ্যের স্থত্রটিকেই মৌলিক সুত্র ‘বলে বর্ণনা করে, 
থাকেন। 


৪। সমষ্টিকরণের সূত্ৰ (Law of Redintegration) 


স্থামিলটনের মতে সমষ্টিকরণের স্থত্ৰকে (Law ০£ Redintegration). 
অনুযঙ্গের মৌলিক সুত্র বলে ধয়ে নেওয়া যেতে পারে এবং সান্নিধ্য, সাদৃহ্য, 
বৈসাদৃধ্য এ সৰগুলিকেই এই হুতরটির বিভিন্ন রূপ বলে ব্যাখ্যা করা যায়। এই 
সুত্রটির অর্থ হল যে একটি বিশেষ সমষ্টির যদি একটি অংশ আমাদের মনের 
সামনে উপস্থাপিত কর! যায় তাহলে আমাদের মানসিক প্রচেষ্টা হবে বাকী 
অংশগুলিকে জাগিয়ে তুলে ওঁ সমষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা । অর্থাৎ ফুলের আকৃতি, 
গন্ধ, গঠন সমস্ত নিয়েই আমাদের মনে তৈরী হয়ে আছে ফুল সম্বন্ধে একটি 
সমষ্টিগত বা সমগ্র ধারণা ৷ এখন যদি এই সমগ্র ধারণার একটা অংশ, যেমন, 
ফুলের আকৃতি বা গন্ধ আমাদের মনে আসে তাহলে মনের চেষ্টাই হবে. 
ফুলের বাকী বৈশিষ্ট্যগুলি জাগিয়ে তুলে ফুলটির সমগ্র ধারণাটিকে মনের মধ্যে 
সৃষ্টি করা। অন্থযগ্গের এই সংব্যাখ্যানটর বেশ সুমন্ত এবং আধুনিক গেষ্টাণ্ট 
মনোবিজ্ঞানীদের তত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্তপূৰ্ণ । 


অন্ুবঙগতত্তবের সমালোচন! 


এক সময়ে মানসিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় মনোবিজ্ঞানীদের প্রধান, 
উপকরণ ছিল অন্যঙ্ের পরিকল্পনাটি। অনুযঙ্গবাদীর! (Associationists) মনে: 
করতেন যে সকল রকম মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে আছে কতকগুলি মানসিক এক ক. 
এবং সেগুলির একটির সঙ্গে আর একটিকে জুড়ে আমাদের স্মৃতি চিন্তা, কল্পনা' 
বিচারকরণ ইত্যাদি প্রক্তিয়াগুলির হুটি হয়েছে। এই মানসিক এককগুলিরও- 
তারা শ্রেণীবিভাগ করলেন, যেমন সংবেদন (sensation), ধারণা] (iden or 
০০০০০০০),প্রতিরূপ (০৪০)ইত্যাদি । এগুলির মধ্যে সংযোগ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা' 
রূপে তারা তৈরী করলেন অনুযদ্ধের সুত্রগুলি। তাদের মতে সংবেদন, ধারণা, 
গ্রতিরূপ প্রভৃতি বস্তগুলি নানারূপ অনুষলের জন্তু পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 


অনুষঙ্গের সুত্রাবলী ২২৫ 
বায় এবং আমাদের মনে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার সুষ্ট করে! অনুযদ্গবাছীয়া 
মানসিক প্রক্রিয়ার এই ব্যাখ্যাকে নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূৰ্ণ বলে মনে করেন। 

কিন্তু পরবর্তী বহু মনোবিজ্ঞানী অন্থয্গবাদীদের এই অতি সহজ ব্যাখ্যা 
গ্রহণ করতে পারলেন না। তাদের মতে অন্য মানসিক প্রক্রিয়ার সংগঠনের 
বর্ণনামাত্র, ব্যাখ্যা নয়। মানসিক প্রক্রিয়াকে এভাবে টুকরো টুকরে| করে 
বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা করতে গেলে তার প্রকৃত সত্তাটিই নষ্ট হয়ে যাবে। 
অতএব মানসিক প্রক্রিয়ার যথাৰ্থ ব্যাখ্যা হবে সমগ্ৰধৰ্মা, অংশধর্মী নয়। 
অনুষণৰাদীদের মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ প্রথাকে তারা মানসিক রমায়ন 
(Mental Chemistry) বলে সমালোঁচন| করেন। আধুনিক কালে মানলিক্ক 
প্রক্রিয়ার সমগ্রতাকে অক্ষুণ্ন রেখে এবং ভার সম্পূর্ণ সংগঠনটিকে ভিত্তি করেই 
তার হ্বরূপের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়। 

অবশ্য অন্যঙমূলক বর্ণনার দ্বারা বানপিক প্রক্রিয়ার পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে 
না পারা গেলেও অনুযুললের তত্বট থেকে মনের প্রকৃতি ও কাজ সম্বন্ধে বছ 
প্রয়োজনীয় তথ্য আজ সংগ্রহ করা গেছে। ধর্নডাইকের সংযৌজনবাদ* 
ও প্যাভলভের অনুবর্তন প্রক্রিয়ার তত্বটকে২ শিখন-প্রক্রিয়ার অনুয্মূলক্ষ 
ংব্যাখ্যানের আধুনিক রূপ বল! যেতে পারে । 
শিক্ষা ও অনুষঙ্গ 

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুষদের কুত্রগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। আমাদের স্মৃতির 
সংগঠনে অনুযঙ্গের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অন্থযঙ্গকে ভিত্তি করে আমাদেজ 
অধিকাংশ স্মৃত্তিই গড়ে ওঠে। অর্থহীন শব্ধতালিকা মুখস্থ করার সমগ্র 
দেখা গেছে যে অনুযদ্ধের সাহায্যে আমরা মনের মধ্যে একটি শব্দের সঙ্গে আয় 
একটি শব্দকে গ্রন্থিবদ্ধ করে থাকি । আমাদের বহু ধারণা, বিশ্বাস, মনোভাব, 
অনুরাগি ও বিরাগ নিছক অনুষঙ্গ থেকেই জন্মলাভ করে। শব্দের অর্থ 


এবং নামও আমরা শিখে থাকি অনুযঙ্গের সাহাষ্যে। 


সাধারণত আমাদের মধ্যে অন্য সৃষ্টি হয় হ্বত:স্মূ্তভাবে, অনেকটা যান্তি 
পন্থায় । যাঁকে আমরা অনুবর্তন প্রক্রিয়া (0০2৫7655159) বলে বর্ণনা কল্পে 


_ থাকি সেই প্রক্রিয়াতেই আমাদের চিন্তা বা ধারণাগুলির মধ্যে অনুষঙ্গ দ্থাপিভ 


হয়ে থাকে। যেমন, রক্তকে লাল রঙের দেখতে দেখতে আমাদের মধ্যে রক্ত 


হা পৃঃ ১০৫ ( দ্বিতীয় খও) ২। পৃঃ ১২২ ( দ্বিতীয় খঙঁ ) 


১১৫ 


২২৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এৰং লাল রঙের মধ্যে একটি অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়ে যায় এবং তার ফলে লাজ 
কিছু দেখলে আমাদের রক্তের কথা হনে পড়ে। 
আবার কৃত্রিম উপায়ে পরিকল্পিত প্রচেষ্টার দ্বারা] কোন কোন ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ 
স্ব্টি করা যায়। অর্থাৎ কোন একট! বিশেষ বস্তুর ধারণা আমাদের মনে 
রাখতে হলে আমাদের আগে থেকেই মনে আছে ব| সহজে আমরা ভুলিনা 
এমন কোন একটি বস্তুর স্মৃতির সঙ্গে সেটিকে গ্রাস্থবদ্ধ করে দেওয়া যেতে পারে 
এবং এইভাবে গ্রস্থিবদ্ধ হলে আমর! এই নতুন বস্তুটিও সহজে ভুলি না। যখন 
কোন নতুন বিষয়বস্তু আমরা মুখস্থ করি তখন প্ররুতপক্ষে আমরা সেটিকে 
আমাদের পূর্বে শেখা বস্তুর সঙ্গে অনুযঙ্গ স্থাপন করে মনে রাখার চেষ্টা করি । 
"অর্থাৎ মুখস্থকরণ মানেই হল অনুষঙ্গ স্থাপন । বিষয়বস্তু যত অর্থহীন এবং 
কৌশলধর্মী হবে ততই অনুষঙ্গ যান্ডিক এবং কৃত্রিম হবে । আর বিষয়বস্তু যত 
অৰ্থপূৰ্ণ হবে তত অনুষঙ্গ স্বাভাবিক ও আয়াসহীন হবে। অর্থহীন বিষয়বস্ত, 
কৌশল ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে ইচ্ছাপ্রস্থত প্রচেষ্টার নাহায্যে অনুষঙ্গ স্থাপন 
করতে হয় এবং বারবার অনুশীলনের নাহাষ্যে সেই অনুষদকে দৃঢ়বদ্ধ করতে 
ঘয়। শিক্ষক এই মানসিক প্রক্ৰিয়াটিকে শিক্ষার কাজে লাগাতে পারেন । 
যে সব বিষয়বস্তু ছুরহ বা সহজে মনে রাখ! যায় না, সেগুলিকে শিক্ষক অনুযদের 
সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনে গ্রস্থিবদ্ধ করে দিতে পারেন। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণত 
সান্নিধ্যযূলক অনুষদের সাহায্য নেওয়। হয়ে থাকে। ভবে একথা অনস্বীকাৰ্য ষে 
ক্রিস অমুযণের সাহায্যে মনে রাখ| প্রায়ই কষ্টকর ও স্বরগথায়ী হয়ে থাকে। 
প্রশ্নাবলী 


1. Write short notes on the Laws of Association. 


(B. Ed. 1955, B. A. 1959) 


ns, (পৃঃ ২২১--পৃঃ ২২৪ ) 


2. Explain the Laws of 
educational importance. 


Ans. ( পৃঃ ২২২--পৃঃ ২২৬) 

3. Explain and illustrate the Laws of Association 
Ans, (পৃঃ ২২১--পৃঃ ২২৪) 

4. Write notes on the Laws of Redinte gration. 
Ans. (পৃঃ ২২৪) 


6, Explain the various Laws of Association 
interrelated, 


Ans, (পৃঃ ২২১-পৃঃ ২২৪) 


Association by Contiguity and disouss its 
(B. A. 1967) 


(B. A. 1958) 


and show how they are 


এক 
শারীরিক ও সঞ্চালনমুলক বিকাশ 


(Physical and Motor Developement) 


কেমন করে ক্ষদ্রাতিক্ষুদ্র একটি কোষ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে একটি 
পূর্ণাঙ্গ সক্রিয় মান্তষে পরিণত হয়, এ ঘটনাটি চিরকালই জীবতত্ববিদ্দের পর্য- 
বেক্ষণের বিষয়বস্তু হয়ে দ্রীড়িয়েছে। শিক্ষাবিজ্ঞানেও শিশুর শারীরিক বিকাশের 
পূর্ণ বিবরণী জানটা অপরিহার্য । কেননা শিক্ষা বলতে আজকাল নিছক মনের 
উৎকর্ধসাঁধন বা কোন বিশেষ জ্ঞান আহরণকে বোঝায় না। শিশুর ব্যক্তিসত্তার 
পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশকেই বোঝায় এবং শশুর মানসিক, প্রাক্ষোভিক, 
সামাজিক প্রভৃতি সব দ্িকগুলির বিকাশই তাঁর শারীরিক বিকাশের উপর 


একান্তভাবে নির্ভরশীল । 


গর্ভকালীন আচরণ ( Pre-natal Behaviour ) 

শিশুর শারীরিক বিকাশকে যদিও আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য 
কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে থাকি, প্রকৃতপক্ষে শারীরিক বিকাশ একটি অবিচ্ছিন্ন 
একক ঘটনা এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এর বৈশিষ্টাগুলির গুৰুত্ব বোঝা যায় 
না। তাছাড়া যদিও ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্ত থেকেই শিশুর সঙ্গে আমরা পরিচিত 
হই, তবু তাঁর প্ররুত শারীরিক বিকাশ স্তরু হয় সেদিন থেকে যেদিন প্রথম 
মাতৃগর্ভে তার প্রকৃত জন্ম হয় ভূমিষ্ঠ হবার প্রায় দশ মাস আগে ৷ সেইজন্যই 
আধুনিক জীবতত্ববিদ্রা শিশুৱ মাতৃগৰ্ভে থাকাকালীন বিকাশপ্ৰক্ৰিয়] লক্ষ্য 
করাটাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। এই সব পৰ্যবেক্ষণ থেকে দেখা 
গেছে যে মাতৃগর্ভস্থ ্রণেরও উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার ক্ষমতা যথেষ্ট থাকে। 
সে যে সাঁড়া দেয় তা সে দেয় তার সমস্ত দেহ দিয়ে এক ধরনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার 
এ সময় কোন বিশেষধর্মী সাড়া সে খুব বেশী দিতে 
পারে না। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীবা বিশ্বাস করতেন যে শিশুর গর্ভকালীন 
আচরণ কতকগুলি বিশেষধর্মী প্রতিক্রিয়ার (Specific reactions) সমষ্টি মাত্ৰ । 
কিন্তু আধুনিক পৰ্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি 
একেবারেই বিশেষধৰ্মী নয়। সেগুপি এক ধরনের বিশিষ্টতাবজিত সামগ্রিক 


সঃ 


(Mass Activity) রূপে এবং 


২ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রকৃতির আচরণ। পরে বয়স বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আঁচরণগুলি ধীরে ধীরে 
বিশেষায়িত হয়ে ওঠে ৷ 
উচ্চত। ও ওজনের বৃদ্ধি 
বাক্তির আচরণ ও সঙ্গতিবিপানের স্বরূপ নির্ণয়ে তাঁর শারীরিক সঞ্চালন- 
নৃলক (1০০7) বিকাশের প্রভাব যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য । শিশু যেমন বড় হতে 
থাকে তেমনই তার উচ্চতা এবং ওজনও বুদ্ধি পায়। বয়স বাড়ার মঙ্গে সঙ্গে 
তাঁর বিভিন্ন দৈহিক অন্লপাতের পরিবর্তন ঘটে এবং তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গও বিভিন্ন হারে বৃদ্ধি পায়। এই শেষোক্ত ঘটনাঁটিই শিশুর আচরণের 
উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে । 
শিশুর জীবনের স্তরুতে তার শারীরিক বৃদ্ধির হার বেশ দ্রুত থাকে কিন্তু 
যতই সে পরিণতির ( Maturity ) দিকে এগিয়ে যায় ততই এই বৃদ্ধির হার 
কমে আসতে থাকে । এই নিয়মের বাতিক্রম দেখা যায় প্রাপ্তযৌবনদের 
( Adolescent ) ক্ষেত্রে । ছেলেমেয়েদের যখন যৌবন দেখ] দেয় তখন তাদের 
শরীরের কোন কোন অঙ্গ অতি দ্রুত বাড়তে থাকে এবং অনেক ছেলেমেয়ের 
উচ্চতা ও ওজনের ক্ষেত্রে হঠাৎ বাড় বা আকস্মিক বৃদ্ধি (97১87) দেখা দেয়। 
কিন্তু মাতৃগর্ভে জন্ম নেবার সময় থেকে ভূমিষ্ঠ হবার সময় পধন্ভ তার উচ্চতা 
প্রা ২০৫ ইঞ্চিতে গিয়ে দাড়ায়। তারপর প্রথম দু'বছর উচ্চত' দ্রুত বাড়তে 
থাকে, কিন্তু দু'বছরের পর থেকে উচ্চতার বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমতে থাঁকে। 
৫ বছর বয়সের সময় সাধারণ শিশু ২০৫ ইঞ্চি উচ্চতা থেকে প্রায় ৪২ ইঞ্চি 
উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছয় এবং সতেরো-আঠাবো বছর বয়সে তার উচ্চতা ৬৮৫ 
ইঞ্চিতে দীড়ায়। এই বয়সের পর উচ্চতার আর বিশেষ বৃদ্ধি হয় না। 
উচ্চতা বৃদ্ধির এই বিবরণটি পাশ্চাতাদদেশের ছেলেমেয়েদের পর্ধবেক্ষণ থেকে 
নেওয়া। কয়েকটি উপজাতি ছাড়া অধিকাংশ ভারতীয়দের উচ্চতা পাশ্চাতা- 
বাঁপীদের উচ্চতার চেয়ে জাতিগতভাবেই কিছু কম। ফলে ভারতীয় ছেলেমেয়ে- 
দের যথাযথ পধবেক্ষণ করলে এই বিভিন্ন বয়সের উচ্চতার মাপ কিছু কম 
হওয়াই স্বাভাবিক । 
শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক ধারণ। 
শিশুর আচরণের উপর তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি নানাদিক দিয়ে প্রভাব 
বিস্তার করে থাকে। বিশেষ করে তাঁর নিজের সম্বন্ধে ধারণ। এবং অপরের 


শারীরিক বিকাশ ৩ 


মনে সে যে ধারণার স্থ্টি করে__এ দুটি ব্যাপার বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় শিশুর 
নিজের শরীরের আয়তন ও দৈহিক শক্তির দ্বারৱা৷। প্রথম শৈশবে শিশু বয়স্ক 
লোকদের তুলনায় নিজের ক্ষুদ্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকে । তারপর 
যতই তার শারীরিক আকৃতি ও শক্তি বাড়তে থাকে ততই সে নিজেকে তার 
চেয়ে যার! ছোট তাদের চেয়ে এবং অতীতে সে নিজে যা ছিল তাঁর চেয়ে বড় 
বলে মনে করতে থাকে! এই ভাবে শিশুর শারীরিক বুদ্ধি তার নিজের সদ্বন্ধে 
‘ছোট? বা ‘বড়’র ধারণাকে অনেক দিক দিয়ে প্রভাবিত করে। নিজের সম্বন্ধ 
এই ‘ছোট’ বা ‘বড়’র ধারণা থেকেই অনেক সময় কোন্‌ কাজ শিশুর পক্ষে করা 
উচিত এবং কোন্‌ কাজ তার করা উচিত নয় তারও একটা মান তার মধ্যে 
জন্মায় । যেমন সে বোঝে যে যখন সে ‘ছোট’ ছিল তখন সে যে কাজ করতে 
পারত সে কাজ সে ‘বড়’ হয়ে উঠলে আর করতে পারে না। শিশুর এই উচিত 
অনুচিতের বোধকেই যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে তাকে সামাজিক রীতিনীতি 
ও অন্ুশাসনে দীক্ষিত করা হয়ে থাকে। 

আবার শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি বয়স্কদের মনে শিশুর সম্বন্ধে ধারণাকে অনেক 
দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । যেমন, যে শিশু শারীরিক আকৃতির দিক দিয়ে 
ছোট তাকে সাধারণত আমরা অসহায়, দুর্বল ইত্যাদি মনে করে তার প্রতি 
অতিরিক্ত মনোযোগ দিই । তেমনই আবার যে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি তার 
বয়সের তুলনায় বেশী তাকে আমরা বিশেষভাবে দেখাশোনার দরকার বলে মনে 
করি না এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাকে রীতিমত স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে 
থাকে। শিশুর প্রতি বয়স্কদের এই মনোভাব তার ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ণয়ে 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। 

উচ্চতা বৃদ্ধির হার সব শিশুর ক্ষেত্রে সমান হয় না। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন বয়সে উচ্চতার বৃদ্ধি সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে পৌছয়। 

আবার দেখা গেছে যে বিভিন্ন ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির প্রতিও সব সময়ে 
সমান হয় না। যেমন, যে সব মেষের বজঃস্ষষ্টি দেরীতে হয়, তাদের চেয়ে যে 
সব মেয়েদের অল্পবয়সে রজঃসৃষ্টি হয় তাঁরা বেশী লঙ্গা হয়। 
বৃদ্ধির হার এবং ধারা বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হলেও বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলির মধ্যে একটা মিল ও সমতা দেখ! যায়। যেমন, যে সব 

মেয়েদের রভ:বটি এবই বয়স হয়ে থাকে তাঁদের হৃদ্ধির হাৰি প্রায় এব ই হবম 
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হতে দেখা যায়। বিভিন্ন বয়সে যেমন বৃদ্ধির হারের মধ্যে বিভিন্নতা থাকে, 
তেমনই বিভিন্ন অঙ্গপ্রতাঙ্গের বৃদ্ধির হারের মধ্যেও পাৰ্থক্য দেখ! যায়। যেমন, 
হাত বা পাছের বৃদ্ধির হার মাথার বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশী । 
মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধির হার ছেলেদের চেয়ে কিছুটা ভ্ৰুত। অর্থাৎ 
৮ বছরের একটি মেয়ে ৮ বছরের একটি ছেলের চেয়ে দৈহিক বৈশিষ্টোর দিক 
দিয়ে অধিক পরিণত । এর একটি কারণ হল যে মেয়েদের যৌনপর্ণিতি 
ছেলেদের চেয়ে বেশ কিছু আগে ঘটে থাকে । 
কঙ্কালগত বয়সের (51561611৪৪০) সাহায্যে বিভিন্ন বয়সে শিশুর শারীরিক 
বৃদ্ধির গতি ও হার নির্ণয় করা যায়। কঙ্কালগত বয়স বলতে বোঝায় বিভিন্ন 
সময়ে দেহের অন্তর্গত কণ্কালের বৃদ্ধির স্তর বা পর্যায়। বহু ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে 
সময়গত বয়স এবং কল্কালগত বয়দের মধো প্রচুর পার্থক্য দেখা গেছে। 
আমাদের সামাজিক জীবনে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের এই শারীরিক ও 
যৌনবৃদ্ধির ক্রততার বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে । যেমন স্বামী-দ্ৰীর বয়সের 
মধ্যে বেশ বিছুটা বাবধান রাখ।ট| আমাদের দেশে বহুদিনের অন্তস্থত প্রথা। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ঘটনারও কিছুটা প্রভাব আছে। যেমন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে 
যে মেয়ে সে এ শ্রেণীতে পঠনরত ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী যৌনসচেতন এবং 
সেটা তার আচরণে স্পষ্টই প্রকাশ পেয়ে থাকে। 


যৌবনাগমে শারীরিক পরিবর্তনের এভাৰ 

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গএরতাঙ্গের জ্ৰুত পরিবর্তন 
ঘটে। এই সময়ে তারা শরীর মন সব দিক দিয়ে পরিণত ব্যক্তি হবার পথে 
এগিয়ে যাঁয়। তাদের মনে নানা দিক দিয়ে এমন সব পরিবর্তন দেখা দেয় 
যার ফলে পরিবেশের সঙ্গে তাদের পূৰ্বপ্ৰতিষ্ঠিত সঙ্গতিবিধানের (Adjustment) 


পন্থাগুলি একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তখন তাঁরা পরিবেশের সঙ্গে 
সঙ্গতিবিধানের পন্থা নতুন করে শিখতে বাধ্য হয়। 


যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের শরীরের আয়তনে এবং বিশেষ করে কয়েকটি 
বিশেষ অঙ্গের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিতান্ত আকস্মিকভাবে দেখা দেঁয়। এই 
সময় ছেলেমেয়েরা! প্রজনন শক্তির অধিকারী হয় এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিতে 
পরিণত হয়। শরীরের এই আকস্মিক বৃদ্ধি মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃস্থি এবং 
ছেলেদের ক্ষেত্রে বীধোৎপাঁদন পর্যন্ত চলতে থাকে এবং তারপর থেকেই এই বৃদ্ধির 


শারীরিক রিকাশ ৫ 
হার ক্রমশ কমতে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন গৌণ যৌন লক্ষণগুলি (Secondary 


sexual characters) এই সময় ছেলেমেয়েদের দেহে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। 


৮ 


যৌবনাগমের এই আকস্মিক শারীরিক বুদ্ধিতে ছেলেমেয়েরা এক বছরে 
প্রায় ৪ থেকে ৫ ইঞ্চি বেড়ে যায়, ওজনও একবছরে ১০।১২ কিলোগ্রামের মত 
বেড়ে থাকে । তাছাড়া হাত, পা ও নাক এগুলো সব আকারে বড় হয়ে যাঁয়। 
এই সব আকস্মিক বৃদ্ধির ফলে আশে পাশের জনগণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে 
তাদের বেশ অন্ুবিধা হয়। যে শরীরটাকে সে এতদিন বেশ স্থনিপুণভাবেই 
নিয়ন্ত্ৰিত করে আসছিল, সেই শরীর যেন হঠাৎ অসংহত ইতস্তত বেড়ে গিয়ে 
তার হাতের বাইরে চলে গেল। যতদিন না সে এই হঠাৎ বৃদ্ধির সঙ্গে 
নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে ততদিন সে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির 
মধ্যে বাস করে? 

শারীরিক বৃদ্ধির বিভিন্ন দিকগুলির মধো যৌনপরিণতিই সবচেয়ে গুরুত্ব- 
পূর্ণ ঘটনা । আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে যৌনপরিণতি 
বিভিন্ন বয়সে দেখ] দেয়। এর ফলে শরীরের আয়তন ও উচ্চতার দিক দিয়ে 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ত দেখা দেয়ই তাদের আচরণের মধোও 
বেশ বৈষম্য প্রকাশ পাঁয়। যে ছেলে বা মেয়ের যৌনপরিণতি আগে আঁগে 
দেখা দেয় তারা অন্যান্য ছেলে বা মেয়ের চেয়ে মনের দিক দিয়ে অনেক বেশী 
পরিণত হয়ে ওঠে । ফলে, স্কুলে, লাইব্রেরীতে বা খেলার মাঠে সে তাঁর সমবয়সী 
সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না। 

যৌনপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মনে অপরিহাধভ'বে দেখা দের 
যৌনবিষয়ে আগ্রহ । এই আগ্রহ নানারূপে প্রকাশ পায় । সাধারণত ছেলেদের 
ক্ষেত্ৰে মেয়েদের প্রতি ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের প্রতি আকৰ্ষণ ও মনোযোগের 
রূপ নিয়েই এই আগ্রহ দেখা দেয়। যৌনবিষয়ে কৌতুহ্লও এই সময়ের একটি 
প্রধান বৈশিষ্টা। 

অবশ্য যৌন সচেতনতা যৌবনাগমেই যে প্রথম দেখা দেয় তা নয়, বাল্যকালে 
বহুক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। 
ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যান অনুযায়ী অতি শৈশব থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌন- 


প্রবৃত্তি সক্রিয়ভ৷বেই দেখা দেয়। তবে প্রকৃতির দিক দিয়ে এই শৈশৰকালীন 


যৌনবে ধের গঙ্গে পরিণত বয়সের যৌনবোধের প্রচুর পার্থক্য থাকে। 
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. প্রাপ্তযৌবনদের - এই আকস্মিক দৈহিক বৃদ্ধি এবং যৌনপরিণতি তাঁর শিক্ষার 
উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাঁর মানসিক ও প্রাক্ষোভিক 
দিকগুলির পরিবর্তন এই একই সময় দেখা দেয় । তাঁর মধো কতকগুলি অতি- 
প্রয়োজনীয় চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং সেগুলির যদি যথাযথ তৃপ্তি না হয় তাহলে 
তা থেকে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। 

যৌবনাগমে যে সব যৌনদূলক আকাঙ্া। ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা দেয় 
সেগুলিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত কর'র মত বিশেষ কোন আয়োজন আমাদের 
শিক্ষাঁবাবস্থায নেই । সাধারণ পরিবারে বা প্রচলিত শিক্ষায়তনে প্রাথযৌবনদের 
এই সব চাহিদাকে একরকম এড়িয়েই যাওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নানা 
কঠোর সামাজিক ও নৈতিক অগ্থশাসনের দ্বারা তাঁদের সেই স্বাভাবিক চাঁহিদা- 
গুলিকে অবদমিত করা হয়। এর ফলে অনিবাধভাঁবে দেখা দেয় প্রাপ্তযৌবনদের 
মনে অন্তদ্বন্ এবং তাঁদের সমস্ত শিক্ষা, মনোভাব ও বাক্তিসত্তার সংগঠন এই 
মানসিক দ্বন্দ্বের প্রভাবে বিশেষভাবে বিরুত হয়ে ওঠে । উপযুক্ত শিক্ষক চেষ্টা 
করলে প্রাপ্তযৌবনদের এই গুরুতর জীবন সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট সহায়তা 
করতে পারেন । ভালো ভালো বই, প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা, নানারকম 
শিক্ষাদূলক অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষক তাঁদের প্রকৃত চাহিদার স্বরূপটি 
তাদের কাছে উদ্ঘাটিত করে তাদের মধ্যে অন্ত ঠি, স্থৈধ ও উপলব্ধি হি 
করতে পারেন। 


সঞ্চালনমূলক বিকাশ (Motor Development) 


শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতাঙ্গের পুষ্টি ও বুদ্ধির সঙ্গে শিশুর হাত, পা, পেশী 
ইত্যাদির সঞ্চালনের শক্তি, গতি এবং ক্রটহীনতা বৃদ্ধি পায় । একেই আমরা 
সঞ্চালনমূলক বুদ্ধি (০6০: Devl০০ment) নাম দিয়ে থাকি । শিশুর মানসিক 
বৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে তার এই সঞ্চালনমূলক বুদ্ধির উপর । হাত পা! 
প্রভৃতি অঙ্গের সঞ্চালনের সাহায্যে শিশু পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে পরিচিত 
হয়, তার কৌতুহল তৃপ্ত করে এবং তার জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়। তেমনই 
সামাজিক মনোভাবেরও পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয় অপরের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে দিয়ে 
এবং তাও অনেকাংশে নির্ভর করে সঞ্চালনযূলক বৃদ্ধির উপর। শিশুর 
গ্রক্ষোভমূলক বিকাশও প্রচুর পরিযাঁণে তাৰ মঞ্চালনমূলক বৃদ্ধির উপর 


| 
। 
| 
৷ 
| 
| 
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নির্ভরশীল | শিশুর সামর্থ, গতি, কৌণলশিক্ষী, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধো 
সমন্বগপাধন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে শিশুর জীবনের ব্যর্থতা বা সাফসা। 
অতএব তাঁর মানসিক বিকাশের প্রকৃতিও তাঁর এই সঞ্চালনধূলক বিকাশের দ্বারা 
প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত হয় । এক কথায় শিশুর বাক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির 
বিকাশ অত্াণ্ ঘনিষ্ঠভাবে তার সঞ্চালনমূলক দিকের বিকাশের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ। 
শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সত্যটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 
বিশেষ করে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ এবং তাঁর সঞ্চালনমূলক দিকের বিকাশের মধ্যে 
প্রায়ই মিল থাকে না। কোন শিশু হয়ত বুদ্ধির দিক দিয়ে বেশ উন্নত কিন্তু 
সঞ্চালনমূলক কৌশলে মে পম্চাদবাদ হতে পারে । আবার কেউ হয়ত বুদ্ধির দিক 
জ্জল নয় কিন্তু সঞ্চালনমূলক কৌশলে সে বেশ দক্ষ। অর্থাৎ যে 
টা ( যেমন, বুদ্ধি, ভাঁষানূলক ক্ষমতা ইত্যাদি ) 
দিক দিয়ে তার সেই অক্ষমতাঁকে পূরণ করতে 
ক কাজে অপটু সে তার জ্ঞানমূলক শক্তি 
ব্যক্তিসত্তা-সংগঠনের এই প্রয়োজনীয় 


দিয়ে তেমন উ 
শিশুর জ্ঞানমূলক শক্তির দিক 
দুর্বল সে সঞ্চালনমূলক শক্তির 
চেষ্টা করে। আবার যে সঞ্চালনযূল 
দিয়ে তাঁর সে অভাবটা মেটাতে চায়। 
তথাটি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । 


সামগ্ৰিক ও বিশেষধর্মী আচরণ 
শিশুর প্রথম শৈশবে তাঁর বিভিন্ন 
সমদ্বয়হীন এবং অসংহত। তার 
এবং সেগুপির কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যও থাকে না। 
সঞ্চালন স্ুনিয়ন্ত্রিত ও সমন্বয়পূৰ্ণ হয়ে ওঠে। 
সধো সমন্বয়ন প্ৰতিষ্ঠিত হয় এবং শিশু হাতে করে জিনিষপত্র তুলে ধরতে শেখে । 
তাঁর চলাফেরা ও ঠিক এই ভাবে প্রথম শৈশবের অদংহত ও অনংঘত 
অঙ্গপঞ্চালন থেকে স্থসংহত ও স্থসমন্থিত আচরণ হয়ে ওঠে । দীর্ঘ পধবেক্ষণ 
থেকে দেখা গেছে যে শিশু ২মাপে থুন্ঠনিট। মাটি থেকে তুলতে পারে, $ মাসে 
কেউ ধরলে বসতে পারে, ৬ মাসে চেয়ারে বগিয়ে দিলে এক! বসতে পারে 
এবং সামনে কিছু দোল লে হাত দিয়ে ত| ধরতে পারে, ৭ মাসে এক) একা 
বসতে পারে, ৮ মানে সাহাযা পেলে দাড়াতে পারে, ৯ মাসে কোন কিছু ধরে 
ধাড়াতে পারে, ১৭ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, ১১ মাসে অপরের হাত ধরে 
চলতে পারে, ১৩ মাসে একা সিড়ি বেয়ে উঠতে পাবে, ১৪ মাসে বিনা 


অঙ্গের সঞ্চালন থাকে নিতান্তই এলোমেলো, 
হাত পা নাড়ার মধ্যে কোন যোগস্থত্র নেই 
তারপর ধীরে ধীরে সেই অমংযত 

ক্রমশ শিশুর চোখ ও হাতের 
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ক শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 
ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অগ্রগামী তা নয়। দেখা গেছে, যে সব জটিল কাজের 
সম্পাদন নিছক দৈহিক শক্তির প্রগোঁজন সে সব কাজ ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে 
অনেক দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে | কিন্তু যে শব জঢ়িল কাজে 2িছিক দৈহিক 
শক্তির উপর নির্ভর করতে হ্য় না সৈ সব কাজে অনেক শেত্রে (মেয়েরা ক্ষিপ্রতায় 
ছেলেদের ছাড়িয়ে যায়। মাকফারলেনের একটি পবেগণে দেখা গেছে যে 
একটা কাঠের চাকার বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিত করে একটি পুরো চাকা তৈরী 
করার কাজে ছেলের! ভ্ৰুততায় মেছেদের ছাড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু একটি 
পোষাকের বিভিন্ন অংশগুলি জোড়া দিয়ে পুরো পোঁধাকটা তৈরী করার কাজটা 
মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শেষ করতে পার্ল । 

খেলা 

শিশুর সঞ্চালনবূলক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খেলা 
দেখা দেয়। তাঁর বিভিন্ন বসের সঞ্চালনমূলক কাজের সঙ্গে সামগ্তহ্য রেখে 
থেলাবও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। যেমন, প্রথম শৈশবে কেবলমাত্র হত পা নাড়া, 
মুখে শব্দ করা ইত্যাদিতেই তার খেল! সীমাবদ্ধ থাকে। একটু বড় হলে যখন 
তার বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কাজের মধো সমন্বয় দেখা দেয়, তখন দৌড়ান,লাফান, 
টানাটানি করা, ধাক্কা মারা, ছোড়াছুড়ি করা এই সব কাজই খেলার রূপ নেয় । 
এর পরের ধাপে তার খেলার মধ্যে জটিল এবং মিশ্রিত সঞ্চালনমূলক কাজ দেখা 
যায়, যেমন ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেল! ইত্যাদি। যৌবনাগমের সময় থেকে 
যৌথ ও সংগঠনমূলক খেলায় মে বেশী আনন্দ পাঁয়। 
শিশুর বৃদ্ধির প্রথম দিকে বৈচিত্রের দিক দিয়ে খেলার সংখ্যা ধীরে ধীরে 

বাড়তে থাকে। কিন্তু ৮ ৯ বঙ্সর বয়স থেকে দেখা যায় যে খেলার সংখা ক্ৰমশ 
কয়ে আসছে। এর অর্থ এ নয় যে, বয়স বাড়তে থাকলে শিশুর খেলার সময় 
কমে আমে । বস্তুত যা হয় তা হল তাঁর খেলার প্ররুতিগত বিভিন্নত| বা বৈচিত্রা 
কমে যায়। একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে ৮ বছর বসে ছেলেরা 
৪০ ঝকমের খেল| খেলে, ১৪ বছর বয়সে ২৫ রকম এবং ২২ বছর বয়সে ১৭ 


রকম | মেয়েদের ক্ষেত্রেও এইভাবেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলার প্রকৃতিগত 
বিচিত্রতার সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আমে । 


ধাঁ ও ভান হাতের ব্যবহার 
এক বৎসর বয়সের গময় বহু ছেলেমেয়ের মধ্যে ভান ছাতের চেয়ে 


টি == 


সঞ্চালনমূলক বিকাশ ১১ 


বর করার প্রবণতা দেখাঁ যাঁয়। কিন্তু বড় হলে তাঁদের 


বাহাত বেশী ব্যবঃ 
অধিকাংশই আর সকল ছেলেমেয়েদের মত ড'ন হাতের উপরই নির্ভর করতে 
শুর ঝা হাত থেকে ডানহাঁতে 


থাকে । মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই সব শি 

পরিবর্তন করাটা তাঁদের পিতামাতা শিক্ষক প্রভূতিদের চাপে সংঘটিত হয়ে থাকে 
এবং যদি এই চা” না দেওয়া হত তাহলে পৃথিবীতে প্যাটা বা বামহস্ত-নির্ভর 
মাস্ঠষের সংখ্যা আরও বেশী হত। তাদের মতে যে সব শিশুর মধো ছেলেবেলা 
থেকে বা হাত বেশী বাবহার কবাঁর প্রবণতা দেখা যায় তাঁদের চাপ দিয়ে ডান 


হাঁত ব্যবহার করতে বাধ্য করা মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে উচিত নয়। 


বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক দিক 
বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কাজগুলির মধো বিশেষ কোন পারস্পরিক সম্পর্ক 


নেই। যদি কেউ কোন একটি বিশেষ সঞ্চালনদূলক কাজে দক্ষ হয় তাঁহলে সে 
যে অন্ত একটি সঞ্চালনমূলক কাজে দগ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এইজন্ত 
বিদ্যালয়ে কতকগুসি সীমাবদ্ধ খেলাধুলার আয়োজন রাখলে শিশুর সঞ্চালন" 
মূলক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা মিটবে ন|। যাতে শিশু বিভিন্ন ধরনের সঞ্চালন" 
মূলক কাজের অনুশীলন করতে পাঁরে তার জন্য বিদ্যালয়ে নানা ধরনের খেলাধুলার 


বাবস্থা রাখতে হবে। 


প্রশ্নীবলী 


of the child's physical and motor 


1, Describe the major features 
the other phases of his growth. 


development and show its relation to 


Ans. (পৃঃ ১০৭ঃ ১১) 


2. Discuss the effects of physical changes on the adolescent. 


Ans. (পৃঃ ৪-পৃঃ ৬) 
3. Write notes on :— 


(৪) Mass activity (b) Pre-natal behaviour ( ০) Skeletal টি 


(৭) Left-handedness, 


দুই 
মানসিক বিকাশ (Mental Development ) 


নবজাতক মানবশিশুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার পরম অসহায়ত| ও 
অপরের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা । বয়স্কদের সাহায্য ও যত্ব ছাড়া সে বাঁচতেই 
পারে না। বাচার জন্য যা কিছু আচরণ করা৷ তার পক্ষে অপরিহার্য সেগুপির 
অধিকাংশই তার অজ্ঞাত থাকে এবং পরিবেশের প্রভাবে এদে তাকে সেগুলি 
ধীরে ধীরে শিখতে হয়। কিন্তু নি শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে বাচবার উপযোগী 
অধিকাংশ আচরণই তাদের জন্ম থেকে শেখা থাকে এবং তাঁর ফলে তাদের ক্ষেত্রে 
শিখনের প্রয়োজনীয়ত| অপেক্ষাকৃত কম। 

কিন্তু যদিও মানবশিশু জন্মের সময় অসহায় ও পরনির্ভরশীল থাকে, তবুসে 
কতকগুলি সহজাত আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। এগুপিকে রিফ্রেক্স 
নাম দেওয়া হয়েছে,- যেমন, চমকে ওঠা, গিলে ফেলা, কোন জিনিস ধরা, হাচা, 
কাঁসা ইত্যাদি । তাছাড়া! পরিপাঁচন ক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি 
শরীরতত্ববূলক আচরণগুলিও এ পধায়ে পড়ে । এছাডাও কতকগুলি সহজাত 
আচরণ আছে ঘেগুলিকে আমরা প্রবৃত্তিজাঁত আঁচরণ১ নাম দিয়েছি। 

কিন্তু কেবলমাত্র এই সহজাত আচিরণগুলিই তার বাচার পক্ষে পধাপ্ত নয় । 
সন্তোষজনক জীবনযাপনের জন্য তাকে বহু নতুন আচরণ ও কাজ শিখতে 
এবং সেই সব শেখার উপযোগী যথেষ্ট মানপিক শক্তি ও সাঁজসরঞ্জাম নিয়েই সে 
জন্মেছে। অর্থাৎ এক কথার শিশু মাত্রেই শিখনের ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। 
এই শিখনের ক্ষমতাই হল শিশুর মনের একটা বড় উপাদান এবং শিশুর মানসিক 
প্রক্রিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এই শিখন ক্ষমতার ক্ৰমবিকাশ । 

এই শিখন ক্ষমতার ক্রমরিকাশের ধার বুঝতে হলে শিশুর চিন্তন, কল্প, 
বিচারকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলির ক্রমবিকাশ ভাল করে পধবেক্ষণ করা 
অত্যাবন্তক। এই সঙ্গে আর একটি বস্তুরও পর্যবেক্ষণ অপরিহাধ ৷ সেটি ‘হল 
শিশুর বুদ্ধি ও অন্যান বিশেষধর্মী মানসিক শক্তির ক্ৰমবিকাশ । এই পরিচ্ছেদে 
আমরা শিশুমনের এই বৈশিষ্টাগুনিরই আলোচনা করব । মনের আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রক্ষোভমূলক অন্ভূতি। সেই দিকটির বিকাশ সম্পর্কে 
আমরা পরের অধ্যায়ে আলো চিনা করব। 

৯২ ীাীর্ীর্টী্লীলী 


ৰ তা অ: | 
১। পৃঃ 


_ মানসিক বিকাশ ১৪ 
আভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের স্তর 


জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাহিক উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে শিশু যে প্রাথমিক 
অদ্নভূতি আহরণ করে মনেবিজ্ঞানীরা তার ন ম দিয়েছেন সংকেদন (sensa- 
(100) 1 এই সংবেদন £ছক শিশুর শাগীরিক অভিজ্ঞতার সুরে সীমাবদ্ধ থাকে। 
কিন্তু অতি শীদ্ৰই এটি প্রত্যক্ষণে পরিখতিত হয়ে যায় এবং মানসিক অভিজ্ঞতার 
রূস গ্রহণ করে। এই প্রত্যক্ষণের হটিকেই শিশুর মানসিক বিকাশের প্রথম 
সোপান বল৷ চলে। 

প্রত্যক্ষণ বলতে বোঝায় সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ । প্রথম স্তরে শিক্ষার 
সমস্ত সংবেদন একটি অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার রূপে থাকে কিন্তু ক্রমশ শিশু মনে 
মনে তার সংবেদনগুলির একটা ব্যাখ্যা বা অর্থ করে নেয় এবং তাঁরই সাহায্যে 
সে একটি সংবেদন থেকে আর একটি সংবেদ্বনকে পৃথক করে নিতে পারে। এই 
স্তরকে আমরা শিশুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্তর বলতে পাঁরি। মানসিক বিকাশের 
এই স্তরে শিশু ক্রমশ বিভিন্নধৰ্মা অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে পার্থক্য নিয় করতে 
পারে এবং তার ফলে ধীরে ধীরে তাঁর মনের পরিধি বা প্রসার বাড়তে থাকে। 
উদাহরণস্বরূপ, যেমন প্রথম প্রথম বিভিন্ন রঙ বাঁ শব্দ তাঁর মধ্যে একই ধরনের 
প্রত্যক্ষণ হুষ্টি করত, কিন্তু যত তার মানসিক পরিধি বাড়তে থাকে তত সে 
বিভিন্ন রঙ বা বিভিন্ন শব্দ থেকে জাত প্রত্যক্ষণগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে 
সমৰ্থ হয়। তাছাড়া প্রথম শৈশবে শিশুর বিভিন্ন ইন্জিয়গুলি পূর্ণভাবে কর্মক্ষম 
থাকে না। ফলে তার অভিজ্ঞতাগুলিও হয় অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ । কিন্তু সময়ের 
অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে তার ইন্ডরিয়গুলি ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়ে ওঠে এবং তার 
অভিজ্ঞতাগুলি নুষ্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও স্থসংহত রূপ ধারণ করে। এই অভিজ্ঞতা 
অর্জনের স্তরে তার চাক্ষুষ ইন্জিয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে । 
শিশুর অভিজ্ঞতা গুলি যতই সরনি্দি্ট ও স্পষ্ট হতে থাকে ততই সেগুলি ধীরে 


ধীরে সাধারণধর্মী থেকে বিশেষধর্মী হয়ে ওঠে। 
শিখন ( Learning ) 

এই অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের স্তরে শিশু তার পুরাতন অভিজ্ঞতা নতুন পরিস্থিতিতে 
প্রয়োগ করতে শেখে । এই সময় থেকেই হল শিশুর শিখনের স্ুরু। শিশু যত 
ছোট থাকে তত তার প্রতিক্রিয়া বর্তম'নের ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে । কিন্তু 
মত যে বড় হয় ততই সে সময় ও স্থান উভয়ের দিক দিয়েই দূরত্বমম্পন্ন ঘটনার 


১৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রতি সাড়া দিতে পারে। যেমন, অতীতের মাছের বকুনির কথা ভেবে শিশু 
হয়ত কচের আলমারিতে হাত দেওয়া বদ্ধ করল, কিংবা প্রবাসী পিতার ছবি 
দেখে হয়ত আনন্দ প্রকাশ করতে স্তর করল ইত্যাদি। শিশু আরও যখন 
বড় হয় তখন ভবিয্যেতের প্রত্যাশাও তার আচরণকে এইভাবে প্রভাবিত 
করে। যেমন, পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে প্রশংদা পাবার প্রত্যাশায় সে 
মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে আর্ত করে। এই ভাবে শিশুর মময়গত ও 
স্থানগত ধারণার পরিধি ক্ৰমশ বাড়তে থাকে । 
প্রভীক-ব্যবহাবের স্তর 

শিশুর মন যত পুষ্টিলাভ করে তত সে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন 
করার ক্ষমতা অর্জন করে। সময় এবং স্থানের দিক দিয়ে অন্পস্থিত ঘটনা বা 
বস্তুর প্রতি সাড়া দেওয়া থেকে সে শেখে তার সামনে অনুপস্থিত বস্তুকে কোন 
বিশেষ প্রতীক (59701) দিয়ে বোঝাতে । যেমন, ক্ষুধায় ক্রন্দনরত শিশু মাকে 
দেখেই কান্না থামাল। এখানে মা নিজে তার খাদ্য নন। মা হলেন তাঁর 
খাগ্ের প্রতীক মাত্র, কেননা মা দেখ] দিলেই খাবার আসবে । এইভাবে 
প্রতীকের ব্যবহার করতে সমৰ্থ হওয়াটা মানসিক অগ্রগতির একটি গুৰুত্বপূৰ্ণ 


পদক্ষেপ এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও নতুন আঁচরণ-শিক্ষার পক্ষে প্রতীক ব্যবহার 
একটি অপতিহার্ধ উপাদান। 


শিশু যে কেবল প্রতীকের প্রতি সাড়া দিতে শেখে তা নয়, গ্রতীকের 


সাহায্যে সে আচরণ করতেও শেখে । ইতিপূর্বে সে মূর্ত বস্তু ছাড়া চিন্তা করতে 
পারত লা। এখন থেকে সে তার চিন্তায় অমূর্ত বস্তু ব্যবহার করতে শেখে । 
যেমন, ছুটি পেলে কি ভাবে সে দিনটা কাটাবে তার পরিকল্পনা সে এখন মনে 
মনে করে। ভবিষৎ সম্বন্ধে এই পরিকল্পনার ক্ষমতা শিশুর বয়স বাঁড়ার সঙ্গে মঙ্গে 


বাঁড়তে থাকে এবং দূরস্থিত কোন লক্ষাকে উদ্দি্ট করে সে কাজ করার ক্ষমতাও 
আহরণ করে। 


এই সব মানসিক বিকাশগুলির অবশ্য 
আকন্মিকভাবেও শিশুর মধ্যে দেখা দেয় ন 
ধীরে অত্যন্ত অপরিণত অবস্থা থেকে বিকা 


সঙ্গে সেগুলি ভু হয়ে ওঠে। অবশ্য শিশুর ক্ষেত্রে নানা কারণে সব প্রক্রিয়ারই 


সমানভাবে পুষ্টি লাভ করে না এবং সেই জন্যই মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে 
শিশুতে শিশুতে এত প্রভেদ দেখা যায়। 


কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই বা সেগুলি 
1 প্রতিটি মানসিক প্রক্রিয়া ধীরে 
শ লাভ করে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে 


he ৯ === ৯০১৯ 


মানসিক বিকাশ = ke 
ভাষার বিকাশ 


শিশুর মানসিক অগ্রগতির দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল তাঁর ভাষার 
বিকাশ ১। শিশুর ভাষার বিকাশকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে, যেমন 
রিফ্রেবৃস্‌ স্তর, অন্তকরণ-পুনৱাবুতির স্তর, অর্থবোধের স্তর, ভাষাসচেতনতার স্তর, 
বাকা-কথন স্তর এবং লিখন-পঠনের স্তর । জন্মের প্রথম বছর থেকেই শিশু 
অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে স্তর করে এবং তারপর তাঁর সেই অর্থহীন শবগুলি 
ধীরে ধীরে তার পরিবেশের বিভিন্ন বাক্তি, বস্তু, কাজ, ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে গিয়ে তার কাছে নানা অর্থসম্পন্ন হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বত্সবেই সে 
বয়স্কদের ব্যবহৃত বহু শব্দ নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করে নেয় এবং তিন বসত্র 
বয়সেই সে বেশ ভালভাবেই কথা বলতে শেখে । আরও বয়স বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সে জটিল বাক্য, বাকাধারা, প্রবাদ ইত্যাদি বাবহার করতে সমর্থ হয় এবং তাঁর 
পরিবেশ থেকে স্যোগমত শব চয়ন করে তার ক্ষুদ্ৰ শব্-ভা গারটি ক্রমশ সে সমৃদ্ধ 
করে তোলে । পড়তে পারা, লিখতে পারা, চিত্রমূলক ভাষা ( যেমন, ম্যাপ, 
চাট, নক্সা! ইত্যাদি ) ব্যবহার করা প্রভৃতি জটিলতর কাজগুলি শিশু শেখে আরও 
কয়েক বৎসর পরে। এগুলি পুরোপুরি শিশুর মানসিক বৃদ্ধির উপরই নির্ভর 
করে না, অনেকখানি নির্ভর করে সমাজে প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতির উপর। 
তবে সাধারণত সমস্ত সভ্যসমাজে শিশু ছ’বৎসর বয়স থেকে পড়তে এবং সাত- 


আট বৎসর বয়স থেকে লিখতে শেখে । 


ধারণার বিকাশ J 

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি গুর'তপূর্ণ স্তর হল তার মধ্যে ধারণার 
(০০7০০) বিকাশ২ । উন্নত চিতন্তনের ত্রেক্ষে ধারণার বাবহার অপৱিহাৰ্ধ। 
ধারণা বলতে বোঝায় কোন একটি বস্তুর জাতি বা শ্রেণী সম্পর্কে একটা সামগ্রিক 
বোধ। যেমন, শিশু জ্ঞান হবার পর থেকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকৃতি, 
রঙ ও প্ররুতির কয়েকটি গরু দেখল। সেগুলি প্রথম দিকে তাঁর কাছে 
থাকে বিভিন্ন ও পৃথক পৃথক কতকগুলি প্র।ণীরূপে । কিন্তু যখন গরুর জাতি 
বা শ্রেণী সম্বন্ধে তার মধো একটা সামগ্রিক বোধ জন্মায় তখন সে সেই বিভিন্ন 
জন্তগুলিকে ‘গরু’ এই একটি কথার দ্বারা বোঝাতে সমর্থ হয়। এই জাতি বা 
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১৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শ্রেণী সম্বন্ধে ধারণার গঠনে দুটি মানসিক প্রক্রিযার প্রয়োজন হয়, যথা পৃথকীকরণ 
(Abstraction) ও সামাহীকরণ (Generalisation)। শিশুর . মানসিক 
পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি প্রক্ৰিয়াও স্তপরিণত হয়ে ওঠে এবং শিশু নানা 
জটিল ধারণা গঠন করতে সমর্থ হয়। কতকহলি বিশ্যে ধরনের এবং অতি 
গুরুত্বপূর্ণ জটিল ধারণ। এই সমগ্র শিশুর মনে তৈরী হয়। সেগুলি হল কার্ধ 
ও কারণের ধারণা, সময়ের ধারণা এবং স্থানের ধারণ1। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের 
স্তরে শিশু বিছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলির স্বরূপ সন্ধে জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু সেগুলির 
মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে শিশু শেখে আরও পরে। বিশেষ করে শিশু ছুটি 
ঘটনার মধ্যে কাৰ্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তখনই যখন তার মধ্যে 
উন্নত চিন্তার ক্ষমতা দেখা দেয়। 
সর্বপ্রাণবাঁদ (Animism) 

প্রথম শৈশবে শিশুর কাছে থাকে সবই প্রাণবন্ত, সজীব। সে সমস্ত 
ঘটনারই বাঁখা| করে তার এই সর্বপ্রাণবাদনূলক (৫01150০) ধারণার 
দ্বাৱ|। যেমন বলট! মাটিতে গড়াচ্ছে, বেলুনটা৷ উডছে, বইটা৷ টেবিল থেকে 
পড়ে গেল, আকাশে মেঘ চলছে--এই সব ঘটন] ব্যাখা! করার সময় শিশু 
বল, বেলুন, বই, মেঘ ইত্যাদি বস্তগুলিকে জীবন্ত প্রাণী বলে মনে করে। কিন্তু 
শিশু আরও একটু বড় হলে, প্রায় ৫৬ বৎসর বয়স থেকে তার এই সর্বপ্রাণবাঁদ- 
মূলক ধারণা কমতে থাকে এবং প্রারুতিক ঘটনার সাহাঁযো বিবিধ ঘটনার সে 
ব্যাখ্যা করতে শেখে । দুৎসে’র ( Deutsche ) পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে 
যে কিণ্ডারগাঁটেনের বয়স থেকেই ছেলেমেয়েরা প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্য 
কাৰ্ধকারণ সম্বন্ধ নিৰ্ণয় করতে সমৰ্থ হয় । তৰে শিশু সতাকারের তর্কবিদ্যাভিত্তিক 


এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারে সেই সব ঘটনারই যেগুলি তার বোধ- 
শক্তির পরিপীমার মধ্যে পড়ে । 


সময় ও স্থানের ধারণ! 

"কাকে অতীত বা বর্তমান বা ভৱিষ্যৎ বলে এধরনের বিভিন্ন সময় সম্বন্ধে 
সাধারণ ধারণ! বা জ্ঞানগুলি বিভিন্ন সময়বোধক কাজ থেকেই শিশু আহরণ 
করে থাকে । যেমন, সে চলে গেছে, সুর্য ডুবে গেছে, পরে যাব, এখন যাচ্ছি, 
বিশেষ করে ‘তখন’, ‘এখন’, “পরে? এই সব কালবোঁধক উক্তি বিভিন্ন সময় 
সন্ধে শিশুর জ্ঞানসৃষ্টিতে “বিশেষ সাহাযা করে থাকে। কিন্তু দেখা-গেছে যে 


মানসিক বিকীশ ১৭ 


নন্দশ বৎসর বয়সের আগে এতিহাসিক সময় সম্পর্কে ধারণা গঠন করা শিঙৰ 
পক্ষে সম্ভব হয় না এবং সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মাতে তার আরও বেশী 
সময় লাগে । সাধারণত বিদ্ঠালয়ে ইতিহাসের সাল, তারিখ বা তাম্জযুগ, 
প্রস্তৱযুগ ইত্যাদি প্রাব্-এতিহাসিক যুগ-বিভাগ শিশুদের মুখস্থ করতে বাধ্য 
করা হুয় বটে কিন্তু এ সবের ধারণা তাদের কাছে নিতান্তই অর্থহীন থেকে 
মায়। বস্তুত সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর আগে শিশুদের যে সব ইতিহাস পড়ান হয় 
সেগুলি তাদের কাছে গন্পকাহিনীর চেয়ে কোন অংশে বেশী অৰ্থপূৰ্ণ বলে বোধ 


ছয় ন|। পিস্টরের (Pistor) একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এঁতিহাসিক 


সময়াপ্ক্রম সম্পর্কে ধারণার বিকাশ বিশেষ করে নির্ভর করে শিশুর দৈনিক 


অভিজ্ঞতা কতখানি তার মনকে পরিণত করতে পারল তার উপর। শিশুর 
স্থান সম্পর্কেও ধারণার সৃষ্টি হতে সুরু হয় বেশ শৈশবকাল থেকে । হ্থানের ধারণা 
সাধারণত জন্মায় গতি বা সঞ্চালন থেকে এবং যে দিন থেকে শিশু চলাফেরা 


করতে নুরু করে সেদিন থেকেই অস্পষ্টভাবে তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় স্থানের ধারণা । 
ৰ্থক্য উপলব্ধি 


পরে ধীরে ধীরে সে অধিরুত স্থান এবং শূন্য স্থানের মধ্যে প 
করতে পারে। 


সামাজিক সচেতনত। 

প্রথম শৈশবে শিশু থাকে অত্যন্ত আঁত্মকেন্দরিক এবং একান্তভাবে নিজের 
ব্যাপারেই ব্যাপৃত। ১ বছর বয়স থেকে অপরের প্রতি তার অন্থরাগ জাগতে 
নুরু করে। কিন্তু বিগ্কালয়-জীবন সরু হওয়া থেকেই তার মধ্যে প্রকত সামাজিক 
দল সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় এবং আর সকলের সঙ্গে সে দল বাধতে শেখে। কিন্তু 
গুলি থাকে আকারে ছোট । তার প্রধান কারণ 


প্রথম দিকে সে যে সব দল বাধে সেণু 
হল যে এই সময় সংঘ, রা সমাজ, ইত্যা টি বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন সন্ধে 


তার মনে কোন পরিক্ষার ধারণা জন্মায় ন| । 


কল্পন ও দিবাস্বপ্ন 
চিন্তন হল প্রতীকদূলক্ আচরণ। আমরা চিন্বনের সময় মূর্ত বস্তুর পরিবর্তে 


ন না কোন প্রতীকের ব্যবহার করি। শি বেশ শৈশব থেকেই চিত্ত 


তার কো 
করতে পারে। কিন্তু সে চিন্তা মূলত প্রতিরূনের (17899) উপর নির্ভরশীল । 
গ্রতিরূপও এক ধরনের প্রতীক, মূৰ্ত বস্তর মানসিক ছবি মাত্র। প্রথম দিকে 


২-২ 
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শিশু এই ধরনের মানসিক ছবির সাহায্যেই চিন্তা করে। নিছক প্রতীরপ-ধর্মী 
চিন্তনকেই কল্পনা (77881091107) বলা হয়। অতএব শিশুর প্রাথমিক চিন্তন 
হল প্রতিরপনূলক এবং করপনধর্মী। এই সময়েই শিশুর মনোজগৎ জুড়ে থাকে 
দিবা-স্বপ্ন ও অলীক কল্পনা (Make-believe) | দিবা-স্বপ্ন দেখার অভ্যাস 
শিশুর মধ্যে যৌবনাগম পর্যন্ত বেশ তীব্রভাবেই বর্তমান থাকে এবং বহু ব্যক্তিৰ 
ক্ষেত্রে সারাজীবনই থেকে যাঁয়। দিবাস্বগ্গ ও অনীক কল্পনা শিশুর দৈহিক, 
মানসিক ও সামাজিক দিকগুলির মধ্যে সমন্বয় আনে এবং তার মধো 
প্রক্ষোভদুলক সমতার সৃষ্টি করে। শিশু তার বহুবিধ অপূর্ণ চাহিদার আংশিক 
তৃপ্তি এই ধরনের অলীক কল্পনার মধ্যে দিয়ে 
বাস্তব জীবনের নানা নতুন ধরনের খেলা ও আচরণ জন্ম নেয়। সময় সময় 
দিবাস্বগ্ন শিশুকে বাস্তব জগৎ থেকে পলায়ন সাহায্য করে বটে,' কিন্তু বন্ধ 


ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যার সঙ্গে সংঘর্ষে নামার আগে প্রাথমিক প্রস্তুতিরূপেঞ 
দিবাস্বগ্ন কাজ করে থাকে ৷ 


চিন্তনের বিকাশ 


শিশু প্রকৃত চন্দন করতে পারে তখনই যখন থেকে সে ভাষায় ব্যবহা শি 
করতে শেখে। 


লাভ করে এবং তা থেকে তার 


ব্যবহারের পরের ধাপে শিশু শেখে ধারণা (concept) গঠন, করতে এবং যখন 


ভাষা হল চিন্তন প্রক্রিয়ার একটি *ভিশালী বাইনব ভাষা৷ 


ন 


থেকে সে পাঁরণা গঠনে সমর্থ হয় তখন থেকেই সে উন্নত ধরনের চিন্তন করতে - 


পারে। চিস্তনের মধ্যে শিশু যত বেশী ধারণার বাবই 
চিন্তন জটিল ও উন্নত হয়ে ওঠে | ভাষা ও 
চিন্বনের মধ্যে প্রতিরূপের ব্যব 

বিচারকরণ হল সমস্তামূলক চিন্তন । 
বিচারকরণের ক্ষমতা দেখা দেয়। 
করার ক্ষমতা থাকলেও য| 
মধ্যে ৭৮ বছর বয়সের আগে দেখা দেয় না। 
বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক শক্তি 


হার ক্রমশ কমে আসতে থাকে । 


র করতে পারে ততই তাৰ 
ধারণার ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে 


সাধারণ চিন্তন প্রক্রিয়া বেশ পুষ্ট হলে * 
শৈশবে দু’চারটি ছোটখাট সমস্যার সমাধানত 
কে আমরা তৰ্কবিদ্ধপিশ্মত বিচারকরণ বলি তা শিউর 


শিশুর সমস্ত মানসিক প্রক্রিণার পিছনে মে সাধারণনর্মী মানসিক শক্তিটি' 


কাল করে ভার নাস বুদ্ধি । বৃদ্ধির শবয়তা বা প্রাচুধের উপর নির্ভর করে শিল 


৷ 
{ 


মানসিক বিকাশ": ==", ৰ 


বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিগীগুলির কাধকারিতার মান ও মাত্রা । ত চিত্বন;৷ 
বিচারকরণ, ধারণাগঠন প্রভৃতি উন্নত স্তরের ম)নসিক পরক্রিযা্ডণ্রি কাধকাৱতিতী = 
বিশেষভাবে নির্ভর করে বুদ্ধির উপর |; ভা se) IR 3° FF) কা 
এট একট প্রয়নিউস্তা যে সমস্ত শিশু সমান আনিপিকীশজি বা বুদ্ধি চিয়ে | 
জন্মায় না। মাননিক কাজ সম্পন্ন করার শক্তির দিক, গিয়ে শিশুতে শিইতে ও 
যে বিরাট পার্থকা দেখা থায় তার বুৰে আছে বুদ্ধির দিক দিয়ে এই বাভিগত 
বৈষমা । আধুনিক মনোবিজ্ঞান রাবুদ্ধি, বিমালেব |নর্ভরযে গা যন্থ আংবিষ্কার 
করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার মাইনৰ ইিউমানে হিশুর বুদ্ধির পণ্মি'প করা 
এবং তার বিভিন -মাননিক, প্রক্রিনাগুনির কর্ম নয ভাষন ভুল ধারণ! 
গঠন করা সম্ভব হয়েছে। পি 
দির বিকাশের একটি বিশেষ গতিগথ ও সীম রেখ1'অ'ছেও। :বেহু পর্ররেলণ 
থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করেছেন,যে,সপারণভাবে,১/থকে ৯৮ 
বদর বয়ন পধন্র শিশুর বুদ্ধি বাড়ে এবং তার পরেই বুদ্ধির দিতি “ছেন ঘটে) 
অর্থাৎ সেই মীমারেখার পর আর বুদ্ধি বাড়ে না। । + 2 ২/৪১) 87 
অবশ্য বুদ্ধির বিকাঁশেরাহার সর শিশরঃক্ষেত্রে সমান: হয় না । উন্নত ৰুদ্ধিনস্পন্ন 
শিশুর বুদ্ধির বিকাশের হার বুদ্ধিম্পন্ন শিশুর বুদ্ধি বিকাশের হাৱের, চেয়ে 
অনাত কম থাকে, কিছু পে দি নিন, শিচর বুদ্িন বিকা, খন বদ্ধ 


৯, 


-৮ উল) 


৮ ০১ ৯ ৮ ০-৬০০০৮ জে 


[ নিয়, স্বাভাবিক ও উন্নত এই তিন শ্রেণী! বুদ্ধিপম্পন্ন ছেলেমেয়েদের 
বুদ্ধির বিকাশের কান্ননিক রেখাচিত্র ] 


২, শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 

হয়ে ৰায় তাঁর পরেও উন্নতবুদ্ধিস্পন্ন শিশুর বুদ্ধির বিকাশ অব্যাহত থাকে| 
অবশ্য কোন বয়সেই স্বল্নবুদ্ধিসস্পন্ন শিশুর বুদ্ধি উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধির চেয়ে 
শ্রকৃতপক্ষে বেশী হয় না (১৯ পাতার চিত্ৰ দ্ৰব্য )। আর মধ্যধী শিশু বা 


মাকে আমরা সাধারণ (৪৮০৪০) শিশু বলি তার বুদ্ধির বিকাশের হাব এই দুই 
শ্রেণীর শিশুর বৃদ্ধির বিকাশের হারের মাঝামাঝি হয়ে থাকে । 


প্রশ্নাবলী 


1. Desoribe the major features of the mental dovelepmont of the 


০110, 


Ans. (পৃঃ ১২--গৃঃ ২০) 


2. Discuss the role 


of langua, 
৮110 


8 mMontal development. 


Ans. (পৃঃ ১৫পৃঃ ২৯) 


8. Deserive the Jsvelopment of intelligence in the child. 


Ans, (পৃঃ ১৮--পুঃ ২, ) 


৪০, congept and intelligence in the 


4, Givea short account of the development of reasoning ability 
in the child, + 


Ans, (পৃঃ ১”--পৃঃ ২‘) 
= ৪, Disonss the role of learning in the child's 
Ans. (পৃঃ ১৩--পৃ: ১৪ ) 


6. Briefly trace the mental dovelopmont of a ohild from infanoy 
te adolesconce. 


(B. A, 1971) 


™mental development, 


7, Write short notes on :— 
(a) Animism (b 


) Day-.Dresm and Mako 
(d) Intelligence. 


=beliove (9) Use of symbol 


ভি 


গ্রান্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development) 


ইংরাজী ইমোপন (870০০) কথাটি এসেছে, ল্যাটিন ধাতু ইমৌভেতাষ 
(Em৷০vere) থেকে, যার অর্থ হল উত্তেজিত হওয়া বা প্র্ষুত্ধ হওয়া। অতএ 
ইমোসন বা প্রক্ষোভ বলতে বোঝায় এমন একটি মানসিক অবস্থা যা ব্যক্তিকে 
উত্তেজিত বা প্রক্ষুদ করে তোলে । বস্তুত যখন কোন ব্যক্তি প্রক্ষোভের দায়া 
প্রভাবিত হয় তখন মে দেহে মনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তার স্বাভাবিক 
সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায় । 

এই প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা ঘেমন তার কাজের পেছনে শক্তি জোগাম 
তেমনই তার আচরণের প্রকতিকেও নিয়ন্ত্ৰিত করে। বস্তুত মানৰ আচষণের 
স্বরূপ বুঝতে হলে তার প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া! অপরিহীর্ষ। 
বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শিশুর শিক্ষা 
অগ্রগতি, তার মানসিক সংগঠন, আর ব্যক্তিসত্ার বিকাশ--এ সবই 
বিশেষভাবে নির্ভর করে তার প্রক্ষোভের সুষম বিকাশের উপর ৷ 

সাধারণত রাগ, ভয়, আনন্দ, দুঃখ, বিরক্তি ঘ্বণ ইত্যাদি শব্দের ছারা যে 
সৰ উত্তেজিত বা বিচলিত মানসিক অবস্থাকে বোবার সেগুলিকেই আময়া 
গ্রক্ষোভ নাম দিয়ে- থাকি। বৈচিত্রের দিক দিয়ে প্রাক্ষোভিক আচরণ 
অগণিত হতে পারে। এমন অনেক জটিল প্রক্ষোভধৰ্মী অনুভূতি আছে যার 
নির্দিষ্ট কোন নাম দেওয়া আজও সম্ভব হয়নি। 

গ্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতামাত্রেই শারীরিক ও মানসিক উভঙ প্রকার প্রতি- 
ক্রিয়ার মিশ্রণ। প্রক্ষোভের মানপিক দিকটি হল বিশেষ একটি মানসিক 
অম্লভুতি, যেমন, রাগ, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি । আর এর শাখীরিক দিকটি হল 
ব্যক্তির শরীরের উপর অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্ৰ নামে বিশেষ একটি স্মায়ুগুচ্ছের 
কাঁজ থেকে জাত নানা ধরনের শারীরিক প্রক্রিয়া যেমন, বিশেষ বিশেষ 
গ্রন্থিরসের নিঃসরণ, রক্ত সঞ্চালানের দ্রুততী, হৃংস্পন্দনের গতিবেগের বৃদ্ধি 
দেহের শর্করাক্ষরণের হারের বৃদ্ধি ইত্যাদি। 


২২ শিক্ষাশ্রযী মনোবিজ্ঞান 


আদিম ব। মৌলিক প্রক্ষোভ ত. নি; or Basic Emotion) 
নবজাত শিশু কি ধরনের এবং কট প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায় এনিয়ে দাশনিক 
ও মনো বিজ্ঞানীব| বহুদিন ধরেই গব্র্েণা করে আসছেন । ডেকা (Descarte) 


বিস্ময়, ভালবানা, দ্বণা, কামনা, আনন্দ ও দুঃখ--এই ছ’ট মৌলিক প্রক্ষোভের 


কথ! বলেছেন॥ অনান্য দর্শনিকেরাও যৌনিক প্রক্ষে'ভের অন্বরূস্যতালিক। 
চ়েইজী[মূতে : পেশ করেছেন । কিন্তু সেগুলি নিছক স্বকন্িত, বিজ্ঞানভিত্তিক 
না ন্য়। আধুনিক মনো বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষণের সাহায্যে 


EA ক প্রক্ষে ভগুলি নি র্যা করার চেষ্টা কৰেছেন । ৷ ওয়টসনের মতে 


(শিশু পত্র যৌনিক এ প্রক্ষোভ বলতে তিনটি_ভয়, রাগ এবং ভালবাদা। ভন জাগে 
গট! টক কৰণ থেকে) উচ্চ, এবং. আকস্মিক, পতন। বাগ জাগে শিশুৰ 
[ভাবিক ৫ দেহ থ্গাললৈ কোন বাধার সৃষ্টি কর! হলে এবং ভালবাসা বা আনন্দ 
টা এ 
মি 
1 চান চিনি 


'গশাটসনের 


র! হয় । ওয়াটদ নন তীর একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের 
দ্ধ টু উপনী: তি, হন" শারমান - (Sherman) কিন্তু 


১০8 ডি করেন | তিনি কলেকটি পর গণের ছারা 
ক পিত করেন ( যে শ্ত্ৰি গ্ৰা ছে এতই স' ধার রা যে কোন্‌ প্রশ্মোভের 


কোন্টি' প্রতি জনি তা যাইবে থেকে ত কখনই বেক যায না । ৰ 
টে এ EC আচরণ যে শিাপ্রই সাপাবপর্থী, থাকে এ নিবন্ত 
আজকাল সকল মনে বিজ্ঞানী, সমন, করেন |, কাথাধিন ব্রিজেন (K 
নাই? একদিক পরীশ্গণ্ে বারা -এই সিদ্ধন্থে এনেছেন যে একধরনের 
U প্রকৃতির উত্লেজনাযূলর শুরস্থাকেই শিশুর আঁদিম্‌ প্রক্ষোভ_ বলে বর্ণনা 
ঢা 4:41 a ৰ দেখা গেছে যে, শ্ত্রি উপর যেকোন শ্রেণীর উদ্দী পক প্রয়োগ 


করা হোক্‌ না কেন শিশুর উত্লোঙ্গত, হওয়ার প্রতি! টি প্রায় সবক্ষেত্রে. একই 
Me রি থাকে, [নিল 


atherine 


08:01 2 ও 


এ নীল ঢশিসুর,জয্মেৱ প্রথম দিনগুলিতে চান, rie হাত পা]; ছোড় ইত্যাদি 
১ শাঁচরণগুলি দেখলে সহন হয়া লচ সেগুলিত্র.বেহনেতপ্রফেভের যথেইট-প্র ভাব 

:=:আছছ। কিন্ত এই আচরণ গপি এতই ফংগারণধর্মা যেগুলি থেকে চগ্রাক্ষোভের 

শপ্যপ্রকজিঅদ্ধে কোননসিল্কাপ্ রং চলে বাঁ বস্তুত এটা একটা বির|ট মনে! 
7চৰৈজ্বানিক ভূব-হবে-যদি অঃলরা রগ, আনন্দ, দুঃখ ইত্যাদি, ব্য়স্কস্বলভ 
প্রক্ষোভগুলির ছারা শিশুর আচরণ ‘লি ব্যাখ্যা (করার টি করি, 


. গ্রক্ষোভের বিশেষীভব্ঘদ ৰ ২৩ 
প্রক্ষোভের বিশেষীভবন 


শিশু যত বড় হয় তত তার আচরণগুলি- বিশেষায়িত হয়ে থাকে । এই 
সময় থেকে শিশুর প্রাথমিক আচরণধর্ী উত্তেজনার অন্ুভূতিটি পৰ্বত-অবতীণ| 
স্রোতস্বতীর মত. নানা বিশেবধর্মী প্রক্ষোভের শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে 
হার. প্রক্ষোভের এই বিশেষায়িত.হয়ে- যাওয়াটা শিশুর বাহিক অভিবাক্তিতে 
কাশ পায়) -গুডএনাফের (৪০০৭০০৪) একটি পরীক্ষণে দেখা যায় যে 
দশমাম ৰয়মের একটি -শিশুর মুখের বিভিন্ন ভঙ্গী দেখে বিভিন্ন প্রক্ষোভের 


অস্তিত্বের অনুমান করা যায় । 
১০২ ৯2৫ ১৮ ২১ ২৪ 


জনের, ৩. -৬ ৰ 
সো লাগে মাল মাহে মাসে পাম লালি মালে = মি 


স্পিন 
_[ সাধারণ উত্তেজনার অনুভূতি থেকে নান। বিভিন্ন প্রক্ষোভে বিশেষীভবনের চিত্র] 


ব্রিজেসের মতে তিনমাস বয়স থেকেই শিশুর প্রক্মোভ' বিশেষায়িত হতে 
দুরুকরে। তার এই মৌলিক সাধারণংমী উত্তেজনা খেকে প্রথমে দুটি বিভিন্ন 
প্রকৃতির প্রক্ষোভপ্রবাহ জন্ম নেয়--আনন্দ ও অন্বাচ্ছন্দ্য | ৬ মাসের সময় 
আনন্দ রূপ গ্রক্ষোভটি বিশেষায়িত: হয়ে উচ্ছ'পের (Elation) কপ নেয়। আজ 
অস্থাচ্ছন্দা বণ প্রক্ষোভটি ৪ মাস বয়স বিশেষায়িত হয়ে বাগে, ৫ মামে 
বিরক্তিতে এবং ৬ মানে ভয়ে পরিণত হয়! ৯১০ মানের সময় শিশুর আনন্দ 
হয়ে প্রথমে বড়দের প্রতি ভালবাসার রূপ নেয় এবং-তাঁরপর ১৪ 


বিশেষায়িত 


মানের সময় তাঁর সমবয়সী বা তার চেয়ে ছোট শিশুদের প্রতি ভালবাসায় 
পরিণত হয়। আবার ১৫ মানের নময় থেকে শিশুর মনে হিংসারূপ-প্রক্ষোভটিও 
দেখা দেয়। ত্রিজেসের মতে এটি অম্বাচ্ছন্য্যকূপ প্রক্ষোভ-প্রবাহ থেকেই জন্ম 
নিয়ে থাকে। 

শিশুর মধ্যে প্রথমে যে নির্দিষ্ট প্রক্ষোভমৃূদক আঁচরপটি দেখা যায় তা হল 
তাঁর পরিচিত কোন মান্তষের মুখ দেখে হাঁসা। পরে এই নীরব হাঁসি উচ্চ 
হাসির রূপ গ্রহণ করে। গেসেলের একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে ১ মাস 
বয়স থেকেই শিশুর ক্ষুধা, ব্যথা ইত্যাদি জনিত কান্নার মধ্যে পার্থক্য ধরা ঘায়। 

শিশুর এই প্রক্ষোভমূলক আচরণ যতই বিশেষায়িত হতে থাকে ততই তাঁর 
প্রক্ষোভের প্রকাশও স্বসংহত ও শ্রনি্দিষ্ট হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম 
দিকে শিশুর রাগের প্রকাশ থ!কে কতকগুলি অনির্দিষ্ট ও সমন্বয়হীন আচরণের 
সমষ্টিমাত্র রূপে এবং যে উদ্দীপকটি তার রাগ সৃষ্টির কারণ রূপে কাজ করে 


সেটির মঙ্গে.কার্যকর বঙ্গতিবিধানের পক্ষে সেই আচরণগুলি মোটেই উপযোগী 
হয় না কিন্ত শিশু যত বড় হয় তত তার রাগের অভিব্যক্তি বস্তু বা 
পরিস্থিতির উপযোগী হয়ে ওঠে! নেই রকম আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি অন্যান্য 


প্রক্ষোতের অভিবাক্তিগুলিও ধরে ধীরে সনিৰ, সুসংহত ও লক্ষা-উসযোগী 
হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রক্ষোভ যখন অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে তখন সকল বয়সের 


ব্যক্তির আচরণই অগংহত, অনংযত, ও সমন্বযহীন হয়ে যায় এবং পরিস্থিতির 
সঙ্গে সঙ্গতিনাধনে সমর্থ হয় না'। 


‘বাহ্যিক অভিব্যক্তি 
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রক্ষোভের অভিব্যক্তির মধ্যে আরও একটি উল্লেখ. 
যোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। শিশু যত মনের দিক দিয়ে পরিণত হয় তত তার 
বাহ্যিক অভিব্যক্তির তীব্রতা কমে আসে এবং তার আচরণ যথেষ্ট পরিমাণে 
সংযত ও মাৰ্জিত হয়ে ওঠে। যেমন ৪1৫ বত্সরের শিশু রেগে গেলে চিৎকার 
করে কাদে হাত পা ছোড়ে, উন্দায 
সময় সে আর চীৎকার করে কী 
বড় হলে সে একেবারেই কাদে 
সংযত হয়ে ওঠে । 


ক 


প্রক্ষোভের বিশেষীভবন . Lt 
সামাজিক দৃষ্টান্ত, অপরের নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি পারিবেশিক শক্তি এবং 
শিশুর নিজের অতীত অভিজ্ঞতার জন্যাই শিশু তার প্রক্ষোভের বাহিক অভি- 
ব্যক্তি দমন করতে শেখে । নে নিজে বুঝতে পারে যে এই ধরনের অসংহত ও 
উদ্দাম আচরণের দ্বারা তাঁর অভাষ্ট সিদ্ধ হতে পারে না এবং সেইজন্য সে তার 
আচরণকে সংহত, সংযত করার চেষ্টা করে। তাছাড়া বিশেষ করে তার চার 
পাশের ৰয়স্কসম|জের নিন্দা ও সমালোচনার ভয়ে সে তার প্রক্ষোভের অসংযত 
গ্রকাশকে সংযত করতে বাধা হয়। তার ফলে শিশু যতই বড় হয়, প্রক্ষোভের 
বাহিক অভিব্যক্তিও ততই সে দমন করতে থাকে এবং দেখা গেছে যে, ৭৮ 
বৎসর বয়সে ছেনেমেয়েরা নি-জদের প্রক্ষোভদূলক অনুভূতি বেশ সাফল্যের 
সঙ্গেই অপরের কাছ থেকে গে পন করতে পারে। এর ফলে পিতামাত। শিক্ষক 
প্রভৃতি বয়স্কদের পক্ষে শিশু কি ধরনের প্রক্ষোভ কখন অন্তভব করল তা বুঝাতে 
পারা একান্ধই দুগ্ধব হয়ে ওঠে । 
প্রক্ষেভের বাহ্যিক অপংঘধত অভিব্যক্তি দমন করা যে সামাজিক শান্তি ও 
শৃঙ্থসা বক্ষার জন্য অপরিহার্ধ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ যদি আমরা 
আমাদের সমস্ত প্ৰক্ষোভকে বিনা দ্বিধায় পূৰ্ভাবে বাইবে প্রকাশ করতাম তাহলে 
পৃথিৰীটা মোটেই একট আকৰ্ষীয় বাসস্থান হয়ে উঠত ন|। কিন্তু একথাও 
যেমন সত্য তেমনই প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি দমন করার যে একটা অত্যন্ত ক্ষতিকর 
দিক আছে সে কথাও তেমনই অনন্বীকার্ধ। বহু ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি 
দমন করার ফলে মনের. উপর তার প্রতিহুল প্রতিক্রিয়া দেখা! দেয় এবং ব্যক্তির 
যানপিক স্বাস্থা রীতিমত ক্ষন হয়ে ওঠে। প্রক্ষোভকে বাইরে অভিব্যক্ত করতে 
শারলে মনের মধ্যে তার অবাঞ্ছিত প্রভাব থাকে না। যেমন দুঃখের সময় 
কালে মনটা হান্কা হয়ে যায়। রাগ প্রকাশ করে ফেললে পরে আব বাগ থাকে 
না। এরই নাম বিরেচন প্রক্রিয়া (০৭0৪75১5) । আর দুঃখ, রাগ ইত্যাদি 
যদি দমন করা হয় তবে সেগুলি মনের মধ্যে অবদ্মিতই থেকে যায় এবং 
মানসিক সাম্যকে স্থায়ীভাবে বিপরধস্ত করে তোলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ 
সম্পর্কিত এই তথ্যটি বিশেষ গুরুতপূর্ন। বাড়ীতে ও স্কুলে প্রায়ই দেখা যায় যে 
বয়স্কদের শাসন বা নিন্দার ভয়ে শিশুরা তাদের প্রক্ষোভগুলিকে দমন করে। এর 
ফলে তাঁদের বাহ্যিক আচরণ বর্তমানের মত ভ্রটিহীন হলেও প্ররুতপক্ষে তাদের 
মধ্যে এই অবামন গুরুতর অন্তর্ঘন্থের স্থষ্টি করে এবং এই অন্তদ্বন্থ তাঁদের 


, ২৬ -“নিক্ষাঅয়ী:মনোবিজ্ঞান 


== ভবিষ্যৎ আচরণকে বিশেষভাবে, প্রভাবিত, করে তোলে। অনেক সময় 
চল প্রক্ষোভ এতই তীব্র হয়ে ওঠে, যে শিশুর আচরণ অস্বাভাবিক পথ 
. গ্রহণ করে, এবং তা থেকে নানা জটিল সমস্তা দেখা দেয়। 
= দ্বিতীয়ত, প্রক্ষোভ,গোপন, বা দমন করার. ফলে -শিশু- অনেক লয় 
= = অপরকে দুল রোঝে- এবং বহু অনাবশ্তক কষ্ট ৰ! মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে 
০০৪স-বাধ্য হয়|. যেযন»,কোন বিশেষ ব্যাপারে নে যদি অন্ধবিধ| অন্ধভৰ করে 
০০ এরও, দি. তার. মনের ভাব মে. অপরের কাছে প্রকাশ করতে না পারে, তবে 
০. তাকে, নীরবে সেই অসুবিধা সহ করতে হয় এবং তার ফলে সে আৰ. দশজনের 
প্রতি একটা রাগের ভাব মনে পোষণ করে চলে । ন 
লে ভৃতীয়ত; অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শিশুৰ মনে ভয়, রাগ, দুঃখ 
= ইত্যাদি প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে থাকে। শিশু. যদি সে সময় তার প্রক্ষোত চয়ন 


বা গোপন না করে কারও কাছে খোলাখুলিভাবে তা প্রকাশ করে তাহলে ' 
= ‘তার প্রক্ষোভের মিথ্যা, কারণটি দূর হয়ে যেতে, পাবে 


ম এবং তার মানমিক সাম্য 
ফিরে.আমতে পারে। 
এই সব. কারণে কঠোত্র বিধি-নিষেধ অঙ্গশামনের চাপে শিশুর, প্রক্ষোভের 
অভিব্যক্তি যাতে প্রতি পদে ব্যাহত না হয় এবং যাতে তার গ্রাক্ষোভিক বিকাশ 
হজ ও স্বাভাবিক পথে অগ্রপর হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সুশিক্ষার 
কার্যস্থচীর একটি অত্য।বহ্যক অঙ্গ । - 
প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি-আবণভার পরিবর্তন , 
শিশু-বড় হবার সক্ষে সঙ্গে তার প্রক্ষো। 
দেখা দেয়।তেমনই তার প্ৰক্ষোভের 


ভের প্রকাশের মধ্যে যেমন. পরিবর্তন 


অন্তভূতি-শ্রবনতার আধোও বেশ পৰিবৰ্তন 
আসে ।_ শৈশবে তাব;;এই-অনু 


ভুতি-প্রবণতার পরিধি থাকে৷ সীমাবদ্ধ “এবং 
বিল নি কতকগুলি উদ্ীগক ছাড়া তার মনে প্রক্ষোভ জাগে-না। 


কিনতু বয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গের উপলদ্ধি শক্তি, আনপরিক সামৰ্থ্য; মৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিধি ইত্যাদি বাড়তে থাকে এবং সেই সঙ্গ 


তার প্রক্ষোভযূলক অন্গভতি- 

প্রবণতারও পরিধি প্রপ।রিত হয়।= - টি নর 
আগে যে উদ্দীপক সরাসরি, শিশুর উপর- কাজ করত; শিশু সেগুলির 
সহবন্ধেই কেবলমাত্র গ্রক্ষোভঅনভর করত; দুবার বা অন্প্থিত রন 
উদ্দীপক তার উপর বিশে প্রভাব বিস্তার করতে; পারত ন| ।;;কিন্তু শিশু যতই 
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বড় হতে থাকে ততই অতীতের কোন ঘটনা এবং বর্তমানে অঙ্গপস্থিত কোন 
বস্তু বা ব্যক্তি তার প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ হয়ে দবীড়ায়।.. যেমন মে. তা 
অতীতের কোন কাজের জন্য অস্থশেচনা-বা গর্ব বোধ করতে পারে বা 
ভবিষ্যতের . কোন পরিকল্পনা বা চিন্তা তার মনে আনন্দ বা দুঃখ কট 
করতে পারে। 

শৈশৰে শিশুৰ গ্রক্ষোভের: অনুভুতি প্রধানত দৈহিক নিৰত প্রস্থ 
স্বাচ্ছন্দের বা।গারেই সীমাবদ্ধ থাকত-। -অন্য কোন চিন্তা বা ধারণা তাঁর মনে 
প্রভাব বিস্তার করতে পারত না । কিন্তু শিশু ঘত বড় হয় তত সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক, নৈতিক. ইত্যাদি কারণগুলি তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে 
এবং এই সব.ক|রণেও তার-মনে প্রক্ষোভের স্থষ্টি হয়। যেমন অপরের নিন্দায় 
সে.দুঃখ পায়, প্রশংসায় আনন্দিত হয়, বার্থতার চিন্তায় ভয় পায়, দেশের বা 
বংশের গৌরবে গর্ব বোধ করে, অন্যায় কাজ করলে অপরাধ - অচ্ভব 
করে ইত্যাদি । 

তাছাড়া শিশুর দেহে ও মনের পরিণতি দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবল- 
মাত্র উদ্দীপকের প্রকৃতির দ্বারাই তার প্রক্ষোভের স্বরূপ ও তীব্রতা নির্ধারিত 
হ্য় না, তার মানদিক সংগঠন ও অভ্যন্তরীণ প্রবণতাই তার প্রক্ষোভের জাগরণ, 
স্বরূপ ও তীব্রতাঁকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন আগে হয়ত: পাহাড় /বা ঝরণা 
দেখলে: শিশুর মনে কোন-ভাবোদ্য় হত: না, কিন্তু এখন-এসব দেখলে শিশুর 
মনে বিস্ময় বা আনন্দ জেগে ওঠে। তেমনই কোন শিশু হয়ত খেলাধুলায় 
কৃতিত্ব দেখিয়ে আনন্দ পায়। আবার অন্ত একটি শিশু খোলাধুলীয় ভাল না 
করতে পারলে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ৷ হয় না কিন্তু পরীক্ষায় দু’নম্বৱ কম পেলে দুঃখে, 
ক্ষোভে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই অভ্যন্তরীণ প্রবণতার পরিবর্তনের পেছনে 
প্রধানত কাজ করে শিশুর পরিবেশের প্রকৃতি, তার শিক্ষা দীক্ষা ও তার বিভিন্ন 
দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিণতি | 

শিশুকে সার্থক শিক্ষা দিতে হলে তাঁর প্রক্ষোভের প্রকত স্বরূপ ও কারণ 
জানা যে অত্যন্ত প্রয়োজন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । বিশেষ করে তার 
আচরণের যথার্থ ব্যখ্যা দিতে হলে তার আচরণের পেছনে কি ধরমের প্রক্ষোভ 
কাজ করছে তা জানা অত্যাবশ্যক ৷’ শিশুর আপাত অর্থহীন অনেক আচরণই 
তাঁর গ্রক্ষোভদূলক অন্কভুতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে । 


২৮ শিক্ষারী মনোবিজ্ঞান 

অনেক সময় পিতামাতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য বয়স্করা শিশুর প্রক্ষোভেন্ব প্রকৃত 
স্বরূপ না জানতে পেরে প্রায়ই তাকে ভুল বোঝেন এবং তাঁর আচ্রণের ভুল 
ব্যাখ্যা করেন। যেমন, দেখা গেল যে কোন শিশু সকল ব্যাপারেই অনাসক্ত 
ও উদ্বাসীন, কোন কিছু নিয়ে দাবী বা ঝগড়া করে না। পিতামাতা শিক্ষকের 
তাই থেকে মনে করলেন যে শিশুর এই উদাসীন আচরণ তার অনাসক্ত ও সংযত 
মনের পরিচায়ক । প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এমন হতে পারে যে শিশু মোটেই উদাসীন 
বা অনাসক্ত নয়। তার প্রতি আর সকলের আচরণ থেকে তার মনে হয়ত 
এমন ধারণা জন্মেছে যে সকলে তার প্রতি অবিচার করছে এবং সেই কারণে তার 
মনে জেগেছে সকলের প্রতি রাগ ও অসন্তোষ এবং সমস্ত কাজের প্রতিই 
অনাসক্তি। শিশুর আচরণের এই ধরনের ভুল ব্যাখ্যার জন্য সমস্ত শিক্ষা 


প্রচেষ্টাই ক্রাটপূ্ণ হতে পারে এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তার ষ্ঠ বিকাশ ব্যাহত হবার 
খুবই সম্ভাবনা থাকে। 


প্রশ্নাবলী 
18 major feasures of tho child’s omotionel development 
Ans. (পৃঃ ২১-পৃঃ ২৭) 


2. 


lL. Desoribe th 


Discuss the nature of the child's basie or pri i 
৪১5 Primary or ডু 
do they get differontiated ? 7975 


Ans. (পৃঃ ২২--পৃঃ ২৪) 


How 


চার 


সামাজিক বিকাশ (30018 Development) 


"সামাজিক বিকাশ বলতে বেঝোয় শিশুর পরিপার্শ্বের অন্যান্য বাক্তি, বিভিন্ন 
দল, সংগঠন প্রভৃতির সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের ক্রমবিকাশ । শিশু যখন প্রথম 
পৃথিবীতে আসে তখন সে থাকে না-সামাছিক না-অসামাজিক প্রকুতির। 
তখনও পর্ধন্ত সে কোন মানুষের সংস্পর্শে আসে না এবং সেজন্য তার সামাজিক 
ব| অসামাজিক হবার কথা ওঠেই না। কিন্তু শীঘ্রই সে নান! ধরনের মানুষের 
সংস্পর্শে আসতে থাকে, ছোট বড় নানা রকম দলের অদ্বভুক্ত হয়ে যায় এবং 
আরও পরে নানা বৃহত্তর সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। এইভাবে সে ক্রমশ 
একটি অপরিণত সমাজ-চেতনাহীন শিশু থেকে একটি পূর্ণ সামাজিক চেতনা সম্পন্ন 
মানুষে পরিণত হয়। শিশুর এই সামাজিক আচরণের ক্রমবিকাশকে এক কথায় 
সামাজিকীভবন (5০০19119110) নাম দেওয়া হয়ে থাকে । 


সহজাত উপাদান 

যদিও জন্মের সময় শিশুর মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ বা মনোভাব 
ৰলতে কিছু থাকে না, তবু তার মধ্যে সামাজিক প্রবণতা ও সামাজিক আচরণ 
সম্পন্ন করার শক্তি জন্ম থেকেই বর্তমান থাকে । ধারা সংজাত প্রবৃত্তির 
(19507000 সাহায্যে মানৰ আচরণের ব্যাখ্যা করে থাকেন তীরা যৌথ বা 
সামাজিক প্রবৃত্তি নামে একটি সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং 
তাদের মতে শিশুর সামাজিকীকরণের পিছনে এই প্রবৃত্তিটির ক্ৰিয়াই সবচেয়ে 
প্রভাবশালী । আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের কোন সুনির্দিষ্ট সামাজিক 
প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও মানবশিশুর মধ্যে যে সামাজিক জীবন 
যাপন করার একটা সহজাত প্রবণত| আছে একথা অস্বীকার করেন না। তাছাড়া 
সামাজিক আচরণের উপযোগী মানসিক সংগঠন, নির্ভরপ্রবণতা, সহাফ্ুভুতি, 
সহযোগিতা, দয়! ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্্গুলি মানবশিস্তর মধ্যে প্রথম থেকে 
নিহ্থিভ থাকে এবং উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই সেগুলি আত্মপ্ৰকাশ কৰে থাকে ৷ 


তি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
পারিপার্শ্বিক উপাদান 


শিশুর সামাজিকীভবনে সহজাত ৷প্রবণতা| ও সমাজধৰ্মী বৈশিষ্টাগুলি 
গুরুতপূর্ণ হলেও পরিবেশই যে সব চেয়ে বড় শক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই । দেখা গেছে যে জন্ম থেকে,শিশু'যদি৷ সমাজধৰ্মী পরিবেশে মা লষনা হয় 
তাহলে সে একটি অসামাজিক জীবরূপে গড়ে ওঠে। এযাভিরনের (57০7) 
বন্য বালক, ভারতের বনে প্রাপ্ত নেকড়েপালিত বালক প্রভৃতির কাহিনী থেকে 
পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করা যায় যে সামাজিক পরিবেশে যদি শিশু মানুষ ন| হয় তৰে 
সে সামাজিক আচরণ বা রীতিনীতি শেখে ন|। সে জন্য = আধুনিক মনো বিজ্ঞানীরা 
সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে মূলত সামাজিক 'ভা।স-গঠন বলেই বর্ণনা করে 
থাকেন । প্রত্যেক সম'জেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রথা, রীতি-নীতি, 
আচরণ বৈশিষ্ট্য প্রচলিত আছে। সেগুলিকে শেখা এবং 
শিশুর, সামাজিকীভবন নির্ভর করে। 
প্রকৃতির শিখন ছাড়া আর কিছুই নয় 
সামাজিকীভবন প্রচেষ্টা 
ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল 

জন্মের সময় থেকেই নি থাকে অ'ত্মকেন্দ্ৰিক 
(Uhl) ভাষায় শিশু জীবন সরু করে অহ 


আয়ত্ব করার উপর 
এ দিক দিয়ে সামাজিকীভবন এক 
এবং আর মকল শিখন ন-প্রক্ৰিয়ার মতই 
ৰ ৰ গাথা, অদৃষ্ট, অনুবৰ্তন, অনুযঙ্গ, অন্ুণীলন 


ও আত্মনিমগ্ন। আহ বক 
ংসর্বন্থ (20191) রূপে । তার চার 


'র একান্ত নিজন্ব পৃথিবী বলে মনে করে 
এবং এই পৃথিবী থেকে সে অনেক নদ পাবার প্রত্যাশা করে | কিন্তু গীত 


তার এই মনোভাবের পরিবর্তন হতে শুরু করে। সমাজ এ এবং তার সতীর, 
মধ্যে যে ব্যবধানের দেওয়ালটা সে গড়ে তুলেছিল সেটা ধীরে ফী রেভে ভেঙে পড়তে 
থাকে এবং এমন একদিন আসে যখন শিশু সেই সমাজেরই একজন হয়ে ওঠে। 
এই অহংসর্বন্ স্বার্থপর শিশু থেকে সমাজচেতন, সঙ্গক ও পারস্পরিক : 
আদান-প্রদ্[ানে অভ্যস্ত পরিণতবহ 


স্ণ ব্যক্তির বিবর্তনের নামই সামাজিকীভৰন 1 


জ্বতন্লীভবন (Individualisation) 


শিশুর এই মানসিক বিকাশের: প্রথম ধাপটির আমরা: নাম দিতে পারি; 
স্বতন্তীভবন (Individualisation) এই সন শিশুর অহংসভী উ্নৈকনাৎ 


সে নিজেকে 'আমি”বলে জাতে শেখে ৷ "বি তক তারমধ্যে ডুমিম্থলৈ 


সীমাজিকীভবন ৩১: 


কোন ধারণার সৃষ্টি হয় না। মে ভাবে, আমার খেলনা আমার। কিন্ত 
তোমার খেলণা”র কথা তখনও সে ভাবতে শেখে না ৷ 


সামা জিকীভবন ( Socialisation ) 
এর পরের ধাপে বাক্তিম্বাতন্ক্যের বিকাশ থেকে ধীরে ধীরে দেখা দেয় 
সামাজিকীভবন (৪০০11151107 )। এই ধাপেই নে 'আমি'র বিপরীত 
'তুমি'কে চিনতে শেখে । কিন্তু এ ধাপেও নে ‘আমি’ এবং ‘তুমি’র মধো কৌন 
আদান-প্রদানের সম্পর্ক স্থপিন করেনা। নে ভাৰে ‘আমার খেলনা অমাঁর, 
তোমার খেলনা তেমার।” 178 | 
কিন্ত এর পরে আরও বড় হলে শিশু অনান্য শিশুর সঙ্গে মিশতে সুরু করে, : 
খেলনার আদান-প্রদান করে। তখন মে. ভাবতেও শেখে, ‘আমার খেলনা 
তোমারও |” এই ধাপে শিশুর সত্যকারের সামাজিক বিবর্তন সরু ইয় “তবে 
সামীজিকীভবনের সময় শিশুর স্বতন্রীভবনৈর কাজ বন্ধ থাকে ভাবলে ভুল হবে। 
দুটি প্রক্রিয়াই' পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । নিজের অহংসত্ত| সম্বন্ধে "শিশুর 
নির্দিষ্ট জান না সৃষ্টি হলে তার সামাজিক সচেতনার কেনি অর্থই হয় না । 
তেমনই সামাজিক বোধ যদি: অপরিণত থাকে তৰে শিশুর ব্যক্তিতের বিকীশ 
সংকীৰ্ণ ও একমুখী হয়ে ওঠে। অতএব এ’ দুটি 24 সমান hl i 
হুস্থ ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে অপরিহা্ধ। ২২77 ২ ত 
ঠিক কোন্‌ সময় থেকে শিশুর সামাজিক আচরণ সুরু হয় একথা নির্দিষ্ট" 
ভাবে বলা যায় না। তবে দেখা গেছে যে জন্নের প্রথম কয়েক মাস শিশ্ত 
পুরোপুরি নিজেকে নিয়েই, ব্যস্ত থাকে, “অপরের প্রতি মনে;যোগ দেয়'না। 
কিন্ত ৫1৬ মাস থেকেই শিশুর হাসা, শব্দ 'ও' ভঙ্কীর অনুকরণ করা; নিজের প্রতি 
অপরের মনোযোগ: আকর্ষণের চেষ্টা: করা ইত্যাদি আচরণ দেখে মনে হয় ষে 
শিশুর মধ্যে এই সময় থেকেই সামাজিক সচেতনতা ধীরে ধরে জাগতে সু ও 
করে] : শ্রথম প্রথম আর এই" সামাজিক প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র বয়ঞ্চ'বাক্তিদের 
প্রতিই” মনোযোগে সীমীবদ্ধ' থাকে, পরে অবশ্য ছোট ছেলেমেয়েদের: প্রতিও 
তার মনোযোগ যায়। ট 
ইতিপূর্বে বিশ প্রাণহীন ও.প্রাণবান্‌ এ দুয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বুঝতে 
পারত না.এবং- দু'য়ের প্রতি তার আচরণ একই ধরনের ছিল। কিন্তু দেখ) যায়; 
€ খীড্রই সে প্রাণহীন ও প্রাণবানের মধ্যে পার্থকাটা বুঝতে পারে এবং ছু'য়ের 


তর __ শিক্ষায়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রতি তার আচরণের ধারা ও প্রকৃতি বদলে যায়| দেখা যায় যে বড়দের কারও 
মুখ কাছে আনলে শিশু হেমে ওঠে, কিন্তু কোন জড় বস্তু দেখে মে ওভাবে হাসে 
না। প্রাণহীন ও প্রাণবানের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে এই সচেতনতা শিশুর 
সামাজিক বিকাঁশের একটি উল্লেখযোগ্য সোপান । 
প্রায় ১ বছর বয়স থেকেই শিশুর দৃষ্টি তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের প্রতি 
আকৃষ্ট হয় কিন্তু মিলে মিশে খেলার স্তর আসে দু'বছর আড়াই বছর বয়ন থেকে । 
বস্তুত ২ বছর বয়সের আগে পর্যন্ত শিশুর আত্মকেন্ৰিকত| বেশ তীব্র থাকে এবং 
মাঝে মাঝে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করা ছাড়া সে বিশেষ 
সামাজিক মনোভাবের পরিচয় দেয় না। এমন কি ৪1৫ বৎসর বয়স পর্যন্তও 
শিশুকে বেশ নির্জনতাপ্রিয্ ও আত্মমুখী দেখা যায়। 


স্কুলে প্রবেশ করার সময় থেকে শিশুর সত্যকারের সামাজিক হওয়ার 
কাছের স্বর হয়। এই সময় শিশুরা স্কুল, ক্লাব ইত্যাদি বড় বড় সংগঠনের 
মধ্যে থাকলেও সেগুলির মধ্যেই আবার ছোট ছোট দল বাধে এবং এই সব 
ছোট দলের সস্তদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্বন্ধ খুব নিকট ও দৃঢ় হয়ে ওঠে। সে 
যত বড় হয় তত সে আরও বেশী করে যৌথ কাজে প্রবৃত্ত হয় এবং বৃহত্তর দল 
ৰা গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয়। তাঁর নিজের মানসিক শক্তি ও 


সংগঠন অশ্তযায়ী সে কখনও দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে আবার কখনও দলের 
নেতার অনুগামী হয়। 
এই দল বাধা, মেলামেশা ইত্যাদি সামাজিক আচরণের মধোও শিশুর 
ব্যক্তিত্ব |তন্থ্যমূলক (00151৫8915০) প্রবণতা প্রচুর দেখতে পাওয়া যাঁয়। 
বিশেষ বন্ধুর নির্বাচন, বিশেষ ধরনের খেলাধুলার প্রতি অঙ্রাগ, ছোট 
ছোট দলের মধো নিজের সঙ্গকামিতাকে সঁ মাবদ্ধ রাখা ইত্যাদি থেকে প্রমাণিত 
হয় যে শিশুর ব্যক্তিস্ব৷তন্থামূলক মনোভাব যথেষ্ট অব্যাহ 
আট দশ যু বয়স থেকে শিশুর সামাজিক মনোভাব বেশ প্রবল হয়ে 
উঠতে থাকে । এই সময় থেকে বৃহত্তর দল গঠনের প্রতি শিশুর আকর্ষণ যায় 
এবং বড় বড় সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে সে ইচ্ছুক হয়। 
ফারফে'র (7০ ) পধবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে দশ বছর বয়স থেকে 
শিশুদের মধো দল স্কন্ধে মর্যাদাবোধ, দল-আংস্সগতা ইত্যাদি ধারণাগুলি 
£যথেষ্ট পুষ্ট হয়ে উঠে এবং ধীরে ধীরে সমাজগ্রীতি শিশুর ব্যক্তিস্ব৷তন্ত্যমূলক 
মনোভাবের স্বান অধিকার করে। 


ত বয়েছে। 


সামাজিকী ভবন ৩৩ 


এই সময় আরও দেখা যায় যে খেলা প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক বা বিনোদনমূলক 
সম্মেনন ইত্যাদি যৌখ-প্রচেষ্টাসূলক বৃহত্তর উদ্যোগে শিশু সৌৎসাহে অংশ গ্রহণ 
করে। তার ফলে দ্বসবিশ্বন্তত৷, সহযোগিতা, আত্মত্যাগ, ইত্যাদি সামাজিক 
গুণগুলি যেমন একদিকে শিশুর মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে তমনিই উপযুক্ত ক্ষেত্রে 
দল-নেতা তৈরীর কাজও সুরু হয়ে যাঁয়। 

শিশুর সামাজিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে আর একটি বস্ত। 
সেটি হল আচরণের ক্ষেত্রে সমাজের অন্থমোদিত মান সম্বন্ধে সচেতনতা । 
প্রায় ২৩ বৎসর বয়স থেকে সুরু করে, বিশেষ করে ৬।৭ বৎসর বয়সের পর থেকে 
ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ সম্বন্ধে বয়স্করা যে মান স্থাপন করেন শিশু সে সম্বন্ধে 
সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেই মান অনুযায়ী তার নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত 
করার চেষ্টা করে। 

শিশুর সামাজিক বিকাশকে এই সময় বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তার 
যৌনসচেতনতার জাগরণ। ৯1১০ বৎসরের ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং 
মেয়ের! মেয়েদের সঙ্গেই খেলতে ভালবাসে এবং বিপরীত দলের সঙ্গে মেশার 
কোন আকর্ষণ অঙ্গভব করে না। কিন্তু যৌবনাগমের সুচনা থেকেই তাঁদের এই 
মনোভাবে পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময় থেকে কোন কোন ছেলে স্থযোগ 
পেলে মেয়েদের দলে যোগ দিয়ে খেলে এবং মেয়েরাও ছেলেদের দলে মিশে 
খেলতে চায় সাধারণত প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদির চাপে 
তাঁরা সব সময় এ ধরনের সুযোগ পায় না। মেয়েদের যৌবনাগম ছেলেদের আগে 
হয় বলে তাদের মধ্যে ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ আগেই দেখা দেয় । 
সামাজিক বিকাশে বিভিন্ন শক্তির কাজ 

শিশুর সামাজিক বিকাশ বহু বিভিন্নধৰ্মা শক্তির সম্মিলিত প্রক্রিয়ার ফল 
রূপে দেখা দেয়। এই শক্তির কতকগুলি বংশধারার অংশ বা সহজাত, আর 
কতকগুলি পরিবেশের বৈশিষ্ট্য থেকে সঞ্জাত। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
দেওয়া হল। 


পরিণমন (Maturation) 
সহজাত শক্তিগুলির মধ্যে প্রথমে আসে শিশুর পরিণমন ( Matura- 


(০9) গ্রক্রিয়াটি। সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে সমাজের আর দশজনের সঙ্গে 


২৩ 


৩৪ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আঁচরণের উপর এবং সেই আচরণ নির্ভর করে শিশুর দৈহিক মানসিক ইত্যাদি 
দিকগুলির পরিণমনের উপর । ডেনিসের (Dennis) একটি পরীক্ষণে জন্মের 
পর থেকে ছুটি শিশুকে সাত মাস বয়স পর্যন্ত এমন একটা! নিয়ন্ত্ৰিত পৰিবে 
রাখ! হল যেখানে কেউ তাদের সামনে হাসত না। কিন্তু তা সত্বেও দেখা গেল 


যে যখন উপযুক্ত সময় এল শিশু ছুটি অপরের কোনরূপ উৎসাহদান ছাড়াই 
হাসতে সক্ষম হল। 


সামাজিক আচরণ যে পরিণমনের উপর নির্ভরশীল অনেক পরীক্ষণ থেকে 
এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ধরা যাক একটি দু'বছরের ছেলেকে চার বছর 
বয়সের উপযোগী সামাজিক আচরণ শেখান হল এবং আর একটি ছেলেকে 
তেমন কিছু শেখান হলনা । যখন ছু*জনেরই চার বৎসর বয়স হবে তখন 
দেখা যাবে যে দ্বিতীয় ছেলেটি নিজে নিজেই চার বৎসর বয়সের উপযোগী 
আঁচরণগুলি শিখে ফেলেছে এবং প্রথম ছেলেটির প্রায় সমান হয়ে উঠেছে। এই 


বিভিন্ন বয়সের সামাজিক আচরণ 
তাঁর সেই বয়মের পরিণমনের উপর নির্ভরশীল । 


বুদ্ধি (Intelligence) 


আর একটি সহজাত বস্তুর উপর শিশুর সামাজিক বিকাশ বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল । সেটি হল শিশুর বুদ্ধি। আমরা জানি সব শিশুই সমান বুদ্ধির 
অধিকারী হয় না এবং সকলের বুদ্ধির বাড়ের হারও সমান নয়। ফলে বিভিন্ন 


আয়ত্ত করা সম্ভব হয়না। 
যগ্তলি 


আয়ত্ত করা সম্ভব হল না এবং তাঁর ফলে তাঁর ঈন্দিত 
সে বঞ্চিত হল। অবশ্য সাধারণভাবে সাঁমাঁজি 
বুদ্ধির প্রয়োজন তয় না। বুদ্ধির সাধারণ মান শির সামাজিকীভবনের 
Lh SUE UES যে বুদ্ধি কম থাকে তৰে 
তাঁর সামাজিক আচরণ শেখার পক্ষে বেশ বাধার টি হয় 


পরিণমন প্রক্রিয়া, বুদ্ধি ইত্যাদি ছাড়া আরও অনেক সহজাত-উপাঁদানের 


শিখন ৩৫ 


উপর সামাজিক বিকাশ নির্ভরশীল। সেগুলি হল শিশুর মন:গ্রকৃতি 
( Temperament ), জন্মগত প্ৰবণতা, প্রক্ষোভ ইত্যাদ্নি। 


শিখন ( Learning ) 

পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর সামাঞ্জিক বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে থাকে। এই পর্যায়ে প্রথম পড়ে শিখন (Learnin6)। সামাজিক 
আচরণ শিশু আয়ত্ত করে শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে । শিখন সাধারণত তিনটি 
পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে, প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে, অন্ত্্‌ষ্টির মাধ্যমে এবং 
অন্থবর্তন প্রক্রিয়ার মাধামে। এছাড়া অনুকরণ, অভিভাবন ইত্যাদি পন্থাতেও 
শিশু নানা আচরণ শিখে থাকে । 

শিখন আবার নির্ভর করে বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের উপর । 
যে পরিবেশে শিশু বড় হয় সেই পরিবেশের সামাজিক “বশিষ্ট্যগুলিই শিশুর সাঁমা- 
জিক সংগঠনের প্ররুতি নির্ধারিত করে দেয়। এই কারণেই বিভিন্ন সামাজিক 
পরিবেশে মানুষ হয়েছে এমন শিশুদের সামাজিক বিকাশের প্রকৃতিও বিভিন্ন। 

শিশু যে সমাজে বাম করে সেই সমাজের কষ্ট, প্রথা, প্রচলিত রীতিনীতি 
শিশুর সামাজিক বিকাশকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। দুটি বিভিন্ন সংস্কৃতি- 
সম্পন্ন সমাজ থেকে আসা! ছুটি ছেলের বা ছুটি মেয়ের,_-যেমন একটি আমেরিকান 
ছেলে এবং একটি ভারতীয় ছেলের কিংবা একটি বাঙালী ছেলে এবং একটি 
নেপালী মেয়ের-_-সাঁমাজিক আচরণের মধ্যে তুলন| করলে এই তথ্যটির যাঁথার্থা 
প্রমাণিত হবে। আবার একই সাংস্কৃতিক আবহাঁওয়া অথচ, বিভিন্ন প্রথা ও 
বীতিনীতির মধ্যে মানুষ হওয়ার ফলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সামাজিক বিকাশের 
যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, যে ছেলেটি সাধারণ শ্রমিকের ঘর থেকে 
এসেছে তার খেলাধুলা মালবহুন করা, মেসিন চালান ইত্যাদি ধরনের আচরণে 
সীমাবদ্ধ থাকে । আর যে ছেলেটি কোন শিক্ষক পরিবার থেকে এসেছে তার 
খেলা প্রকাশ পায় পড়া বা পড়ানোর রূপে । 


সামাজিক-অর্থ নৈতিক স্তর ( Socio-economic Status ) 

শিশুর সামাজিক বিকাশে বিশেষ৷ প্রভাব বিস্তার করে শিশুর পরিবারের 
সামাজিক-অর্থ নৈতিক অবস্থা। একই সমাজের ভিতরে বিভিন্ন সামাজিক- 
অর্থনৈতিক স্তরভুক্ত বহু ব্যক্তিকে দেখা যায়। এই বিভিন্ন স্তরভুক্ত ব্যক্তিদের 


হু শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


বাড়ীর আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। তার ফলে 
শিশুদের সামাজিক বিকাশের মধ্যেও যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখা দের । 
শিশু নিম্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর থেকে এসেছে তাঁর পক্ষে অপরের সঙ্গে 
সহজ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করায় যথেষ্ট অস্ত বিধা হয়। প্রায়ই তার বাবহারে 
আত্মপ্ৰত্যয়ের অভাব দেখা যায় এবং নিজের দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন থাকায় সে 
নিম্নতাবোধে (Sense of inferiority) ভোগে । তার ফলে সেই শিশুর স্বাতা- 
বিক সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। তেমনই আবার উচ্চ সামাজিক 
অর্থ নৈতিক স্তর থেকে যে সব ছেলেমেয়ে আসে তা 
সহজ ও স্বাচ্ছন্দাপূণ হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক অ 


যেমন,যে 


ওুদ্ধত্য, অবাধ্যতা, আলস্য, 
যায়। যেসব পিতামাতার 


সময় বাবহারিক কুশলতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহ! 
করে। আবার নিয় সামাজিক-অর্থ নৈতিক স্তরে 
হাতে লালিত পালিত হওয়াতে তাদের বি 
ব্যক্তিসত্তার কুত্তিমতা বিশেষ দেখা যায় না। 
আশাভঙ্গের সম্ভাবনা কম থাঁকে। 
ছেলেমেয়েরা প্রায়ই অস্বাভাবিক এ] 
ইত্যাদির দ্বারা মাষ হয় এবং সেজন্য তাদের মানসিক সংগঠনে নানারূপ 
কুত্রিমতা ও অপমঙ্গতি স্থান পায়। তার ফলে অনেক শ্গেত্রে পরবর্তী জীবনে 
এই সৰ ছেলেমেয়েদের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের আঘাত সহ করতে হয়। 
অবস্থার পার্থকা শিশুদের 
সাধারণত 


র ছেলেমেয়েরা সরাঁদরি মায়েদের 
কাশটা স্বাভাবিক হয় এবং তাদের 

এর ফলে তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনে 
কিন্তু উচ্চ সামাজিক-অর্থ নৈতিক স্তরের 
রিস্থিতির মধ্যে এবং বেতনভোগী ধাত্রী 


সামাজিক অর্থ নৈতিক নৈতিক মানকেও বহু 
ক্ষেত্রে-নিঃস্িত করে থাকে। 


দেখা গেছে যে মধ্যবর্তী ঘর থেকে 
যে সৰ ছেলেমেয়ে আসে তাদের মধ্যে উচিত-অঙ্কচিত এবং করণীয়-অকরণীয়ের 
একটি বেশ স্বনির্দি্ট ও প্রতিষ্ঠিত ধারণা থাকে। 


উচ্চবিত্তসম্পন্ন ঘরের 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে ততট| স্থকঠোঁর নীতি 


বোধ জন্মায় না এবং প্রায়ই ভালমন্দের 


সামাজিক-অর্থ নৈতিক স্তর ৩৭ 


বিচারে তাঁরা উদ্বারহৃদয় হয়ে থাকে। তবে খুব নিয় সাঁমাঁজিক-অর্থ নৈতিক 
স্তর থেকে যে সব ছেলেমেয়ে আসে তাদের মধ্যে আবার দুর্নীতির প্রভাবও 
মাঝে মাঝে দেখা যায় এবং মধ্য বা উচ্চ সামাজিক অর্থনৈতিক স্তরের 
ছেলেমেয়েদের তুলনায় তাঁরা ছোটখাট অপরাধ করতে কুঠা বোধ করে না। 

শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে তার পরিবারের সামাজিক-অর্থ নৈতিক স্তর যে 
অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
সেইজন্য শিশুর মনোভাব, আচরণ, প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ইত্যাদি নিভু লভাবে 
জানতে হলে তার পরিবার ও বাড়ীর পটভূমিকা ভাল করে জানা একান্তই 
প্রয়োজন । 
সামাজিক আচরণে বৈষম্য 

অতএব দেখাঁ যাচ্ছে যে শিশুর সামাজিক আচরণের প্রকৃতি নিয় করে 
বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান। এই সব শক্তি ও উপাদান বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পাঁরে। তাঁর ফলে শিশুর সামাজিক আচরণের মধ্যে 
প্রচুর বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন, কোন শিশু সঙ্গপ্রিয় ও মিশুকে হয়, কোন 
শিশু আত্মকেন্ড্িক ও লাজুক প্রকৃতির হয়, আবার কোন শিশু আক্ৰমণধৰ্মা 
( Aggressive ) এবং কৰ্তৃত্প্ৰিয় হয়ে ওঠে ইত্যাদি । 

কোন কোন শিশুর মধ্যে বাধাতা ও সহযোগিতার মনোভাবের প্রবণতা বেশী 
দেখা যায়, আবার কারও আচরণে প্রতিরোধের (1২০31512206) খুব প্রবল 
মাত্রায় প্রকাশ পায়। বদ্ধুতামূলক আচরণও বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
মাত্রায় দেখা যায়। খুব শৈশব থেকেই এই দু'ধরনের আচরণ শিশুর মধ্যে 
গড়ে ওঠে এবং সামাজিক বিকাশ স্বাভাবিক সহজ পথে অগ্রসর হলে শিশুর 
মধ্যে বাধ্যতামূলক আচরণের সংখ্যাই দিন দিন বেড়ে ওঠে এবং সেগুলি শিশুকে 
আর সকলের সঙ্গে সুস্থ সমাজজীবন যাপনে সাহায্য করে। কিন্তু নানা 
প্রতিকূল পারিবেশিক কারণে অনেক সময়ে শত্ৰুতামূলক আচরণ শিশুর মধ্যে বেড়ে 
ওঠে এবং পরে শিশু অসামাজিক ব্/ক্তিরূপে বড় হয়ে ওঠে । তবে মেনজাটের 
(Mengert ) একটি পরীক্ষণে প্রকাশ যে সাধারণ শিশুর ক্ষেত্রে বন্ধুতাদূলক 
আচরণ শত্ৰুতামূলক আচন্লণের চেয়ে সংখ্যায় প্রায় চীরগুণ বেশী । 


অমানুভূতি ( Sympathy ) 


বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আচরণের মধ্যে ময়াছভূতির ( Sympathy ) 


$১ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


গুরুত্ব প্রচুর। অপরের দুঃখে দুঃখ এবং সুখে সুখ অঙ্গভব করার নাম সমু 
ভূতি ৷ এই আচরণটি ব্যক্তির নিজস্ব সঙ্গতিবিধানের জন্য যেমন অত্যন্ত প্রয়োজন 
তেমনই তার সমাঁজজীবন গঠনেও এর সহায়তা অপরিহাধ। বস্তুত সমস্ত সমাজ- 
জীবনের ভিত্তি ও সংগঠন দুইই সযান্ভূতির উপর প্রতিৰ্ঠিত। সমান্ভূতিঘুলক 
আচরণ করার প্রবণতা ও শক্তি নিয়ে শিশুমাত্রেই জন্মে থাকে কিন্তু আচরণটির 
মাত্রা ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে শিশুর পরিবেশ ও প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধানের 
উপর। তাছাড়া সমান্নভূতি প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে অতীত অভিজ্ঞতার 
উপর। সমান্ঘভূতিমূলক আচরণমাত্রের মধ্যে আছে অভেদীকরণ (Identi- 
fication) নামে একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া । অর্থাৎ অপরের স্থখ বা 
দুঃখের সময় নিজেকে তার সংগে আংশিক বা সম্পূর্ণ অভিন্ন বলে মনে কর| ৷ 
এই অভিন্নতাবোধ যত বেশী হবে সমান্বভূতির মাত্রা ও তীব্রতা তত বাড়বে। 
বলা বাহুল্য যে কারও দুঃখ বা স্থখে সমান্ধভূতি প্রকাশ করতে হলে ব্যক্তির 
নিজের সেই ধরনের বাস্তর অভিজ্ঞতাটা অপরিহাধ। দেখা গেছে যে খুব ছোট 
ছেলেমেয়েদের পক্ষে সমাস্নভূতি প্রকাশ কর! সম্ভব হয় না, কেননা দুঃখ বা স্থখের 
বিভিন্ন কারণ বা চিহ্গুলির সঙ্গে তারা পরিচিত নয়। কেউ জোরে কেঁদে 
উঠলে শিশুও কেঁদে উঠতে পারে। কিন্ত কারও হাত পা ভেঙ্গে গেলে বা কোন 
জায়গা ফুলে উঠলে ব্যক্তি যে দুঃখ বোধ করে সে দুঃখে ছোট শিশুরা দুঃখ 
অন্লভব করে না। কেননা তারা জানেই না যে এগুলি দুঃখ বা ব্যথার চিহ্ন। কিন্তু 
যত তারা বড় হয় ততই বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা এই সব চিহুগুলির 


সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে এবং সকল রকম সমান্তভূতিমূলক আচরণ করতে 
সমর্থ হয়। 


সমান্ুভুতিদূলক আচরণগুলি 


সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াটা শিক্ষার কৰ্মহুচীৰ অন্তৰ্গত। কেননা সমাজের আর 
ঈতিবিধান করতে 


সমৰ্থ ভবে তা বিশেষভাবে 
নির্ভর করে এই আচরণটির উপর। যদি তাঁর সমান্ভূতি স্বাভাবিক পথে 
বিকশিত হয় তবে তার সঙ্গতিবিধা 


শর কাজটাও সুষ্ঠু ও আয়াঁসহীন হবে 
এবং তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশও স্বাস্থ্যময় এবং স্থযমু হয়ে উঠবে। আর যদি 
শিশুর মধ্যে সমাজ্ভূতি সুবিকশিত না 


হয়, তবে তার সঙ্গতিবিধান প্রতি পদে 
বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং তীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বন হয়ে উঠবে। 


বন্ধুতা ৩৯ 
সমান্লভূতিমূলক আচরণ আঁবশ্য প্রত্যক্ষভাবে শিশুকে শেখানো যায় না। 
কেননা শিশুর সমান্কভূতিমূলক বোধ ও আচরণ নির্ভর করে অসংখ্য বস্তুর উপর ৷ 
তবে শিশুর চারপাশের বয়স্কেরা তাদের আচরণের মাধ্যমে শিশুর সামনে সম 
ভূতির স্বদৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন এবং পরোক্ষভাবে তাকে সমাস্লভূতিমূলক, 
আচরণ সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করতে পারেন। তা ছাড়া রাগ, বিরক্তি, 
দ্বণা ইত্যাদি সমান্ভূতির বিরোধী প্রক্ষোভগুলি যাতে শিশুর মধ্যে বেশী মন্ায় 
না জন্মায় সে দিকেও যত্ন নেওয়া আবশ্যক । প্ররোচনা, আলোচন! ইত্যাদির 
সাহায্যেও সময় সময় শিশুর মধ্যে সমান্ভূতি জাগান যায়। 


বন্ধুতা (Friendship) 

শিশুর মধ্যে ভাঁলবাষার প্রক্ষোভ জাগার সময় থেকে বন্ধুতমূলক আচরণও 
দেখা দেয়। দু’বছর বয়স থেকেই শিশু বন্ধুত্ব পাতাতে স্থরু করে এবং যত সে বড় 
হয় তত তার বনুত্ববুলক আচরণের পরিধি বাড়তে থাকে । বয়স বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে শিশুর বন্ধু নির্বাচনের মাঁপকাঁঠিও বদলে ঘায়। নিজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও 
আগ্রহের সঙ্গে মামগ্ৰস্য রেখে শিশু তার বন্ধু নির্বাচন করে। সাধারণত বন্ধুদের 
মধ্যে উচ্চতা, ওজন, বুদ্ধি, পড়াশোনা, খেলাধুলা, হবি ইত্যাদির দিক দিয়ে মিল 
থেকে থাকে । যদিও এই সব ক্ষেত্রেই বন্ধুদের মধ্যে মিল দেখা যায় না তবে এ 
কথাটি সত্য যে কোন একটি ব্যাপারের মিল থেকেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং ওঁ 
মিলটির স্থায়িত্বের উপর বন্ধুত্বেরও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। একই স্থানে বা একই 
সামাজিক সংগঠনের মধ্যে থাকার জন্যও শিশুতে শিশুতে বন্ধুত্ব হয়ে থাকে । 
তা ছাড়া বন্ধুত্ব সুষ্টিতে শিশুদের পরিবারের আদর্শ ও সাংস্কৃতিক মান, 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা, পারিবেশিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিও প্রচুর 
পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে । 


আক্রমণধর্সিতা (Aggression) ও প্রতিরোধ (Resistance) 

অতি শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ দেখা যায়। ছোট 
শিশুকে স্নান করাতে বা জামা পরাতে গেলে মে প্রতিরোধ করে। প্রতিরোধের 
প্রাথমিক অভিব্যক্তি হল হাত-পা শক্ত করা, চীৎকার করে কীদা ইত্যাদি। 
বড় হয়েও শিশুর এই প্রতিরোধের প্রচেষ্টা দেখা দেয় অবাধ্যতা ও একগুয়েমির 
রূপে । তাকে কোন কিছু করতে বললে মে তা করে না। এই প্রতিব্লোধমূলক 
মনোভাৰ চরম অবস্থায় নেতিমূলক (Negative ) আচরণের রপ৷ নেয়। 


ৰহ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


যৌবনাগয়ের (১ ৭০1০১০০০০০) সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই নেতিমূলক 
আচরণ বিশেষভাবে দেখা যায়। 


প্রতিরোধমূলক আচরণের প্রথম কারণ হল যে শিশু প্রচলিত সামাজিক 
আচরণগুলির প্রক্কত স্বরূপটি ভাল করে জানতে চায় এবং সেই সঙ্গে নিজের 
শক্তির একরকম যাঁচাই করে নিতে চায়। দ্বিতীয়ত, পিতামাতার বা অন্যান্য 
বয়স্কেরা শিশুর সঙ্গে আচরণের সময় তার ইচ্ছা বা চাহিদাটি ঠিকমত ধরতে 
পারেন না বা ধরার চেষ্টাও করেন না। এজন্য তাঁরা প্রায়ই তার পছন্দবিরোধী 
কাঁজ করে থাকেন এবং তার ফলে শিশুর মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ দেখা 
দেয়। তৃতীয়ত, অনেকক্ষেত্রে পিতামাতা, শিক্ষক, সমা'জনেতা প্রভৃতির 
নির্দেশগুলি শিশু ঠিকমত বুঝতে পারে না এবং সেগুলিকে সে তার স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ বলে মনে করে প্রতিরোধমূলক আচরণ করে। 


চতুৰ্থত, অনেক ক্ষেত্রে 
শিশুর শক্তির বাইরে কোন কাজ দিলে তাঁর মধ্যে গ্রতিরোধদূলক আচরণ দেখা 
দেয়। যে শিশু অঙ্কেতে কাচা তাকে অঙ্ক কযতে বললে সে স্বভাবতই প্রতিরোধ 


করবে । কিন্ত যদি তাঁকে ভাল করে অঙ্ক শেখান 
প্রতিরোধও আঁর থাকবে ন| ৷ 

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রতিরোধ 
আসে। প্রথমত, শিশুর সামাজিক সচেতনতা ও দলপ্রিয়ত| বাড়তে থাকে 
এবং সে নিজে থেকেই সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, অঙ্ছশাসন ইত্যাদি মানতে 
ইচ্ছুক হয়। দ্বিতীয়ত, তাঁর বুদ্ধি ও উপলব্ধিশক্তি 
নির্দেশ ও উপদেশকে সে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করত এখন সেগুলি 
মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা সে নিজেই বুঝতে পারে। তৃতীয়ত, বহক্ষেত্রে 
মনে মনে আপত্তি থাকলেও অগ্রীতিকর বা অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি এড়িয়ে যাবার 
জন্য কাজটির বা নির্দেশটির বিরুদ্ধে বাইরে সে কোনরূপ প্রতিরোধ প্রকাশ করে 
না। অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক পরিবেশ, বয়স্কদের বিবেঈনাহীন আচরণ 
প্রভৃতি কারণে কোন কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে এই প্রতিরোধের প্রচেষ্টা বড় হওয়| 


পর্যন্ত থেকে যার এবং তার ফলে তার সামাজিক সম্পর্কের হষ্ট বিকাশ বিশেষভাবে 
ব্যাহত হয়। 


আক্ৰমণধৰ্ষিতা ও প্রতিরোধের মধ্যে নিকট সম্পর্ক আছে। 
আচরণের মধ্যে অপরের প্রতি প্রতিরোধের গ্রবণত 


যায় তাহলে তার মধ্যে 


মুলক আচরণ নান| কারণে কমে 


আক্রমণধর্ী 
| তো আছেই, উপরস্ত 


আক্রমণধর্সিতা ও প্রতিরোধ চু 


তাকে আক্রমণ করার প্রচেষ্টাও এর অন্তৰ্গত। সাধারণত রাগ থেকেই এই 
আচরণ জন্মায় এবং শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে এই আচরণ দেখা যায়। 
শিশু বড় হলে মারামারি করা, যুদ্ধ করা, ঝগড়া কর! ইত্যাদির মধো দিয়ে এই 
আচরণ প্রকাশ পাঁয়। আরও বড় হলে এই ধরনের বাহিক প্রকাশ অনেক কমে 
আসে কিন্তু নানা পরিবতিত ও পরিমাজিত আচরণের মধ্যে দিয়ে তার আন্ৰমন- 
ধর্মী মনোভাবটি প্রকাশ পায়। পরিণত জীবনে আক্রমণধমিতা দৈহিক 
আক্রমণের স্তর ছেড়ে মনো বৈজ্ঞানিক আক্রমণের স্তরে ওঠে এবং নিন্দা, শ্লেষ, 
ব্যঙ্গ, সমালোচনা, অপরকে নিয়ে বিদ্রপ, কেউ আঘাত পেলে ৰা বিপদগ্রস্ত হলে 
হাসা, উপহাস করা ইত্যাদি ধরনের আচরণের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির এই 
মনোভাবটি অভিব্যক্ত হয়। 
স্থল আক্রমণের ইচ্ছাকে মাজিত আক্রমণমূলক আচরণে পরিবর্তন করাকে 
উন্নীতকরণ (5811078692 ) বলা হয়। সমাজের প্রচলিত প্রথা, রীতি-নীতি 
শাঁলীনতাবোধ, অপরের স্থদৃষ্টাপ্ত, রুচিবোধ ইত্যাদি কারণে শিশু বড় হবার সঙ্গে 
সঙ্গে তাঁর আক্রমণধর্সিতাঁর অভিব্যক্তিকে ধীরে ধীরে পরিবতিত করে ফেলে ৷ 
এই পরিবর্তনের কাজে শিক্ষক পিতামাতা প্রভৃতি তাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে 
পারেন। শিশুর এই আক্রমণধস্সিতা যাতে স্থজনমূলক-কাঁজের মধ্যে দিয়ে 
অভিব্যক্ত হতে পারে তাঁর জন্য উপযুক্ত সুযোগ শিশুকে দিতে হবে। যেমন, 
নানা ধরনের প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলায় শিশুকে অংশগ্রহণ করতে দিলে 
তাঁর আক্ৰমণধৰ্মিতা আর অসামাজিক পন্থায় প্রকাশ পায় না। 
প্রতিরোধকমূলক এবং আক্রমণধমী আচরণের একটা ভাল দিক আছে। 
অপ্নমাত্রায় গ্রতিরোধমূলক আঁচরণপ্রবণতা সকলের মধ্যেই থাকা দরকার। 
কেনন! কারও নির্দেশ মত কোন আচরণ করার আগে যেমন আচরণটির প্রতি 
বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন তেমনই সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য মানসিক 
প্রতিরোধেরও  প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক সামাজিক 
পরিবেশে সাফল্য লাভের জন্য সংযতমাত্রীয় আক্রমণধমিতা অপরিহাখ । 


প্রতিযোগিত৷ ( Competition ) 
শিশুদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ জাগার সময় থেকেই তাদের মধ্যে 


প্রতিদন্দিতা ও প্রতিযোগিতার আচরণ দেখা যায় । সাধারণত স্থুল জীবনের 
সুরু থেকেই শিশুরা অপরের কাঁছ থেকে নিজেদের কাজের সমর্থন ও প্রশংসা 


৪৪) শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


পাবার জন্য উৎসুক হয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে প্ৰতিদ্বন্দিতা দেখা দেয়। 
এই প্রতিযোগিতার মনোভাব শির বয়স বাঁড়ার সঙ্গে বেড়েই চলে এবং 
বলতে গেলে সারাজীবনই অব্যাহত থাকে । 


শিশু যাতে তার কাজে যথাসাধ্য শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োগ করে তার জন্য 
আমাদের প্রচলিত সমাজবাবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক আচরণের সাহায্য 
নেওয়া হয়ে থাকে ৷ স্কুলে শ্রেণী উন্নয়ন, পরীক্ষার নগর দেওয়া, পুরস্কার বিতরণ 
ইত্যাদি প্রথাগুলি শিশুর প্রতিযোগিতামূলক আচরণকে তীব্র করে তোলে এবং 
তাঁর ফলে শিশু অপরের কাছে নিজের মূল্য প্রমাণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করে। ৰাড়ীতেও পিতামাতার! নানা পদ্ধতির সাহায্যে শিশুর মধ্যে এই 
প্রতিযোগিতার মনোভাবকে তীব্রতর করার চেষ্টা করেন। যেমন) কোন 
শিশুর কাজের সমালোচনা করার সময় তাকে অন্য কোন শিশুর সঙ্গে প্রায়ই 
তুলনা করা হয়ে থাকে । 

প্রতিযোগিতামূলক আচরণের সাহায্যে শিশুকে কাজে উত্সাহিত করা 
সম্ভব হলেও এই ধরনের মনোভাবের সাহায্য নেওয়ার একটা অত্যন্ত বিষময় 
দিকও আছে। যেসব বাড়ীতে বা স্কুলে প্রতিযোগিত 


করা হয় সেখানে শিশুদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা অত্যন্ত স্বাভাবিক- 
ভাবেই দেখা দেয় এরং 


তাদের মধ্যে প্ৰীতি বা সহযোগিতার কোন সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে না। এর ফলে স্বাস্থাময় মমাজজীবন গঠনের প্রথম উপকর 
পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রীতিময় সম্পর্ক, তারই অত্যন্ত অভাব দে 
ফলে শিশুরা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মপ্রিয় হয়ে ওঠে। 
যোগিতামূলক আবহাওয়ায় সকলের পক্ষে সাফল্য লাভ করা 
প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয় তাদের মনের উপর অত্যন্ত 
দেয়। আশাভঙ্গ, লজ্জা ও আত্মগ্রানি তাদের মানসিক স্বাস্থ নষ্ট করে দেয় 
এবং বহুক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে জটিল সমস্তামূলক আচরণ সৃষ্টি করে। 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার 
পরিবেশকে কখনও বিরুত হতে না দে ওয়া উচিত। 
সহবোগিত। ( Co-operation ) 
মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুদের পরিবেশে প্রতি 


যোগিতার আবহাওয়া! সৃষ্টি কর! সব দিক দিয়ে 


ণ যে 
খা যায়। 
দ্বিতীয়ত, প্রতি- 
সম্ভব নয়। যার] 


সেইজন্য 
দ্বারা শিশুদের 


যোগিতার পরিবর্তে সহ- 
ভাঁল। সহযোগিতামূলক 


মূলক পরিবেশের স্থটটি- 


প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা . 


প্রশ্নাবলী ৪৩ 


আচরণে শিশুরা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পরিবর্তে দলগত উন্নতিকে বড় করতে 
শেখে । প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুর নিজের ব্যক্তিগত সাফল্যলাভই হল তাঁর 
প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য কিন্তু সহযোগিতার ক্ষেত্রে দলগত সাফল্য হল তাঁর 
সকল প্রচেষ্টার প্রধানতম লক্ষ্য এবং সেই দলের একজন সাস্যরূপে সেই সাফল্যের 
সে একজন অংশীদার মাত্র । শিশুদের মনে এই দলগত আদর্শ সৃষ্টি করতে পারলে 
তাদের পরিবেশে পারস্পরিক সহযোগিতার আবহাওয়া স্বভাবতই সৃষ্টি হবে 
এবং মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়াতে চেয়ে সেই 
আবহাওয়াতে শিশুর কোন অংশে কম অগ্রগতি হবে না। অপর পক্ষে 
সহযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে তিক্ত রেষারেষি, ঈর্ষা, দ্বণা ইত্যাদি 
অবাঞ্ছিত মনোভাবের সৃষ্টি হয় না। বরং তাদের সকলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি 
সম্প্রীতি ও এঁক্য অক্ষু থাকে ৷ তা ছাড়া সহযোগিতা মূলক পরিবেশে ব্যক্তিগত 
সাফল্য ৰা উৎকৰ্ষের ‘কোন স্বতন্ত্ৰ অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয় না বলে সকলেরই 
সাফল্যের চাহিদা অন্নবিস্তর পরিতৃপ্ত হয় এবং তাঁর ফলে সমাজ জীবন অধিকতর 
একতাবৰদ্ধ ও স্থায়ী হয়। 


প্রশ্নাবলী 


1. Doesoribe the different stages in the development of social beba- 
viour in the child. 


Ans. (পৃঃ ২৯--পৃঃ ৪৩) 


2. What are the factors that control and direct the child's social 
development ?. How far does the socio-economic status of the ohild’s 
parents influence tho child’s socialisation ? 


4১0৪, (পৃঃ ৩৬ পৃঃ ৩৭ ) 
3. Describe a few social behaviours that determine the nature of the 
child’s social growth. 


Ans: (পৃঃ ৩৭ গৃহ ৪৩) 


4. Describe the process of socialisation and the different factors that 
work behind it. How is child’s individualisation related to it ? 


An৪. (পৃঃ ৩:-পৃঃ ৩৭) 
Bb. Indicate the stages of social development of young educands. Can 


their social development be helped ? Discuss. (85 Ed 1969) 
Ans. (পৃঃ ২৯--পৃঃ৪৩ ) l 
6. Describe the general trend of social development from childhood 
to adolescence. (B. A. 1060) 


409, (পৃঃ ২৯-পৃঃ ৪৩) 


পাঁচ 
জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর 


(Different Stages of Developement) 


প্রত্যেক মাছুষই তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের উপযোগী নানারকম 
দৈহিক ও মানসিক উপকরণ নিয়ে জন্মায় । কিন্তু তার জন্মের সময় সেগুলি 
থাকে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায়। তারপর যতই দিন যেতে থাকে ততই 
সেগুলি এক অভ্যন্তরীণ বিকাশমূলক শক্তির প্রভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ 
করে এবং শেষে এমন একদিন দেখা! দেয় যখন সেগুপি তাঁদের পূর্ণ পরিণতিতে 
পৌঁছয় । মানব-সত্তার এই জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তরের আমরা বিভিন্ন 
নাম দিয়ে থাকি। যেমন, শৈশব, বালা, কৈশোর, যৌবনাগম, বয়প্রান্তি 
ইত্যাদি । এই স্তরগুলির এই ধরনের বিভাজন সম্পূর্ণ কল্পনাজাত এবং এদের 
স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাঁওয়া যায়। ডক্টর আরনেষ্ট জোনসের মতে 
শৈশব থাকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত, বাল্যকাল বার বৎসর বয়স পর্যন্ত, 
যৌবনাগম বার থেকে আঁঠার এবং তারপর আসে বন্গ্রাণ্চি। আবার কারও 
কারও মতে শৈশব থাকে সাত বৎসর পধন্ত, বাল্যকাল সাত থেকে চোদ, 
যৌবনাগম চোদ্দ থেকে একুশ এবং একুশে দেখা দেয় পূর্ণ পরিণতি । এ সম্বন্ধে 
মতান্তর থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং এই স্তরগুলির মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট বয়সের 
সীমারেখা টানা যেতেই পারে না। 
শৈশব (Infancy) 
জন্মের আগে গৰ্ভাবস্থাতেই শিশুর বিকাশ-গ্র 
থাকে। যেমন, শিশুর পূর্ণপরিণতিপ্রাঞ্চ মস্তি 
তার 'জন্মের সময়েই তৈরী হয়ে থাঁকে। গেসেল (95৪০1) এবং ম্যাকগ্র 
(M০৪raw) শিশুর ক্রমবিকাঁশকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা দৈহিক, 
ভাষাগত, সঙ্গতিমূলক, এবং ব্যক্তিক-সাঁমাজিক। 
দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি শৈশবের একটা বড় বৈশিষ্ট্য । 
তুলতে পারে, ছু'মাসে মাথা খাড়া করতে পারে, পাঁচ 
উপর ভর দিয়ে বনতে পায়ে আট'ন মাসে 


ক্রিয়া অনেকখানি সংঘটিত হয়ে 
কবর প্রায় চার ভাগের একভাগ 


একমাসে শিশু মাথা 
মামে কোন কিছুর 
দাড়াতে পারে, দশ মাসে 


জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তর ৪৫ 


হামাগুড়ি দিতে পারে, বার মাসে কারও হাত ধরে চলতে পীরে, পনেরো মাসে 
সিড়ি বেয়ে উঠতে পারে এবং দেড় বছরে দৌড়তে পারে । শরীরের অন্তান্ত 
অংশের চেয়ে মাথার বুদ্ধি এই সময় অনেক দ্রুত হয়ে থাকে । চল! ফেরা 
করবার ক্ষমতা শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিণতির উপর নির্ভর করে, যেমন 
মেরুদণ্ড শক্ত হওয়া, হাড় ও পেশী সবল হওয়া ইত্যাদি । শৈশবে শরীরগঠনের 
এই অতিপ্রয়োজনীয় কাজগুলি ঘটে থাকে৷ 

শিশু গ্রথম ছ'মাস অস্পষ্ট আওয়াজ, দু'একটা অর্থহীন শব্দের উচ্চারণ ইত্যাদি 
ছাঁড়া বিশেষ কিছুই বলতে পারে না। কিন্তু এক বৎসর বয়স থেকেই সে কথা 
বলতে শেখে । কোন্‌ বয়সে কত কথা শিশু শেখে স্মিথ (97010) তার একটা 


হিসাব দিয়েছেন | 
বয়স: ১বৎ ২বৎ তব ৪বৎ ৫ বৰ ১২ বৎ, 
শব্দসংখ্য। £ ৪ ২৭২ ৮৪৬ ১৫৪০ ২০৭২,.-,,০০০, ১৫,০০০ 


প্রথম প্রথম শিশুর প্রক্ষোভ থাকে অসংযত ও সরল প্ররুতির। এই সময় 
সামান্য কারণে শিশুর প্রক্ষোভ জাগতে পারে এবং অতি অল্পেই প্রক্ষোভের প্রকৃতি 
বদলে যেতে পারে। তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রক্ষোভের এই অসংযত অবস্থা 
বর্তমান থাকে কিন্তু চার বৎসর বয়স থেকে সামাজিক পরিবেশের চাপে এই 
অসংযত প্রক্ষোভ ধীরে ধীরে স্থনিয়ন্ত্রিত ও স্থশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। 

শৈশবের এই সময়েই শিশুর নিজের সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠতে থাকে । এই 
ধারণার প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে তার আশেপাশের আর সকলে তার 
প্রতি কি মনোভাব পোষণ করে তার উপর । শিশুকে যদি তার কাজে প্রশংসা - 
বা উৎসাহিত করা হয় তবে তার আত্মবিশ্বাস ুদৃঢ় হয়ে ওঠে এবং সে ভবিষ্যতে 
আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি হয়। আর তাকে যদি সর্বদা নিন্দা বা শাসন করা হয় 
তবে সে দুর্বল ও আত্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে ওঠে । আর যদি তাকে 
তাচ্ছিল্য বা অবহেলা করা হয় তাহলে সে হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক ও 
অপামাজিক। প্রপিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ফ্ৰয়েডের মতে শৈশবেই বাক্তির পরিণত 
বয়সের বাক্তিসত্তার কাঁগামোটি তৈরী হয়ে যায় এবং এই সময়ে সে যে সকল 
অভিজ্ঞতা লাভ করে সেগুলিই ভার ভবিষ্যৎ মনোভাব ও জীবনদর্শনের প্রকৃত 
রূপদান করে এবং তার পরিণত জীবনের আচবরণকে সব দিক দিয়েই প্রভাবিত 


করে। অতএব শিশু তার পরিবেশের কাছ থেকে কি ধরনের অভিজ্ঞত! লাভ 


৬ শিক্ষাভ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


করে সের্দিকে সত্ব দৃষ্টি রাখা দরকার। বিশেষভাবে দেখা উচিত যে শিশু 
যেন উত্তেজনা পূর্ণ ৭ আঘাতাত্মক কোন অভিজ্ঞতার ( (৫৪2 ) সন্মুখীন না 
হয়। এই ধরনের প্রতিকূল অভিজ্ঞতা তার বিকাশমুখী মনে গভীর ছাপ রেখে 
যার এবং তাঁর ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার স্ষ্ট বৃদ্ধিকে বিশেষভাবে ব্যাহত করে তোলে । 
শিশুর অধিকাংশ আচরণই প্রবৃত্তি নিয়ন্্িত। পরিবেশের সংস্পর্শে আসার 
ফলে ধীরে ধীরে সে নতুন নতুন জিনিস শিখতে সুরু করে এবং তখনই তার 
প্রবৃত্তিমূলক আচরণ তার শিক্ষার ছারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিবন্তিত হয়ে যায়। 
অতএব এই সময় শিশুকে কোন কিছু শেখাতে হলে তা যেন তার সহজাত 
প্রবণতার সমাভিমুখী ও তার সঙ্গে সামন্তস্তপূর্ণ হয় । 
মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে শিশুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার 
কৌতুহল । সে তার চারপাশে যা দেখে তাই তার কাছে নতুন || 
জিজ্ঞাসার আর: শেষ থাকে না। ভাবার কেবল প্রশ্ন করেই সে ক্ষান্ত হয় না 
অনেক কিছু সে নিজে পরীক্ষা করে, অনুসন্ধান করে এবং স্বহস্তে নাড়াচাড়া করে 


দেখে ৷ শিশুর এই জানবার এবং অঙ্গপন্ধানের ইচ্ছাকে তার শিক্ষার ক্ষেত্রে 
নিযুক্ত করলে শিশু স্বাভাবিকভাবে এবং অতি সহজেই শেখে । 


শৈশবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল শিশুর নির্ভরশীলতা মনোভাব । শারীরিক 
স্থথস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শিশু অপরের উপর নির্ভর ত করেই, মনের দিকে দিয়েও সে 
চায় সকলের মনোযোগ ও ভালবাসা । সে নিজেকে আর সকলের অঙ্টরাগের 
একমাত্র কেন্দ্ররূপে দেখতে চায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদিও স্বাভাবিকভাবে 
এই পরনির্ভরতার ভাবটি কেটে যায় এবং শিশু আত্মনির্ভর হতে শেখে, তবুও 


এই ভালবাসার আকাঙ্ধাটি কিন্তু একেবারে চলে যায় না। শিশুকে এই সময় 
নানা বিভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে 0 


যতে হয়। কখনও কখনও: সে এমন 
পরিস্থিতিতে গিয়ে: পড়ে “যেখানে সে খুব ভালভাবে সঙ্গতিবিধান করে উঠতে 
পারে না। ফলে তাঁর আত্মবিশ্বাস বিশেষভাবে ধাক। খায় এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে তার মধো হীনতাবোধ, ভীতি ইত্যাদি জাগে। তখন সে নানা 
প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 


করার চেষ্টা করে। খেলা একটা 
এই'ধরনের প্রচেষ্টা । খেলার মধ্যে দিয়ে শিশু সেই বিশেষ পরিস্থিতিটি কল্পনা 


করে নেয় এবং চেষ্টা করে সেই পরিস্থিতিটিকে স্বৰশে আনার। একটা কাঁজ 
বার: বার করাও: শৈশবের একটি: বিশেষ লক্ষণ। ফ্রয়েডের, মতে এই 


অতএব তার 


জীবনবিকাশৈর বিভিন্ন স্তর ৪৭ 


পুনরাবৃত্তির (২52০6৮০] ) মাধ্যমে শিশু কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার 
প্রত্যুত্তৰ দেয় এবং যে পরিস্থিতিটিকে সে বাস্তবে আয়ত্ত করতে পারেনি সেটিকে 
সে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। 

শৈশবের যৌনতার (5eXulity ) মধ্যে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। 
পূর্বে মনে করা হত যে শিশুর কোনরূপ যৌন-সচেতনতা থাকে নী এবং বেশ কিছু 
বয়স হলেই তবে তার মধ্যে যৌনবোধ দেখা দেয়। কিন্তু ক্রয়েডের ব্যাপক 
গবেষণা থেকে এই ধারণা অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে যে বেশ 
স্থতীত্র যৌনবোধ অতি শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে সক্রিয় থাকে এবং তার 
আচরণ ও বিকাঁশধারাকে বহু দিক দিয়ে প্রভাবিত করে। 

শিশুর যৌনবোধ এবং পরিণত ব্যক্তির যৌনবোধের মধো সর্বপ্রধান পার্থক্য 
হল এই যে শিশুর ক্ষেত্রে যৌন অন্নভূতি অত্যন্ত বৈচিত্ৰপূৰ্ণ ও প্রচলিত ব্যাখ্যা 
অঙ্নযায়ী অস্বাভাবিক প্ররুতির হয়ে থাকে। স্বাভাবিক যৌনতা বলতে বোঝায় 
সেই যৌনবোধ যা ব্যক্তিকে প্রজননমূলক আচরণ করতে প্ররোচিত করে। কিন্তু 
শিশুর যৌনতার সঙ্গে প্রজননমূলক উদ্দেশ্যের কোন সম্বন্ধ নেই। শিশুর ক্ষেত্রে 
যৌনশক্তি--ফ্ৰয়েড যাঁর লিবিডো নাম দিয়েছেন__নাঁনা অস্বাভাবিক পাত্র থেকে 
পাত্রাপ্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং যৌবনের স্ুরুতে সেটি তার স্বাভাবিক আত্রয়স্থলটি 
খুঁজে পায়।১ তখন থেকে প্রজননমূলক আচরণের মধ্যেই তার যৌনতা 
সীমাবদ্ধ থাঁকে। ফ্ৰয়েডের মতে পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যৌনতার লক্ষ্য হল, 
প্রজনন, কিন্তু শিশুর ক্ষেত্রে দেটি কেবলমাত্র দৈহিক আনন্দলাভেই নিবদ্ধ থাকে 
এবং নিজের দেহের যে অঙ্গ বা যে প্রক্রিয়া থেকেই যৌন আনন্দ পাওয়া যায় শিশু 
তাঁতেই আসক্ত হয়। এই জন্য শিশুর যৌনতাকে স্বরতিমূলক (Auto-erotic) 
বল! হয়। পরে ধীরে ধীরে শিশুর যৌনবোধ নিজের দেহ ছেড়ে অন্য দেহের প্রতি- 
নিবদ্ধ হয়। এই সময় ছেলেদের আসক্তির পাত্রী হন তাঁদের মা, মেয়েদের ক্ষেত্রে 
তাঁদের বাব1। ফ্ৰয়েডের মতে এই আসক্তি যৌনমূলক এবং এই যৌনপ্রবণতাটির 
নাম তিনি দিয়েছেন ঈডিপাঁপ কমপ্লেক্স (Oedipus Complex) I শিশুৱ-মধ্যে 
যখন এই কমগ্লেক্স দেখ দেয় তখন মার প্রতি তার ভালবাসার ক্ষেত্রে সে তাঁর 
বাবাকে প্রতিদন্দী বলে মনে করে এবং তাই থেকে বাবার প্রতি তাঁর মনে একটা 
বিদ্বেষের ভাব জন্মায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপবীতটি ঘটে । বাবার 


১॥ পৃঃ ১৯৫ পৃহ ১৯৭ ২। পৃঃ ১৭৯ 
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প্রতি ভালবাসাকে কেন্দ্ৰ করে মার প্রতি মেয়ের একটা প্রতিছন্দিতা ও বিদ্বেষের 
ভাব দেখা দেয় । 
ফ্রয়েডের মতে শিশুর মায়ের প্রতি আকর্ষণ ও পিতার প্রতি বিদ্বেষের সঙ্গে 
শিউর মনে দেখ! দেয় একটি প্রচণ্ড ভীতি । তাঁর ভয় হয় পিতা! বুঝি তার 
প্রতি প্রতিহিংসা নেবার জন্য তাঁর যৌনাঙ্গছেদ বা অন্য কোন দৈহিক ক্ষতি 
করবেন। একে ফ্রহেড কাষ্টেনন কমপ্রেক্স ( Castration Complex ) নাম 
দিয়েছেন। এই ভয় পরে কমে যায় যখন সে দেখে যে এই পিতাই তার 
প্রয়োজন, সুখ, স্বাচ্ছন্দোর জন্য চেষ্টার কোন ক্রটি করছেন না। এই থেকে 
পিতার প্রতি বিদ্বেষের পাশাপাশি দেখা দেয় তীর প্রতি ভাঁলবাপাও। পিতার 
প্রতি বিদ্বেষ ও ভালবাসার এই মিশ্র অনুভূতিকে ফ্ৰয়েড ুগাস্টভূতি ( Ambi- 
valence ) বলে বর্ণনা করেছেন । মাতার প্রতি যৌনাকর্ষণ ও পিতার প্রতি 
বিদ্বেষপূর্ণ ভীতি থেকে জন্মায় তাদের প্রতি নি্রতিবাঁদ আগ্কগত্য ও শৈশব- 
কালীন নানা বিধিনিষেধ অন্তসবণের অভ্যাস । এই কাৰণে এই আম্তগত্য ও 
বাধ্যতাকে আঁমর! ঈভিপাঁপ কমপ্লেক্স থেকে সঞ্জাত বলতে পারি।. শিশু যখন 
বড় হয় তখন তার এই ভীতিময় আনুগত্য ও বাধাত| থাকে না ৷ তার জায়গায় 
দেখা দেয় যাকে আমরা বলি বিবেক বা নীতিবোধ। এইজন্য বিবেককে 
ঈডিপাঁস কমপ্লেক্সের অবদান বলা যাঁয়। 
ফ্রয়েডের মতে এই যৌনতার বিকাশ ৭-৮ বৎসর বয়স প্ন্ত চলে। তারপর 
আসে যৌনতার প্রস্ততি কাল (Latent ০৮100) প্রস্থন্তি কালে কোন যৌন 


আচরণ শিশুর মধো দেখা যায় না। এই প্রস্প্রিকাল থাকে যৌবনাগম পৰ্যন্ত । 


সেই সময় যৌনতা তার পরিণত ও স্বাভাবিক রূপ নিয়ে আবার আত্ম- 
প্রকাশ করে। 


শিশুর মানসিক বৈশিষ্টোর মধো সবচেয়ে উল্লেখযোগা হল তাঁর সর্বপ্রাণ- 
বাঁদের ( Animism) বৈশিষ্টাটি | জড়বস্তুই হোঁক্‌ আৰ প্রাণীই হোক সকল 
বস্তুকেই শিশু প্রাণবাঁন বলে মনে করে। চেয়ারটা পড়ে যায় ৰা বলটা যখন 
মাটিতে গড়ায় তখন শিশু সেগুলিকে জীবন্ত বলে মনে করে। ৫-৬ বৎসর বয়স 
থেকে শিশুর এই সর্বপ্রাণবাদ কমতে থাকে এবং প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে 
সে সব কিছুর ব্যাখ্যা করতে শেখে । 


শিশু খুব ছোট বয়স থেকেই চিদ্বা করতে পাঁরে কিন্তু প্রথম দিকে তার 
চিন্তা মূলত প্রতিরপের উপর নির্ভরশীল থাকে । শিশুর প্রাথমিক চিন্তন 
গুতিরূপমুলক কল্পনাধৰ্মা | এই সময় থেকে দিবাহুপ্ ও অলক করনা শিশুর 


বাল্যকাল ৪৯ 
মন অধিকার করে এবং এ অভ্যাস যৌবনাগম পর্যন্ত অতি তীব্রমাত্রায় 
বর্তমান থাকে । 

শিশু যখন কথা বলতে শেখে তখন তার চিন্তন ব্যাপক ও জটিল হয়ে ওঠে। 
তাঁর পরের ধাপে সে তাঁর চারপাশের বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে শেখে । 
ধারণা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সব দিক দিয়ে পরিণতি লাভ 
করে। কিন্তু সত্যকারের বিচারকরণের ক্ষমতা ৭৷৮ বছরের আগে দেখা নেয় না। 


বাল্যকাল ( Boyhood ) 

_ শৈশবের সঙ্গে বাল্যকালের একটা বিস্ময়কর পার্থক্য দেখা যায়। শৈশবে সৰ 
কিছুই থাকে অসংযত ও অসংহত অবস্থায়। দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভগত, 
যৌনতাদূলক সকল দিক দিয়েই শৈশব একটা বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলতার প্রতিমৃত্তি। 
কিন্তু বাল্যকাল আপার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও সাম্যভাৰ কোথা থেকে 
যেন দেখা দেয়। ৮1১০ বৎসরের একটি ছেলে বা মেয়েকে পর্যবেক্ষণ করলে 
দেখা যাবে যে তার মধ্যে কোনরূপ মানসিক বা প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি নেই। 
সে তার পরিবেশের সঙ্গে সব দিক দিয়েই বেশ সুন্দরভাৰে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। 
একজন পূৰ্ণবয়স্ক ব্যক্তির মতই তার মানসিক স্বৈধ ও সুসংহত আচরণ। এই 
জন্য আনে'ষ্ট জোন্স বয়ঃপ্রাপ্চিকে বাল্যকালের পুনরাবৃত্তি ৰলে বর্ণনা করেছেন।১ 
বাল্যকালে এই বয়:ঃপ্রাপিস্ূলভ পরিণতির একটা ৰড় কারণ ক্রয়েডের 
প্রস্থপ্তকালের ( Latent Period ) তত্বটিতে পাওয়া যায়। ক্রয়েডের মতে 
শৈশব পৰন্ত শিশুর যৌনতা নানা বৈচিত্যের মধ্যে দিয়ে পরিণতি লাভ করে 
কিন্ত বাল্যকালে তার যৌনতা অন্তর্নিহিত ও সুপ্ত অবস্থায় থাকে এৰং কোনও 
দিক দিয়েই তার কোন বাহ্যিক অভিব্যক্তি থাকে না। একথা ভাৰলে ভুল 
হবে যে এ সময় তার যৌনতার বিকাশ বন্ধ থাকে। বস্তুত ৰাঁল্যকাঁলে তায় 
যৌনতার কোন বাহিক প্রকাশ না থাকলেও অদ্তসিহিত অবস্থায় ত] তার পূর্ণ 
পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে । এইজন্য বাঁল্যকাঁলকে প্রন্থগুকাল (Latent 
Period ) নাম দেওয়া হয়েছে। এ সময়ে শিশুর যৌনতা অপ্রকাশিত থাকে 
বলে তাঁর মধ্যে কোনরূপ প্রক্ষোভমূলক চাঞ্চল্য দেখা! যায় না এবং তার 
পারিপার্থিক সঙ্গতিবিধানেও সে কোন সমস্তার সম্মুখীন হয় ন| । 


1. Adulthoed is the recapitulation of childhood; Sonos 
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বাল্যকালের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তার সামাজিক বোধের 
পরিণতি ৷ শৈশবে শিশু থাকে পুরোপুরি আত্মকেন্্িক। যত বড় হয় ততই 
তার সামাজিকবোধ, বন্ধুপ্রীতি ও দলবাধার আকাঙ্থার রূপে দেখা দেয়। এই 
সময়ে সেআর একা থাকতে বা একা খেলতে চায় না। সকল সময়েই সে 
তার সমবয়সীদের সঙ্গ খোজে । ম্যাক্ডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা একেই 
যৌপ্রবৃত্তি (Gregarious instinct) নাম দিয়েছেন। 
বাল্যকালে যৌনতা প্রস্থপ্ত অবস্থায় থাকার ফলে ছেলেদের এ সময় মেয়ে- 
দের প্রতি বা মেয়েদের ছেলেদের প্রতি কোন আকর্ষণ দেখা যায় না বরং 


ং ছেলেরা 
ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে এবং খেলতে ভাল- 


আকর্ষণ দেখা দেয় । 


এই দলপ্রিয়তা থেকে জন্ম নেয় শিশুর সাম 
-ও আনুগত্য । বাড়ীর এবং বাড়ীর অধিব| 
বাইরের জগৎকে ভালবাসতে শেখে। সে 


জিক অনশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা 
|সীদের বন্ধন অনেকটা ছিন্ন করে সে 
বোঝে যে দলে থাকতে হলে তাকে 
সমাজের আর সকলের নিন্দা 
এইভাবে তাঁর মধ্যে জন্মায় 


হয় শিশুর নৈতিক বোধ | 
সরু হয় এই সময় থেকে। নীতি- 


জ্ঞান গঠনের পেছনে সামাজিক শাস্তি-পুরস্কার নিন্দা-প্রশংসা প্রভৃতি উদ্‌বে।ধক 


গুলির প্রচুর প্রভাব থাকে। 


এই বয়সের ছেলেমেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা তাঁদের বিভিন্ন খেলা- 


যৌবনাগম ছা 

ধুলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। শিকার করা, যুদ্ধ করা, প্রতিযোগিতামূলক 
খেলাধুলা, কুস্তি, বক্সিং প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ছেলেরা নিজেদের সত্তাকে 
প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়। মেয়েরাও সাজসজ্জা, নাচ-গান অভিনয় এবং 
ঘরকন্না, পুতুল খেলা প্রভৃতির মাধ্যমে আর সকলের দৃষ্টিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত 
করার চেষ্টা করে। খেলাকে এই জন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী শিশুর জীবন প্রস্তুতির 
প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করে থাকেন। তবে খেলা যে এই সময় শিশুর নানা 
মানসিক চাহিদা ও স্পৃহাকে অভিব্যক্ত করে তাতে সন্দেহ নেই। 

এই বয়সের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নতুন কিছু সৃষ্টি করার 
প্রচে্টা। কাঠের ৰা মাটির জিনিস তৈরী করা, ছবি আকা, মুর্তি গড়া প্রভৃতি 
কাজের দিকে এ সময় থছেলেমেয়েরা একটা সহজ আকর্ষণ বোধ করে এবং 
স্থযোগ সুবিধা পেলেই কোন কিছু সৃষ্টি করার আনন্দে তারা মেতে ওঠে । 
কিন্তু সাধারণত এই সময় উপযুক্ত সাহায্য না পাওয়ার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তাদের উৎসাহ চলে যায় এবং একটু বড় হলেই এই অতি-মঙ্গলকর গ্রৰণতাটি 
পরিপোষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য যাতে এই বৈশিষ্ট্যটি সময়োচিত 
সাহায্য ও উৎসাহ পেয়ে পুষ্ট হয়ে ওঠে সেদিকে শিক্ষক, পিতা, মাতা সকলের 
সযত্ব দৃষ্টি দেওয়া উচিত। 

শৈশবের মত বাল্যকাল এবং কৈশোরের চিন্তাতেও প্রতিরূপের (image ) 
আধিক্য একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । গ্যাণ্টনের গৰ্ষেণ| থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে যে সকল রকম মানসিক কাজেই ছোট ছেলেমেয়েরা পরিণত ব্যক্তির 
চেয়ে অনেক বেশী প্রতিরূপের সাহায্য নিয়ে থাকে। 

মনোযোগের বিস্তারের পরীক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে যে পরিণত ব্যক্তির 
মনোযোগের বিস্তার ছোট ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী। অর্থাৎ একজন ৰ্য়ঃপ্ৰাপ্ত 
ব্যক্তি একটি কিশোর অপেক্ষা অনেক বেশীসংখ্যক বিষয়ে একসঙ্গে মনোযোগ 
দিতে পারে। 

বুদ্ধির বিকাশের দিক দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে বুদ্ধি শৈশৰ থেকে 
ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে ১৫1১৬ বৎসর বয়সে তার পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছয় 
এবং তারপর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া বুদ্ধি সাধারণত আর ৰাঁড়ে না। 

বিচারকরণের শক্তি শৈশবে খুব কমই থাকে এবং সাত আঁট বছরের 
ছেলেমেয়ে সহজ সাধারণ সমস্তা ছাড়া শক্ত কিছুর সমাধান করতে পারে না। 


৫২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 

১১|১২ বৎসর বয়স থেকে শিশুর মধ্যে সত্যকারের বিচার ক্ষমতা জন্মায় এবং 
আরও কিছু বয়স বাড়লে তার পক্ষে জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হ্য়। 
যৌবনাগরম ( Adolescence) _ 


যৌবনাগমের স্থরু যৌন-পরিণতিতে (Puberty)। যৌন-পরিণতি বলতে 
ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্যোৎপাদন ও মেয়েদের ক্ষেত্রে বজঃহুঠি য় 
উভয় ক্ষেত্রেই এই সময় যৌন ইন্দিয়ের পূর্ণতালাভ ঘটে ও দেহে না 
যৌনস্থচক চিহ্নের আবির্ভাব হয়। 
sexual character ) বলা হয় । 


নাক্ল্প 
এগুলিকে গৌণ যৌন, চিহ্ন ( Secondary 


(Adolescent ) জীবনে দেখা দেয় এবং এগুলি তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার 
প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে বিরাট প্রভাব বি ) 


স্তার করে থাকে। 
যৌবনাগমকে আনে ষ্ট, জোনস শৈশবের পুনরাবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন ১ 
শৈশবে দৈহিক, মানসিক, 


প্রক্ষোভগত ও যৌনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এক 


দেয়। শৈশবে যেমন নতুন 


1, Adolescence is the recapitulation of infancy : Jones 


যৌবনাগম ৫৩ 
পরিবেশের সঙ্গে ঠিক মত সঙ্গতিৰিধান করতে না পারার জন্য বার বার তাকে 
ছুখেকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যৌবনাগমেও তেমনই তার 
পুরাতন ও পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের অসামৰ্থ্য 
তাকে প্রতিপদে ব্যর্থতা, লজ্জা ও হতাশা বরণ করতে বাধ্য করে। এই দিক 
দিয়ে শৈশবের সঙ্গে যৌবনাগমের একটা খুব বড় মিল আছে। 

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন দেখা দেয়। এই 
সময়ে ছেলেমেয়ে উভয়ের দেহেই আকস্মিকভাবে এমন কতকগুলি পরিবর্তন 
ঘটে যেগুলি পরিবার বা বাইরের আর সকলের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। 
অনেক ক্ষেত্রে বয়ঃপ্রাপ্তর| ছেলেমেয়েদের এই দৈহিক পরিবর্তনগুলিকে ভালভাবে 
নেন না এবং কখনও কখনও সেগুলি নিয়ে উপহাস, বিদ্রপ এবং বিরূপ মস্তব্যও 
করেন। তার ফলে যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মনে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যময় ও 
অস্বস্তিকর মনোভাব দেখা দেয় এবং তাদের আচরণ মঙ্কোচপূর্ণ ও আড়ষ্ট 
হয়ে ওঠে। এর ফলে অনেক সময় তারা গুরুতর মানসিক আঘাতও পায় এবং 
বাস্তব থেকে নিজেদের অপস্থত করে নেয়। 

বুদ্ধি ব মানসিক শক্তির দিক দিয়ে যৌবনপ্রাপ্তির সময় ছেলেমেয়েদের মনে 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না । তবে এই সময় বিভিন্ন মানসিক 
শক্তিগুলি তাদের সহজ বৃদ্ধি প্রচেষ্টার ফলে পূৰ্ণতালাভ করে। ফলে মননশক্তি, 
বোধশক্তি, বিচারশক্তি ইত্যাদি মানসিক সামর্থ্যগুলির দিক দিযে ছেলেমেয়েরা 
পরিণত ব্যক্তির সমকক্ষ হয়ে ওঠে । এই নৰলব্ধ সামর্থাগুলি সম্বন্ধে তাদের ' 
মনে সচেতনতা দেখা দেয় এবং পরিৰার বা সমাজের আর দশজনের মত তারাও 
ছোট বড় সমস্তার সমাধানে নিতেদের অভিমত নিয়ে এগিয়ে অসে। কিন্তু 
সাধারণত তাদের এই হস্তক্ষেপকে অনেক পরিণত ব্যক্তিই অকালপকতা বলে 
মনে করেন এবং ধমক দিয়ে দূরে “বিয়ে দেন বা অগ্রাহ্য করেন। তাঁর ফলে এই 
ছেলেমেয়েরা নিজেদের অবহেলিত বলে মনে করে এবং তাদের মধ্যে সারা 
পৃথিবীর বিরুদ্ধেই একটা বিদ্রোহের তাৰ দেখা দেয়। 

প্রাথযৌৰনদের মধ্যে সৰ্‌ চেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা দেয় তাদের অনুভূতির 
বাজ্যে। বলতে গেলে সেখানে একটা ছোটখাট বিপ্লব ঘটে যায়। দেহের 
আকস্মিক পরিবর্তন, যৌন পরিণতি, মানসিক শক্তির পূর্ণতা লাভ, বাইরের 
জগতের উপর এগুলির প্রতিক্রিয়া, এসব মিলে প্রাঞ্চযৌবনের মনে একটি 


শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


বিরাট আলোড়ন স্ষ্টি হয় এবং তার এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রক্ষোভের 
সংগঠনটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। নিজের বহুমুখী পরিপূর্ণতাঁর নতুন 
উপলব্ধিতে যেমন একদিক দিয়ে তার মনে এক অনাস্বাদিত আনন্দ দেখা দেয়, 
তেমনই তার সামৰ্থ্য ও প্রয়োজনের প্রতি সমাজের উদাসীনতা ও তাচ্ছিল্য 
তার মনে ক্ষোভের স্বষ্টি করে। এর কলে অধিকাংশ প্রাঞ্তযৌবনকেই অন্তমূৰ্খী 
(introvert) ৰা আঁত্মকেন্দ্ৰিক (১০1০০:0০0) হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই 
সময় বাইরের জগতের প্রতি তাদের মনে একটা বিক্ষোভের ভাব জাগে এবং 
অনেকেই মনে করে যে তাদের প্রতি যথেষ্ট কুবিচার করা হচ্ছে না বরং সকলে 
মিলে অন্ায়ভাবে তাঁদের নিপীড়ন করছে। পরিবার বা সমাজের অন্তান্ত বয়স্ক 
লোকেরা প্রাপ্চযৌবনদের' এই মানসিক চিন্তাধারা অন্থদরণ করতে ন! পেরে 
অনেক সময় তাঁদের প্রতি সত্যই যথেষ্ট অবিচার করে থাকেন এবং তার 
ফলে তাঁদের মধ্যে এই ধরনের নিগীড়নমূলক মনোভাব (Persecution men- 
tality) তীব্র হয়ে ওঠে । 


এই নিপীড়নমূলক মনোভাব থেকেই প্রাপ্তযৌৰনের মধ্যে জন্ম নেয় বিদ্রোহের 
অনোবৃত্তি। সহজেই সে কোন কিছু স্বীকার করতে ৰ! মেনে নিতে চায় ন| । 
তাঁর পরিণত বৃদ্ধি ও উন্নত মননক্ষমত| তাঁকে জোগায় তার বিদ্রোহের পেছনে 
আত্মবিশ্বাস। সে প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতি, ধর্মীয় বা সামাজিক মান প্ৰভৃতি 
সৰেরই বিরোধিতা করে। সে নিজে সমাজসংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে 
চাঁয়। তৰে সমাজের প্রাচীন যা কিছু তা ভাঙ্গার মধ্যেই তার আনন্দ সীমাবদ্ধ 
থাকে, নতুন করে কিছু গড়ার প্রতি তার তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। 
যৌব্নগ্রাপ্ডিতে যৌনতা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। সেইজন্য প্রাচীন 
নোবিজ্ঞানীরা প্রাপ্তযৌৰনদের ক্ষেত্রে যৌন চাহিদাকে খুব বড় স্থান দিয়েছিলেন। 
কিন্তু আধুনিক পধবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এ সময় সত্যকারের যৌনচাহিদা 
তেমন কিছু অগ্থাভাঁবিক ৰা তীব্ৰ রূপ ধারণ করে না। ৱরং এই সময়ে 
যৌনঘটিত আকস্মিক শামীয়িক পরিবর্তনগুলি ছেলেমেয়েদের কাছে মধুর 
বিশ্ময়রূপে দেখা দেয় এবং তাদের যৌনচাহিয়| মূলত প্রণয়ঘটিত কল্পনা ও চিন্তার 
মধ্যেই সীমাৰদ্ধ খাকে। গভীর ভালবিলাপময় প্রেমের ঘটনা এ সময় ছেলে- 
মেয়েদের জীৰনে প্রায়ই ঘটে থাকে । 


যৌন কৌতুহল কিন্তু এ সময় তীব্রতর আকার ধারণ করে এবং যৌনঘটিত 


প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা ও সমস্তা। ৫৫ 


রহস্য জানার জন্য প্রাপ্তষৌবনদের আগ্রহের সীমা থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ 
দেশেই যথোপযুক্ত যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় প্রাপ্তযৌবনদের সে কৌতুহল 
হয় অতৃপ্ত থেকে যায়, নয় অবাঞ্ছিত স্থান থেকে তাদের অর্ধপত্য ও বিকৃত সত্য 
আহরণ করতে হয়। তার ফলে তাদের ভবিষ্যৎ যৌনজীবন অনেক ক্ষেত্রে 
সমস্যাজটিল হয়ে ওঠে । 

যৌবন-প্রাপ্তির সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অবাস্তব কল্পনা ও দিবা- 
স্বপ্নের আধিকা। সর্বতোমুখী পরিণতি প্রার্যৌবনদের মধ্যে যে সকল নতুন 
. প্রয়োজনের হুষ্টি করে সেগুলি বাস্তবে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। ফলে সে 
দিবাস্বগ্র ও অলীক কল্পনার সাহায্য নেয় সেগুলিকে পূর্ণ করতে। প্রাপ্যৌবনদের 
দিবান্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে দু'শ্রেণীর স্বপ্ন পাওয়া যায়, প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠ মূলক বা 
আত্মগৌরবদূলক স্বপ্ন । যেমন, প্রাপ্চযৌবন স্বপ্ন দেখে যে সে পড়াশোনায় প্রথম 
হচ্ছে বা খেলায় সব চেয়ে সেরা স্থান অধিকার করছে বা কোন দুঃসাহসিক কাজ 
করছে ইত্যাদি । আর দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বপ্ন হচ্ছে প্রণয়মূলক ৷ যেমন, সে তাঁর 
আকাঙ্খিত প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে লাভ করছে। প্র'প্থাযৌবনদের অধিকাংশ 
দিবা স্বপ্নই তত্র প্রক্ষোভে নিষিক্ত থাকে এবং এই ধরনের অনীক কল্পনার সাহায্যে 
সে তার অতৃপ্ত প্রক্ষোভের তৃপ্তি সাধন করে। সে দিক দিয়ে প্রীগুযৌবনর্দের 
ক্ষেত্রে দিবা স্বপ্নের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। এগুলি প্রাপ্তযৌবনদের মানসিক 
স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করে এবং তাদের প্রাক্ষোভিক সাম্য বজায় রাখে ৷ 
কিন্তু অতিরিক্ত ও অতি-অবাস্তব দিৰান্বপ্ন সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তাবিকাশের পরিপন্থী হয়ে 
দ্বাড়ায় সে কথাও খুবই সত্য ৷ 


প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা ও সমস্ত৷ 


(Needs and Problems of the Adolescent) 


, যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থযৌৰনদের দেহে মনে চিন্তায় ধারণায় ও 
অকগ্লভূতিতে এক কথায় তাদের সমগ্র সত্তার মধ্যে প্রচণ্ড পরিবর্তন দেখা দেয় । 
এই ত পরিবর্তন তাঁদের পূর্বতন সঙ্গতিবিধানের সমস্ত প্রয়াসকে নিষ্গিয় 
করে তোলে এবং তাদের ক্ষেত্রে তখন পরিবেশের সঙ্গে নতুন করে আবার 
সঙ্গতিবিধান করার প্রয়োজন হয়। তাদের নিজেদের চাহিদার মধ্যেও এই 
ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয় । তাদের দেহ, প্রক্ষোভ ও চিন্তার ক্ষেত্রে 


টড শিক্ষাশ্রয়ী[মনোবিজ্ঞান 
এই সব নানা পরিবর্তন থেকে তাদের মধ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন চাহিদার স্থষ্টি হয়। 
বাল্যকালে তাদের চাহিদা মূলত শারীরিক ও কতকগুলি সহজ মানসিক 
প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যৌবনাগমে তাদের মনের রাজ্যের আরও 
অনেক নতুন নতুন দরজা খুলে যায়। ধৰ্মাধৰ্ম, বৃহত্তর সমাজের আবেদন, ভাল- 
মন্দের বিচার, যৌনস্পৃহা, জীবনরহস্ত সম্পর্কে কৌতুহল, নতুন নতুন ধারণা ও 
অন্তভূতি তাঁদের মনকে পরিপ্লাবিত করে তোলে এবং তাদের মধ্যে নব নব 
প্রয়োজনের উত্তুজ তরঙ্গের সৃষ্টি করে। 
প্রা্যৌবনদের মধ্যে সমস্ত| তখনই দেখ] 
চাহিদাগুলি বাস্তবে অতৃপ্ত থেকে যায়। 
এই সব চাহিদা তাদের পুরাতন পরিচিত প 
যোগ পায় না। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় অতৃপ্তি এবং অতৃপ্তি থেকে আসে 
অপসঙ্গতি (Maladjustment)। অপসঙ্গতি বলতে বোঝায় পরিবেশের সঙ্গে 
হৃদঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য। প্রাপ্তযৌৰনদের চারপাশে যে সব বিভিন্নধৰ্মা 
শক্তি আছে সেগুলির সঙ্গে তাঁরা ঠিকমত মানিয়ে নিতে পারে না এবং এই 


দেয় যখন তাদের এই নব অনুভূত 
আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় 
রিবেশে সাধারণত তৃপ্ত হবার কোন 


এৰং সমস্তামূলক আচরণ ৷. 


বযৌবলপ্রান্তি- ঝড়ঝঞ্চায় ও অপরাধপ্রবণভার কাল কি ? 
যৌবনপ্রাপ্তির সময় অপরিহার্যভাবেই যে অপরাধগ্রবণত 
সত্য নয়। . ৰরং স্বাভাবিকভাবে এই সময় C 
সচেতনতার পূৰ্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে এবং এক উচ্চ আদর্শবোধ কম বেশী সৰ প্ৰাথ- 
যৌবনেক্ব মনকেই প্রভাবিত করে থাকে। তবে যদি বিকৃত পরিবেশে বৈষয্য- 
মুলক আচরণের ছায়া প্রাপ্যৌৰনদের মন বিষাক্ত করে তোলা হয় তাহলে 
তাদের অঙ্গভূতিশীল মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং এক অস্বাভাবিক আক্রমণধার্সিতা 
তাদের মধ্যে জাগতে পাঁয়ে। এই সৰ প্রাধযৌবনদের পক্ষে তখন অপরাধপ্রবণ, 
(Delinguent) হয়ে ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তারা যে মনোঁষোগ- 
ও সহান্তভৃতি স্বাভাবিক পন্থায় পেল না অপরাধ-কর্ম সম্পাদনের দ্বারা তারা 
সেই মনোযোগ আদায় করার চেষ্টা করে। গুরুতর ক্ষেত্রে তাঁর! পেশাদার 


| দেখা দেয় একথা 


প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা ও সমস্তা ৫৭ 


সাধারণ স্বাভাবিক পরিবেশে প্রাপ্তষৌবনদের মধ্যে অপরাধী হবার কোনও 
প্রবণতা দেখা যায় না__এটি ৰহুপরীক্ষণ-প্রমাণিত তথ্য । 

অনেক প্রাচীন মনোবিজ্ঞানী যৌবনপ্রাপ্তিকে 'ঝড়ঝঞ্কার কাল’ বা “অপরাধ 
প্রবণতার কাল’ বলে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত বহু পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে যে এ মন্তব্যগুলি অতিশয়োক্তি। প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্যৌবনদের মনে 
প্রাক্ষোভিক বিপর্যয়, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা এবং অনেক সময় উদ্দামতা দেখা 
দিলেও তাঁকে সত্যকারের ঝাড়ঝঞ্ধা বলে বর্ণনা করা চলে নাঁ। তাছাড়া এ সময় 
যেটুকু বিপর্যয় ও অসঙ্গতি দেখা দেয় তা স্থায়ীও নয়। এই ধরনের সাময়িক অপ- 
সঙ্গতি তখনই স্থষ্টি হয় যখন তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়ৌজনগুলি ঠিকমত তৃপ্ত হয় না। 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত যে উপযুক্ত যত্ ও মনোযোগ, 
স্থৰিবেচন| ও সহানুভূতি, মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
প্রাগ্তযৌবনদের বিভিন্ন সমস্তাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করলে তাঁদের 
মধ্যে এ ধরনের কোনও আচরণমূলক সমস্তা দেখা দেয় না এবং সুস্থ ও স্থষম 
ব্যক্তিসত্তা নিয়ে তাঁরা বড় হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে এ সময় তাঁদের মধ্যে 
যে সব বহুমূখী চাহিদা দেখা দেয় সেগুলির তৃপ্তির আয়োজন করা সৰ্বাগ্ৰে 
প্রয়োজন । 


্যানলী হল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীর! প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা 
নিয়ে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করে তাদের চাহিদীগুলির নানা বিবরণী দিয়েছেন । 
তাদের সেই সৰ পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে এবং প্রাপ্তযৌবনদের বিভিন্ন 
পরিবর্তনের গুরুত্ব ৰিচার করে তাদের প্রধান প্রধান চাঁহিদাগুলির একটি তালিকা 
নীচে দেওয়া হল। যেমন, ; 


$1" মুক্ত সক্রিয়তার চাহিদী (Need for Free Activity) 


এই সময় ছেলেমেয়েদের সর্বদেহে একটা আকস্মিক বৃদ্ধি দেখ! দেয় । এই 
দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পৰ্যাপ্ত সক্ৰিয়তার স্যোগ এবং মুক্ত বাতাস ও 
রোদে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবাধ সঞ্চালনের অবকাশ । খেলাধুলা, দৌড়বীপ, ভ্ৰমণ, 
পিকনিক ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্তযৌবনদের এই মূল্যবান চহিদাটির তৃপ্তি হতে 
পারে। সেইজন্যই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর অন্তর্ভুক্তি 
মনো বিজ্ঞানের দিক দিয়ে অপরিহার্য বলেই পরিগণিত হয়েছে। 


। 


৫৮ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 
২। স্বাধীনতার চাহিদ| ( Need for Freedom ) 
যৌবনপ্রাপ্থিতে যে প্রয়োজনটি ছেলেমেয়েদের মনে সর্বপ্রথম দেখা দেয় 
সেটি হল বন্ধনমুক্তির চাহিদা। আজন্ম তারা সব দিক দিয়ে পরের উপর 
নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু আজ নেই পরনির্ভরতা থেকে তারা মুক্তি খোজে এবং 
সমাজের একজন হয়ে নিজেদের পায়ে দাড়াতে চায় । সে নিজে থেকেই নানা 
'গুরুকর্মের দায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসে, পরিবারের সাধারণ সমস্যা সদ্বন্ধে 
মতামত দেয় এবং কোন কাজের ভার পেলে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে তা 
সম্পন্ন করে। ছেলেমেয়েদের এই স্বাধীনতার আকাজ্কা তাদের মনের স্বাভাবিক 
পরিণতির ফল। মনের বিভিন্ন দিকের পূৰ্ণতা থেকেই তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস 
ও আত্মনির্রতা জাগে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের বয়ঃপ্রাপ্তবা প্রাপ্তযৌৰনদেৱর এই মনোভাবকে ভাল 
চোখে দেখেন না, ফলে সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং তাই থেকেই ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে নানা রকম আচিরণবৈষয্য দেখ| দেয় । 


৩। সমাজ-জীবনের চাহিদা (Need for Social Life ) 

যৌৰনাগমের পূর্বে শিশু বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে একান্তই উদ্দাসীন ছিল। তার 
নিকটতম পরিবেশ ছাড়া তার আগ্রহ দূরতর 
যৌবনাগমে তার পরিণত মনের দরজায় বৃহত্তর পৃথিৰীর আৰেদন এসে পৌঁছয় । 
নিজের ক্ষুদ্ৰ পরিৰেশের গণ্ডীর ৰাইরে মানৰসমাজের সঙ্গে একাত্মতার এক 
অনুভূতি তার মনকে স্পর্শ করে। সে অপরের সঙ্গ খোঁজে, অপরিচিতের সঙ্গে 
পরিচিত হয়, নিজের স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীর স্বার্থে বিলিয়ে দেয়। স্কুল, 
কলাৰ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রভৃতি নানাবিধ যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে 
প্রাণ্তষৌৰনদের এই সমাজ-জীৰনের প্রয়োজনটি তৃপ্ত হয়। 


81 যৌন-তৃপ্তির চাহিদা (০৪৫15 

যৌবন-প্রাপ্তির সময় থেকেই যৌনসচেঙনতা পরিণতি লাভ করে। শৈশৰে 
যৌনৰোধ নিতান্তই অসংগঠিত ও অপরিণত অবস্থায় থাকে। ৰাল্যকালে 
যৌনতা থাকে সুপ্ত ৰা অৰ্দমিত অবস্থায়। কিন্ত যৌৰনাগমে এই যৌনৰোধ 
পরিণত ও জুসংগঠিত হয়ে ওঠে এবং ব্যক্ষিকে সস্থ স্বাভাবিক যৌনজীবন 
বলের অন্ত গছত বনে তোলে এই পরিনত বনে ত একল রাও 


ex Satisfaction ) 


ক্ষেত্রে বিস্তৃত হত না। কিন্তু- 


প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা ও সমস্তা ৫৯ 


ছেলেদের ক্ষেত্রে সঙ্গিনী এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে সঙ্গীর জন্য কামনার রূপে । 
এই সময় ছেলেরা ও মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গ কামনা করে এবং পরস্পরের 
সঙ্গে কথাবার্তা ও মেলামেশায় আনন্দলাভ করে। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য কামনা 
ছাড়াও যৌন চাহিদা আর একটি রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সেটি হল যৌন 
কৌতুহল । এই সময় যৌনঘটিত বিষয় ও যৌন বহস্ত সম্পর্কে জানবার জন্য 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে অদম্য আগ্রহ দেখা দেয়। তাদের এ চাহিদা তৃপ্ত করার জন্য 
সমাজে বিজ্ঞানভিত্তিক যৌন শিক্ষাদানের আয়োজন থাকা একান্ত প্রয়োজন । 
যে সব সমাজে যৌন শিক্ষাদানের পধাপ্ত বাবস্থা নেই সে সব ক্ষেত্র প্রার্চযৌবনেরা 
নানা উত্স থেকে অর্ধপত্য ও বিকৃত তথা সংগ্রহ করে এবং তার ফলে তার্দের 
যৌনজীবন বিষময় হয়ে ওঠে | 


৫ । নতুন জ্ঞানের চাহিদা ( Need for New Knowledge ) 

প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি পূর্ণতা লাভ করে এবং 
বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলিও তাঁদের পরিণতিতে পৌছয়। ফলে তাদের 
স্বাভাবিক কৌতুহল অতি তীব্ৰ হয়ে ওঠে এৰং নতুন নতুন জ্ঞানলাভের প্রতি 
তাদের আকাঙ্কা দেখা দেয়। মানৰ অস্তিত্বের ৰহুমুষী ভাবধারার প্রতি তাঁরা 
ক্রমশ আকৃষ্ট হয় এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ব প্রভৃতি ৰিভিন্ 
জ্ঞানভাঁগার থেকে জ্ঞান আহরণ করার প্রয়াস তাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। 
এই সময় প্রাপ্তযৌৰনদের এই স্বতঃস্ফূর্ত জানলিগ্পাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত 
করার উপরই তাদের সার্থক জীবন-প্রস্তুতি নির্ভর করে। 


ঙ| আত্ম-অভিব্যক্তির চাহিদা (Need for Self Expression) 

প্রাথযৌৰনদের প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি প্রধানত নিজেদের অভিব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠিত 
করার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। লেখাপড়া, খেলাধুলা, সঙ্গীত, অভিনয়, 
ক্জনীমূলক প্রচেষ্টা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তারা চেষ্টা করে নিজেদের বিকাশে মুখ 
মত্তাকে অভিব্যক্ত করতে এবং সমাজের আর সকলের কাছে নিজেদের মূল্যবোধ 
প্রতিষ্ঠিত করতে। এই চাহিদার তৃপ্তি প্রাপ্তযৌবনদের স্বস্থ ও সুষম ৰ্যক্ষিমত্তার 
বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য । যে সৰ ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অত্যাবশ্যক 
চাহিদার অতৃপ্ত থেকে যায় তারা দুৰ্বলচেতা, আত্মবিশ্বাসহীন ও জীবনসংগ্রামে 


পশ্চাদ্পদ হয়ে ওঠে। 


রি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
৭। নীতিবোধের চাহিদা (Need 10৮ Moral Sense) 


এই সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালমন্দ, উচিত-অঙ্চিত ইত্যাদির 


যায়। নিজের বা- পরের সকলের কাজই এ নীতিবোধের মাপকাঠিতে সে 
পরিমাপ করে এবং নিলে যদি কখনও তার এই নৈতিক মানের বিরোধী কাজ 
- করে তাহলে সে তীব্র অপরাধবোধ থেকে কষ্ট পায়। 


৮ আত্মনির্ভরতার চাহিবি বা বৃত্তির চাহিদা 

(Need tor Self-depondence or' Need for a Vocation) 
এ সময়ে ছেলেমেয়েদের নিজেদের ভবিস্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতে দেখা যায় 

এবং কেমন করে স্বনির্ভর হওয়া যায় সে সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তাদের মনে উদয় 

হয়। স্বাধীন উপার্জনক্ষম হয়ে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার নানা 

পরিকল্পনা তারা মনে মনে রচনা করে। বিভিন্ন বৃত্তি ও উপার্জনের পন্থা'র প্রতি 

তাদের মনোযোগ আকিষ্ট হতে দেখা যায়। অনেকে এই জন্য এই চাহিদাটিকে 

বৃত্তির চাহিদা ৰলেও বর্ণনা কয়ে থাকেন ৷ 


৯1 জীবনদর্শনের চাহিদা (Need for a Philosophy of Life) 


যৌৰনপ্ৰাঞিতেই প্রথম ছেলেমেয়েদের মনে জীবন ও বহিৰ্জগৎ সন্ধে 
কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন জাগে। মানষের জীবনের অর্থ কি, কিসেই ৰ] 
জীবনের সার্থকতা ৰা এই সৃষ্টির রহস্ত কি ইত্যাদি গুৰুত্পূৰ্ণ প্রশ্নগুলি তাদের 
মনকে .ৰাৱ বার দোলা দিয়ে যায়। এসব প্রশ্নগুলির উত্তর তারা! সর্ব সন্ধান 
করে এবং সেগুলি সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য তারা সংগ্রহ করতে পারে ততটুকু নিয়ে 
তারা মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে তোলে । এ সময় দরকায় হল তাদের মধ্যে 
এমন একটি সন্ভোষজনক জীবন দর্শন গড়ে তোলা যা তাদের ভবিষ্যৎ 


ie 


প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা ও সমস্ত! ৬১ 


ক্রমবিকাশের সুষ্ঠু অগ্রগতি নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। যারা সাহসী তারা 
তাদের অতৃপ্ত চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য অসামাজিক ও অমঙ্গলকর পন্থা 
গ্রহণ করে এবং সমাজে অপরাধগ্রবণ (Delinquent) বলে কুখ্যাত হয়। যার! 
তা পারে না তারা আংশিক বা কৃত্রিম তৃপ্তিতেই অন্তষ্ট থাকে ৰা তাদের 
চাহিদাকে দমন করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ প্রার্থযৌৰনই দিবাস্বগ্ন বা 
অলীক কল্পনার মধ্যে দিয়ে তাদের চাহিদার তৃপ্তি খৌজে। এর কোনটিই 
স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষণ নয় এবং স্বাস্থ্যময় ব্যক্কিসত্তার স্বিতে বিশেষ 
বাঁধাস্বরূপ ।- অতএব পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি সকলেরই কর্তব্য হল যাতে 
প্রাপ্তষৌবনদের গ্রয়োজনগুলি যথাসম্ভব তৃপ্তিলাভ করে এবং যাতে তাদের মধ্যে 
অবাঞ্চিত জটিলতা দেখা না দেয় সে দিকে সফর দৃষ্টি দেওয়া । 


প্রাগুযৌবনদের ক্ষেত্রে পিভামাতা ও শিক্ষকের কভব্য 
প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশপ্রচেষ্টা যাতে কোনরূপ বাধাপ্ৰাপ্ত 
» না হয় এবং তাঁদের মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সমস্তাগুলির যাতে যথাযথ সমাধান 
হয় তাঁর জন্য পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি সকলেরই সহযোগিতা! অপরিহার্য । 
প্রাপ্তযৌবনদের সৰ্বতোমুখী বিকাশকে স্বাস্থ্যময় ও সুষম করে তুলতে হলে পিতা- 
মাতা শিক্ষকদের কতকগুলি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত । যেমন__ 

১। গ্রার্চযৌবনদের সঙ্গে সহানুভূতি ও বিচক্ষণতাঁর সঙ্গে আচরণ করতে 
হবে। তাদের শারীরিক পরিবর্তনগুলিকে সহজভাবে নিতে হবে এবং যথাসম্ভব 
তাদের সঙ্গে মানসিক সংঘাত এড়িয়ে চলতে হবে ৷ 

২। তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার চাহিদাকে তৃপ্তিদীনের জন্য তাঁদের 
যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। ছোটখাট দায়িতপূর্ণ কাজের ভার তাদের উপর সম্পূর্ণ 
ছেড়ে দিয়ে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাহ্খাকে তৃপ্ত করতে হবে। 

৩। ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপরে প্রাণ্থযৌবনদের সমগ্র শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠিত হবে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যদি তার প্রয়োজন ও সামৰ্থ্য অশ্যাঁয়ী 
শিক্ষালাভ করতে পারে তা হলেই তাদের ব্যক্তিগত সার্থকতাবোধ পরিতৃপ্ত হবে, 
নতুৰা ব্যর্থতা ৰা আংশিক সাফল্য তাদের আত্মবিশ্বাসকে ক্ষীণবল করে তুলবে 
এইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে বহুমুখী পাঠিক্রমের প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন ৷ 
সেই কারণে আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষীন্তরে এমন সব 
বিভিন্নধৰ্মা পাঠ্য বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে যাতে প্রাপ্তযৌৰনদের 
বিকাঁশমাঁন বহুমুখী সম্ভাবনা ও প্রয়োজনগুলি তাদের পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়। 
ভারতে স্বাধীনতার পর প্রবর্তিত বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত গতা্ছতিক 
একমুখী পাঠক্ৰমকে পরিত্যাগ করে নানা বিভিন্নধর্মী পাঠ্যবিষয়ের প্রবর্তন করা 
হয়েছে। এর ফলে প্রাপ্যৌবনদের দীর্ঘ-অবহেলিত প্রয়োজনগুলি কিছু পরিমাণে 


পরিতৃপ্তি লাভ করবে সন্দেহ নেই। 
৪। প্রাপ্তযৌবনদের সর্বতোমুখী বৃদ্ধিকে পূর্ণতীলাভের সুযোগ দেবার জন 


উ$ শিক্ষাঅয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রচুর পরিমাণে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। খেলাধুলা, 
সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সম্মেলন, ভ্রমণ, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সন্তার . 
সৰ দিকগুলি যাতে অবাধে অভিবাক্ত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। 


€। এই সময়ে ছেলেমেয়েরা যাতে একটি উপযুক্ত জীবনদর্শন গড়ে তুলতে 
পারে সেদিক দিয়ে শিক্ষক ও পিতামাতাদের সক্ৰিয় ও সযত্ব সাহায্যের একান্ত 
প্রয়োজন ৷ তাদের ভাল ভাল বই পড়ার হুযোগ দেওয়া, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্তাগুলি 


নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা, সেগুলি সম্বন্ধে সন্তোষজনক ধারণা 
তাদের সাহায্য করা, প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার অবকাশ 


ইত্যাদির সাহায্যে জীবন সম্বন্ধে 
একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা গড়ে ঝুলতে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করা উচিত। 


[শের পক্ষে খুব সহায়ক এবং ভ্ৰমণ, 
পিকনিক, স্কাউটিং ইত্যাদির মাধ্যমে ছেলেমেয়ের! যাতে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ দে 


আসতে পারে তার আয়োজন করা উচিত। তাছাড়া নানাদেশ ভ্রমণের ফলে 
প্রাপ্তযৌবনদের মানসিক ৃষ্টিভঙ্গীও প্রমারিত হয় এবং তারা উদার জীবনদর্শন 


৬ | যৌনবিষয় সন্ধে প্রাপ্চযৌবনদের শবজাত কৌতুহল তৃপ্ত করার জন্য 
প্রা্তযৌবনদের পাঠক্রমের যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা রাখা একান্ত দরকার । যৌন- 
প্রক্ৰিয়া সম্বন্ধে যাতে ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানলাভ করতে পারে তার 
আয়োজন সর্বস্তরের পাঠক্রমেই অন্তভূক্তি হওয়া উচিত৷ 


প্রশ্নাবলী 


1. Give the chief characteristics of the different stages in the 897.618] 
development of the child. (B. Ed. 1951, B.A. 1962, 1967) 
2. Describe the main stages of human development from infancy to 
adolescence, (B. A. 1959, 1961) 
ADS. (প্রঃ ৪৩ পৃঃ ৫৬) = 
"3. What are the Characteristics of the adoles 
invariably a period of ‘storm and Stress’ ? OW 080 the teacher be of 
help at this stage ? চি (B. Ed, 1951, 1968, B ZA 
4, The adolasceont period is also 8 critical one for the development of 
‘criminality’. Do you agree ? Justify YOUr answer with reasons and state 
hovw the teacher can be of help to the pupil at this stage (B. Ed. 1959 ) 
5. Explain why adolescenco is regarded i ion of the first 
iod of life. রর (B. A, 1963) 
PR What are the special needs of the adolescent ? Discuss their 
educati nal implication. (B. A, 1970, 1972) 
Ans. ( পুঃ ৫১--পুঃ ৬১ ) ্ : 
7. Whatare the physical, mental, social and Sspritual needs of the 
dolescent ? How can the school meet the needs ? (B.Ed. 1963) 
a 8, Describe the physical and mental Bes that occur during 
A. + B. Ed. 1966) 
এ the psychological problems of the adolescent, How can 
an adolescent be helped ? 


Ans, (পৃঃ ৫৫-পৃঃ ৬২ ) 


ছয় 


ব্যাক্তিগত বৈষম্য ( Individual Difference ) 

আধুনিক মনো বিজ্ঞানের বিশদ গবেষণার ফলে সাম্প্রতিক কালে যে সব 
গুরুত্বপূর্ণ তত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তিগত 
বৈষম্যের নীতিটি। এই নীতির মূল কথা হল যে মানুষের মধ্যে নানা দিক 
দিয়ে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান । অবশ্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই বৈষম্যের কথাটি 
বহু প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের জানা কিন্তু তার নিখুত ও যথার্থ স্বরূপটি 
আজ মনোবিজ্ঞানই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। 

স্কুলের একই ক্লাশে পড়ে এমন একদল সমবয়সী ছেলেকে পরীক্ষা করলে 
আমাদের কাছে ব্যক্তিগত বৈষম্যের তথ্বট পরিষ্কার হয়ে উঠৰে। দেখা যাবে 
যে দেহের গঠন, ওজন, উচ্চতা, স্বাস্থা; গায়ের রঙ, চোখের রঙ প্রভৃতির দিক 
দিয়ে তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। কেউ দীর্ঘ, কেউ ৰা খৰ্ব | কারও 
স্বাস্থ্য খুব ভাল, কেউ চির-রুগ্র, কারও চোখের রঙ কাল, কারও ৰা কটা 
ইত্যার্দি। তেমনি আবার স্বভাব, হাব-ভাব, অভ্যাস ইত্যাদির দিক দিয়েও 
তাদের মধ্যে বৈষম্যের অস্ত নেই। কেউ হয়তো শান্ত, কেউ অশান্ত, কেউ নিষ্টুর 
কেউ কোমল, কেউ বাস্তবধর্মী, কেউ আৰার স্বপ্নবিলামী। পড়াশোনার দিক 
দিয়েও তাদের মধ্যে প্রচুর অমিল। কেউ হয়তো সহজেই পড়া শেখে, কারও 
শিখতে বেশ সময় লাগে । কেই অতি সহজেই একের পর এক পরীক্ষার ৰেড়া 
ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যায়, কেউ আবার নিম্নতম পরীক্ষাতেই ব্যর্থ হয়ে পড়াশোনা 
ছেড়ে দিতে বাধা হয়। এইভাবে দেখা যাৰে যে নানা ৰিভিন্ন দিক দিয়ে 
আমরা নীচের বৈষম/গুলি পাই। যথা--(১) দেহগত (Physical), (২) মানসিক 
শক্তিগত (Intellectual ) (৩) মনংপ্রকৃতিগত ( Temperamental ) 
(৪) প্রক্ষোভগত (Emotional) (৫) কৃষ্টিগত (Cultural) (৬) সমাজগত = 
(9০০81), (৭) শিক্ষাগত (Educational) ইত্যাদি । 


৬৪ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


] | | 
দেহগত মানসিক- মনঃ কৃষ্টিগত সমাজগত প্রক্ষোভগত শিক্ষাগত 
শভিগত প্রক্লতিগত ইত্যাদি 


এই বৈষম্যগুলিকে আমরা আবার আর এক দিক দিয়ে দু'শ্রেণীতে ভাগ 
করতে পারি। যথা সহজাত (inherited ) এবং অজিত ( acquired )। 
সহজাত বৈষম্যগুলিকে আমরা মৌলিক বৈষম্য বলে বর্ণনা করতে পারি। 
কেননা এই বৈশিষ্ট্যগুপি ব্যক্তি জন্ম থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়ে থাকে এবং 
সেজন্য সেগুলির ক্ষেত্রে মান্ষে মানুষে পার্থক্য থাকবেই | কিন্তু অজিত বৈষম্য- 
গুলি ব্যক্তি এবং পরিবেশের সংঘাতে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সেগুলির জন্য পরি- 
বেশের পার্থক্য প্রধানত দায়ী। পরিবেশ যতই এরকম হয়ে ওঠে ততই এই 
অজিত বৈষম্যের পরিমাণও কমে যায়। অবশ্য এই অঞ্জিত বৈষম্য কখনও 
একেবারে লোপ পেতে পারে না এমন কি পরিবেশ সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়ে উঠলেও 
গয় । তার কারণ হল এই 'যে অর্জিত বৈষম্যগুলির পেছনে পরিবেশের শক্তি 
প্রধানত কাজ করলেও ব্যক্তির সহজাত নিজস্ব শক্তিরও অবদান সেখানে 
থাকবেই এবং এই সহজাত শক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হওয়ার ফলে তাদের 
সামগ্রিক ফল বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হবেই। 


উপরে বর্ধিত বৈষম্যগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ দেহগত, মানসিক ' 
শক্তিগত ও. মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্যগুলি হল সহজাত মৌলিক বৈষম্য। আর 
বাকীগুলি যেমন কৃষ্টিগত, প্রক্ষোভগত, সমাজগত ইত্যাদি বৈষম্যগুলি হল 
অজিত। অর্থাৎ এই টৈষম্যগুলি শিশুর মধ্যে জন্মের সময় থাকে না, কিন্তু পরে 
পরিবেশের প্রভাবের বিভিন্নতা হেতু তার মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু সহজাত 
বৈষম্যগুলি নিয়েই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। 

অবশ্য কোন বৈষমাকেই সম্পূর্ণ সহজাত বা সম্পূর্ণ অজিত বল! চলে না। 
বিভিন্ন অজিত বৈশিষ্ট্যে সহজাত বৈশিষ্ট্যের প্রভাবও যথেষ্ট থেকে থাঁকে। 
আবার অনেক সহজাত বৈশিষ্ট্য অজিত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তবু 
আমাদের আলোচনার সবিধার জন্য এই শ্রেণীবিভাগটি গ্রহণ করা যেতে পারে। 


সহজাত বৈষম্য ও বংশধারা ৬৫. 


সহজাত বৈষম্য ও বংশধার। (Innate Differences and Heredity) 
সহজাত বৈষম্যগুলি শিশুর বংশধারা বা উত্তরাধিকারের অংশবিশেষ । 


বংশধাঁরা বলতে সেই বৈশিষ্ট্যগুলির সমষ্টিকে বোঝায় যেগুলি শিশু তার পিতা- 
মাতা ও পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকী বন্থত্রে জুনের সময় পেয়ে থাকে । 
এই বৈশিষ্্গুলি আবার তার পিতামাতা তাদের পিতামাতাদের ( অর্ধাৎ শিশুর 
পিতামহ-পিতামহী, মাঁতামহ-মাতামহীদের ) কাছ থেকে পেয়েছেন। তারা 
আবার সেই বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের পিতামাতাদের (অর্থাৎ শিশুর প্রপিতামহ- 
গ্রপিতামহী, গ্রমাতামহ-প্রমীতামহীদের ) কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এভাবে 
বল| যেতে পারে যে শিশু যে বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তরাধিকার সুত্রে পায় সেগুলির মধ্যে 
তাঁর সমস্ত পূর্বপুরুষদেরই অরবিস্তর অবদান আছে। 

এখন এই বংশধারা বা উত্তরাধিকারন্ত্রে পাওয়া বৈশিষ্টাগুলি কিভাবে 
পিতামাতার কাছ থেকে শিশুর মধ্যে আসে? এটি জানতে হলে প্রাণী হ্ুষ্টির 
বৃহস্ত কিছুটা জান দরকার ৷১ 

শিশু যখন জন্মায় তখন মাতৃগর্ভে ছুটি কোষের (০০11) সম্মেলন ঘটে। 
একটি আনে পিতার কাছ থেকে, তার নাম দেওয়া যেতে পারে পিতৃকোষ, আর 
একটি আসে মাতার কাছ থেকে, তাঁকে বলা যেতে পারে মাতৃকৌয । প্রত্যেকটি 
কোষের মধ্যে থকে তেইশটি করে স্থতোর মত পাৰ্থ যাকে বলা হয় কৌষতন্ত 
বা ক্রোমোজোম। এই প্রতিটি ক্রোমৌজোমের মধ্যে থাকে আবার চল্লিশ থেকে 
একশটি করে অতি সুল্ম এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যাকে, বলা হয় জীন 
(99০)। এই জীনই ‘হল প্ররুতপক্ষে উত্তরাধিকীরের বাহক। শিশুর 
জন্মের সময় পিতৃকোষের এবং মাতৃকোষের জীনগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত 
হয় এবং তাদের এই মিলনের উপর শিশুর বংশধারার স্বরূপ নির্ভর করে। শিশুর 
দৈহিক গঠন, গায়ের রঙ, উচ্চতা, চোখের রঙ, নাকমুখ, চোখের আকৃতি, বুদ্ধি, 
মনের প্রকৃতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারিত করে এই পিতা ও মাতার 
মিলিত জীনগুলি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পিতৃ-মাতৃকোষের জীনগুলির মাধ্য- 
মেই শিশু তার পিতামাতার কাছ থেকে তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলি লাভ, করে 
থাকে এবং এই বৈশিষ্টাওলিকেই এক কথায় আমরা বংশধার নাম দিয়ে থাকি। 

জীন সম্বন্ধে বিশেষ কিছ জানা না গেলেও এটুকু জানা গেছে যে জীনের 
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২৮৫ ত 


ক্ষমতা অসীম । মাঁছযের দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক সব রকম বৈশিষ্ট্যের 
মূলেই আছে জীনের ক্ৰিয় । জীন সব সময় জোড়ার কাজ করে, যার একটি 
আসে মাতৃকোষ থেকে আর একটি আসে পিতৃকোধ থেকে । জীনের এই জৌড়- 
বাধার উপরেই বংশধারার প্রকৃতি পূর্ণভাবে নির্ভর করে। প্রত্যেক পিতামাতার 
নিজস্ব জীনের গুণ ও প্রকতি বিভিন্ন হয়। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের জন্ম পিতা- 
মাতার বিভিন্ন জীনের সম্মেলন থেকে হয় বলে একই পিতামাতার ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। একমাত্র সমকোষী যমজ ছেলে বা মেয়েদের 
ক্ষেত্রে জীনগুলি একই থাকে এবং সেজন্য তাদের বংশধারা একেবারে অভিন্ন হয়। 


ত্ৰিবিধ সহজাত বৈষম্য দু 
এই বংশধার| বা উত্তরাধিকারস্থত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্য গুলিকে প্রকৃতির দিক 
দিয়ে তিন শ্ৰেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন, দৈহিক, মানসিক ও মনঃপ্রকৃতিগত । 
দৈহিক বংশধারার মধ্যে পড়ে ব্যক্তির দেহের গঠন, উচ্চতা, নাক, মুখ, চোখের 
রঙ ও নানাপ্রকার অন্তৰ্দৈহিক বৈশিষ্ঠ্য। গ্রন্থিগত পাৰ্থক্যও এই পর্যায়ে পড়ে । 
মানসিক বংশধারার মধ্যে প্রধানত পড়ে নানাবিধ মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি। 
মবশেষে আমে মনের মৌলিক প্ররুতি বা স্বরূপ, যাকে ইংরাজীতে টেমপা রামেন্ট 
বলা হয়। দেখা গেছে যে টেমপারামেন্ট বা মনঃপ্রক্ৃতিটিও ব্যক্তি জন্ম থেকেই 
উত্তরাধিকারন্থত্রে লাভ করে থাঁকে। 
এই তিন শ্রেণীর বংশধারার বৈশিষ্ট্য থেকেই তিন শ্রেণীর মহজাত বৈষম্যের 
উৎপত্তি হয়ে থাকে । যথা, দেহগত বৈষম্য, মানসিক-শক্তিগত বৈষম্য ও 
ও মনঃপ্রকৃতিগত বৈবম্য । 
দেহগত বৈষম্য (Physical Differences) 
দেহগত বৈষম্য নানা শ্রেণীর এবং মাত্রার হতে পারে। 
অনুযায়ী দৈহিক গঠন ও শরীরের অন্যান্য বৈশিষ্টোর দিক দিয়ে পাৰ্থক্য দেখা 
দিতে পারে। তাছাড়া ব্যক্তির বংশধারার বিভিন্নতার জন্যও মান্ধষে মাষ্ষে বিরাট 
পার্থক্য দেখা যায়। একটি নিগ্রো ছেলের পাশে একটি ইউরোপীয় ছেলেকে বা 
একজন চীনদেশীয় ছেলের পাশে একটি রাজপুত ছেলেকে দাড় করালে দেহগ 
বৈষম্যের স্বরূপটি জানা যাবে। সুস্াসথা বা কৃস্বাস্থা কিন্তু সহজা 
প্রভাব থেকে অিত। তবে বিভিন্ন শারীরিক প্রবণতা, যাকে 
কনষ্টিটউশান (Constitution) 


জাতিগত বিভিন্নতা 


ত 
ত নয়, পরিবেশের 
আমর! ইংরাজীতে 

বলি, মেগুলি সহজাত বৈশিষ্ট্যের পধায়ে পড়ে। 


মানসিক শক্তিগত বৈষম্য ৬৭ 


মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেহগত বৈষম্যের মূল্য আজকাল খুব বেশী নয়। 
বর্তমান জগতে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া স্নির্দিষ্ট শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মূল্য 
বিশেষ কোথাও দেওয়া হয় না। তবে অঙ্গহীনতা বা শারীরিক কোন খুঁত 
থাকলে ত বাক্তির মনোভাব এবং ব্যক্তিপন্তা গঠনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব 
বিস্তার করে থাকে। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী আযাডলাবের, (Ad!) পর্যবেক্ষণ 
থেকে জানা গেছে যে শারীরিক ক্রটপম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিম্নতাবোধ 
(Sense of inferiority) প্রহর পরিমাণে জন্মে থাকে । 


" মানসিক শক্তিগত বৈষম্য (Intellectual Differences) 


মানসিক শক্তির দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে বৈষম্য দ্বেখা যায় তার 
গুরুত্ব কিন্তু সব দিক দিয়েই বেশী । 

মানসিক শক্তিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা, সাধারণ 
শক্তি ও বিশেষ শক্তি । সাধারণ শক্তি হল সেই শক্তি যেটি আমাদের সকল 
প্রকার কাজ করার পিছনেই থেকে থাকে। একেই আমরা সাধারণ ভাষণে বুদ্ধি 
( Intelligence ) নাম দিয়ে থাকি । আর বিশেষ শক্তি হল সেই শক্তি যেটি 
ব্যক্তিকে বিশেষ কোন কাঁজে দক্ষতা দিয়ে থাকে। 


সাধারণ এবং বিশেষ, উভয় প্রকার শক্তির দিক দিয়েই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
প্রচুর বৈষম্য দেখা যায় । 


সকল মাচ্গষের যে বুদ্ধি সমান নয় এটি একটি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা । কিন্ত 
কার কত বুদ্ধি, বেশী হলে কত বেশী, কম হলে কত কম এ সম্বন্ধে নিভূলভাবে 
জানা এতদিন সম্ভব হয়নি। সেটি বর্তমান কালে জানা সম্ভব হয়েছে অধুনা 
আবিষ্কৃত বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে । বুদ্ধির অভীক্ষা হল বুদ্ধি পরিমাপ করার 
এক ধরনের যন্ত্র বা উপকরণ। এর দারা কে কতটা বুদ্ধির অধিকারী তা 
নির্ভরযোগ্যভাবে জানা যাঁয়। যে সংখ্যার দ্বারা বুদ্ধির পরিমাণ সুচিত হয় তাকে 
বুদ্ধাঙ্ক বলে। সাধারণ মানুষ অর্থাৎ যার বুদ্ধি স্বাভাবিক মানের চেয়ে কমও 
নয়, বেশীও নয়, তার বুদ্ধাঙ্ক হল ১০*। যার বুদ্ধি স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে 
কম তার বুদ্ধাঙ্ক হল ১০*ঠর কম এবং বুদ্ধি যত কম হবে বুদ্ধযক্কও তত কমে 
যাবে। তেমনি যার বুদ্ধি স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বেশী তার বুদ্ধযন্ক হল 
১০০’র বেশী এবং বুদ্ধি যত বেশী হবে তত বুদ্ধাঙ্কও বেড়ে যাবে। কোন্‌ 
মান্গষের কতটা বুদ্ধি আজকাল তা নির্ণয় করা হয় এই বুদ্ধান্কের সাহায্যে ।১ - 

১। প্রথম খণ্ড £ বুদ্ধির পরিমাপ £ পূঃ ৮৭ ভষ্টর্য। 
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এই পরিমাপের সাহায্যে দেখা গেছে যে প্ররুতি বুদ্ধির বণ্টনে অধিকাংশ 
লোকের প্রতিই স্থবিচার করেছে! শতকরা প্রায় ৬০ জন লোকেরই আছে 
মাঝামাঝি বুদ্ধি এবং বুদ্যক্কের হিসাবে বলা যায় যে তাঁদের বুদ্ধ্যন্ধ ৯০ থেকে 
১০০ মধ্যে |" আবার ৯০ বুদ্ধ্যঙ্কের নীচে আছে প্রায় শতকরা ২০ জন মানুষ ৷ 
এর! হল প্রকৃতির অবহেলিত ছেলেমেয়ে । এদের এক কথায় বল! চলে ক্ষীণবুদ্ধি। 
এদের মধ্য ও আবার বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে নানা শ্রেণী বা স্তর আছে। ১১০ 
বুদ্ধাক্কের উপরেও সেই রকম আছে শতকরা ২০ জন। এরা প্রকৃতির ছারা 
বিশেষভাবে অন্ত্গৃহীত। এদের নাম দেওয়া যায় উন্নতবুদ্ধি। এদেরও বুদ্ধির 
মানের দিক দিয়ে বিভিন্ন স্তর বা! শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। জনসমাঁজের এই 
বণ্টনকে যদি চিত্রের আঁকার দেওয়া যায়, তবে আমরা ঘন্টার আকারসম্পন্ন 
একটি ছবি পাব। অধিকাংশ লোক মাঝামাবি' বুদ্ধিসম্পন্ন বলে ছবিটির 


জড় 
(te NL 
Nh ACh ly 
৫. ৩০ ৮০ ১80. ১০০,১১০ , ১২০ ১৪০ ২০০ 
শৰু জয হত (5.9. 
[ জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধির বন্টনের আদর্শ চিত্ররূপ ] 


মধ্যভাগ উচু এবং ফৌলা। জনসাধারণের মধ্যে ক্ষীণবুদ্ধি এবং উন্নতবুদ্ধি 
লোকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলে ছবিটির দুপ্রান্ত ক্রমশ নীচু ও সংকীর্ণ 
হয়ে এসেছে । এই ছবিটিকে স্বাভাবিক বন্টনের চিত্র (Normal Distribu- 
tion Curve ) বলা হয়।১ 


ক্ষীণবুদ্ধি ( Feebleminded ) 
আমরা দেখেছি যে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ২০ জনের বুদ্ধি সাধারণ 
বুদ্ধির মানের চেয়েও কম। অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কের হিসাবে তাদের বুদ্ধাঙ্ক ৯*’র কম । 


১। প্রথম খণ্ড ঃ পৃঃ ১০৬ 


ক্ষীণবুদ্ধি = ৬৯ 


এদের বল! হয় ক্ষীণবুদ্ধি (70০০১16703৫ )। এদের মধ্যে আবার ১৪ জন 
ক্ষীণবুদ্ধি হলেও মোটামুটি জীবনধারণের মত বুদ্ধি এদের আছে। এদের 
বুদ্ধ্যন্ ৮* থেকে ৯০’ মধ্যে । এদের স্বন্বুদ্ধি (১০:০2) বলতে পাঁরি। এরা 
কোন চিগ্তামূলক কাজ করতে পারে না বা লেখাপড়ায় বেশীদূর এগোতে পীরে 
না। খুব ঘসামাজা করলে. বড় জোর প্রবেশিকা পরীক্ষার বেড়াটা ডিঙোতে 
পারে। কিন্তু শেখালে তারা হাতের কাজ ভাল ভাবেই শেখে । সহজ প্রকৃতির 


যন্ত্রপাতির কাজ, বেতের কাজ, বোনা, সেলাই ইত্যাদি কাজ শিখে সকল সমাজেই 
অনেক স্বল্লবুক্ধিই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে জীবন যাপন করে। 


এর চেয়ে নীচের ধাপে যাঁরা থাকে তাদের বলা চলে বোধহীন (০০০1০) 
এদের বুদ্ধ্যন্ ৬০ থেকে ৮০’র মধ্যে। এরা রীতিমত বোকা। লেখাপড়া করা 
দূরে থাকুক ভাল করে নিজের মনের ভাঁবটাও এর! ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে 
না। চেষ্টা করলে মোটামুটি বইটা পড়া, নামূটা সই করা ইত্যাদি অতি সহজ 
কাজগুলি এদের দ্বারা হতে পারে। এরা দায়িত্ব নিয়ে কৌন কাজ করতে পারে 
না, তবে শিক্ষা পেলে সহজ হাতের কাজ এরাও শিখতে পারে । এদের সংখ্যা 
আন্মানিক শতকরা ৫টি। 


সব চেয়ে শেষ ধাপে আছে জড় (10100) এদের বৃদ্ধাঙ্ক ৬০’রও নীচে | 
এদের সম্বন্ধে লেখাপড়ার কথা ওঠে ন| | এরা ভাল করে কথাও বলতে পারে 
না, বললেও বোঝে না। এরা একা চলাফেরা! করতে পারে না। নিজেদের 
ভালমন্দও বোঝে না। অনেক চেষ্টা করলে এদের ছোটখাট কাজ করতে 
শেখান যায়। সংখ্যায় এরা শতকরা একজন । 


প্রকৃতির অবহেলিত এই ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব আজকাল সকল সভ্য মানৰ 
_ অমাজই স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে বা প্রচলিত পদ্ধতিতে 
এদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। স্বলপবুদ্ধি (1০:০0 ) ছেলেমেয়েদের সাধারণ 
স্কুলে পড়ানো চললেও তাদের জন্য পৃথক শ্রেণীবিভাগ এবং বিশেষ শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করতে হয়। বোধহীন (799011০) এবং জড় (10100) ছেলেমেয়েদের 
জন্য বিশেষ শিক্ষীয়তনের ব্যবস্থা আধুনিক সব দেশেই আছে। এই বিশেষ 
শিক্ষায়তনগুলিতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্য স্থলৱিকগিত পী নেওয়া 
হয় এবং ইন্দরিয়াম্ভূতির উন্নয়নের ছারা বুদ্ধির অভাব মেটানোর চেষ্টা করা হয়। 
স্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধগ্রবণতার একটা সম্পর্ক পাওয়া গেছে। কিশোর 
বয়সে যে সব ছেলেমেয়ে ছুক্কতিসবায়ণ হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে দেখা গেছে 
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যে অনেকেই নি়বুদ্ধিস্পন্ন। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদেরও পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে যে তাঁদের মধ্যে নিয়বুদ্ধির সংখ্যাই বেশী । বুদ্ধি অন্ন থাকার ফলে এসব 
ব্যক্তির বিচারকরণের ক্ষমতা কম থাকে এবং তাঁর জন্য ভবিধ্যৎ কর্মের গুরুত্ব 


তারা বুঝতে পারে না। ফলে তারা সহজেই প্রলোভনে ভুলে যায় এবং 
গুরুতর অপরাধ করতেও ইতস্তত করে না ৷ 


উন্নতবুদ্ধি ( Gifted Children ) 

নিয়নবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের মত উন্নতবুদ্ধি ছেলেখেরেদেরও বুদ্ধির -মানের দিক 
দিয়ে শ্রেণীবিভাগ করা চলে। যাদের বুদ্ধান্ক ১০০ থেকে ১২০র মধ্যে তাঁরা 
বুদ্ধির দিক দিয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে এক ধাপ উপরে। ক্লাশে বা 
বাড়ীতে যাদের আমরা সাধারণত চালাক বা বুদ্ধিমান (3718%) আখ্যা দিয়ে 
থাকি তারাই এই পর্যায়ে পড়ে। 

এর উপরের ধাপে পড়ে প্রতিভাবানের (09719) দল । এদের বুদ্ধান্ক 
১২০ থেকে ১৪০,র মধ্যে | আচার ব্যবহারে লেখাপড়ায় এদের নিঃসন্দেহে 
সাধারণ ছেলেমেয়েদের থেকে যথেষ্ট স্বতন্ত্ৰ বলে মনে হয়। ১৪০,র উপর যাদের 
বুদ্ধান্ক তাদের সংখ্যা খুবই কম । এদের অতিমানবের ( Superman ) পধায়ে 
ফেলা চলতে পারে। এদের মানসিক শক্তি অপরিমিত এবং উপলব্ধি, বিচাঁর- 


করণ, সমস্তা-সমাধান প্রভৃতি কাজে এদের দক্ষতা অকল্পনীয় ৷ সাধারণত এরাই 
নতুন চিন্তা ও ভাবের জন্ম দিয়ে থাকে। ৰ 


উন্নতবুদ্ধি হলেই যে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে এমন কোন কথা 
নেই। পার্থিব ক্লতিত্বের জন্য যেমন বুদ্ধির দরকার তেমনই দরকার শিক্ষা এবং 
জ্ঞানের। কিন্তু দেখা গেছে যে নানা কারণে এই উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের লগা; 
পড়া ভালভাবে হয়ে ওঠে না। প্রথমত গতানুগতিক যে প্রথায় আমাদের স্কুলে 
কলেজ পড়ানো হয়ে থাকে তাতে উন্নতৰুদ্ধিদের প্রতি মোটেই সুবিচার করা হয় 
না| সাধারণ বৃদ্ধি্পন্ন ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন অঙ্গ্যায়ী শিক্ষাদানের ফলে 
এই উন্নত বুদ্ধিদের কাছে লেখাপড়ার কোন আকৰ্ষণ থাকে না কালের 
পড়ানো হচ্ছে, তা হয় তাদের কাছে অনেক আগে থেকেই জানা, নয় তাদের 
প্রয়োজনের মানের নীচে। ফলে তারা ক্লাশ পালায়, দুষ্কতি করার দিকে 
বৌকে এবং প্রায়ই লেখাপড়াকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। সেই জন্ত 
দেখা গেছে যে স্কুলে বুদ্ধির অভীক্ষায় যারা উৎকর্ষ দেখিয়েছে তারা পরবর্তী 
জীবনে প্রায়ই সাধারণ সাফল্যের চেয়ে বেশী কিছু লাভ করতে পারে নি। 


উন্নত বুদ্ধি ৭১ 


এই জন্য আধুনিক যুগে উন্নতবুদ্ধিদের জন্যও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এদের শিক্ষা না দিয়ে পৃথকভাবে এদের 
শিক্ষাদানের পদ্ধতি আজকাল সকল প্রগতিশীল স্কুলেই প্রচলিত হয়েছে। এমন 
কি উন্নতবুদ্ধিদ্ের একেবারে পৃথক করে নিয়ে বিশেষ স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা 
কোন কোন দেশে প্রচলিত হয়েছে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পাবলিক স্কুলগুলি এই 
ধরনের স্কুল এবং সেগুলির অনুকরণে ভারতেও আজকাল পাবলিক স্কুল খোলা 
সুরু হয়েছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ত্রি-ধারা (Three-stream) পদ্ধতিতে 
শিক্ষাদানের মাধ্যমে ও এই সমস্যার একটা সমাধান করা হয়েছে। 


সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি ছাড়া বিশেষ মানসিক শক্তির দিক দিয়েও ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে প্রচুর প্রতেদ থাকতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন শিশু 
* বিশেষ একটি দক্ষতা নিয়ে জন্মেছে এবং সেই বিষয়ে সে বিনা আয়াসেই যথেষ্ট 
উৎকর্ষ দেখতে সমর্থ হচ্ছে। যেমন খুব শিশুকাল থেকেই কোন ছেলে 
হয়তো খুব ভাল অঙ্ক কষতে পারে বা কোন মেয়ে ভাল গান গাইতে পারে, 
আবার কেউ কেউ যন্ত্রপাতির কাজ কৰ্মে বিশেষ পারদর্গিতা দেখায় ইত্যাঢি। 
এগুলির মূলে আছে নানা বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি। এই বিশেষ মাননিক 
শক্তিগুলি নান! শ্রেণীর হতে, পারে যেমন-__ভাষামূলক শক্তি (Verbal ability 
০7৮), গাণিতিক শক্তি (Numerical ability or n), যন্্ৰমূলক শক্তি (Mecha- 
28০৪1 ability or m), অবস্থানদূলক শক্তি (Spatial ability 0r 5) ইত্যাদি । 
সাধারণ এবং বিশেষ, উভয় ধরনের মানসিক শক্তিই যে প্রত্যেকের 
ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে সে কথা বলা 
বাহুল্য । সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধির সব চেয়ে বড় প্রভাব দেখা যায় লেখাপড়ার 
ক্ষেত্রে । যাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক ম'নের চেয়ে কম তারা স্কুল কলেজের পরীক্ষায় 
ভাল ফল দেখাতে পারে না এবং যারা বোধহীন জড় তারা লেখাপড়া করতেই 
পারে না। লেখাপড়া ছাড়া সাধারণ ব্যবহারিক জীবনেও বুদ্ধির প্রয়োজন 
যথেষ্ট। যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনার কাজ স্থসম্পন্ন করতে হলেও রেশ 
উন্নত বুদ্ধির দরকার। তাছাড়া সকল প্রকার মানসিক কাজের স্থপংগঠন,; 
= প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দ্রুতচিন্তন, বিচারকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারাই উৎকর্ষ দেখাতে 
পারে যাদের বুদ্ধির পরিমাণ সাধারণ মান্ষের চেয়ে বেশী। এই সকল কারণে 
বৃত্তিগূলক জীবনে বুদ্ধির প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর । 


৭২ ৰ শিক্ষাশ্রয়ীইমনোবিজ্ঞান = 
বিশেষধৰ্মী ম'নসিক শক্তি গুলিও ব্যক্তির বৃত্তিমূলক জীবনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ! 
যে বিষয়ে ব্যক্তির বিশেষ মানসিক শক্তি আছে সে বিষয়টিকে যদি সে তার 
বৃত্তিরূপে নির্বাচিত করে নেয় তবেই ব্যক্তির বৃত্তিজীবনে সাফল্য স্থনিশ্চিত | 
মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্য (Temperamental Differences) 
{_ মন:ঃপ্রকুতি বলতে বোঝায় মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, যাকে আমরা চলতি 
কথায় মেজাজ বা মুড বলে থাকি । দেখা গেছে যে মনের মৌলিক কাঠামোটির 
গঠনের দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যের 
অনেকখানি সহজাত। অলপো মনঃপ্রকতিকে মনের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া 
-বলে বর্ণনা করেছেন। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি কোমল প্রকৃতির 
আবার কেউ নিষ্ঠুর স্বভাবের, কারও মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অমায়িকতা দেখ| 
যায়, কারও আচরণ অতিমাত্রায় রুক্ষ, কেউ বা আক্রমণধর্মী হয়ে থাকেন, 
আবার কেউ বা বহ্যতাঞ্জিয় হন। এই ধরনের বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তামূলক 
বৈশিষ্াগুলি সথ্টীতে পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও সহজাত মনঃপ্ররুতিই 
প্রক্ততপক্ষে এগুলির মৌলিক ভিত্তিরূপে কাজ করে থাকে । 
অজিত বৈষম্য ও পরিবেশ < 
(Acquired Differences & Environment) 
সহজাত বৈষম্যের মূলে যেমন আছে বংশধারা তেমন পরিবেশ আছে 
অজিত বৈষম্যের পেছনে ৷ ব্যক্ভিমাত্রেই জন্ম থেকেই কোন না কোন পরিবেশের 
মধ্যে অবস্থান করে। পরিবেশহীন অস্তিত্ব কারুও ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সাধারণ 
ভাষণে পরিবেশ বলতে বোঝায় আমাদের চার পাশে যে সব বস্তু বা ব্যক্তি আছে 
সেগুলিকেই, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্ৰে পরিবেশের আরও ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণ 
করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ বলতে সেই শক্তি-সমষ্টিকেই বোঝায় যা 
ব্যক্তির আচরণের মধ্যে কোন না কোনরূপ পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। এই. 
ব্যাখ্যা অনুযায়ী বহুদূরে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি কিংবা অতীতের এমন কি 
ভবিষ্যতের কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনাও আমাদের পরিবেশের অন্তর্গত হতে পারে। 
বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবেশ নান কারণে বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে উঠতে পারে 
‘এবং ফলে নান'রূপ বাক্তিগত বৈষম্য দেখা দেয়, যথা, কুষ্টিগত বৈষম্য, সমাজগত 
বৈষমা, প্রক্ষোভঘটিত বৈষম্য, শিক্ষাগত বৈষযা, নীতিগত বৈষম্য, অভ্যাসগত 
বৈগ্চমা ইত্যাদি। 


সহজাত বৈষম্য } ৭৩ 


কৃষ্টিগত বৈষম্য ( Cultural Difference ) 
সব শিশু এক পরিবেশে মান্ছষ হয় ন|। বিভিন্ন দেশ অনুযায়ী প্রাকৃতিক 
পরিবেশও প্রচুর বিভিন্ন । এক্ষিমোরা সারা বছর বরফের গুহায় কাটায় আবার 
আফ্রিকার লোকেরা সারা বছরই সুর্যের প্রথব আলোর তলায় বসবাস করে। 
বালা দেশের লোকেরা শ্ত্ঠামল মমতলভূমিতে নিরায়াস জীবন যাপন করে, 
আবার পার্বত্য নাগার! পাহাড়ের রুক্ষ পরিবেশে কঠোর পরিশ্রমে দিন কাঁটায় । 
প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতাঁর পর আসে সামাজিক পরিবেশের বিভিন্নতা । 
প্রাচীন মানবের বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী থেকে জন্ম নিয়েছে আজকের বিভিন্ন 
জাতি ও সমাজ ৷ প্রত্যেক জনসমাজেরই আচরণ, ভাবধারা, সংস্কার, রীতিনীতি 
প্রথা প্রভৃতির বহু দিনের সযত্ব সঞ্চিত নিজদ্ একটি ভাণ্ডার আছে এবং সেই 
বিশেষ সমাজে যে শিশু জন্মায় সে সেই জাতিগত ভাব ও সংস্কৃতির ভাঁগারটির 
অধিকারী হয়। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে প্রচুর মৌলিক এঁক্য থাকলেও ভাবধারা, 
আচরণ, রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদির দিক দিয়ে অমিলও বিরাট । এই জাতিগত 
ভাবধারা ও সংস্কৃতির পার্থক্য থেকে জন্ম নেয় কৃষ্টিগত বৈষম্য, যেমন দেখা যায় 
একদল ইউরোপীয় ও ভাঁরতীয়ের মধ্যে বা একদল বেছুইন ও আমেরিকীনের মধ্যে । 


সমাজগত বৈষম্য ( Social Difference ) 

জাতিগত এঁতিহা ও -সংস্কৃতিমূলক বৈশিষ্ট্য যেমন কঠিগত বৈষম্যের মূলে 
আছে তেমনি শিশু যে সমাজে মানুষ হয়, সেই সমাজের প্রচলিত আচার 
ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতি, আইন কান্নন প্রভৃতির বিভিন্নতা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
সমাজগত বৈষম্যের স্বষ্টি করে থাকে । জন্ম থেকে সুরু করে পরিণতবয়ক্ক 
হওয়া পর্যন্ত শিশু ছোট বড় অনেকগুলি সমাজের মধ্যে দিয়ে জীবন কাঁটায়। 
এর প্রত্যেকটি সমাজেরই অল্পবিস্তর প্রভাব তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে 
থাকে । সর্বপ্রথম যে সামাজিক সংগঠনটি তার চিন্তা, আচরণ ও মনোভাবকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে সেটি হল তার পরিবাঁর। প্রত্যেক 
পরিবারেরই কতকগুলি নিজস্ব ভাব, আদর্শ ও আচরণের ধারা আছে এবং সেই 
পরিবারের শিশুমাত্রেই সেই ভাব, আদর্শ ও আচরণের ধারা অনুযায়ী মান্য 
হয়ে থাকে । ফলে দেখা যায় যে ছুটি বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়েছে এমন দুটি 
শিশুর মধ্যে বয়স, বুদ্ধি ইত্যাদি অভিন্ন হলেও ভাব ও আচরণগত বৈষম্য প্রচুর । 
পরিবারের পর আমে স্কুল, লাইব্রেরী, ক্লাব, অফিস ইত্যাদি। এই বিভিন্ন 


৭৪ শিক্ষীশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


সামাজিক সংগঠনগুলি শিশুর ভাবধারা ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রচুর 
প্রভাব বিস্তার করে এবং তার কলে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানুষ হয়েছে 
এই ধরনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাব, ভাষা, আদর্শ, আচরণ ইত্যাদির দিক 
দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্য দেখা যায় । 


প্রন্ষোভঘটিত বৈষম্য (Emotional Difference) 

যে কোন দু'জন পরিণতবয়স্কের প্রক্ষোভের স্বরূপ ও সংগঠন পরীক্ষা করলে 
দেখা যাবে যে সেদিক দিয়ে দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। - একজন 
হয়ত অরেতেই রেগে যান বা আনন্দিত হন, আবার আর এক ব্যক্তির হয়ত রাগ 
বা আনন্দ দুইই দেরীতে দেখা দেয়। একজনের প্রক্ষোভ হয়ত তীব্র অথচ স্ব 
স্থায়ী, আর একজনের প্রক্ষোভ অগভীর কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী একজন হয়ত 
প্রক্ষোভের 'বহিপ্রকাশে অনিচ্ছুক অপর এক ব্যক্তি হয়ত প্রক্ষোভ প্রকাশে 
কোনরূপ দ্বিধা বা ইতস্তত করেন না। তাছাড়া গ্রক্ষোভের বিষয়বস্তুর দিক 
দিয়েও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। যে বস্তুতে বা ব্যাপারে 
একজন আনন্দিত হন, অপর বাক্তি হয়ত সে বস্তুতে বা ব্যাপারে উদ্বাসীন, 
আ'র একজন হয়ত সেই বস্তুতে বা ব্যাপারে বিরক্তি বোধ করেন। আনন্দ, 
দুঃখ, রাগ, দ্বণা ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি যখন কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে 


ঘিরে সুসংগঠিত হয় তখন তাকে সেণ্টিমেণ্ট বলে। গঠনের দিক দিয়ে ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে এই সেন্টিমেন্টের মধ্যেও অপরিসীম পার্থক্য দেখা যাঁয়। 


ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে প্রক্ষোভঘটিত বৈধমা থাকে তাৰ মূলেও আছে 
প্রধানত পরিবেশের প্রভাব । শিশু যখন জন্মায় তখন নিতাপ্র সৱল ও স্বল্প কয়েকটি 
প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায়, কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রক্ষোভের 
সেই সরল সংগঠনটি জটিল আকার ধারণ করে। বিভিন্ন মাঙ্জযের ক্ষেত্রে পরি- 
বেশের গ্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হওয়ার ফলেই তাদের প্রক্ষোভগত সংগঠনও পৃথক হয়ে 
দাড়ায় । প্রক্ষোভগত বৈষম্য হুষ্টিতে বিশেষভাবে কাজ করে থাকে শিশুর পরি- 
বার, স্কুল, সঙ্গীসাথী প্রভৃতির সম্মিলিত প্রভাব । কণ্ডিমানিং (Conditioning) 
ৰা অন্ভবৰ্তন নামক মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রক্ষোভের বিস্তার ঘটে” 
এবং পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির উপর নির্ভর করে এই অনবর্তনের প্রকৃতি ও রূপ । 
শিক্ষাগত বৈষম্য ( Educational Difference ) 

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলে যে কোন অর্জিত বৈধমোকেই শিক্ষাগত 

১1 পৃঃ ১২৪ দ্বিতীয় খণ্ড ৬ নি 


শিক্ষাগত বৈষম্য কিং ৭৫ 


বৈষম্য বলা যেতে পারে ৷ কেননা পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে যে আচরণগত 
বা চিন্তাগত পরিবর্তন দেখা দেয় তাকেই শিক্ষা বলে। কিন্তু সাধারণ ভাষণে 
আমরা শিক্ষাকে একটি সঙ্ধীর্ণ অর্থে গ্রহণ করি। এই অর্থে কোন বিশেষ বিষয়ে 
সুসংবদ্ধ এবং স্থপরিকন্পিত জ্ঞান অর্জনকেই শিক্ষা বলা হয়। বিশেষ করে স্থুল- 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম সন্ভোষজনকভাবে আয়ত্ত 
করাকেই শিক্ষা নাম দেওয়া হয়ে থাকে । 

শিক্ষার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বাক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর প্রভেদ দেখা 
যায়। কোন ব্যক্তি উচ্চশিক্ষিত, কেউ অল্পশিক্ষিত, আবার কেউ বা একেবারেই 
নিরক্ষর। শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে এই বৈষমা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভর 
করে শিক্ষালাভের স্নযোগ স্কবিধার উপর । যে সকল দেশে শিক্ষাদান এখনও 
বাষ্টদায়িত্বের অন্তর্গত হয় নি সে সকল দেশে শিক্ষাগত বৈষম্য প্রচুর। 
প্রগতিশীল দেশগুলিতে বিশেষ একটি মান পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণকে ব্যাধ্যতামূলক ও 
অবৈতনিক করে তোলায় সেখানে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্য কম ৷ 
তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বত্রই প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। তার কারণ হল যে 
সকল প্রকার উচ্চশিক্ষাই ব্যয়বহুল ও পধাপ্ত-মানসিক শক্তির উপর নির্ভরশীল | 
আর অর্থগত সঙ্গতি ও মানসিক শক্তি উভয় দিক দিয়েই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে 
বৈষম্য খুব বেশী দেখা যায় বলে শিক্ষাগত বৈষম্যও প্রচুর হয়ে থাকে । অর্থগত 
বৈষম্যের কারণেই ভারত প্রভৃতি অনগ্রসর দেশগুলিতে শিক্ষার বৈষম্য এত বেশী । 

তাছাড়া শিক্ষা এখন বহুমুখী হয়ে যাওয়ার ফলে শিক্ষাগত বৈষম্যের পরিমাণ 
আরও বেড়ে গেছে। সাধারণ সাহিত্যধর্মী বিদ্যা ছাড়াও বিভিন্ন শিল্প, অঙ্কন, 
পূর্তবিদ্যা, ভাস্কৰ, সঙ্গীত, ন্বত্য, যন্ত্রবিষ্তা, ব্াবনা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় 
আজকাল পাঠক্ৰমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শিক্ষাগত পার্থক্য 
স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধি পেয়েছে। 
অন্যন্য অর্জিত বৈষম্য (Other Acquired Differences) 

অৰ্জিত ৰৈধম্যের তাঁলিকা এতেই শেষ হল না। উপরের প্রধান প্রধান 
অৰ্জিত বৈষম্যগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি গৌণ বৈষম্যের উল্লেখ করা যেতে 
পারে। - যেমন, নীতিগত বৈষম্য (Ethical Difference), মনোভাবগত 


বৈষম্য (Attitudinal Difference), অভ্যাসগত বৈষম্য (Habitual 
[0105:57০০) ইত্যাদি। নীতিগত বৈষম্য বলতে ভালমন্দ, উচিত-অন্চিত 
ইত্যাদি সন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ধারণার যে বিভিন্নতা দেখা যায় তাকেই 


৭৬ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
বোঝায় । একজনের কাছে যেটা উচিত অপরের কাছে সেটা অচ্গচিত হতে 
পারে। এই নীতিগত বৈষম্য থেকেই জন্মায় আদর্শগত বৈষম্য । 
মনোভাবগত বৈষম্যের গুরুত্বও কিন্তু কম নয়। প্রায়ই দেখা যায় কোন 
একটি বিশেষ বন্ধ, ব্যাপার বা ঘটন| সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট মনোভাব আমাদের 
মধ্যে গড়ে গুঠে। এই মনোভাব যেমন বিরূপ বা অনুকুল হতে পারে তেমনি 
আবার মাত্রা বা তীব্রতার দিক দিয়েও কম বেশী হতে পারে। যেমন, 
বাল্যবিবাহ, ডিভোর্স, সহশিক্ষা প্রভৃতি বিতর্কমূলক বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন 
ব্যক্তির মধ্যে ‘বিভিন্ন মনোভাব গড়ে ওঠে। এই মনোভাবটি বহুলাংশে 
পরিবেশের দান, তবে এর উপর সহজাত মন:প্ররুতির কিছুটা প্রভাব আছে। 
এই মনোভাবের দিক দিয়ে যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থক্য দেখ! যায় এটা 
সর্বজনবিদিত সত্য । আমাদের আচরণের স্বরূপ বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে 
আমাদের এই মনোভাব । 


বিভিন্ন পরিবেশে ব্যক্তি বিভিন্ন অভ্যাস আহরণ করে থাকে । যেমন, যে 
ব্যক্তি গরম দেশে থাকে, সে দৈনিক স্নান করে, এমন কি একাধিকবারও করে। 
আর যে ব্যক্তি শীতল দেশে বান করে তার কাছে স্নান করাট। নিত্যকর্ম নয় । 


এই রকম বিভিন্ন পরিবেশে বাস করার ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন অভ্যাঁস 
গড়ে ওঠে । একে বলে অভ্যাসগত বৈষম্য । 


ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রভাব 


(Effects of Individual Difference) 

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবদান। এই নীতিটি 
নানা দিক দিয়ে আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রাকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত 
করেছে। ছুটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির প্রভাব বিশেষভাবে অনুন্থত 
হয়। নে দুটি হল--শিক্ষ| এবং বৃত্তিনির্বাচন | 


শিক্ষায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি 

গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা সকল শিক্ষার্থীরই মানসিক 
ধরে নেওয়া হত এবং একই সঙ্গে একই পদ্ধতিতে সকলকে শিক্ষা দেওয়া হত। 
এই ধারণা ও ব্যবস্থা থেকে উদ্ভুত হয়েছে দলগত শিক্ষার প্রথা, অর্থাৎ বহু 
শিক্ষার্থীকে এক সঙ্গে একটি ক্লাশে রেখে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি। শিক্ষক যখন 
একটি ক্লাশে পড়ান তখন তিনি ধরে নেন যে ক্লাশের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর গ্রহণ" 


ক্ষমতা সমান এবং তার ফলে তিনি তার শিক্ষণপ্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের 
জন্য কোনরূপ তারতম্য করেন না। 


ক্ষমতা এক বলে 


পে 


শিক্ষার ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি ৭৭ 


ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি থেকে জানা গেছে যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মানসিক 
ক্ষমতা, মনোভাব কচি ইত্যাদিও বিভিন্ন । কেউ হয়ত একবার শুনেই একটি 
পড়া বুঝতে পারে, আবার কেউ হয়ত একই কথা বার বার না শুনলে বুঝতে 
পারে না। কাঁরও হয়ত সাহিত্য পড়তে ভাল লাগে আবার কারও হয়ত 
যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে মন চায়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই ধরনের মৌলিক 
পার্থক্যের জন্য আজকাল দলগত শিক্ষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিগত 
শিক্ষাদানের স্বপক্ষে একটা ব্যাপক আন্দোলন সুরু ইয়েছে। এই থেকেই 
আমাদের গতান্থগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় নানারূণ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। 
প্রথমত, বনুশতাব্দী ধরে প্রচলিত একই ধরনের সাহিত্যধৰ্মী পাঠক্রমের স্থানে 
বহুমুখী পাঠক্রম পৃথিবীর সব দেশেই আজ প্রবর্তিত হয়েছে। তার ফলে যে 
সব ছেলেমেয়ের সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে অগ্ভরাগ থাকে, তারা তাদের 
রুচিমত ও সামর্থ্যায়ত্ত শিক্ষালাভ করতে পারে । দ্বিতীয়ত, অনেক প্রগতিশীল 
দেশে ক্লাশরুমের বৈষম্যবিহীন শিক্ষাদ্াটুনর পরিবর্তে সম্পূৰ্ণ বা আংশিক 
ব্যক্তিমুখী শিক্ষাদানের প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হল ভাণ্টন প্ল্যান, মরিসন প্র্যান ও উইনেটক! গ্লান। এগুলিতে ব্যক্তির 
নিজস্ব চাহিদার প্রতি যতদূর সম্ভব স্থবিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইংলণ্ড 
প্রভৃতি দেশে একই ক্লাশের ছেলেমেয়েদের মানসিক শক্তি অনুযায়ী তিনটি দলে 
ভাগ করে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও সামথ্য অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার প্রথা 
প্রচলিত আছে। একে ব্রি-ধারা (7:790-50:5217) প্রথা বলা হয়। তৃতীয়ত, 


পূর্বে কেবলমাত্র সাহিত্য, ভাষা এবং কয়েকটি অনুৰ্তধৰ্মী (Abstract) বিষয়বস্তু 
ছাড়| অন্য কোন বিষয়কে পাঠক্ৰমের অন্তর্গত করা হত না। ফলে মুষ্টিমেয় 
ছেলেমেয়েই শিক্ষায় প্রকৃত পারদর্শিতা দেখাতে পারত। কিন্তু ব্যক্তিগত 
বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করার ফলে সাহিত্যধৰ্মী বিষয়গুলি ছাড়াও বহু ব্যবহারিক 
বিষয়কে এখন শিক্ষার পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। যন্তরশিন, পূর্তশিল্প, নানা 
কারিগরিবিগ্ভা, অঙ্কন, সঙ্গীত, পণ্য-বিক্রয়, বাণিজ্যবিষ্তা ইত্যাদি যে সকল 
শিক্ষণীয় বিষয় পূর্বে নিরুষ্ট বলে বিবেচিত হত আজ সেগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ 
মর্যাদা লাভ করেছে এবং সেগুলিকে ব্যাপকভাবে স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 
ৰুত্তি-নিৰচিনে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি 

বৃত্তি-নিবাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির প্রভাব বোধ করি 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি বলতে বোঝায় এমন কোন বিশেষ ধরনের কাজ 


টি শিক্ষাঅয়ী মনোবিজ্ঞান 


যাঁর স্ুষ্টু সম্পাদনের মাধামে ব্যক্তি তাঁর জীবিকা অর্জন করিতে পারে । এক 
দিক দিয়ে যেমন কাঁছটির সষ্টু ও সন্তোনজনক সম্পাদন দরকার, তেমনই দরকার 
ব্যক্তির নিজস্ব সন্তুষ্টি বা তৃপ্থিবোধ। যেখানে এ দুটি বস্তু এক সঙ্গে মিলিত 
হয়েছে বুঝতে হবে সেখানেই" ব্যক্তির বুত্তি-নিৰ্বাচন সফল হয়েছে । কিন্তু 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ব্যক্তি এমন একটি বুত্তি বেছে নিয়েছে যেটির 
প্রতি তার স্বাভাবিক অঙ্তরাগ বা আসক্তি নেই এবং যেটি নিয়মিতভাবে অনুসরণ 
করতে তাকে যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হচ্ছে। ফলে কিছুদিন পরে এক- 
"ঘেয়েমি, যাল্্িকতা, বিরক্তি, অতৃপ্তি ও হত শা ব্যক্তির বৃত্তিপূলক জীবন তিক্ত 
হয়ে ওঠে। তাছাড়া কাজের দিক দিয়েও এ ধরনের ব্যক্তির কাছ থেকে পূর্ণ ও 
স্ব সম্পাদন কখনই পাওয়া যেতে পারে না। ফলে নিয়োগকৰ্তা ও নিযুক্ত 
বান্তি দু'জনেই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার যদি বৃত্তির নিৰ্বাচন ব্যক্তির 
পছন্দ ও সামর্থ অনুযায়ী হয় তৰে নে বৃত্তি সম্পন্ন করে ব্যক্তি যেমন নিজেও সন্তুঠি 
ও তৃথ্থিলাভ করে, তেমনই নিয়োগকারীর প্রতিও সে স্থৰিচার করতে পারে। 
এক কথায় বৃত্তিমূলক লঙ্গতিবিধানের ( Vocational adjustment ) পিছনে 
আছে ব্যক্তির নিজের সামর্থ ও আগ্রহ । বৃত্তির অপ-নিৰ্বাচনের অর্থ হল এই 
অতি প্রয়োজনীয় সঙ্গতিবিধানের অভাব এবং তা থেকে দেখা দেয় নিয়োগকারীর 
ক্ষতি, ব্যক্তির নিজস্ব অতৃপ্তি ও হতাশা এবং সমগ্র জাতীয় উৎপাদনের অবনতি | 
' বাক্তিতে ব্যক্তিতে যে সকল বিভিন্ন প্রকৃতির বৈষমা দেখা যায় সেগুলির 
মধ্যে মানসিক শক্তির বৈষম্য সব চেয়ে বেশী ব্যক্তির বৃত্বি-নির্বাচনকে প্রভাবিত 
করে। সহজ ও নিয়শ্রেণীর কতকগুলি শিল্পনূলক কাজ ছাড়া অধিকাংশ বৃত্তির 
সম্পাদ্দনেই বুদ্ধির স্বাভাবিক মান (যাঁকে আমরা ১০৯ বুদ্ধাঙ্ক বলে বর্ণনা 
করেছি) এক প্রকার অপরিহার্ধ। যাদের বুদ্ধির মান এর চেয়ে কম তারা 
সাধারণ ও প্রচলিত কোন বৃত্তিমূলক কাজই স্বভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। 
বৃত্তিটি যতই জটিল ও স্থন্মধৰ্মী হতে থাকবে ততই বুদ্ধির মানও উন্নত হওয়া 
দরকার। কোন কোন বৃত্তিতে সাধারণ বুদ্ধির মানের চেয়ে বেশী বুদ্ধি স্বাভাবিক 
ভাবেই প্রয়োজন । যেমন, আইন বিদ্যা, শিক্ষকতা, বাবসা-পরিচালন, শাসন- 
সংক্রান্ত কাৰ্ধাদি, সংবাদপত্র-সম্পাদনা, ডাক্তারী প্রভৃতি বৃত্তিতে সাফল্য লাভ 
করতে হলে উচ্চ মানের বুদ্ধি-অতাবশ্বক। তেমন আবার মোঁটর চালনা, 
যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কার্ধাদি, জরীপের কাজ, ফ্যাক্টরীর কাজ, সীবন শিল্প, 


বৃত্তিনির্ধাচনে বৈষম্যের নীতি ৭৯ 


মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য, বয়নশিল্প, যোদ্ধবৃত্তি, গৃহনির্সাণ প্রভৃতি নানা জীবিকা আছে 
যাতে উচ্চ মানের বুদ্ধি না থাকলেও মোটামুটি সাফল্য লাভ করা চলে। 

বুদ্ধি বা সাধারণ মানসিক শক্তির পর আসে মনের বিশেষ শক্তি। যারা 
লেখাপড়ার কাজে থ।কতে চায় বা সাহিত্য-চৰ্চা, শিক্ষকতা, সংবাদপত্র-সম্পাদনা 
ইত্যাদিকে পেশা করতে চায় তাদের মধ্যে % বা ভাষামূলক শক্তি বিশেষভাবে 
থাকা একান্ত আবশ্যক ৷ যাঁরা আবার অঙ্ধশান্ত ঘটত বৃত্তি যেমন, এযাকাউণ্টেন্সী, 
পরিসংখ্যান, ব্যাঙ্ক-বীমা-সংক্রান্ধ হিসাব প্রভৃতি কাজে যেতে চায় তাঁদের ৷৷ বা 
গাণিতিক শক্তি বিশেষভাবে থাকা আবশ্যক । তেমনই যারা যন্ত্রপাতিঘটিত 
বৃত্তি গ্রহণ করার ইচ্ছা রাখে তাদের ৷৷৷ বা -যন্বমূলক শক্তি থাকা অপরিহার্য । 
উপযুক্ত বিশেবধর্মী-মানপিক শক্তির অধিকারী না হয়ে যারা এই ধরনের কোন 
বিশেষধর্মী বৃত্তি নির্বাচন করে তাঁদের পক্ষে বৃত্তির ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা 
নিতান্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে । সাধারণত দেখা যায় যে পিতামাতা বাঁ অন্যান্য 
আত্মীয়-স্বজনের যখন ছেলেমেয়েদের ভবিষৎ বৃত্তি নির্বাচন করেন, তখন তীর! 
ছেলেমেয়েদের পছন্দ বা সামর্থ্যের কথা ভাবেন না এবং প্রায়ই তারা নিজেদের 
পছন্দ, অতৃপ্ত বাসনা, সমাজের চাহিদা, উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ইত্যাদি অবাস্তব 


কারণগুলির দ্বারা পরিচালিত হন। 


মানসিক শক্তি ছাড়া মনঃপ্রক্কতিগত বৈষম্যের প্রভাবও বৃত্তির ক্ষেত্রে 
যথেষ্ট । কোন কোন বৃত্তিতে বিশেষ ধরনের মানসিক সংগঠন থাকা অপরিহার্য 
এবং দেখা গেছে যে অন্যান্য গুণ ও ক্ষমতা থাকা সত্বেও কেবলমাত্র অনুপযোগী 
মানসিক সংগঠনের জন্য ব্যক্তি তার কাজে সাফল্যলাভ করতে পারে না। 
যেমন, যে ব্যক্তিকে কোন একটি বহুবিভাগসম্পন্ন দোকানের পরিচালনা করতে 
হবে বা বড় কোন হোটলের অভ্যার্থকের কাল করতে হবে বা কোন বিরাট 
ফ্যাক্টরীর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তাঁর মনঃপ্ররৃতি হওয়া উচিত ধীর, স্থির 
ও শান্ত। এখন এই ধরনের বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অন্যান্য গুণের অধিকারী হয়েও 
যদি কক্ষ মেজাজের বা মাঁথাগরম প্রকৃতির লোক হন তবে তার পক্ষে তীর 
বৃত্তিতে সাফলালাভ করা এক প্রকার অসম্ভবই হয়ে উঠবে ৷ - 

কোন উদ্দীসকের আবির্ভাবের পর তার প্রতি আমাদের সাড়া দিতে বা 
উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হবেই। একে 
প্রতিক্রিয়া কাল ( Reaction Time or RT) বলা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির 
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প্রতিক্রিয়াকীল বিভিন্ন_ কারও কম, কারও বেশী । যার! রেলগাঁড়ী বা বড় 
বড় মেসিন চালানোর কাজ করতে চায় তাদের প্রতিক্রিয়া কাল কম হওয়া 
বিশেষ প্রয়োজন যাঁদের প্রতিক্রিয়া কাল বেশী তার! হঠাৎ একটি কাজ 
দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে পারে ন| ৷ চলন্ত মোটর বা রেলগাড়ীর সামনে হঠাৎ 
অতকিতে একজন পথচারীকে এসে পড়তে দেখে চালক যত তাড়াতাড়ি ব্রেক 
কষতে পারবে, ততই পথচারীটির বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী । যে চালকের 
প্রতিক্রিয়া কাল দীর্ঘ তার ক্ষেত্রে ইচ্ছাও প্রচেষ্টা থাক] সত্বেও ব্রেক কষতে 
দেরী হবে। অতএব যে সকল বুত্তিতে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করাটা দরকার সে 
সকল ক্ষেত্রে ব্যাক্তির প্রতিক্রিয়া কাল যত অল্প হয় ততই ভাল এবং যাদের 
প্রতিক্রিয়া কাল দীর্ঘ তাদের এই ধরনের কাজে নিযুক্ত করা কখনই উচিত নয় । 
প্রক্ষোভগত ও সমাজগত বৈষম্য বৃত্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে 
থাকে। বিশেষ একটি পরিবেশে মানুষ হওয়ার পর যদি ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নতুন 
পরিবেশে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে হয় তবে তার প্রক্ষোভমূলক ও আচরণমূলক 
বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সেই নতুন পরিবেশের প্রায়ই সংঘাত লাগে এবং তার 
বৃত্তিমূলক সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য ব্যক্তির স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেই 
তার বৃত্তির নির্বাচন যত সীমাবদ্ধ থাকে তত তার পক্ষে মঙ্গলকর। তবে 
যেহেতু প্রক্ষোভগত ও সমাজগত বৈষম্যগুলি অজিত সেগুলি পরিবেশের 
চাপে প্রয়োজনমত পরিবর্তিত হয়ে যেতেও পারে । { 
বৃত্তি নির্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষমোর প্রভাব এত বেণী বলে আধুনিক কালে 

বৃক্তিমূলক পরিচালনা বা নির্দেশ দান ( Vocational Guidance ) যে কোন 
উন্নত সমাজব্যবস্থার একটি বড় অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। বুদ্ধির অতীক্ষা 
ছাড়াও ব্যক্তির বিশেষধরমী শক্তি ও বিভিন্ন রুচির প্রকৃতি নির্ধারণের জন্তু নান! 
বিশেষ অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে বিশেষ 
ব্যক্তির পক্ষে কোন্‌ বৃত্তিটি নির্ধাচনীয় সে সম্বন্ধে ছাত্র অবস্থাতেই তাঁকে আজ- 
কাল মূল্যবান নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। 


প্রশ্নাবলী 


1. What do you understand by Indivi 7 $ৃ 
its educational significance. Y “ndividual Difference ? Discuss 
Ans. (পৃঃ ৬৩--পুঃ ৭৬ 
2. Explain the problem of individual diff ৰ্‌ 4 ner 
vidual abilities. Terence in the light of indi- 
eS 17171 ৭২7প্রথম খণ্ড পৃঃ ১০৪- পুঃ ১০৯) 
iscuss the importance of Individu j ৩ বৰ 
and vocational guidance of the child al Difference in the educational 
Ans. (পৃঃ ৭৬- পুঃ ৮০ ) 
4: In what respects do ‘chi 
another ? Discuss its education 


Ans, (গুঃ৬৬ পৃঃ ৮০ ) 


ldren in a class 


নী, “room differ from one 
al Significance. 


(B.A. 1971) 
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শিখন প্রক্রিয়া ( Learning Process ) ৰ 

প্রত্যেক প্রাণীকেই তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পরিবেশের সদা 
পরিবর্তনশীল বিভিন্ন শক্তিগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। তার 
জন্যই তাকে সম্পন্ন করতে হয় নানাবিধ আঁচরণ। প্রকৃতি অবশ্য প্রাণীমাত্রকেই 
কতকগুলি প্রাথমিক আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা আগে থেকেই দিয়ে 
পৃথিবীতে পাঠান এবং সেগুলির সাহায্যে সে কতকগুলি অতিপ্রয়োজনীয় এবং 
মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে নিতে পারে। এগুলিকে আমরা গ্রবৃত্বিজাত আচরণ 
বলে বর্ণনা করেছি। 
শিখনের গ্রয়ৌজনীরতা! 

কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলির সংখ্যাও যেমন অল্প তেমনই পরিবেশের 
বৈচিত্রময় ও অসংখ্য শক্তিগুলির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে খাপখাওয়ানর পক্ষেও সেগুলি 
নিতান্তই অপর্যাপ্ত । ফলে যখনই পরিবেশ পরিবন্তিত ও জটিল হতে থাকে 
তখনই প্রকৃতদত্ত এই সহজাত আচরণের ভাঁগারটি নিঃশেধিত হয়ে যায় এবং 
প্রাণীকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা 
অর্জন করতে হয়। তখনই জু হয় প্ররুত জীবনযুদ্ধ। যে প্রাণী পরিবেশের 
উপযোগী নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে পারে সেই টি'কে থাঁকে, আর যে পারে 
না সে সরে দীড়ায়। পরিবেশের উপযোগী এই নতুন আচরণ আয়ত্ত করাকেই 
আমরা শিখন (].০42018 ) বলে থাকি। _ 
শিখনের জীবন-ব্যাপকতা! 

শিখনের স্থরু জন্য থেকে, এমন কি শিশুর মাতৃগর্ভে থাকার সময় থেকেই। 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মাতৃগর্ভের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ 
খাওয়ানর জন্য গর্ভস্থ শিশুকেও নতুন ও পরিবর্তিত আচরণ সম্পন্ন করতে হয়। 
শিখনের স্থায়িত্বও সারা জীবনব্যাপী, মৃত্যুর মুহূর্ত পযন্ত । যতই ক্রমবিবর্তনের 
উন্নততর ধাপে যাওয়া যাবে ততই শিখন-প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা দেখা যাবে। 
নিয়শ্রেণীর মধ্যে প্রবৃত্তিজাত আচরণের প্রভাব বেশী হলেও শিক্ষা-প্রস্থত 
আচরণেরও দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যায়। মান্গষের ক্ষেত্রে শিখনের প্রভাৰ 
চরমতম। যেকোন মান্ধষের দৈনন্দিন আচরণের তালিকাটি পরীক্ষা করলে 


২৬২ 
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শিখনের ব্যাপকতা ও গুরুত্‌ সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাবে । এই তালিকা 
থেকে যদি শিক্ষাজাত আচরণগুলি স 
নিংশ্বাস-প্র্াস গ্রহণ, পরিপাচন প্রভৃতি নিছক মৌলিক শরীরতত্বদূলক 
ফেরা প্রভৃতি কয়েকটি অতি সাধারণ 


শিখনের স্বরূপ ( Nature of Learning ) 
শিখন প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে আমরা কতকগুলি অপরিহার্য 

বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই । এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলেই প্রত শিখন সংঘটিত 

হয়। সেগুলি হল এই | 

১। আচরণের পরিবর্তন 


শিখনের প্রথম বৈশিষ্ট ইল যে এর ছারা ব্যক্তি কোন নতুন আচরণ 


| যেমন, একটি ছোট ছেলে হঠাৎ দুধের 
বাটিতে হাত দিতে তার হাতটা পুড়ে গেল এবং সে ব্যথা পেল। পরে দেখা 
গেল যে সে আর কিছুতেই দুধের বাটিতে হাত দিচ্ছে না। এই যে পুরাতন 
আচরণের পরিবর্তন এবং “ডুন আচরণের সম্পাদন একেই শিখন বলা হয়। 
২। নতুন অভিজ্ঞতা 

আচরণের পরিবর্তন আবার নির্ভরশীল আঁর একটি বৈশিষ্টোর উপর। সেটি 
হল ব্যক্তির একটি নতুন অভিজ্ঞভা। ব্যক্তির এই পুরাতন আচরণের পরিবর্তে 


ত তএব 


যেমন, আদিম মান ক্ষুধার 
কষিকার্ধ প্রভৃতি একের পর 


শিখনের স্বরূপ ৮৩ 


এক নতুন আচরণ শিখেছিল। এই আচবণগুলি এমন একটি নির্দিষ্ট গতিপথ 
ধরে এগিয়েছিল যার দ্বারা মানুষের খাদ্য সংগ্রহরূপ চাহিদার হওয়া 
সম্ভব হয়েছিল। 
৪। আচরণের উৎকর্ষসাধন 

শিখনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনের ফলে ব্যক্তির পুরাতন আচরণ 
শুধু যে বদলে যায় তাই নয়। তার উৎকর্ষসাধনও ঘটে। যখন প্রাণীর বর্তমান 
আচরণটি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের পক্ষে অপর্যাপ্ত বা অচ্ুপযোগী বলে 
প্রমাণিত হয় তখনই সেই পুরাতন আচরণটিকে বাতিল করে উন্নত আচরণ 
শেখার 'দরকার হয়। অতএব পুরাতন সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টার উৎকর্ষ- 
সাধনকে শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ বলা চলে। শিখনকে এই দিক 
দিয়ে ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়াও বলা হয়। 
৫। অভ্যাস বা অনুশীলন 

শিখনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনের সঙ্গে কিছু পরিমাণে অভ্যাস বা 
অস্কশীলন থাকবেই। পুরাতন অন্তপযোগী আঁচরণকে বাতিল করে নতুন 
উপযোগী আচরণ শিখতে হলে অভ্যাস বা বার বার প্রচেষ্টার দরকার হয়।. 
যেমন সীতার কাটা, পড়া তৈরী করা, টাইপ করা, ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই কাজ 
বার বার করতে হয়। এদিক দিয়ে শিখনকে “অভ্যাসের মাধ্যমে আচরণের 
বা কাজের পরিবর্তন” বলে বৰ্ণনা করা যাঁয়। শিখনের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন 
ম্যাকগে ওক (14০8০০০% )।১ অভ্যাসের সাহায্যে অনুপযোগী, অসংহত, 
অপ্রয়োজনীয় ও অস্পষ্ট আচরণকে সুসংহত, উপযোগী ও কার্যকর করে তোলা 
হয়। অবশ্ত এমন কতকগুলি শিখনের ক্ষেত্র দেখা যায় যেখানে অন্গুশীলন বা 
অভ্যাসের কোন প্রয়োজন হয়না যে সব বস্তু আমরা প্রচেষ্টা ও ভুলের 
পদ্ধতিতে শিখি সেগুলি আয়ত্ত করতে অভ্যাস বা অগ্শীলন অপরিহা্ধ। যেমন, * 
টাইপ করতে শেখা, সাঁতার কাটতে শেখা প্রভৃতির ক্ষেত্রে অভ্যাস ও অনুশীলন 
না হলে শিখন স্থায়ী হয় ন|। কিন্তু যে সব বস্তু আমরা অস্ত্*ষ্টির মাধ্যমে শিখি 
সেগুলির ক্ষেত্রে অনেক সময় কোন অভ্যাস বা অস্থশীলনের দরকার হয় না। 
যেমন, কোন কবিতা বা নিবন্ধের অর্থ উপলদ্ধি করার ক্ষেত্রে অভ্যাস বা অনুশীলন 
ছাড়াও শিখন সম্ভব হয়ে থাকে । এসব ক্ষেত্রে অবশ্য মানসিক স্তরে অন্শীলন থাকে। 
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৬। নৃতনত্থ 
প্রত্যেক শিখনেরই আবু একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল নৃতনত্ব। যে অভিজ্ঞতার 
মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির শিখন ঘটে সেটি যেমন প্রকৃতিতে নতুন তেমনই সেই 


অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তির মধ্যে যে আচরণ দেখ! দেয় সেটিও পূর্বের আচরণের 
তুলনায় আংশিক বা পূর্ণভাবে নতুন হয়ে থাকে । 


৭) পরিণমন (Maturation) 

পরিণমন হল ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ফল। শিখন 
একটি ব্যক্তির দেহগত ও মনোগত প্রক্রিয়া । অতএব শিখনের সম্পাদন দেহ 
ও মন উভয়ের পরিণতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরণীল। উপযুক্ত পরিণমন 
না ঘটলে অনেক ক্ষেত্রে শিখন সম্ভব না হতেও পারে। যেমন ছবি আাকতে 
হলে বা কিছু লিখতে হলে ব্রাশ বা পেন্সিল যেভাবে ধরতে হয় শিশুর আঙ্গুলগুলি 
এক বছর বয়সের আগে সেভাবে পরিণত হয়ে ওঠেনা। তেমনই তৰ্কশাস্ত 


বুঝতে হলে বিচারকরণের শক্তির দরকার। কিন্তু ১০1১১ বছরের আগে শিশুর 
মধ্যে প্রকৃত বিচারকরণের ক্ষমতা দেখা দেয় না। 


৮। প্রেষণ। ( Motivation ) 
প্রেষণা শিখনের আর একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য । প্রেষণ| হল প্রাণীর 


অভ্যন্তরীণ স্পৃহা বা চাহিদা। এই স্পৃহা বা চাহিদা থাকলেই তবে শিখন 
হবে, নতুবা নয়। বিনা প্রেষণায় কোন শিখনই সম্ভব নয়। 


৯। সমস্ত৷ 
শিখনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে প্রত্যেক শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গেই 
একটা সমস্তামূলক পরিস্থিতি থাকবেই এবং 


সেই সমস্তামূলক পরিস্থিতির 
চাপেই প্রাণীকে বর্তমান আচরণের পরিবর্তন করে নতুন আচরণের আশ্রয় 


৫. 
/ ১৬ 


[ শিখনে সমস্তার অপরিহার্ধতা ] - 
নিতে হয়। সমস্যা হল শিখনের একটা অপরিহার্য সৰ্ত। বিনা সমস্তায় কোন 
কিছু শেখার কথা ওঠে না। 


সমস্তামূলক পরিস্থিতি বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায় যেখানে পুরাতন বা 
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অভ্যস্ত আচরণের দ্বারা ব্যক্তির পক্ষে লক্ষ্যে পৌছান আর সম্ভব হয় না এবং 
তার ফলে পরিবেশের সঙ্গে তার সহজ ও স্বষ্টু সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যায়। তখন 
তার পক্ষে সেই পুরাতন আচরণকে বর্জন করে পরিবেশের উপযোগী নতুন আচরণ 
আবিষ্ধার ও আয়ত্ত করার প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে পুরাতন বা 
অভ্যস্ত আচরণের ছারা সঙ্গতিবিধান সম্ভব হয় ততক্ষণ কোনরূপ সমস্তার উদয় 
হয় না। কিন্তু যেই সেই আচরণ তার পরিবেশের পক্ষে অনুপযোগী হয়ে ওঠে 
তখনই তার পক্ষে নতুন আচরণের আশ্রয় নেওয়ার বা এক কথায় শিখনের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সমস্তা যতই জটিল হবে তাঁর উপযোগী আচরণ 
আবিষ্কার করাও ততই দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠবে। সমস্া ও তার 
উপযোগী আচরণ আবিষ্কার করার দুরহতার মাত্রার বিচার করেই কোন শিখন- 
প্রক্রিয়াকে সরল বা জটিল বলে আমরা বর্ণনা করে থাকি । 


শিখন প্রক্রিয়ার তিনটি সোপান 

শিখনের উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে আমরা শিখন প্রক্রিয়ার 
তিনটি সোপান বা স্তরের উল্লেখ করতে পারি। যথা 

১। সমস্যার প্রত্যেক্ষণ ৷ 

২। উপযোগী আচরণের আবিষ্ধরণ। 

৩। সেই আচরণের আয়ত্তীকরণ । 

ব্যক্তি যখন কোনও মমস্তার সন্মুখীন হয় তখনই তার শিখনের স্থত্রপাত 
হয়। সমস্তার সম্মুখীন হওয়ার অর্থই হল ব্যক্তির বর্তমান আচরণ তাঁর 
পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে অপারগ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ব্যক্তিকে 
তখন তার পুরাতন আচরণের জায়গায় নতুন ও অধিকতর কার্কর আচরণ 
সম্পন্ন করতে হবে । অতএব দ্বিতীয় সোপানে ব্যক্তিকে এই নতুন বা পরিবতিত 
আচরণটি খুঁজে বার করতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র উপযোগী আচরণ আবিষ্কার 
করলেই শিখন শেষ হয় না। সেই নব আবিষ্কৃত আচরণটি ব্যক্তিকে আয়ত 
. করতেও হবে। এইটিই হল শিখনের তৃতীয় মোপান ৷ এই সৌপানেই অভ্যাস 
বা অনুশীলনের প্রয়োজন হয় । অবশ্য অভ্যাস বা অন্থশীলন কতটা প্রয়োজন হবে 
তা নির্ভর করে শিখনের বিষয় বস্তু এবং শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির উপর । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তত্বের দিক দিয়ে শিখনের এই সোপাঁনগুলি অপরিহার্য 
হলেও এগুলিকে সব সময়ে পরস্পর থেকে পৃথক করা! বায় না। প্রায়ই দেখা 


৮৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
যার যে এই সোপানগুলি এত দ্রুত সংঘটিত হয় যে একটি থেকে আর একটিকে 
বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় না। 


শিখন ও পরিণমন (Learning & Maturation) ‘ 

একটি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলে প্রথমেই যে বস্তুটি আমাদের দৃষ্টি আকৰ্ষণ 
করে সেটি হল তার বৃদ্ধি বা বিকাশ । অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই যে শিশু 
ক্রমশ বাড়ছে। এই বৃদ্ধি বলতে অবশ্য অনেক কিছু বোঝায় যেমন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
বৃদ্ধি, মানসিক ক্ষমতার বৃদ্ধি, আচরণের উন্নতি বা বিশেষীভবন, নতুন আঁচরণ 
সম্পাদন, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অৰ্জন ইত্যাদি । ৷ 

এই বুদ্ধি বা বিকাশের পিছনে আছে ছুটি প্রক্রিয়া শিখন (Learning) ও 
পরিণমন (Maturation)। উভয় প্রক্রিয়ার কলেই শিশুর বৃদ্ধি ঘটে থাকে 
এবং উভয় প্রক্রিয়া এত নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ যেকোন কোন মনোবৈজ্ঞানিক 
দুটিকে অভিন্ন প্রক্ৰিয়া বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু দুটি প্রক্রিয়ার ফল মূলত 
এক হলেও ছুটির মধ্যে যথেষ্ট প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। 

পরিণমন বলতে বোঝায় সেই, সব স্বাভাবিক স্বতঃপ্রহ্থত পরিবর্তন যা 
ব্যক্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার কলরূপে নিজেই দেখা দেয় এবং 
যার জন্য চর্চা, অনুশীলন, শিক্ষাদান ইত্যাদি কোন বিশেষ উদ্দীপকের প্রয়োজন 
হয় না। কিন্তু শিখন এই ধরনের কোন. অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি-প্রক্রিয়ার ফল 
থেকে জন্মায় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা, অনুশীলন, 
আয়ত্তীকরণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সর্ত বা ঘটনা। যেমন, বিভিন্ন পরিবেশে 
মানব হলেও দেখা গেছে যে সকল শিশু একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ 
আচরণ করতে সমর্থ হয়। এর কারণ হল যে এ আচরণটি সম্পন্ন করতে পারার 
পিছনে আছে বিশেষ বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ যা সকল শিশুর 
ক্ষেত্রেই একই সময়ে ঘটে থাকে। কিন্ত শিখন নির্ভর করে বিশেষধর্মী প্রচেষ্টা 
ও পারিবেশিক শক্তিসনৃহের প্রক্লতির উপর এবং এগুলি বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন হওয়ার ফলে বিভিন্ন শিশুর শিখনের মধ্যে এত পার্থক্য দেখা যায়। 
প্রত্যেক শিখনই বিশেষ একটি অভিজ্ঞত| থেকে জাত এবং অভিজ্ঞতার পাকা 
অনুযায়ী শিখনও পৃথক হয়। কিন্তু পরিণমন কোনরূপ অভিজ্ঞতানির্ভর না 
হওয়াতে এবং পূর্ণভাবে শরীরের অভ্যন্তরীণ বিকাশ থেকে প্রন্থত হওয়ার ফলে 
সকল শিশুর ক্ষেত্রে ‘তা মোটামুটিভাবে একই প্রক্নৃতির হয়ে থাকে। 


শিখন ও পরিণমন ৮৭ 


যেমন ১৫ মাসে সাধারণত শিশু একা একা চলতে পারে। এটি একটি 
পরিণমণ প্রক্রিয়ার ফল। সেই জন্য সব দেশের ছেলেমেয়েরা__তা তারা যে 
ধরনের সামাজিক ও শিক্ষামূলক পরিবেশেই মানুষ হোক্‌ ন! কেন, ১৫ মাসের 
সময় একা একা চলতে পারবেই। কিন্তু সাতার কাটতে পারা বা গাছে 
উঠতে পারা বা পড়তে লিখতে পারা ইত্যাদি হল শিখনের উদাহরণ । এই সব 
আচরণগুলি আয়ত্ত করতে হলে বিশেষ পরিস্থিতি, প্রচেষ্টা, অস্ুশীলন ইত্যাদির 
প্রয়োজন এবং এ বিশেষ বিশেষ সর্তাদি উপস্থিত না থাকলে শিশুর পক্ষে 
এগুলি শেখা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ওঁ বিশেষ সর্তগুলি উপস্থিত থাকলেও 
সেগুলির প্রক্লতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পাঁরে। সেই জন্যই এই সব 
আচরণের দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে এত বৈষম্য । 
পরিণমন ও বিশেষ শিক্ষণ (Maturation & Specific Training) 

পরিণমন ও শিক্ষণের ([7৭inin8) মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য 
মনো বিজ্ঞানীরা বহুবিধ পরীক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। এই পরীক্ষণগুলির মূল উদ্দেশ্য 
হল দেখা যে শিক্ষণের দ্বারা পরিণমনের কাজ সম্পন্ন করা কিংবা পরিণমনের 
কাজকে ত্রান্বিত করা যায় কি না। 

হিলগাৰ্ড (Hild) একদল ছেলেমেয়েকে ( পরীক্ষণমূলক দল )১ বোতাম 
লাগান, কাঁচি দিয়ে কাটা, সিঁড়িতে চড়া প্রভৃতি কাজগুলি ১২ সপ্ত হ ধরে 
নিপুণভাবে শেখালেন ৷ আর একটি দলকে (নিয়ন্ত্রিত দল )১ কোন রকম শিক্ষণই 
দিলেন না। ১২ সপ্চাহ পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে পরীক্গণমূলক দলটি 
নিয়ন্ত্রিত দলের চেয়ে এই কাজগুলিতে সব দিক দিয়ে উন্নত হয়ে উঠেছে ৷ 
' তারপর ১ সপ্তাহ ধরে নিয়ন্ত্রিত দলকে এ কাঁজগুলি শেখান হল এবং ১ সপ্তাহ - 
শিক্ষণের শেষেই দেখা গেল যে নিয়ন্ত্ৰিত দলটিও এ কাজগুলিতে পৰীক্ষণমূলক 
দলটির সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ পরীক্ষণমূলক দলটি ১২ সপ্তাহের 
বিশেষ শিক্ষণের ফলে যা শিখেছিল নিয়ন্ত্ৰিত দলটি তা ১ সপ্তাহে শিখে ফেলল। 
এর কারণ হল যে এ কাজগুলি সম্পন্ন করতে যে শারীরিক ও সঞ্চালনমূলক 
বিকাশের প্রয়োজন সেগুলি যখনই ‘স্বাভাবিক পরিণমন প্রক্রিয়ার ফলে দেখ! 
দিল তখনই শিশু স্বাভাবিকভাবেই এ আচরণগুলি সম্পন্ন করতে সমর্থ হল। 
বিশেষভাবে শিক্ষা দিলে কোন শিশু ও আচরণগুলি আগে শিখতে পারে বটে, 


১। প্রথম খণ্ড ££ পৃঃ ২৫ ' 


ত __ শিঙ্গাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


কিন্তুযে শিশু কোনরূপ শিক্ষা আগে লাভ করেনি সে শিশুও যথাসময়ে পরিণমনের 
উপরের পৰীক্ষণটিতে ব্যবহৃত আচরণগুলি পুরোপুরি পরিণমনজাত নয় বলেই 
নিয়ন্ত্রিত দলের ক্ষেত্রেও কিছুটা শিখনের প্রয়োজন হয়েছে । ’ 
ষ্টেয়ার ($0r2yer) তার একটি পরীক্ষণে দেখেন যে সমকোষী যমজের 
একটিকে ৩৫ দিন ধরে শিক্ষা দেওয়ার ফলে যে শব্দমালায় সে উৎকর্ষ লাভ করতে 
পাঁরল অপরটি মাত্ৰ ২৮ দিনের শিক্ষায় তার নমকক্ষ হয়ে গেল। দুজনে সমকোষী 
যমজ বলে দুজনেরই মানসিক শক্তি অভিন্ন, অতএব দ্বিতীয় যমজের ক্ষেত্রে 
শিখনের স্বল্পতা সত্বেও প্রথম যমজের সমান হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে 
পরিণমন প্রক্রিয়ার ফল | 
. ম্যাকগ্রও ( ০৪৮৭ ) এই রকম যমজ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে হাসা 
দেওয়া, চলা, হাত-পা নাড়া প্রভৃতি যে সব প্রক্রিয়া পরিণমনের উপর নির্ভর- 
শীল সে সব প্রক্রিয়া চর্চা বা অগ্কণীলনের দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয় না এবং 
শিখনের সাহায্য ছাড়াই যথাসময়ে সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। যেমন, 
সাধারণত ১৫ মাসে ছেলেমেয়েরা চলতে শেখে । এখন ধরা যাক একটি ১২ 
মাসের ছেলেকে বিশেষ শিক্ষণের সাহায্যে চলতে শেখান হুল কিন্তু অপর 
একটি ১২ মাসের ছেলেকে কোনও বিশেষ শিক্ষা দেওয়। হল না। কিন্তু 
দু'জনেরই যখন ১৫ মাস বয়স হবে তখন দেখা যাবে যে দ্বিতীয় ছেলেটি কোনরূপ 
শিক্ষণ ছাড়াই প্রথম ছেলেটির মতই চলতে পাবছে। 
কিন্তু যে সব আচরণ স্বাভাবিক বৃদ্ধির অন্তভুৰ্ক্ত নয় সে সব আচরণে শিখনের 
প্রভাব যথেষ্টই। যেমন সাঁতার কাটা, গাছে চড়া, স্কেটিং করা, লাফান ইত্যদি 
_ আচরণগুলি সম্পন্ন করা শিখনের উপর নির্ভর করে। 
এই সৰ পরীক্ষণ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত হল যে পরিণমন প্রিয়া শিখন থেকে 
সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ প্ৰক্ৰিয়া এবং শিখনের সাহায্যে পরিণমন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার 
কোন বাস্তব উপকারিতা নেই এবং তার দ্বারা সময় ও শ্রমের অযথা অপব্যয়ই 
হয়ে থাকে। 
আবার অপর পক্ষে দেখা যাচ্ছে যে শিখন প্রক্রিয়া পরিমনের উপর বিশেষ- 
ভাবে নির্ভরশীল ৷ কেননা যে আচরণ শিশুকে শেখান হবে তার জন্য যে সকল 
শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির সহায়তা অপরিহার্য সেগুলি পূর্বে না ঘটে থাকলে 
শিখন সম্ভব হতেই পারে না। যেমন, সীতার কাটা শেখার জন্তু বিশেষ 


পরিণমন ও বয়স ৮৯ 


কতকগুলি দৈহিক ও সঞ্চালনমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে পারা একান্তভাবে 
প্রয়োজন এবং যতক্ষণ না শিশু তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ফলে এই 
বিশেষ আচরণগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা অর্জন করেছে ততক্ষণ তার পক্ষে 
সীতার কাটা শেখা সম্ভব নয়। 
পরিণমন ও বয়স 

আবার এই স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সঙ্গে, শিশুর বয়সের নিকট সম্পর্ক 
আছে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বয়নে শিশুর বিশেষ বিশেষ বৃদ্ধি দেখা দেয় 
এবং তার ফলে শিশু বিশেষ বিশেষ আচরণ করতে সমর্থ হয়। অতএব এ থেকে 
আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে প্রত্যেকটি আচরণ শেখার বিশেষ বিশেষ 
সময় বা বয়স আছে। 

শিশু যত বড় হয় তত তার ব্যক্তিসত্তীর বিভিন্ন দিকগুলি বিকাশলাভ 
করতে থাকে এবং সে ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর আচরণ করতে সমর্থ হয়। 
এ কথা শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার আচরণের ক্ষেত্রে সত্য। যেমন 
শিশুর যত বয়স বাড়ে তত তার বিচারকরণের (7২5৪502108) শক্তিও 
বাড়তে থাকে । ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুরা ৮ থেকে 
১১ বৎসর বয়সের মধ্যে কার্ধকারণ সম্বন্ধ বুঝতে শেখে । 

শিশুর শিখনের সাধারণ ক্ষমতাও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। সেই জন্য তার 
বিভিন্ন. বয়সের সাধারণ ক্ষমতার মান অন্যায়ী তার পাঠক্রম নির্ধারিত করা 
উচিত। তা বলে একথা ভাৰা ভুল যে, শৈশবে শিক্ষাদানের কোন উপকারিতা 
নেই। বরং বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে পরবর্তীকালে শিক্ষাদানের 
চেয়ে প্রথম শৈশৰে শিক্ষণদানের ফল অপেক্ষাকৃত বেশী ও স্থায়ী হয়। 
পাঠক্রম ও মানসিক বয়স 

পাঠক্রমে কোন্‌ বয়সে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় অন্তভূক্তি করা হবে তা 
নির্ণয় করা উচিত শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়সের দ্বারাঁ। বিশেষ করে অনূর্ত 
বিষয় শিখন, সমস্ত৷ সমাধান, প্রতীক ব্যবহার ইত্যাদি আচরণগুলি শেখার 
উপযোগী সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সময়গত বয়সের চেয়ে মানসিক বয়স অনেক 
নিভুৰ্ল মাপকাঠি । একটি পরীক্ষণে ফন্টার (Foster) বিভিন্ন মানসিক বয়সসম্পন্ন 
ছেলেমেয়েদের সামনে কয়েকটি গল্প পড়ে শোনালেন । গল্পগুলি একবার করে 
শোনাৰার পর দ্বিতীয়বার একটি গল্পের এক জায়গায় হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি 


= 


৯০ ৰ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


তাদের এ গল্পটি নিজে থেকে শেষ করতে বললেন। 'দেখ| গেল যে যাঁদের 
মানসিক ৰয়স ৩ বছবের কম তারা মোটেই গল্পটি মনে রাখতে পারে নি। 


আর দেখা গেল ৩ বছরের উপর থেকে সুরু করে প্রায় ৬ বছরের মানসিক 
বয়স সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের গল্প মনে রাখার ক্ষমতা বিভিন্ন মাত্রায় থাকে। 


মরফেট (Morphett) এবং ওয়াঁসবান (Washburne) পরীক্ষণের 


সাহায্যে কত মানসিক বয়সে ছেলেমেয়েদের পঠন (Reading) সুরু করা. 


উচিত তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেন ৷ তারা ৫ থেকে ৮ বৎসরের মানসিক 
বয়স সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের ৬ সপ্তাহ ধরে পঠনের শিক্ষা দেবার পর তাদের 
পরীক্ষা করে দেখেন যে কোন্‌ বয়নে শতকরা কতজন ছেলেমেয়ে সাফল্যজনক- 
ভাবে পঠনে সমর্থ হল। এই পরীক্ষণ থেকে তারা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ৫ 
বছরের কম মানসিক বয়স সম্পন্ন ছেলেমেয়ের! পঠনে সমর্থ ই নয়। আর সাড়ে 
পাঁচ বৎসর মানসিক বয়সের কিছু কিছু ছেলেমেয়ে, ৬ বৎসরের ৫ ০% এবং সাড়ে 
ছয় বৎসরের ৭০%'রও বেশী ছেলেমেয়ে সাফল্যজনকভাঁবে পঠনে সমর্থ হয়। এ 
থেকে আমরা! এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে স্কুলে পঠন নুরু করার উপযুক্ত মানসিক 
বয়স হল সাড়ে ছয় বত্সর। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় শিখনের উপযুক্ত মানসিক 
বয়সও এইভাবে বার করার চেষ্টা হয়েছে। এই সব পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে 
যে বড় বড় যোগ অঙ্ক কষাঁর সবচেয়ে উপযোগী মানসিক বয়স হল ৮ বছর 


২ মাস, দশমিকের ভাগ কথার উপযোগী মানসিক বয়স হল ১৩ বছর ৫ মাস, 
ক্ষেত্রফলের অঙ্ক কঘার উপযোগী মানসিক বয়স হল ১২ বছর ৩ মাস ইত্যাদি। 


বিশেষ শিক্ষণের প্রয়োজনীয়ত। 

যদিও অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি বা পরিণমনের কাজ শিখনের উপর নির্ভরশীল নয়, 
তবু বহু পরীক্ষণ থেকে এটি প্রমানিত হয়েছে যে পরিণমনের সঙ্গে শিখনকে 
যুক্ত করতে পারলে ফল ভালই হয়ে থাকে। 
আচরণ আছে যেগুলি যৌথভাবে শিখন ও গরিণমনের উপর নির্ভর করে। সেই 


সব আচরণ শেখার ক্ষেত্রে যদি পরিণমন প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিখনকে যক 
ৰ কে + 
তাহলে আচরণটি অনেক ভালভাবেই আয়ত্ত করা যায়। ৃ ALL 


ডুসেনবেরী (Dussenberry) একটি পরীক্ষ 
ছেলেমেয়েরা কতদূরে একটি বল ছুঁড়তে পারে 
এবং শিক্ষণ উভয়ের উপর। দুটি ৩ থেকে ৭ 
দিয়ে দেখ! হল কত দূরে তাঁরা বলটি ছাড় 


বিশেষ করে এমন অনেক 


৭ থেকে দেখতে পান যে 
তা নির্ভর করে তাদের বয়স 
বছরের ছেলের দলকে বল ছুড়তে 
তপারে। "তারপর একটি দলকে 


শিখন ও প্রেষণা ৯১ 


( পৰীক্ষণমূলক দল ) ৩ সপ্তাহের জন্য বল ছোঁড়া শেখানো হল এবং অপর 
দলটিকে (নিয়ন্ত্রিত দল ) কোন শিক্ষণই দেওয়া হল না। তারপর আবার 
ওঁ ছুটি দলকেই বল ছুড়তে দেওয়া হল এবং দেখা গেল যে শিক্ষণপ্রাপ্ত দলটি 
অপর দলের চেয়ে ভালভাবে বল ছুড়তে পারছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে 
বল ছেড়া কাজটি পরিণমনের উপর নির্ভরশীল হলেও উপযুক্ত শিক্ষণ তার সঙ্গে 


যুক্ত করতে পারলে কাজটি আঁরও ভালভাবে সম্পন্ন হতে পারে। হিক্‌স (71০1) 
অমুরূপ একটি পরীক্ষণ থেকে একই ধরনের সিদ্ধান্তে আসেন। 


শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণমনের গুরুত্ব অনেকখানি । শিশুর শিক্ষা এমনভাবে 
পরিকল্পিত হবে যে তাঁর পরিণমনজনিত বৃদ্ধির সঙ্গে যেন তাঁর শিক্ষার পূণ 
সংহতি থাঁকে। শিখন প্রক্রিয়া শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির উপর 
নির্ভরশীল । অতএব যদি শিশুকে এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যা তার পরিণমন বা 
স্বাভাবিক বৃদ্ধির আয়ত্তের বাইরে তবে সে শিক্ষা যে কেবলমাত্র বার্থ ই হবে 
তাই নয় শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ক্ষতিকরও হবে ৷ 
শিখন ও প্রেষণা ( Learning & Motivation) 

শিখনের সঙ্গে প্রেষণার সম্পর্কও অবিচ্ছেগ্। বিনা প্রেষণায় কোন শিখন 
হতে পারে না। ছোটই হোক্‌ আর বড়ই হোক্‌, সব শিখনই জন্মায় প্রাণীর 
প্রচেষ্টা থেকে, আর প্রচেষ্টামা ত্রেরই স্থষ্টির“জন্য প্রয়োজন হয় একটা অভ্যন্তরীণ 
শক্তি বা উদ্ধম। এই অভ্যন্তরীণ শক্তি বা উদ্ধমকে আমরা প্রেষণা নাম দিতে 
পারি। প্রেষণা কোন বাইরের বস্তু নয় যা শিক্ষার্থীকে শিখতে বাধ্য করার জন্য 


তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে । প্রেষণ! ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ 
বস্তু এবং শিখনমাত্রেরই অপরিহার্য উপকরণ । 


প্রেষণাকে আমরা ব্যক্তির একটি বিশেষ অভ্যন্তরীণ অবস্থা বলে বর্ণনা করতে 
পারি। প্রেষণা ছুঃশ্রেণীর হতে পারে-_মানসিক (সা!) ও শরীরতত্বমূলক 
(Physiological) | ব্যক্তির মধ্যে এই বিশেষ অভ্যন্তরীণ অবস্থাটি যখন 
দেখা দেয় তখন তার মধ্যে একটি উত্তেজনা (62319) জাগে এবং যতক্ষণ না 
তাঁর সেই উত্তেজনা দূর হয় .ততক্ষণই সেই উত্তেজনা ব্যক্তিকে বিশেষ পথে 
নিয়ে যায় এবং বিশেষভাবে আচরণ করতে তাকে বাধ্য করে। সাধারণত 
স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে সব দিক দিয়ে একটা শান্ত সমতাপূর্ণ অবস্থা 
থাকে । তাকে সাম্যাবস্থা (ঢ07709568515) বলা হয়। যখন ব্যক্তির মধ্যে 
কোন প্রেষণা জাগে তখন তাঁর এই অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং 


৯২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
তার মধ্যে দেখা দেয় একটি অস্বস্তিকর ও উত্তেজনামর অবস্থা । ব্যক্তি তখন 
প্রেষণার তৃপ্তির দ্বারা তার সেই লুপ্ত সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। 
ম্যাকগেওকের (০৪০০০) ভাষায় প্রেষণা হল ব্যক্তির এমন একটি অবস্থা যা 
- বিশেষ একটি কাজের অনুশীলনের দিকে ব্যক্তিকে পরিচালিত করে বা তাকে 

কাজটির সঙ্গে পরিচিত করে এবং যা ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণের পধাপ্ততাঁর এবং 
কাজটির সম্পাদনের একটা সংজ্ঞাদান করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির 
সমস্ত আচরণের পেছনেই অপরিহার্যভাবে আছে এই প্রেষণার ভূমিকা । 
শিখন ও উদ্বোধক (Learning & Incentive) 

কেবলমাত্র প্রেষণা থাকলেই আবার শিখন হয় না। প্রেষণার সঙ্গে আর 
একটি বস্তুর থাকা একান্ত প্রকান্ত প্রয়োজন ৷ সেটি হল উদ্বোধক (Incentive) | 
উদ্ৰোধক হল সেই বস্তু বা অবস্থা যা পেলে ৰা যেখানে পৌঁছতে পারলে 
প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে। যেমন, ক্ষুধা হল প্রেষণা, খাদ্যবস্তু হল উদ্বোধক | খাঁ 
পেলে ক্ষুধারূপ প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে । প্রকৃতপক্ষে এই দুটি বস্তু যখন একমঙ্গে 
মিলিত হয় তখনই শিখন ঘটতে পারে, নইলে নয় এইজন্ত বলা হয় যে শিখন 
সম্ভব হয় একমাত্র প্রেষণা-উদ্বোধকের মিলিত পরিস্থিতিতেই।১ 
অভ্যন্তরীণ উদ্বোধক (Intrinsic Incentive) 

শিখনের বিষয়বস্তু যখন শিক্ষার্থীর নিকট অর্থপূর্ণ বলে মনে হয় তখন 
শিক্ষার্থী সেটি শেখার জন্য স্বাভাবিক প্রেষণা বোধ করে। 
জন্য সে নিজে থেকেই প্রচেষ্টা করে এবং স্বতঃগুণোদিত হয়েই সেটা সে 
শেখে। এ ক্ষেত্রে কোন বাহিক বস্তুর সাহায্যে তার মধ্যে প্রেষণ| জাগানোর 
প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ এখানে শিক্ষণীয় বস্তুটি নিজেই শিক্ষার্থীর কাছে 
উদ্বোধকরূপে কাজ করে। একেই বলে অভ্যন্তরীণ উদ্বোধক | 

অভ্যন্তরীণ প্রেষণার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সে ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বন্তটিই একমাত্র 
উদ্বোধক এবং শিক্ষণীয় বস্তুর জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদাও স্ব 
স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে । 


বাহ্যিক উদ্বোধক (Extrinsic Incentive) 
কিন্তু নানা কারণেই দেখা যায় যে প্রায়ই শিক্ষার্থীর মধ্যে এই 
প্রেষণার অভাব রয়েছে। অর্থাৎ তখন সে শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার 


মেই বস্তুটি শেখার 


।ভাবিক ও 


অভ্যন্তরীণ 
জন্য কোন 


1. Learning 29 & function of mMotive.incentive Condition 
দু 


বাহিক উদ্বোধক ৯৩ 


স্বাভাবিক চাহিদা বোধ করে না। ফলে তাকে শিক্ষাদানের জন্য নানারপ 
বাহিক উদ্বোধকের সাহায্য নিতে হয়। প্রচলিত কয়েকটি বাহিক উদ্বোধকের 
বিবরণ নীচে দেওয়া হল । 

নিন্দা ও প্রশংস|। এই বাহিক উদ্বোধক দুটির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে 
শিখতে প্ররোচিত করার পন্থা বহু প্রাচীন ও সর্বদেশেই প্রচলিত। শিক্ষক ও 
অন্যান্য বয়ঃপ্রাপ্তদের প্রশংসা পাওয়া ও তাদের নিন্দা এড়ানোর জন্য শিক্ষাথী 
নিজে ইচ্ছা অনুভব না করলেও চাপে পড়ে বা বাধ্য হয়ে শিক্ষাগ্ৰহণ করে। 

শাস্তি ও পুরষ্কার । এই উদ্বোধক ছুটি নিন্দা ও প্রশংসারই মূর্তরূপ ৷ 
এদের ব্যবহারও বহু প্রাচীন ও সৰ্বজনীন তবে আধুনিক ব্যাপক গবেষণায় 
দেখ! গেছে যে শাস্তির চেয়ে প্রশংসা বেশী কার্যকর । - 

প্রতিবোগিতা। অন্যান্য সঙ্গীদের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবার স্পৃহা 
শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনের প্রেষণা সৃষ্টি করে এবং বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই 
গ্রতিযেগিতার চাপে শিক্ষার্থী নতুন কিছু শিখতে অনুপ্রাণিত হয়। এই 
উদ্বোধকটি কিন্তু স্বাস্থাকর সামাজিক পরিবেশ গঠনের বিরাট প্রতিবন্ধক এবং 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিংসা, রাগ, দ্বণ| প্রভৃতি অবাঞ্চনীয় মনোভাবের সৃষ্টি করে। 

সাফল্য সম্বন্ধে সচেতনত|। অনেক ক্ষেত্রে শিখনের উদ্বোধকরূপে কাজ 
করে থাকে। বহু গবেষণা থেকেও দেখা যায় যে শিক্ষার্থী যতই নিজের সাফল্য 
সম্বন্ধে সচেতন হয় ততই তার শিক্ষায় আগ্রহ বেড়ে যায় । 

এ ছাড়া সামাজিক সমর্থন, আত্রস্বীকতি, আত্মপ্ৰতিষ্ঠা প্রভৃতির চাহিদা, নতুন 
কিছু স্থষ্টি করার আগ্রহ, জয় করার স্পৃহা এমন কি যৌন বা বাৎসল্য অদ্ৃভূতিও 
অনেক সময় শিখনের উদ্বোধকরূপে কাল করে থাকে। 

অসংখ্য গবেষণ| থেকে দেখা গেছে যে বাহিক প্রেষণা সকল সময় কার্যকর 
হয় না এবং তা থেকে গ্রন্থ শিক্ষা প্রায়ই যান্ত্রিক ও ক্রটিপূর্ণ হয়। বিশেষ করে 
নিন্দা-প্রশংসা, শাস্তি-পুরস্কার, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি উদ্বৰোধকগুলি সন্ভোষ- 
জনক শিখনের পক্ষে মোটেই সহায়ক নয় । একমাত্র অভ্যন্তরীণ প্রেষণা অথাৎ, 
শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও শিক্ষণীয় বস্তুর প্রতি চাহিদাই শিখনকে সম্পূর্ণ ও 
সার্থক করে তুলতে পারে। এইজন্তই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় সকল 
প্রকার বাহিক উদ্বোধককে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষার্থীকে তার সত্য- 
কারের,আগ্রহ ও প্রেষণার সাহায্যে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়। 


৯৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিক্ষার প্রেবণীর ত্রিবিধ কাজ 
( Three-fold Role of Motive in Education ) 


শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার কাজকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা 
(১) প্রেষণা আচরণের পিছনে উ্ম বা শক্তি যোগায় ৷ 

(২) প্রেষণা ব্যক্তির আচরণ প্রবণতার নির্বাচন বা নির্ধারণ করে। 

(৩) প্রেষণা ব্যক্তির আচরণের গতিপথ নির্ণয় করে।- 


প্রত্যেক আচরণের সম্পাদনেই প্রয়োজন উদ্ভাম বা শক্তি। প্রেষণার প্রথম 
কাজ হল বাক্তির অভ্যন্তরস্থ উদ্ভমকে জাঁগান এবং পরিবেশের উপযোগী 
আচরণের সৃষ্টি কর|। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি জৈবিক প্রেষণ। শরীরের অভ্যন্তরস্থ 
মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিকে সক্ৰিয় করে তোলে এবং ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় 
আচিরণটি সম্পন্ন করতে প্রবুদ্ধ করে। 


ব্যবহৃত হয় বাক্তির মধ্যে প্রেষণা উদ্ধ দ্ধ করার জন্য । অবশ্য বাক্তি কতটা 
এই সব উদ বোধকের দ্বারা প্রভাবিত হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে 
ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা, বিচাঁরকরণ, প্রত্যাশা, অন্যান প্রভৃতির উপর। 


প্রশংসা, নিন্দা, ইত্যাদি নানা শক্তিশালী উদ্‌বোধকের সাহায্য 


লো বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এটি সম্পূর্ণ ভুল শিক্ষানীতি। এই সব উদ্বোধকের 
দ্বারা সাময়িকভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে উদ্ধম সৃষ্টি করা গেলেও সে উদ্ধম কখনও 


স্থায়ী হয় না। কিন্তু অপর পক্ষে যদি শিক্ষণীয় বস্তটিকে 
কারের আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তাহলে সেই ব ৮55 


রূপে কাজ করবে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে স্থায়ী প্রেষ 

য়া প্রেষণ| হি 
বস্তুটিকে আকৰ্ষণীয় করে তোলার পন্থা হল পি 
শিক্ষার্থী যাতে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে 
স্কুলে পরীক্ষায় পাশ মার্ক পাওয়া, প্রথম, 


অধিকার করা, পুরস্কার পাঁওয়া প্রভৃতি উদবোধকগুলির ছারা শিক্ষার্থীকে 


প্রেষণার ত্ৰিবিধ কাজ : | ৯৫ 


উদ দ্ধ করা হয়। এগুলির দ্বারা বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রচেষ্টার টি 
করা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষণীয় বস্তু বা কাজটি যদি শিক্ষার্থীর কাছে 
আকধণীয় বা সার্থকতাসম্পন্ন বলে মনে না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর সে শিক্ষা 
মত্যকারের কার্যকর হয় না। গতান্টগতিক বিছ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সামনে 
প্রকত লক্ষ্যটি ( অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তু বা কাজটি) উপস্থাপিত না করে স্কুল মার্ক, 
শ্রেণীতে উচ্চস্থান, পুরস্কার ইত্যাদি নানা কৃত্রিম লক্ষ্য স্থাপন করা হয় এবং তার 
ফলে সে সব বিদ্যালয়ের শিক্ষা যান্ত্ৰিক ও অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে । 

প্রেষণার দ্বিতীয় কাজ হল আমাদের আচরণপ্রবণতার নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ 
করা। প্রেষণাই আমাদের নির্দেশ দেয় যে কোথায় এবং কখন আমরা সাড়া 
দেব, কোথায় এবং কখন আমরা সাড়া দেব না। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিভাবে 
সাড়া দেওয়া উচিত তাও নির্ধারিত করে দেয় আমাদের প্রেষণা। এর অর্থ হল 
যে যখনই আমাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ প্রেষণার স্থট্ি হয় তখনই কেবল যে 
আমরা অভ্যন্তরীণ উত্তেজনাঘূলক পরিস্থিতির চাপে সক্রিয় হয়ে উঠি তাই 
নয়, আমরা যে সব কাজ সে সময় সম্পন্ন করি সেগুলিও আমাদের কাছে 
বিশেষভাবে নিধাচিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। আমাদের কর্মপ্রবণতার এই 
নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে আছে আমাদের ওঁ বিশেষ প্রেষণাটি। 

মানব আচরণের প্রকৃতি হল নিঝাচনধর্মী । অর্থাৎ আমরা যে সব আচরণ 
করি সেগুলি আগে থেকেই স্থনির্বাচিত থাকে। বিভিন্ন লোক যখনই একই 
খবরের কাগজ পড়ে তখন তারা প্রত্যেকেই প্ররুতপক্ষে কাগজের বিভিন্ন 
অংশ পড়ে। বিভিন্ন লোক যখন একটি সিনেমার ছবি দেখে বা একটি দৃশ্য 
উপভোগ করে তখন তারা ছবি বা ঢৃশ্যট্রি বিভিন্ন অংশ বা দিকের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়। এই নির্বাচনযূলক আচরণ বাঁ প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতার পেছনে আছে 
আমাদের প্রত্যেকের প্রেষণার বিভিন্নতা । 


অতএব যখন ক্লাশে শিক্ষক সব ছেলেকে একটি পড়া দেখিয়ে বলেন যে 
এটা পড় তখন তীর নির্দেশটি স্পষ্টই অসম্পূর্ণ ও ক্রটিপূর্ণ। কেননা এই ধরনের 
নির্দেশের ফলে এবং প্রেষণার বৈষম্যের জন্য পাঠ্যবিষয়টির বিভিন্ন অংশের প্রতি 
বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মনোযোগ যাবে এবং যদি শিক্ষক পরিষ্কারভাবে পঠনীয় 
বস্তটিকে স্রনির্দিষ্ট করে না দেন তবে বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থী প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন বস্তু 
শিখৰে এবং তাঁর ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যার্থ হয়ে যাবে। = 


৯৬ শিক্ষাঅয়ী. মনোবিজ্ঞান 


প্রেষণার এই আচরণ-নির্বাচনের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে অতীত 
শিখনের উপর। ছোট ছেলে ক্ষুধাৰ্ত হলে বাড়ীর যেখানে খাবার থাকে সে 
সোজা! সেখানে গিয়ে হাজির হয়। তার কারণ হল সে অতীতে এই অভিজ্ঞতা 
লাভ করেছে যে ওঁ বিশেষ জায়গায় গেলে খাবার পাওয়া যাবে । 
প্রেবণামূলক নির্বাচনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে প্রাণী তার চাহিদার 
তৃপ্তির জন্য নানা বিভিন্ন প্রকারের আচরণ করে যায় এবং শেষ পযন্ত যে 
আচরণের ফলে তার চাহিদার তৃপ্তি হয় সেই আচরণটাই সে গ্রহণ করে, বাকী 
আচরণগুলি সে পরিত্যাগ করে। 
প্রেষণার তৃতীয় কাজ হল ব্যক্তির আচরণকে বিশে পথে পরিচালিত করা । 
কোন বিশেষ লক্ষে পৌছতে হলে কেবলমাত্র আচরণ সম্পন্ন করলেই হবে না, 
আচরণকে এমন পথে নিয়ে যেতে হবে যাতে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছান যায় এবং 
তা থেকে প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে। যেমন, কোন ব্যক্তির মধ্যে তৃষ্ণা জাগার ফলে 
সক্রিয়তা দেখা দিল এবং সে জন্য সে আচরণ সম্পাদনের জন্তু প্রস্তুত হল। 
কিন্তু তার পক্ষে অনির্দিষ্ট বা অপরিকল্পিত আচরণ করলেই চলবে না। তার 
আচরণ যদি জলের দিকে পরিচালিত না হয় তাহলে তাঁর তৃষ্ণা কখনই মিটবে 
না। সে জন্য ব্যক্তির চাহিদার বাঞ্ছিত তৃপ্তির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত লক্ষ্যের 
অভিমুখী আচরণ সম্পন্ন করতে শেখা । 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এ তথ্যটিরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শিক্ষাকে কার্ধকর করতে 
হলে প্রথমেই দেখতে হবে যে শিক্ষার্থী যেন তার লক্ষ্যটি সম্বন্ধে পরিদ্ধার ধারণা 
গঠন করতে পারে। লক্ষ্য সন্ধে পূৰ্ণ ও স্পষ্ট ধারণা থাকলে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা 
লক্ষ্যের উপযোগী হবে এবং অনর্থক অপ্রয়োজনীয় আচরণ করে সে সময় ও শ্রমের 
অপব্যয় করবে না। 
গতাম্গগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুকে যা শেখান হয় তার লক্ষ্য সম্বন্ধে তার 
মধ্যে কোন স্পষ্ট ধারণা জন্মায় না। যেমন, নামতা মুখস্থ করান, শব্বরূপ 
ধাতুরপ মুখস্থ করান, বানান শেখান, ব্যাকরণের নিয়মকান্ঠন আয়ত্ত করান, 
বিভিন্ন গাণিতিক ফরমূলা মুখস্থ করান ইত্যাদি প্রচলিত শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াগুলি 
তাদের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে এতই অদুর ও সম্পর্কহীন যে শিক্ষার্থীর 
এগুলি শেখার প্রকৃত লক্ষ্য সদ্বন্ধে কোনরূপ স্পষ্ট ধারণাই করতে পারে না। 
তার ফলে তারা এই প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে যন্তের মত উদ্দেস্ঠহীনভাবে 


শিক্ষায় প্রেবণা - ৯৭ 


শিক্ষার্থীকে যখন কোন বিশেষ উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করতে দেৱা হয় বা কোন 
গগ্ভাংশের সারমর্ম লিখতে দেওয়া হয় তখনও শিক্ষার্থীদের কাছে এই কাজ- 
গুলির প্রকৃত লক্ষ্য কি তা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় না। আবার 
অনেক সময় শিক্ষাপ্রক্রিয়াগুলির লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন সব লক্ষ্যের 
কথা বলা হয় যা শিক্ষার্থীর কাছে নিতান্তই অস্পষ্ট, অবাস্তব এবং তার বর্তমান 
জীবনের লক্ষে সম্পূর্ণ সম্পৰ্কহীন। লক্ষ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর স্পষ্ট ও পূর্ণ ধারণা না 
হওয়ার ফলে তার শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাগুলি অনিয়ন্ত্রিত, অসংহত ও যাম্বিক হয়ে = 
গঠে। এই ক্রটি দুর, করতে হলে যখনই কোনরূপ প্রচেষ্টা বা কাজ সম্পন্ন 
করতে শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেওয়া হবে তখনই তার প্রকৃত লক্ষ্যটি কি সে বিষয়ে 
শিক্ষার্থীকে পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে সাহাষয্যে করতে হবে। এই কারণেই 
আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে এই রকম অর্থহীন ও বিচ্ছিন্ন 
আচরণ করতে না দিয়ে সমগ্র কাজটিই তার সামনে উপস্থাপিত করা হয় যাতে 
সে তার সমস্ত প্রচেষ্টারই প্রকৃত লক্ষ্য কি সে সম্বন্ধে পূর্ণ ও পরিষ্কার ধারণা 
গঠন করে নিভে পারে। 

কেবল মাত্র লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গঠিত হলেই হবে না। শিক্ষার্থী 
যাতে সেই লক্ষের উপযোগী আচরণ করতে পারে সেটা দেখাও সমানভাবে 
প্রয়োজন | অনেক সময় এমন হয় যে শিক্ষার্থী তার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন 
থাকলেও কোন্‌ আচরণের মাধ্যমে সে লক্ষ্যে পৌছন যায় সে সম্বন্ধে তার 
পরিষ্কার জ্ঞান থাকে না এবং তার ফলে সে উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো আচরণ 
করে চলে। এই জন্য শিক্ষকের কর্তব্য হল বিভিন্ন আচরণের মধ্যে থেকে 
শিক্ষার্থী যাতে সর্বাপেক্ষা কার্যকর আচরণটি বেছে নিতে পারে দে মন্বদ্ধে তাকে 
সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া। ডিউইর মতে যাতে শিশুর প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই 
তার কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে সে দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া শিক্ষকের 


প্রধানতম কর্তব্য। 
বিদ্যালয়ে প্রেষণ। ও উদ্ববোধকের স্থান 


(Motive & Incentive in School) 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের পেছনে নানা বিভিন্ন প্রকৃতির প্রেষণার 
প্রভাব দেখা যায়। এই বিভিন্ন প্রেষণাগুলির কিছু সহজাত, কিছু অর্জিত। 
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v 


৯৮ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিশু যখন জন্মায় তখন সে কতকগুলি জৈবিক চাহিদা নিয়ে জন্মায় । কিন্তু যত 
নে বড় হতে থাকে তত তার মধ্যে নতুন নতুন চাহিদা দেখা দেয়। যেমন, আত্ম- 
অভিব্যক্তির চাহিদা, সামাজিক চাহিদা, ব্যক্তিগত আগ্রহ, রুচি, পছন্দ, 
অপছন্দ, আদর্শবোধ ইত্যাদি । এইগুলিই তার সমস্ত আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
এই প্রাথমিক বা মৌলিক প্রেষণাগুলি থেকে কালক্রমে নানা বিশেষধর্মী প্রেষণ। 
ও উদ বোধক শিশুর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। শিশু যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে 
তখন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে এই অসংখ্য প্রেষণা ও উদ বোধক। বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার্থীর শিক্ষা-প্রচেষ্টাকে প্রধানত নিম্নলিখিত প্রেষণা ও উদ বোধকগুলি 
প্রভাবিত করে থাকে । 

(ক) জ্ঞান, উপলদ্ধি ও কৌশ্ল আহরণ করে নিজের আগ্রহের তুপ্তিমাধন 
করার ইচ্ছা শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশেষ শক্তিশালী প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে । 
এই জন্যাই শিশু আর সকলের সঙ্গে মিশে কোন একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে 


বা নিজে পড়াশোনা করে বা কোন শিল্প বা কোন কলার মধ্যে দিয়ে নিজের 
স্জনীশক্তির প্রকাশ করে। 


(খ) অতীত শিখনকে নিজের আগ্রহতৃপ্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজে 
লাগান শিক্ষার্থীর মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রেষশা। যেমন, কোন শিশু 
লিখতে শিখে তাঁর বন্ধুকে একটা চিঠি লিখল বা নিজের কোন অভিজ্ঞতা বা 
পরীক্ষণের উপর কোন ব্যক্তি একটি প্রবন্ধ লিখল । 

(গ) কোন দুরহ কাজ আয়ত্ত করা বা কোন শক্ত সমস্তার সমাধান করার 
ইচ্ছাও শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক শক্তিশালী প্রেষণা। এই প্রেষণায় 
প্রবুদ্ধ হয়েই শিক্ষার্থীরা কঠিন বিষয়বস্ত বুঝতে চেষ্টা করে, গাণিতিক সমস্তার 
সমাধান করে বা কোন শক্ত কাজ বা উদ্যোগ শেষ করে। শিক্ষাৰ্থীৰ এই 
প্রেষণাকে শিক্ষকরা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে পারেন। তবে 
তাঁদের একটা বিষয়ে সতর্ক হতে হবে যে শিক্ষার্থীকে যে সকল কাজ করতে 
দেওয়া হবে সেগুলি যেন তার শক্তি-সামর্ের উপযোগী হয়। 

(ঘ) শিক্ষার্থী যে জ্ঞান ও কৌখন আহরণের দিক দিরে প্রতিদিন এগিয়ে 
চলেছে এই সচেতনতা শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা বড় প্রেষণা রূপে কাজ করে 
থাকে। যদি শিশু বোঝে যে পড়ায় বা হাতের লেখায় ৰা কোন শিল্পকাজে 
মে উন্নতি করে চলেছে তাহলে স্বভাবতই তার কাজে মে উৎসাহ পাবে এবং 
. আরও বেণী করে সে চেষ্টা করবে। | 


বিদ্যালয়ে প্রেষণা ও উদ্বোধকের স্থান 8৯ 


(৬) শিক্ষাৰ্থী যে তার নিজের অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনা ও শক্তির বৃদ্ধির দ্বারা 
নিজেকে আরও ভালভাবে অভিব্যক্ত করতে পারছে এবং সেই সঙ্গে সমাজেরও 
উপকার করছে এই অন্তভূতি শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন করে প্রেষণীর স্থষ্টি করে। 
এই ধরনের প্রেষণা বিশেষভাবে দেখা দেয় যখন শিক্ষার্থী কোন বিশেষধর্মী কাজে 
পারদর্শিতা লাভ করে। 

(চ) কৌতুহল এবং তার চারপাশের পৃথিবীকে জানার আকাখাও শিক্ষার্থী 
দের মধ্যে একটা প্রবল প্রেষণা রূপে কাজ করে। এই প্রেষণার পরিতৃপ্তি হয় 
বিজ্ঞান, সমাজতত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে এবং নানা বাস্তব অভিজ্ঞতা 
অর্জনের. মধ্যে দিয়ে । 

(ছ) শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষার্থী যাকে ভালবাসে বা শ্রদ্ধা করে তার সঙ্গে 
নিজেকে অভেদীকরণ ( Identification ), নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা 
বোধ ইত্যাদিও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণীরূপে কাজ করে থাকে ৷ 

(জ) সহপাঠী, শিক্ষক, পিতাম!তা প্রভৃতির প্রশংসা ও অনুমোদন পাঁবার 
ইচ্ছাও একটি শক্তিশালী প্রেষণ]। 

(বা) তেমনই সহপাঠী, শিক্ষক, পিতামাতা! প্রভৃতির নিন্দা ও সমালোচনা 
এড়াবার ইচ্ছাও আব একটি শক্তিশালী প্রেষণা। 

(ঞ) ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগীতায় সাফল্য লাভের ইচ্ছা শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে প্রবল প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে এবং সাধাণ বিদ্যালয়ে নানা প্রতি- 
ঘোগিতায় পুরস্কারের লোভ ইত্যাদির দ্বারা প্রেষণাকে উদ্ধদ্ধ কর! হয়ে থাকে । 

(ট) দলগত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার 
আঁকাঙ্খ।ও বহক্ষেত্রে সমন কার্যকর প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে । 

(5) বিদ্যালয়ে নিজের স্থান, সাফল্য ও প্রাপ্য সমাদর শিক্ষার্থীর মধ্যে 
একটা নিবপত্তার অনুভূতি এনে দেয় এবং তার প্রচেষ্টার পিছনে এই অগ্তভূতি 
প্ৰেষণ] জুগিয়ে থাকে । 

(ড) তেমনই আবার যদি বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের মধ্যে শিক্ষকদের দৃষ্টিতে 
শিক্ষার্থী তার নিজের স্থান বজায় রাখেত না পারে তবে সে তার এই নিরাপত্তা 
হারাবে । নিরাপত্তা হারাবার এই ভয়ই শিক্ষার্থীকে নিন্দনীয় এবং অবাঞ্ছিত 
কাজ থেকে বিরত রাখে। 

(ঢ) প্রচলিত বিস্তালয়ে শাস্তিও একটি শক্তিশালী প্রেষণারূপে কাজ করে 
থাকে। শারীরিক শাস্তি থেকে স্থ করে ক্লাশ থেকে বার করে দেওয়া, 
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ভৎ সনা, বিজ্রপ,ন মালোচনা ইত্যাদি নানা যনোবৈজ্ঞানিক শাস্তিও শিক্ষার্থীর 
প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্ৰিত করে। 

উপরে যে প্রেষণাগুলির বর্ণনা দেওয়া হল সেগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর্দের 
মধ্যেই বিশেষ করে দেখা যায়। প্রেষণাগুলির প্রকৃতি দেখলেই বোঝা যাবে যে 
বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিস্থিতি থেকেই এই প্রেবণাগুলির উদ্ভব হয় এবং 
শিক্ষার্থীদের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে এই প্রেষণাগুলিই। 
প্রেবণ। ও শিক্ষকের কর্তব্য ( Teacher and Motivation ) 

অতএব স্থশিক্ষকের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল এই প্রেষণাগুলিকে পর্যবেক্ষণ কর! 


্থষ্টিকরা। এমন কতকগুলি প্রেষণা আছে যেগুনিকে অতিমাত্রায় উদ বুদ্ধ করা 
শিক্ষার্থীর মানসিক সাম্য বা ব্যক্তিসতার বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর। যেমন, 


পুরস্কার ও শাস্তি এবং সহযোগিতা ও প্রতি-- 
যোগিতা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য । 
শিখনের শ্রেণীবিভাগ ঃ জ্ঞান ও কৌশল 


( Types of Learning £ Knowledge & Skill ) 
আমাদের শিখনের বিষয়বস্তুটিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পারা 


যায়_ জ্ঞান ( Knowledge ) এবং কৌশল (Skill); জ্ঞান বলতে সেই সব 
বিষয়বস্তুকে বোঝায় যেগুলি শিখতে প্রধানত মানসিক শভিরই প্রয়োজন হ্য়, 
দৈহিক শক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প বা প্রয়োজন হয় না বললেই চলে। যেমন, 
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কোন ভাব (168) বা চিন্তা ( Thaught ) বা তথ্য (Fact ) শেখার সময় 
আমাদের প্রধানত উপলব্ধি বা বোঝার ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয়। 
দৈহিক অন্প্রত্যঙ্গের ব্যবহার সেখানে নামমাত্র। কোন কবিতা পড়ে তার 
অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা, কোন গগ্যাংশের সারাংশ লেখা, কোন তত্বের অর্থ বোঝা বা 
কোন ঘটনা বা বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করা__এ সবই জ্ঞানমূলক 
শিখনের পর্যায়ে পড়ে । এ সব ক্ষেত্রে চোখ, মুখ, কান, ইত্যাদি অঙ্গের সাহায্য 
লাগলেও শিখন কাঁজটির অধিকাংশই আমাদের স্বায়ুতন্ত্রের কেন্দুন্থানীয় মস্তিকের 
সক্ৰিয়তার উপর নির্ভর করে। এইজন্য এই শ্রেণীর কাজ গুলিকে কেন্দীয় 
আচরণ (Central 4০010) বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। 


তেমনই, শিকার করা, কাপড়বোনা, ঘর তৈরী করা, দৌড়ান, সীতার কাটা, 
ক্রিকেট খেলা, টাইপ করা ইত্যাদি অসংখ্য কাজের নাম করা যায় যেগুলি অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের উপরই বিশেষ করে নির্ভর করে এবং যেগুলিতে প্রকৃত 
মস্তিষ্কের সক্রিয়ত| অপেক্ষাকৃত অন্ন বললেই চলে। এই কাজগুলি স্নায়ুতম্বের 
প্রাপ্তস্থিত বিভিন্ন অংশগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে এগুলিকে সাধারণত আমরা 
প্রান্তীয় আচরণ ( Peripheral Activity ) বলে বর্ণনা করে থাকি। 


অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে এমন কোন কাজ নেই যা পুরোপুরি 
মানসিক বা পুরোপুরি দৈহিক। সব কাজ সম্পন্ন করতেই আমাদের দেহ মন 
ছায়েরই সাহায্য লাগে, তবে 0কনটিতে হয়ত দৈহিক সক্ৰিয়তার পরিমাণ বেশী, 
আর কোনটিতে মানসিক সক্ৰিয়তা বেশী থাকে৷ 

এখন শিখন বলতে বোঝায় আমাদের আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন । জ্ঞান- 
মূলক কিছু শেখার মধ্যে দিয়েই হোক্‌ বা কৌশলমূলক কিছু শেখার মধ্যে দিয়েই 
হোক্‌ যখনই আমাদের বর্তমান আচরণের স্থানে আমরা নতুন কোন আচরণ 
সম্পন্ন করি তখনই তাকে শিখন বলা হয়। অতএব সে দিক দিয়ে জ্ঞানমূলক 
শিখন এবং কৌশলমূলক শিখন উভয়ের মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই ৷ 
_ তবে এ দু'ধরনের শিখনের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। জ্ঞানমূলক 
কিছু শিখনের সময় বিষয়বন্তটির অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাঁর বিভিন্ন অংশগুলির 
সম্পর্ক উপলব্ধি করাটাই প্রধানতম কাজ এবং ফলে অন্তর্টির সাহায্যেই এ 
ধরনের শিখন সম্পন্ন হয়ে থাকে । অন্তৃষ্টির প্রয়োগের সময় আমাদের ছুটি 
মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়__পৃথকীকরণ (১৪/:2০:০) ও সামান্তীকরণ 
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(Generalisation )| জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তুর অস্তর্সিহিত প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্্য- 
গুলি পৃথক করে ‘নিয়ে সেগুলি থেকে সামান্য সত্য বা সুত্র গঠন করাই হল এই 
ধরনের বিষয়বস্তু শেখার প্ররুত পদ্ধতি । 
তেমনই কৌশলমূলক শিখনের ক্ষেত্র অ্ৃটির প্রয়োগের অবকাঁশ অল্প । 

সেখানে আমাদের অঙ্গপ্রতাঙ্গের মধো সঞ্চালনমূলক পরিবর্তন আনাটাই শিখনের 
মূল কাজ। সেইজন্য কৌশল শিখনের সময় আমাদের প্র 
(Trial-and-error) উপরই বিশেষ নির্ভর করতে হয় | যেমন সীতার কাটা, 
মোটর চালান, টাইপ করা ইত্যাদি ধরনের কৌশল আয়ত্ত করতে গেলে 
বার বার প্রচেষ্টা-ও ভুলের মণো দিয়ে আমাদের এগোতেই হয়। 

তবে কৌশল শেখার সময় যে অন্থদৃ্টির প্রয়োগ একেবাবেই নেই তা মনে করা 
ভুল । নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের কৌশল ছাড়া আর সকল প্রকার কৌশলের 
ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করা কৌশলটি পূর্ণভাঁবে 
আয়ত্ত করার পক্ষে অপরিহার্ধ। সেজন্য জটিল ও উন্নত স্তরের কৌশল শেখার 
ক্ষোত্র প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তদৃষ্টির সংমিশ্ৰণ ফ্ৰুত ও সার্থক 
শিখন এনে থাকে । অদৃষ্ট প্রয়োগ করার মত মানসিক শক্তি যাঁদের নেই 
তাদের সমস্ত কৌশলই নিছক প্রচেষ্টা-গ-ভুলের পদ্ধতিতে শিখতে হয় এবং তাঁর 
ফলে দীর্ঘ সময় ও অতিরিক্ত পরিশ্রম লাগে | 


জানমলক বিষম শেখার সমযও মাঝে মাঁঝে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি অঙ্তুদরণ 
করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে | যেখানে বিষয়বস্তুটি পূৰ্ণভাবে উপস্থ 


[পিত করা যায় না 
বা যেখানে বিষয়বস্ধটির বিভিন্ন অংশের মধো অন্তৰ্নিহিত সম্পৰ্কগুলি কোন 


গঠনমূলক অসম্পৃৰ্ণতার জন্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না সে সব ক্ষেত্রে শিক্ষাৰ্থী 
প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি ‘অঙ্কসরণ করতে বাঁধা হয়। তবে একটা কথা মনে 
রাখতে হবে যে অন্তদৃষ্টিমৃলক শিখনের জন্য প্রয়োজন পরা মানসিক শক্তি বা 
বুদ্ধি। যাঁরা উপযুক্ত পরিমাণ বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত তাঁরা অধি-1ংশ ক্ষেত্রেই 
জ্ঞানগূলক বিষয়বস্তু আহরণ করতে পারে না ৷ আর যে সব ক্ষেত্রে তারা পারে 
সে সব ক্ষেত্রে তারা প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির সাহাযোই সে জ্ঞান আহরণ করে 
থাকে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে এ ধরনের জ্ঞান ভৰিয়তে যান্ত্ৰিক, অর্থহীন ও 
অকেজো হয়ে দাড়ায় । 


তাছাড়া জ্ঞান ও কৌশলের শিখনের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য 


চষ্টা ও ভুলের পদ্ধতির 


i প্রশ্নাবলী ১০৩ 


আছে। কৌশল শিখনের ক্ষেত্রে চর্চা বা অন্শীলনের বিশেষভাবে প্রয়োজন হয় । 
কেননা সমস্ত কৌশলেই ব্যক্তিকে কোন না কোন প্রকারের দৈহিক আচরণদ্বারা 
আয়ত্ত করতে হয় এবং বার বার চর্চা বা অনুশীলন ছাড়া দৈহিক আচরণ 
স্থায়ীভাবে আয়ত্ত করা যায় না। জ্ঞানমূলক শিখনের ক্ষেত্রে চর্চা বা অগ্তশীলনের 
প্রয়োজনীয়তা কম | অবশ্য যে সব জ্ঞানমূলক বিষয়বত্তুতে তথ্যের পরিমাণ বেশী 
সেখানে বার বার অন্কশীলন বা চর্চা অপরিহার্য । 
তথ্য আহরণের জন্য জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তু শেখানোর সময় শিক্ষকদের দেখা 

উচিত যে শিক্ষার্থী যেন তার অন্যটি প্রয়োগের দ্বারাই বস্তুটি শেখার চেষ্টা 
করে, প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতির প্রয়োগ করে অযথা সময় ও শ্রমের অপবায় 
না করে। অন্তদব“ষ্টির প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষার্থীকে পৃথকীকরণ ও সাঁমান্তী- 
করণ এ ছুটি মানসিক প্রক্রিয়। সম্বন্ধে ভাল করে অবহিত হতে হবে । এ ব্যাপারে 
শিক্ষক স্ুপরিচালনার দ্বারা শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারেন । 

'_ তেমনই কৌশল শেখার সময়ও নিছক প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির উপর নির্ভর 
না করে শিক্ষার্থী যাতে প্রয়োজনমত অন্তর প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়ে 
তাকে সাহায্য ও পরিচালনা করাও শিক্ষকের কর্মস্ণচীর অন্বৰ্গত। 


শিখন-প্রত্রিয়। ও শিক্ষা 

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে শিখনের স্থান অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ। কেননা শিশুর 
শিক্ষা শিখন-প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল । শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে শিখন- 
প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সমস্তাগুলির সমাধান করতে হবে। বস্তুত শিখন-প্রক্রিয় 'কে 
কেন্দ্ৰ করে আধুনিক শিক্ষাশ্ডয়ী মনোবিজ্ঞানের একটি বৃহৎ অংশ গড়ে উঠেছে। 


প্রশ্নাবলী 
1. Discuss the nature of learning. What are the majorcharactoristios 
of learning ? 
Ans. (পৃঃ ৮২--পৃঃ ৮৫ ) 
2. Whatismaturation? Discuss the relation between learning and 
maturation. - 
3. Learning and maturation go hand in hand in the education of the 
child— Discuss. 
Ans. (পৃঃ৮৬পৃহ ৯১) 
4. Learning is afunstion of motive-incentive condition—Discuss. 
5. Whatismotive? What role 0008 it play in learning ? Discuss 
the functions of motive. 
Ans. (পৃঃ ৯১-পৃঃ ৯৭) y 
6. What are the usual forms of motives that work in school? How 
can they be utilised to the benefit of the child and the school ? 
Ans. (পৃঃ ৯৭-_পৃঃ ৯৯) 
7. Distinguish between knowledge and skill as subjects of learnirg. 
How are they leant ? 
Ans, (পৃঃ ১০৩ পৃঃ ১০২) 
৪, How ৪৮০ learning and maturation related to each other? Discuss 
three principal laws of learning of Thorndilco. $ (B.Ed 1967) 


8, (পূঃ ৮৬-পৃঃ ৯১৭পৃঃ ১৭৮-পৃঃ ১১৪) 


আঁট 
শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব ( Theories of Learning ) 
শিখনের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদের বিশেষ অবকাশ না থাকলেও শিখন-প্রক্রিয়াটি 


কিভাবে সম্পন্ন হয় এ সম্বন্ধে একাধিক মতবাদ পাওয়া ষায়।. শিখন-প্রক্রিয়ার 
উপর কম করে ৯টি বিভিন্ন তত্ব প্রচলিত আছে। 


অক্ষুষঙ্গবাদ ও গেষ্টাণ্টবাদ ( Associationism and Gestalt School ) 
মনোবিজ্ঞানের সবত্রপাত থেকে যে বিশেষ সতবাদটি মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন 
তথ্য ও প্রক্রিয়ার সংবা।খ্যান ও স্থত্রগঠনের গ্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে 
এসেছে সেটি অন্নদ্দৰাদ ( Associationism ) নামে পরিচিত । পূর্ণ উনবিংশ 
শতাব্দী এবং বিংশশতাব্দীর একটি বড় অংশ এই অনুষঙ্গবাদ মনোবিজ্ঞানের উপর 
একপ্রকার একাধিপত্য করে এসেছে বলা চলে। বিংশশতকের দ্বিতীয় 
দশকে এই অক্তবঙগবাদের সম্পূর্ণ একটি বিপরীত মতবাদ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ 
করে। এই মতবাঘটিকে গেষ্টাণ্ট মতবাদ নাম দেওয়া যেতে পারে । গসৌলিক 
নীতির দিক দিয়ে অনুষঙ্গৰাদ ও গেষ্টান্ট মতবাদের মধ্যে ষিরাট পার্থক্য 
বিদ্যমান । অস্রঙ্গবাদের মতে আমরা শিখন পরিস্থিতির অণ্তৰ্গত বিভিন্ন 
₹ উদ্দীপককে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন প্রতিতবিস্কা দিয়ে সাড়া দিই। পেষ্টানট মতবাদের 
মতে শিখনের ক্ষেত্রে আস্নরা সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটিকে আমাদের সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে 


সাড়া দিই, বিচ্ছিন্ন উদ্দীপককে বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া ছবিই না। শিখনের 
প্রচলিত বিভিন্ন তত্বের মধ্যে আমরা 


আলোচনা করব। সেগুলি হল-_ 
১। থন'ভাইকের সংযোজনবাদ (11097101165 Connectiénism) 


২! গোষ্টদলের অন্তৃষ্টিমূলক শিখন 


( Insightful Learning of the Gestaltists ) 
৩। প্যাভলভের অঙ্গবর্তনবাদ ( Pavlov’s Theory of Conditioning) 
৪। শিখনের ‘ফিল্ড’ মতবাদ ( Field Theory of Learning ) 
এই চারটি মতৰাদের মধ্যে প্রথম ও তৃতায়টি অক্যঙ্গৰাদের উপর ভিত্তি 
কর গঠিত। প্রথম মতবাদটি সম্পূৰ্ণভাৰে প্রাচীন অশ্বঙ্গবাদের মৌলিক 
নীতির অঙ্রমরণে পরিকল্পিত। তৃতীয়টিও যে অন্যঙ্গবাদভিত্তিক এ বিষয়ে কোনও 


এখানে চারটি প্রধান তত্ব ৰ মতবাদের 


থনডাইকের সংযোজনবাদ ১০৫ 
সন্দেহ নেই, তবে এই মতবাদে যান্ত্ৰিক অনুষঙ্গের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়েছে। দ্বিতীয় ও চতুৰ্থ তত্ব ছুটি আবার সম্পূর্ণভাবে গেষ্টাণ্ট মতবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ৷ উভয়ক্ষেত্ৰেই গেষ্টাণ্টবাদের মৌলিক নীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে। 
তবে চতুৰ্থ তত্বটি সম্পূৰ্ণ আধুনিক এবং পুরাতন গেষ্টাপ্টতত্বের উন্নত রূপ বিশেষ৷ 
এই চারটি শিখনের তত্ব নীচে বর্ণনা করা হল । 


১। থৰ্নজ৷ইকের জংযোজনবাদ (Thorndike’s Connectionism) 

থনডাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগস্থাপনই হল শিখন । 
যা কিছু আমাদের ইন্রিযান্তভৃতি জাগাতে পারে তাই হল উদ্দীপক আর কোন 
বিশেষ ইন্জরিয়ানুভূতির .উত্তরে আমরা যে সাড়া দিই তাই হল প্রতিক্রিয়া। 
থনাইকের ব্যাখ্যায় এই উদ্দীপকের আবেদন এবং তার উত্তরে দেওয়া সাড়া 
ৰ! প্রতিক্রিয়া! এই দুটির মধ্যে যখন নিভু'ল যোগস্থত্ৰ স্থাপিত হয় তখনই শিখন 
হয়। যেমন, মনে করা যাক, আমীর সামনে একটি বোর্ডে ৪টি স্থইচ আছে। 
আর আছে একটা আলো ৷ বলা হল যে ওঁ ৪টি স্থইচের মধ্যে বিশেষ একটি সুইচ 
টিপলে আলোটি জলে উঠবে । আমি প্রথম সুইচটি টিপলাম আলো জলল না। 
দ্বিতীয়টি টিপলাম তখনও আলো জলল না কিন্ত যেই তৃতীয়টি টিপলাম আলোচি 
জলে উঠল। এবার আমি জানলাম যে তৃতীয় সুইচটি টিপলে আলোটি জলে। 
অর্থাৎ আমি শিখলাম কিভাবে আলোটি জালাতে হয়। এটি একটি শিখনের 
দৃষ্টান্ত। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিখন হল না, কেননা সেখানে উদ্দীপকের 
(আলো ) সঙ্গে নিভুল প্রতিক্রিয়ার ( তৃতীয় স্থইচটি টেপার) সংযোজন হয় 
নি। কিন্তু তৃতীয়বারে উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোজন নিভুর্প 
হয়েছে এবং সেইজন্য সেক্ষেত্রে শিখনও সম্ভব হয়েছে। 

উপরের উদাহরণটি শিখনের সরলতম ক্ষেত্র। একটি জটিল উদদীহর্ণ নেওয়া! 
যাক। মনে করা যাক একটি ছেলেকে একটি ৰীজগণিতের অঙ্ক কষতে দেওয়া 
হয়েছে। অন্ধটি বিশেষ একটি ফরমূলার প্রয়োগ করে করা যায়। ছাত্রটি তার জানা 
ফরণুলাগুলি একটির পর একটি প্রয়োগ করতে করতে ঠিক ফরমূলাটির প্রয়োগ 
করতেই অঙ্কটি হয়ে গেল। যতক্ষণ সে ঠিক ফরমূলার প্রয়োগ করেনি ততক্ষণ 
তার উদ্দীপক (অস্কটি ) ও প্রতিক্রিয়ার (ফরমূলার প্রয়োগ ) মধ্যে নিভুৰ্ল 
সংযোজন হয়নি। আর যেই সে ঠিক ফরমূলাটি প্রয়োগ করতে পারল সঙ্গে সঙ্গে 
উদ্দীপক- প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোজনও ঠিক হল এবং তার শিখনও ঘটল। 


রা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অতএব দেখা যাচ্ছে যখনই উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক তাঁর উপযোগী প্রতিক্রিয়াটি 
সংযুক্ত করা হবে তখনই শিখন সম্ভব হবে । আর যতক্ষণ উদ্দীপকের সঙ্গে উপযুক্ত 
প্রতিক্রিয়ার সংযোগ ঘটবে না ততক্ষণ শিখনও হবে না ৷ এইজন্যই থনরডাইকের 
মতে শিখন হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিঘার মধ্যে সংযোগ স্থাপন (Stimulus-Res- 
ponse Bond | S—R Bond) করা ছাড়া আর কিছু নয়। 

এই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোগের মাধ্যমে শিখনের যে তত্থটি থন“ডাইক 
দিলেন সেটি যে অনুষক্গবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই | অন্যঙ্গ- 
বাদের মৌলিক নীতি হল যে আমাদের প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষণ, 
সংবেদন, প্রতিনূপ প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক এককের সংযোগ থেকে সৃষ্টি হয়ে 
থাকে। থন'ডাইকের সংযোজনবাদ অনুযায়ী শিখনও এই ধরনের মানসিক 
এককের সংযোগ থেকে স্থষ্টি হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 
প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি (Trial-and-error Method) 

উপরে বর্ণিত শিখনের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই থন'ডাইক তার শিখন 
পদ্ধতির নাম দিলেন প্রচেষ্টা-ও-ভুলের (7:191-204-97508) পদ্ধতি। অর্থাৎ 
প্রাণী শেখে বার বার চেষ্টা ও ভুল করতে করতে। কোর কিছু শিখতে হলে 


উদ্দীপকের উপযোগী নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটি অনেকগুলি ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে 


প্রাণীকে খুঁজে বার করতে হয়। যেমন, স্থইচটি টিপে আলো জালার বেলায় 
একটির পর একটি সুইচ টিপে দেখতে হয়েছে কোন্‌ স্ুইচটিতে ঠিক আলো জলে 
বা অঙ্ক কার ক্ষেত্রে “ছেলেটিকে পর পর ফরমূলাগুলি প্রয়োগ করে কোন্‌ 
ফরমূলাটির প্রয়োগে অঙ্কটি ঠিক হয়. তা খুঁজে বার করতে হয়েছে। যথাৰ্থ 
নিভু প্রতিক্রিয়া সংখ্যাত একটি, অথচ ভুল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায় অগণিত। এই 
. অগণিত ভুল প্রতিক্রি্ার মধ্যে থেকে যেটি নিভুল প্রতিক্রিয়া সেটিকে খুঁজে 
বার করতে হলে বার বার তাকে চেষ্টা করতে হবে এবং তার ফলে স্বাভাবিক- 
ভাবেই সে বার বার ভুল করবে। এইভাবে চেষট| করতে করতে এবং ভুল 
করতে করতে যখনই সে নিভূল প্রতিক্ৰিয়াটি খুজে বার করতে পারবে তখনই 
তার শিখন সম্ভব হবে। সেই জন্য খন“ডাইকের মতে সব শেখাই হল প্রচেষ্টা- 
ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা । ্ 
প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের দৃষ্টান্ত হিসাবে থন“ডাইকের একটি 
প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের উল্লেখ করা যায়। একটি ক্ষুধাৰ্ত বিড়ালকে একটি খাঁচার 


প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি ১০৪ 


মধ্যে বন্ধ করে খাঁচার বাইরে খাবার রাখা হল। খীচাঁটার দরজায় এমন একটি 
ছিটকিনি লাগান ছিল যাতে আন্তে চাপ দিলেই দরজাটা! নিজে নিজে খুলে যায়। 
বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে খাবারে পেঁঁছনর জন্য বাব বাঁর চেষ্টা করতে 
লাগল। বেশ কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ও বিশৃঙ্খলভাবে চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ 
- ছিটকিনির উপর তাঁর পা পড়ে যায় এবং তাঁর ফলে দরজাটা খুলে যায়। সঙ্গে 
সঙ্গে বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে তার অভীষ্ট খাবারে পৌছয়। দ্বিতীয় 
দিনেও তাকে ঠিক এভাবে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয় এবং বাইরে খাবার রেখে 


( প্রচেষ্ট'-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের চিত্ররূপ ) 
দেওয়া হয়। সেবারও বিড়ালটি এভাবে এলোমেলো চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ 
খাচার দরজা খুলে খাবারে গিয়ে পৌছয়। কিন্তু দেখা যায় যে দ্বিতীয় দিনে 
প্রথম দিনের তুলনায় মোট ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যা কম হয় এবং খাঁচা থেকে 
বেবোবার সময়ও কম লাগে। তৃতীয় দিনেও বিড়ালটিকে একইভাবে খাচায় 
বন্ধ করে রাখা হয় এবং এভাবে তার সামনে খাবার ঝুলিয়ে রাখা হয় । সেদিনও 
ও একইভাবে কিছুক্ষণ বিশৃঙ্খল ও উদ্দেশ্াহীন চেষ্টা করার পর বিড়ালটি খাঁচা 


১০৮ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 
থেকে বেরোতে সমর্থ হয়। তবে তৃতীয় দিনে তার খাঁচা থেকে বেরোতে দ্বিতীয় 
দিনের চেয়ে আরও কম সময় লাগে এবং ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যাও কম হয়। 
এইভাবে পরীক্ষণটি চালিয়ে নিয়ে গেলে দেখা যায় যে যতই দিন যাচ্ছে ততই 
বিড়ালটির ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যা কম হয়ে আসছে এবং খাচা থেকে বেরোতে আগের 
দিনের চেয়ে সময়ও কম লাগছে । শেষকালে একমন একদিন এল যখন দেখ 
গেল বিড়ানটি আর একটিও ভুল প্রচেষ্টা করল না। খাচায় তাকে বন্ধ কর! 
মাত্রই সে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে পাঁরল। অর্থাৎ সেদিনই বিড়ালটির 
শিখন সম্পূর্ণ হল। বিড়ালটি বার বার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে উদ্দীপকের 
সঙ্গে ঠিক প্রতিক্রিঘাটির সংযোজন করতে সমর্থ হল। 

বিড়ালটির এই প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের অগ্রগতির একটা 
আন্মানিক চিত্ররূপ আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল । 


থন ডাইকের শিখনের সুত্র (00700001008 Laws of Learning) 
থন'ডাইক শিখন-প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁর দীর্ঘ গবেষণার উপরে ভিত্তি করে 


শিখেনর কতকগুলি স্থত্র উপস্থাপিত করেছেন ৷ তীর দেওয়া স্তরের সংখ্যা আটটি 
তিনটি মুখ্য স্থ এবং পাঁচটি গৌণ স্থত্ৰ 


তিনটি মুখ্য সুত্ৰ ( Three Major Laws ) 

থনডাইকের মতে শিখনের তিনটি মুখ্য পুত্র হল--১। প্রস্তুতির পুজে। 
২। অনুশীলনের স্থত্র এবং ৩।  ফললাভের হুত্ৰ। নীচে এই শত্রগুলির 
বর্ণনা দেওয়া হল। 
১। প্রস্তুতির সূত্ৰ ( Law of Readiness ) 


রন প্রস্তুতি । যখন শিক্ষার্থীর এই 


নি, আর যখন শিক্ষার্থীর এই প্রস্তুতি 
থাকে না তখন শিখন বিরক্তির সৃষ্টি করে। এই জন্যই শিশু যখন টা A 


করতে উন্মুখ হয় তখন যদি তাকে ৰাধা দেওয়া হয় সে তাতে বিরক্ত হয়। 
আবার যে কাজ করতে তার মন চায় নাসে কাজ জোর করে করাতে গেলেও 
তার বিরক্তি আসে। কিন্তু যে কাজ সে করার জন্তু ব্যগ্র সে কাজ তাকে 
করতে দিলে সে আনন্দ পায়। 


পাঁচটি গৌণ স্থত্ৰ নে 


২। অনুশীলনের সুত্র (Law of Exercise) 


একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি ৰিশেষ গ্রতিক্রিয়াকে যদি বার বার 
সংযুক্ত করা যায় তৰে সে ছুটির মধ্যে একটা সংযোগ ৰা বন্ধন স্ুষ্টি হৰে। আঁর 
বিপরীতক্রমে .একটি উদ্দীপক ও তার প্রক্রিয়াটির মধ্যে যদি বেশ কিছুদিন 
সংযোজন না কর! হয় তবে এ দুয়ের মধ্যে পূর্বস্থাপিত সংযোগ বা বন্ধন ধীরে ধীরে 
শিথিল হয়ে আসবে । এক কথায় অনুশীলন উদ্দীপক-প্রক্রিয়ার বদ্ধনীকে দৃঢ় 
করে, অন্গশীলনের অভাব তাঁকে শিথিল করে তোলে ৷ 


৩। ফলভোগের সূত্ৰ (Law of Effect) 
উদ্দীপক, প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের ফল শিক্ষার্থীর কাছে হয় সন্তোষজনক 
হবে, নয় বিরক্তিকর হবে। যদি সংযোগের ফল সন্তোষজনক হয় তবে সে 
সংযোগ দৃঢবদ্ধ হবে আর সংযোগের ফল যদি বিরক্তিকর হয় তবে সংযোগ দুর্বল 
হয়ে উঠবে। যেমন, বিড়ালটির ভুল প্রচেষ্টাগুলির বেলায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার 
সংযোজনের ফল তাঁর কাছে বিরক্তিকর হয়েছিল, কেননা! সেগুলির দ্বারা সে তার 
, অভীষ্ট খাদ্য পায় নি। সেজন্য ভুল প্রচেষ্টার একটিও সে ভবিষ্যতে শিখল না 
কিন্তু দরজা-খোলা-রূপ নির্ভুল প্রচেষ্টাটির ফল তাঁর কাছে সন্তোষজনক হয়েছিল । 
সেইজন্যই & ক্ষেত্রে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনটি তার কাছে স্থায়ী হয়ে 
দড়াল। অর্থাৎ সে দরজা খুলতে পারার কৌশলটি স্থায়ীভাবে শিখল। 
থন ডাইকের মতে এই ফ্লভোগের সুত্রটি শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত টিসি ] 


পাঁচটি গৌণ সূত্ৰ (Five Minor Laws) 

শিখনের তিনটি মুখ্য সুত্র ছাড়াও থনডাইক আরও পাঁচটি সুত্র গঠন করেন। 
এইগুলি উপরের তিনটি মুখ্য সুত্রের মত অত গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে এগুলি শিখনের 
গৌণ সত্ৰ নামে পরিচিত। সেগুলি এই-- 


১। একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রভিক্রিয়ার সূত্ৰ 

‘অনেকগুলি ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে বিশেষ একটি নিভু প্রতিক্রিয়াকে 
বেছে নেওয়াই হল শিখন । অতএব “শিখনের জন্য প্রাণীর একটি বিশেষ উদ্দীপকের 
উদ্দেশ্যে নানারকম প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষমতা থাকা চাই । এই প্রতিক্রিয়ার 
বিভিন্নত| ও বৈচিত্র্য যত বাড়বে ততই তার শিখন জটিল হয়ে উঠবে । 


১১০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
২ ৷ মানসিক অবস্থ| ব। মনোভাবের সূত্ৰ 
(Law of Attitude, Set or Disposition) 
শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মনোভাব বা মানসিক অবস্থার উপর তার শিখন নির্ভর 
করে এবং শিখনটি তৃপ্তিকর না বিরক্তিকর, তাও নির্ধারিত হয় তার দেহমনের 
তত্কালীন অবস্থার দ্বারা ৷ ই 
৩। আংশিক প্রতিক্রিরার সূত্ৰ ( Law of Partial Activity ) 
কখন কখন উদ্দীপক বা. শিখন-প্ররিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমগ্র ও 
অভীষ্ট প্রতিক্রিয়াটির জন্ম দিতে পারে। 
৪। সদৃশীকরণ বাউপমানের সূত্র (Law of Assimilation or Analogy) 
পূৰ্ব-পরিচিত শিখন-পরিস্থিতির অশ্বরূপ কোন পরিস্থিতিতে পড়লে প্রাণী 
সাধারণত পূৰ্বে সম্পাদিত প্রতিক্রিয়ারই অনুসরণ করে থাকে। 
৫। অনুযঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্ৰ ( Law of Associative Shifting ) 


বা খাবারের নাম শুনলে জিভে যে জল আসে সেটা হল প্রতিক্রিয়ার অনুষঙ্গমূলক 
সঞ্চালনের ফল। বিখ্যাত রুশ শরীরতবববিদ, প্যাভলভ এই প্রক্রিয়ার নাম 
) এবং তার উপর 
দীর্ঘ গবেষণার ফলে তিনি এই ধরনের অনুবতিত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বহু মূল্যবান 
তথ্য আবিষ্কার করেছেন। 'অগ্নবক্তিত গ্রতিক্রিয়াকে” আমরা শিখনের স্বতন্ত্র 
মতবাদরূপে গ্রহণ করেছি এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এই তত্বটি সম্বন্ধে বিশদ 
তক্িয়ার” তত্রটি আবিষ্কারের সম্মান সর্ব 


. হলেও একথা অনস্বীকার্য যে থন“ডাইক 
প্যাতলভের আগেই এই তবটির শিখনমূলক গুৰুত উপলব্ধি করেছিলেন। 


শিক্ষার ক্ষেত্রে থন'ডাইকের মতবাদ 
খন“উাঁইকের বর্ণিত শিখনের স্ত্রগুলি থে 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য এমন কতকগুলি অতিমূল্যব 
সেগুলি হল এই-- 
প্রথমত, শিখন নির্ভর করছে শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ 


কে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে 
নি সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারি। 


শিক্ষার ক্ষেত্রে থনডাইকের মতবাদ 75: 
প্রস্তুতির উপর । প্রস্তুতি বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভ- 
ঘটিত প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলির একটা সামগ্রিক উন্মুখতা। যে শিখনের জন্য 
শিক্ষাৰ্থী প্রস্তুত নয় সে শিখন ব্যর্থ হতে বাধা । এই প্রস্তুতি আবার দু'শ্রেণীর = 
হতে পারে। প্রথম, জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি অর্থাৎ যে বস্তুটি শিক্ষার্থী শিখতে চলেছে 
সেটি শেখার উপযোগী পূর্বজ্ঞান তার থাকা প্রয়োজন । উদাহরণস্বরূপ, যে 
ছাত্রকে জ্যামিতির উপপাত্য শেখান হচ্ছে দেখতে হবে যে সে কোণ, ত্ৰিভুজ 
ইত্যাদি কাকে বলে তা মাগেই জানে কিনা। দ্বিতীয় হল প্রক্ষোভঘটিত 
প্রস্তুতি। শিখনের পদ্ধতি, বিষয়বস্ত প্রভৃতির দিক দিয়ে "শিক্ষার্থীর অনুকুল 
গ্রাক্ষাভ থাকাও একান্ত প্রয়োজন । 

দ্বিতীয়ত, শিখনের ফল. যেন শিক্ষার্থীর নিকট তৃপ্তিকর হয়। বিরক্তিকর 
শিখন স্থায়ী হয় না। একমাত্র সেই শিখনই স্থায়ী হয় যার ফল শিক্ষার্থীর কাছে 
তৃপ্তিকর বলে প্রমাণিত হয় এবং একমাত্র সেই শিক্ষার জন্যটি শিক্ষার্থী স্বাভাবিক 
প্রেষণা বোধ করে। এইজন্য এমনভাবে শিখনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে 
শিক্ষার্থীকে সাফলোর আনন্দের জন্য দীর্ঘকলি অপেক্ষা করে থাকতে না 
হয়। শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি সুদীর্ঘ হয় তবে সেটিকে একসঙ্গে শিখতে দিলে শিক্ষা- 
খাঁর পক্ষে সাফল্যের আনন্দ পাওয়াটা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে এবং ফলে তার 
প্রচেষ্টা বাঁধাপ্রাগ্চ হবে ৷ সেইজন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু দীৰ্ঘ হলে সেটিকে এমন- 
ভাবে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশে বিভক্ত করে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার প্রচেষ্টার 
মানে মাঝে সাফল্যের আনন্দ পায়" এবং তার ফলে তার শিখন সুখকর ও 
সহজসাধ্য হয়ে ওঠে | 

তৃতীয়ত, অন্কধীলনের উপর শিখন বিশেষভাবে নির্ভরশীল । অতএব যাতে 
শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়টি বার বার চর্চা বা অভ্যাসের মাধ্যমে শেখে সেদিকে 
সযতর দৃষ্টি রাখতে হবে । সেইজন্য শিখনের বিষয়বস্তটিকে নিয়ন্ত্রিত এবং স্থবিভক্ত 
করে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে পাঠ অঙ্শীলন করতে অযথা কোন 
অন্রবিধা না হয়। মনে রাখতে হবে যে এই বার বাঁর প্রচেষ্টা বা অনুশীলনের 
একটা বড় উপকরণ হল শিক্ষার্থীর শিখন সম্বন্ধে তৃপ্তিবোধ ৷ 

চতুৰ্থত, প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও বিবিধতা শিখনকে ত্বরান্বিত করে তোলে ৷ 


অতিএক যাতে শিক্ষার্থী গতানুগতিক ও পুরাতন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর না 
করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং যাতে মে নতুন ও বৈচিত্রময় প্রতিক্রিয়া 
আবিষ্কার করতে পারে, সেজন্য তাকে উৎসাহ ও নির্দেশ দিতে হবে । 


১১২ শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


নি 

পঞ্চমত, শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 
জানাটা শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । বিশেষ করে শিক্ষণীয় বস্তুটির 
এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকতে পারে যেগুলি সমগ্র পরিস্থিতিটিকেই 
নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে এবং যেগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা সমস্তাঁটিকে সহজে সমাধান 
করতে সাহায্য করে। এগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান থাকলে শিখন কার্ধ 
অন্নায়াসে ও দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যায়। অতএব যাতে শিক্ষার্থী শিখন পরিস্থিতির 
বিভিন্ন অংশগুলির অন্তনিহিত সম্পর্ক অনুধাবন করতে শেখে তার ব্যবস্থা করা 
দরকার । 


থন'ডাইকের সংযোজনবাদের সমালোচন। 

নানা মনোবিজ্ঞানী থন'ডাইকের সংযোজনবাদ এবং তীর শিখনের স্ন্তগুলির 
বিরূপ সম|লোচনা করেছেন। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই থন“ডাইকের স্ৃত্রগুলিকে 
শিখনের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা বলে মনে করেন না| তাদের মতে স্ুত্রগুলি যদিও বাহৃত 
প্রযোজ্য বলে মনে হয়, তবুও ভাল করে বিচার করলে সেগুলির মধ্যে প্রচুর 
অসম্পূরণতা ধরা পড়ে তাদের সমালোচনার প্রধান প্রধান বক্তব্যগুলির 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়! হল। এ 

প্রথমত, থন ভাইকে অন্থশীলনের সুত্র অনুযায়ী কোন কিছু বার বার অভ্যাস 
বা চর্চা করলে সে বন্ধট্র শিখন স্থায়ী হয়। এ কথাটি আংশিকভাবে সত্য। 
কেননা কেবলমাত্র অভ্যাস বা চর্চা করলেই স্থায়ী শিখন হতে পারে না। তার 
সঙ্গে আগ্রহ, মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগ্ুলিও থাকা 


ক কথায় অমৃশীলনের সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে আরও অসংখ্য বস্তুর প্রভাব এবং তার একটার অভাবেই হাজার অনুশীলন 
সত্বেও শিখন সফল না হতেও পারে। আবার অপর দিকে বিন্দুমাত্র অভ্যাস বা 
চর্চা ছাড়াই বহু অভিজ্ঞতা স্থায়ীভাবে আমাদের মনে ছাপ রেখে যায়। যেমন 
আনন্দ, শোক বা উত্তেজনাপূর্ণ কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা । বিশেষ করে যখন 
আমরা অর্থপূর্ণ কিছু শিখি তখন আমাদের কোনরূপ অঙ্ছশীলনের সাহাধ্যই লাগে 
না। অতএব দেখা যাচ্ছে অগ্কশীলন শিক্ষার অপরিহাধ অঙ্গ নয়। 

থন'ভাইকের মংযোজনবাদের স্বপক্ষে প্রায়ই .শিখনের একটা শরীর- 
তত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী মস্তিষ্কে 


থনডাইকের সংযোজনবাদের সমাঁলোঁচন! ১১৩ 


স্নায়ুমণ্ডলীতে বিশেষ বিশেষ স্নায়ুগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপনই হচ্ছে শিখন ৷ 
থন'ডাইক যাকে উদ্দীপক- প্রতিক্রিয়ার সংযোগ বলেন শরীরতত্বের ব্যাখ্যায় সেটি 
হল ছুটি নিউরনের মধ্যে মংযোগ স্থাপন সাধারণত ছুটি নিউরনের সন্নিকর্ষ স্থলে 
(3558059) এই সংযোগ প্রক্ৰিয়াকে বাধা দেবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা 
থাকে । বার বার একই কাজ অনুশীলন করলে এই বাধা দূর হয়ে যায় এবং একটি 
স্থায়ী স্নায়ুমূলক সংযোজন স্থাপিত হয় এবং তার ফলেই শিখন সংঘটিত হয় । 

শিখনের এই শরীরতত্বমূলক ব্যাখ্যা আজকাল অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই 
মানতে রাজী নন। ল্যাসূলে ( L5]y ), ফ্রানজ ( Franz ), ক্যামেরন 
(Cameron ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গবেষকগণ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে স্নায়ুমূলক 
সংযোজনের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। 

থন“ডাইকের ফললাভের স্থত্রটিরও নানারূপ সমালোচনা হয়েছে। এই 
সুত্র অনুযায়ী আচরণের ফল তৃপ্তিকর হলে সে আচরণটি দৃঢ়বদ্ধ হয়, আচরণের 
ফল বিরক্তিকর হলে সে আচরণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীরা 
( Bchaviourist ) এই সত্রটির তীব্ৰ বিরোধিতা করেছেন তার কারণ হল 
যে এই সুত্রটি ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত আর আচরণবাদীরা 
মানসিক অনুভূতির সাহায্যে কোন কিছুরই ব্যাখ্যা মেনে নিতে রাজী নন। 
তারা প্রধানত অন্থুশীলন (8%9:0159) এবং আচরণের সাম্প্রতিকতাঁর (Recency) 
সাহায্েই শিখনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন । 

অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরা ফললাঁভের সুত্রটির বিরোধিতা করেন আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কারণে । তাদের মতে স্থখ বা দুঃখের অস্ভূতি যদি কোন আচরণের 
শিখন বা বিলুপ্তির কারণ হয়ে থাকে, তবে সে অগ্ঠভূতিটি নিশ্চয়ই এ আঁচরণটির 
সম্পাদনের পূর্বে ঘটবে । কেননা, কারণ সর্বদাই কার্ধের আগে ঘটে থাকে ৷ 
অথচ এই ক্ষেত্রে শিখন রূপ আচরণটি ঘটছে আগে, তার পরে ঘটছে দুঃখ বা 
সুখের অনুভূতি । অতএব এখানে স্থখ বা দুঃখের অনুভূতিকে শিখন হওয়া বা 
না হওয়ার কারণ বলা চলে না। 

তাছাড়া দুঃখের অন্লভূতি যে সব সময়ই আচরণের বিলোপ ঘটায় একথাও 
ঠিক নয়। বহু গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা খুব সহজেই 
এবং দীর্ঘদিন মনের মধ্যে সন্নিবদ্ধ থাকে । এই সকল আলোচন! থেকে বলা 
যেতে পারে যে শিখন এবং স্থখ-দুঃখের অনুভূতির মধ্যে যদিও সম্পর্ক আছে 
তবুও এই ছু'য়ের মধ্যে কার্যকারণ সদ্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। 


২-৮ 


১১৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে থর্নভাইকের স্থত্ৰগুলি কেবল ক্রটিপূর্ণই নয়, 
সেগুলিতে শিখন-প্রক্রিয়ার বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও অন্তভুক্ত করা হয় নি। যেমন, 
শিখনের একট! বড় অঙ্গ হল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সচেতনতা। কিন্তু 
থনৰ্ডাইকের হুত্রগুলিতে তার কোন স্থান নেই। তাছাড়া শিখন প্রক্রিয়ায় 
প্রক্ষোভের ভূমিকাও একটা বড় স্থান অধিকার করে থাকে, কিন্ত তারও কোন 
সন্ভোষজনক ব্যাখ্যা থর্নডাইকের স্ুত্রগুলিতে পাওয়া যায় ন| । 
থন্ডাইক নিজেও তাঁর স্থত্ৰগুলির অসম্পূ্ণতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং 
পরে তীর প্রদত্ত তিনটি স্থত্তের সঙ্গে আর একটি স্থত্র যোগ করে দিয়েছিলেন । 
এই সুতটির নাম হল অন্তর্ভুক্তির স্তর ( Law of Belongingness ) | এই 
স্থত্রের অর্থ হল যে শিখন তখনই সম্ভব হবে যখন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 
পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তির একটা সদ্বন্ধ থাকবে অর্থাৎ যখন দুটি ঘটনাই একটি বিশেষ 
সদ্বন্ধেগ মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। থনডাইকের এই সুতি কিন্তু নানা দিক দিয়ে বেশ 
অনির্দিষ্ট প্রকৃতির ও অস্পষ্ট । | 
গেষ্টান্টৰাদী (e565) মনোৰিজ্ঞানীর| থন“ডাইকের সংযোজনবাদ 
এবং তাঁর প্রচেষ্টা-গ-ভুলের মাধ্যমে শিখনের তত্বটির তীব্র সমালে 1চন| করেছেন । 
থন‘ডাইকের মতে শিখন হল একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি বিশেষ 
প্রতিক্রিয়ার মিলন ঘটানো। প্রাণী যখন কোন সস্তার সম্মুখীন হয় তখন সে 
সেই পরিস্থিতি থেকে একটির পর একটি উদ্দীপক বেছে নেয় এবং একটির পর 
একটি প্রতিক্রিয়া দিয়ে তার সাড়া দেয়। এইভাবে সাড়া দিতে দিত 
ঠিক উদ্দীপকটির সঙ্গে ঠিক প্রতিক্ৰিয়াটির সংযোজন ঘটে যায় এবং ত 
সংঘটিত হয়। একেই বলা হয়েছে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজন (9- 
গেষ্টাণ্ট মনোবিজ্ঞানীরা শিখনের এই ব্যাখ্যাটিকে মনোবৈজ্ঞানিক 
আণবিকতা (Psychological atomism) বলে সমালোচনা করেছেন। তাদের 
মতে সমস্তাগূলক পরিস্থিতির অন্তর্গত উদ্দীপকগুলিকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে এক 
একটি প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সাড়া দিই না। আমরা শিখনের সমগ্র 
পরিস্থিভিটিকে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিয়ে থাকি। এই সাড়া - 
দেবার সময় আমরা এ পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অ 


ংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক / 
সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করি এবং তাদের অন্তর্নিহিত প্রক্লতি অন্থযাফী সেগুলিকে 


ত হঠাৎ 
খনই শিখন 
[২3000)১ 


১। পৃঃ ১০৬ 


শিখনের গেষ্টান্ট মতবাদ ১১৫ 


পুনরায় সংগঠিত করে নিই ৷ গৌষ্টাপ্ট্বাদীদের মতে সমস্ত [টির এই অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ 
নিরূপণ এবং উদ্দীপকগুলির সংগঠন সাধনের মাধ্যমেই যথাৰ্থ শিখন ঘটে থাকে। 


২। শিখনের গেষ্টাণ্ট মতবাদ (Gestalt Theory of Learning) 


গেষ্টান্ট কথাটি একট জার্মান শব । এর অর্থ হল গঠন বা কাঠামো বা সম্পূর্ণ 
আকার (Form or Structure or Configuration) | মনোবিজ্ঞানের 
ইতিহাসে এই মতবাদটি মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতার প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা 
দিয়েছে! যে সব মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া বা সত্ভাগুলিকে বিশ্লেষণ 
করে ওঁ প্রক্রিয়া বাঁ সত্তাগুলির প্ররুত স্বরূপ জানা. যায় বলে বিশ্বাস করেন 
তাদেরই গেষ্টান্টবাদীরা, মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতাবাদী বলে সমালোচনা করে 
থাকেন। বলা বাহুল্য অনুযঙ্গবাদী মনোবিজ্ঞীনীরাই তাদের আক্রমণের প্রধান 
লক্ষ্য । অনুষঙ্গবাদীরা মানব মনের গ্রক্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করে সংবেদন, 
প্রত্যক্ষণ, গ্রতিরূপ প্রভৃতি মানসিক এককগুলির পরিকল্পনা করেছেন এবং এই 
মানসিক এককগুলিকে ভাল করে পধবেক্গণ করলে পূর্ণ মানসিক প্রক্রিয়াগুলির 
যথাৰ্থ স্বৰূপ জানা যায় বলে তাঁরা দাবী করেন। 
কিন্ত গেষ্টান্বাদীদের মত অন্ভযায়ী আমাদের প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্ত সদাই 
এমন একটা অবিচ্ছিন্ন সমগ্র সত্তা, যাকে বিশ্লেষণ করলে ব যার অংশগুলিকে 
পৃথকভাবে বিচার করলে আমরা সেই সমগ্র সত্তাটিকে কখনই জানতে পারি 
না। সমগ্র সত্তাটি কেবলমাত্র অংশগুলির যোগফল নয়, যোগফলের উপরেও 
-অতিরিক্ত আরও কিছু। যেমন, মনে করুন, আপনি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছেন । 
এই দৃশ্ঠটির অন্তর্গত গাছপালা, ফুল, পাখী, পশ্ুগ্তলিকে পর পর যোগ করে দিলেই 
আপনার অভিজ্ঞতার সেই সমগ্র সত্তাটিকে পাওয়া যাবে ন! । ওঁ অংশগুলি ত 
আপনার অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকবেই তার উপরেও থাকবে অতিরিক্ত আরও 
কিছু | সমগ্র সত্তার এই . অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি গেষ্টান্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তীবা মনে করেন যে বিভিন্ন অংশগুলির সংগঠন (Organi- 
৪2010) থেকে এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্টি দেখা দেয় । এক কথায় বিশেষ কোন 
শিখন পরিস্থিতির অন্তৰ্গত বিভিন্ন অংশগুলি ষে নিজেদের মধ্যে একটা সংগঠনের 
হৃষ্টি করে মেইটিকেই গেষ্টাপ্টবাদীরা গঠন বা কাঠামো বা পূর্ণ আকার নাম 
দিয়ে থাকেন 


ৰু 


১১৬ শিক্ষাশ্য়ী মনোবিজ্ঞান 


অতএব কোন সমস্তার সমাধান করতে হলে ওঁ সমস্তামুলক পরিস্থিতির 
অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলিকে জানলেই চলবে না, ও অংশগুলির মধ্যে যে 
'অন্তণিহিত সংগঠনটি আছে তার যথার্থ স্বরূপটি উপলদ্ধি করতে হবে। থন“ডাইক 
যে বলেছেন উদ্দীপকগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া 
দিয়ে আমর! সমস্যার সমাধানে পৌঁছই এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। আসলে যা ঘটে 
তা ঠিক বিপরীত। যখন আমরা কোনও শিখন পরিস্থিতির সন্মুখীন হই তখন 
আমরা সমগ্র সমস্তাটিকে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিই এবং 
এই সাড়া দেবার সময় পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যে সংগঠন 
সাধন করি তারই ফলে সমাধান দেখা দেয় এবং আমাদের শিখন সম্পন্ন হয়। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে গেষটান্টবাদীদের মতে থন“ডাইক বর্ধিত প্রচেষ্টা-ও-ভুলের 


থনডাইক খাঁচায় বন্ধ বিড়ালের শিখন নিয়ে যে পরীক্ষা করেছিলেন তাতে 
পরিস্থিতিটি এমন ছিল যে বিড়ালের পক্ষে সমস্তার সমগ্র রূপটি উপলব্ধি কর! 


সে কখনই অন্ধ, যান্ত্ৰিক বা উদ্দেশ্তহীন চেষ্টা 
স্বভাবতই সামগ্রিক, লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও অর্থপূর্ণ হয়ে 
প্রসিদ্ধ গেষ্টাণ্ট মনোবিজ্ঞানী কোহ লার (19019) শিষ্পা্তীর শিখন নিয়ে 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণ করেন এবং তিনি স্নিশ্চিতভাৰে প্রমাণ করেছেন যে 
যান্ত্ৰিক বা অন্ধ পদ্ধতিতে প্রাণী কখনই কিছু শেখে ন| তার বহু প্রখ্যাত 
পরীক্ষণের মধ্যে একটির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল। 
একটা শিল্পাঞ্জীকে বড় একটা খাঁচায় বন্ধ করে খশাচার বাইরে কিছু কলা 
রাখা হল। খাঁচার মধ্যে রাখা হল দুটো লা বাশের-ট্ুকরো। কলাগুলি খঁচা 


করবে না তখন তার প্রচেষ্টা 
উঠবে। 


অন্তদৃত্ঠি ১১৭ 
থেকে এতটা দূরে ছিল যে কেবলমাত্র হাত বাড়িয়ে বা যে কোন একটি মাত্র 
বাশের টুকরো দিয়ে সেগুলির নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু বাশের একটি 
টুকরোর মধ্যে যদি আর একটি টুকরো ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে তা থেকে যে লঙ্কা 
বাশটি পাওয়া যাবে তা দিয়ে কলাগুলির নাগাল সহজেই পাওয়া যায়। বাশের 
টুকরো দুটিও এমনভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল যে একটি আর একটির মধ্যে 
সহজেই ঢুকে যায়। প্রথমে শিম্পাঞ্জীটি হাত বাড়িয়ে এবং পরে বাশের টুকরো 
দুটি পৃথকভাবে ব্যবহার করে নানা পন্থায় কলাগুলির নাগাল পাবার চেষ্টা করতে 
লাগল। কিন্তু সেভাবে কিছুতেই সে কলাগুলির নাগাল পেল না। তখন সে 
বাশের টুকরো দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে স্থরু করলো! এবং এইভাবে 
নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি টুকরোর মধ্যে আর একটি টুকরো ঢুকে 
গিয়ে টুকরো ছুটি মিলে একটি লম্বা বাশে পরিণত হল। মুহূর্তের মধ্যে শিম্পাঞ্জীটির 
মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। সে আর তখন বিন্দুমাত্র ইতস্তত বা 
উদ্দেশ্াহীন চেষ্টা না করে সেই লম্বা বাশটির সাহায্যে কলাগুলি হস্তগত করল। 


অন্ত ঠি (09800) = 

সমস্তাটির সমাধানের এই যে হঠাৎ উপলব্ধি, কোহলার এর নাম দিয়েছেন 
অন্তৃষ্টি (05180) | তীর মতে সমস্তার সমাধান বা শিখন অনেকটা বিছবাৎ- 
চমকানোর মত প্রাণীর মনকে হাঠাৎ আলোকিত করে তোলে এবং তখন প্রাণীর 
সেই সমাধানটি আয়ত্ত করতে আর বিনুযাত্র সময় লাগে না এবং এইভাবে তার 
যে শিখন হয় তা সে পরে সহজে ভোলেও না । শিখনের সময় ভুল প্রচেষ্টা বাঁ অন্ধ 
প্রতিক্রিয়া যে একেবারে ঘটে ন| তা নয়। কিন্তু কোঁহ লারের মতে তা থেকে 
সত্যকারের শিখন ঘটে না। শিখন ঘটে একমাত্র অন্তর আবির্ভাবে এবং তাতে 
ভুল প্রচেষ্টাগুলির কোনও অবদান বা ভূমিকা থাকে না। অন্দূর্টির জাগরণ 
সম্বন্ধে গেষ্টাণ্টৰাদীরা শিখন পরিস্থিতিটির সংগঠন ও তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
সম্পর্কের উপলব্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন ৷ তাদের মতে যখনই প্রাণী 
শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুসির মধ্যে সন্বন্ধ নিৰ্ণয় করতে পাৱে এবং তাদের 
সামগ্রিক প্রকৃতি অন্যায়ী সংগঠন করে উঠতে পারে তখনই দেখা দেয় অন্ত“ । 

সাধারণত শিখন পরিস্থিতিটি নানা প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বস্তু দিয়ে 
সমাবৃত থাকে । যখনই শিক্ষার্থী শিখন পরিস্থিতিটির বিভিন্ন অংশগুণির মধ্যে 
সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে এবং সেগুলিকে একটি অর্থপূর্ণ মগঠনে রূপান্তরিত: 


১১৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান - 


করতে পারে তখনই অপ্রাসঙ্দিক বন্থগুলি নিজে নিজেই দূরে মরে যায় এবং 
সমস্যার সমাধানটিও শিক্ষার্থীর কাছে উদ্ঘ।টিত হয়ে পড়ে 
গেষ্টাপ্টবাদীদের মতে অন্তদৃ“ষ্টির জাগরণের জন্য ছুটি মানসিক প্রক্রিয়ার 
বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। সে দুটি হল পৃথকীকরণ (4১517801197) ও সাম ন্তী- 
করণ (91672152000) শিখন পরিহিতির মধ্যে যেগুলি অপ্রাসঙ্গিক ও 
অবাস্তব সেগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বেছে 
নেওয়ার নাম পৃথকীকরণ এবং পরে সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্য গুলিকে ভিত্তি করে 
কোন সামানধর্মী সুত্ৰ তৈরী করার নাম সামান্তীকরণ। শিখন পরিস্থিতি থেকে 
যখন শিক্ষার্থী পৃথকীকরণের ও সামান্তীকরণের সাহায্যে অন্ধনিহিত সাধারণ 
"স্থত্ৰগুলি উপলব্ধি করতে পারে তখনই অন্তদ“ষ্টি জাগে এবং শিখন সংঘটিত হয়। 

গেষ্টাপ্টবাদীদের মতে শিখন প্রক্রিয়া কতকগুলি সোপানের মধ্যে দিয়ে 
সংঘটিত হয়। সেগুলি হল এই-- 

প্রথম, শিক্ষার্থী সমন্তাটির সম্পূৰ্ণ পরিস্থিতিটি সম গ্রভাবে প্রত্যক্ষণ করে। 

দ্বিতীয়, সমগ্ৰ সমস্তাটির উদ্দেশ্যে সে সমগ্রভাবে প্রতিক্রিয়া! সম্পন্ন করে । 

. তৃতীয়, সমস্তাটির অভ্যপ্তরস্থ বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সে সংগঠন সাধন করে 
এবং তার জন্য তাকে পরিস্থিতিটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 
নির্ণয় করতে হয়। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী নিজে, তাঁর ল 
বাধা এ তিনটি বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। 

চতুর্থ, সমস্ত! বা বিষয়টির অদ্ধমিহিত মৌলিক তত্ব বা সুত্রগুলি শি 
পৃথকীকরণ এবং সামান্ীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে উপলব্ধি করে। 
সমস্তার সমাধানটি শিক্ষার্থীর মধ্যে বিছ্যুৎচমকের মত 
গেষ্াপ্টবাদীরা অন্তদূ“ষ্টি বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে গেষ্টার্ণী- 
বাদীর| পার্থক শিখনের জন্য প্রত্যক্ষণ, সদ্বদ্ধনিৰ্ণয়ন, সংগঠন, পৃথকীকরণ ও 
সামান্ঠাকরণ এ ক'টি প্রক্রিয়ার উপরই জোর দিয়ে থাকেন । 
শিক্ষায় গেষ্টাণ্ট তন্ত্রের প্রয়োগ 
গেষ্টাণ্ট মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া শিখনের এই নতুন ব্যাখ্যা আধুনিক শিক্ষার 
ক্ষেত্রে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিখন 
₹ পদ্ধতির সংক্কারপাধন ৫ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকাল গেষ্টান্ট মতবাদের খৌলিক- 
তন্বটি ব্যাণকভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। শিক্ষায় গেষ্ট৷ণ্ট মতবাদের 
প্রয়োগের কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল। 


ক্গ্য এবং এ দুয়ের অন্তর্বর্তী 
্ষাখী 


এই ধাপেই 
দেখা দেয় এবং একেই 


প্রথমত, স্কুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় এতদিন অনুষ্থত বিশ্লেষক বাঁ অংশ- 
মূলক পদ্ধতির স্থানে সংশ্লেষক বা মগ্র পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন জরু হায়ছে। 
আগে শিক্ষণীয় বিষয়বন্তাটকে কতকগুলি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশে বিভক্ত করে শিশ্ষীর্থাকে 
ওঁ অংশগুলি পৃথকভাবে শেখানোর প্রথা প্রচলিত ছিল। এরই ছিল 
বিশ্লেষক পদ্ধতি । এতে শিক্ষার্থী বিষয়বসূটির সমগ্র রূপটি দেখতে পেত না এবং 
তার প্রচেষ্টা হত সম্পূর্ণ শিক্ষক পরিচালিত, উদ্ধ এবং ঘাক্ত্রক। উদাহরণস্বরূপ 
বলা যেতে পারে যে শিক্ষার্থীকে বীজগণিতের সম্পূর্ণ একটা সমশ্তার সমাধান 
করতে না.দিয়ে প্রথমেই বিচ্ছিন্ন ফরমূলাগুলি তাঁকে শেখান হত। ফরমূলাগুলি 
যেহেতু সমগ্র সমস্তাটির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ ছাড়! কিছুই নয়, সেহেতু সেগুলি 
শিক্ষার্থীর কাছে অর্থহীন এবং অবাস্তব মনে হত। আধুনিক সংশ্লেষক বা সমগ্র | 
পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সামনে আগে সমগ্র সমস্াটি তুলে ধরা হয় এবং তার পর 
সেই সমস্াটি বিশ্লেষণ করার সময় প্রয়োজনীয় ফরমুলাগুলি শেখান হয়ে থাকে। 
অর্থাৎ আগে বিশ্লেষণ থেকে যাওয়া হত সংশ্লেষণে। আজকাল সংশ্লেষণ থেকে 
যাঁওয়া হয় বিশ্লেষণে, তারপর আবার সংশ্লেষণে। অৰ্থাৎ সংশ্লেষণ_বিশ্লেষণ__ 
পুনঃ-সংগ্লেষণ--এই হল আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির অনুক্ৰম । আধুনিক শিক্ষণ- 
পদ্ধতিতে ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান, গণিত-_এ সবই শেখানোর সময় 
প্রথমে পাঁঠ্যবস্থটির একটা সমগ্ররূপ শিক্ষার্থীর সামনে ধরা হয় এবং পরে সেটিকে 
ছোট ছোট অংশে বিশ্লেষণ করে সেই অংশগুলিব ব্যাখ্যা করা হয়। আধুনিক 
যুগের শিক্ষণ পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের মূলে আছে গেষ্টাণ্টবাদীদের এই 
নতুন সংব্যাখ্যান। = 

দ্বিতীয়ত, গেষ্টান্ট মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা আসে অন্ত ট্টি থেকে। অন্যটি 
দেখা দেয় সমস্তার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অস্তনিহিত সম্বন্ধের উপলব্ধি থেকে | 
অতএব শিক্ষার্থীর মধ্যে এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা যাতে ভাল ভাবে বিকশিত 
হয় সেটি সর্বাগ্রে দেখতে হবে ৷ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রদত্ত সমস্যাটির বিভিন্ন 
অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ অন্থমন্ধীনের অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে এবং 


তাঁকে এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের কৌশল আয়ত্ত করতে সাহায্য করে শিক্ষক তার 
শিখনকে সহজ ও দ্রুত করে ভুলবেন । 

তৃতীয়ত, গেষ্টান্টবাঁদীদের মতে সন্বন্ধ নিৰ্ণয় ছাড়াও পৃথকীকরণ ও সামান্তী- 
করণ প্রক্রিয়৷ দুটি অন্তদূষ্টি জাগরণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। পৃথকীকরণের 
অর্থ হল অপ্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে দুরে সরিয়ে দিয়ে প্রামঙ্গিক এবং সাধারণ 
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বৈশিষ্টাগুলিকে পৃথক করে নেওয়া এবং সামান্ঠীকরণের অর্থ হল সেই বৈশিষ্ট্য 
-গুলিকে ভিত্তি করে সামান্য বা সর্বজনীন তত্ব গঠন করা ৷, অতএব শিক্ষার্থীর 
শিক্ষাকে কার্যকর করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীকে এই অত্যাবশ্যক মানসিক প্রক্রিয়া 
দু’টি সম্পন্ন করতে শেখাতে হবে। 
চতুৰ্থত, শিক্ষাদানের সময় মনে রাখতে হবে যে অন্ধ বা ঘান্্রিক প্রচেষ্টা থেকে 
শিখন হয় না। শিখন হল অস্থি থেকে সঞ্জাত এক ধরনের মানসিক উপলদ্ধি 
বিশেষ । অতএব শিক্ষার্থী যাতে অনর্থক অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা করে তার উদ্ম 
ও সময় নষ্ট না করে সেদিকে শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । 
পঞ্চমত, শিখনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে পূৰ্ণ সচেতনতা সৰ্বাগ্ৰে প্রয়োজন 
অতএব শিখনের পরিস্থিতি যেন শিক্ষার্থীর কাছে পূর্ণভাবে উন্মুক্ত থাকে । আর 
তার লক্ষ্য সঙ্বন্ধেও ধারণ! যেন তার কাছে পরিফা'র থাকে। 
ষষ্ঠত, শিখন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি যেন শিক্ষার্থীর বোধশক্তি ও গ্রহণ ক্ষমতার 
সঙ্গে স্থষমভাবে সংহতিবদ্ধ থাকে । শিখনের সাফল্য নির্ভর করে সমস্যার বিভিন্ন 
অংশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ উপলব্ধির উপর ৷ অতএব শিখনের' প্রক্রিয়াটি 
এমন গতিতে এগোবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে এই সন্বন্ধগুলি উপলব্ধি কর! সম্ভব 
হয় এবং তার মধ্যে অপ্তদৃ”ষ্টর জাগরণ সহজ হয় ওঠে ] 
শবশেষে আসে শিক্ষার্থীর অন্ুভূতিদূলক ও জানমূলক প্রস্তুতি । প্রথম, 
শিক্ষাৰ্ণী যেন শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্য তার নিজের জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রস্তুত 
থাকে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার মত যথেষ্ট পূর্বজ্ঞান যেন তার মধ্যে থাকে। 
দ্বিতীয়ত, অনুভূতি বা! গ্রক্ষোভের দিক দিয়েও সে যেন শিক্ষাকে গ্রহণ করতে 
প্রত থাকে। শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভ যদি প্রতিকূল হয় তবে তার শিখন বিলম্বিত 
বা অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে । গেষ্টাণ্ট মনে [বিজ্ঞানীদের মতে সকল পণিস্থিতিতে 
শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া সব সময় সামগ্ৰিক ধরণের । সে যে প্রতিক্রিয়া করে তা 


সে করে তার সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে। অতএব জট শিখনের জন্য তার দেহমনের 
সর্বাঙ্কীণ প্রস্ততি অবশ্য প্রয়োজনীয় | 


পচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং অন্ত ষিযুলক-শিখনের ভুলন| 
(Trial-and-Error and Insightful Learning Compared) 
থন‘ডাইকের প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং গেষ্টাল্টবাদীদের অস্থদৃষ্টিমূলক 
শিখন পদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি মৌলিক প্রকুতির পার্থক্য আছে। ছুটিই 


প্রচেষ্টা-ও-ভুল এবং অন্তদৃষ্টিমূলক শিখনের তুলনা ১২১ 
শিখনের পদ্ধতি হলেও মৌলিক নীতি, অন্তনিহিত সংগঠন এবং গতিধারার দিক 
দিয়ে দুয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। যেমন-- 

প্রথমত, অন্তদূষ্টিমূলক শিখনের ক্ষেত্ৰে শিক্ষার্থী শিখনের পরিস্থিতি বা 
সমস্তাটিকে সমগ্রভাবে সাড়া দেয়। কিন্তু প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে শিখন 
পরিস্থিতি বা শিখন সমস্যাটির অন্তর্গত উদ্দীপকগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথকভাবে 
সাড়া দেওয়া-হয়। গেষ্টাণ্টবাদীদের মতে সমগ্র শিখন পরিস্থিতিটির যথাযথ 
সংগঠন থেকেই সার্থক শিখন দেখা দেয়। প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে উদ্দীপকের 
সঙ্গে নিভুলি প্রতিক্রিয়ার সংযোগ ঘটলেই শিখন হয় । একেই উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া 
সংযোজন (১-1২ Bond) বলা হয়| 
দ্বিতীয়ত, প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে প্রাণীর প্রচেষ্টাগুলি হয় অন্ধ, যান্ত্ৰিক 
ও উদ্দেশ্টহীন ৷ বিশৃঙ্খলভাঁবে চেষ্টা করতে করতে প্রাণী আকস্মিকভাবে নিভুৰ্ল 
আচরণটি সম্পন্ন করে ফেলে এবং তার ফলেই সমস্তাটির সমাধান দেখা দেয়। 
ওঁ বিশেষ একটি আচরণ ছাড়া প্রাণীর আর সব আচরণই অর্থহীন । কিন্তু 
অন্তদষ্টিমূলক শিখন পরিস্থিতিতে প্রাণীর প্রত্যেকটি আচরণই সুপরিকল্পিত, 
লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও রা | 
তৃতীয়, প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতিতে প্রাণীকে শিখতে হয় একটি বদ্ধ 
পরিস্থিতিতে চি 809) ৷ বদ্ধ পরিস্থিতির অর্থ হল যেখানে প্রাণী সমগ্র 
শিখন পরিস্থিতিটি দেখতে পায় না । তার কাছে শিখন পরিস্থিতিটির মাত্র একটি 
অংশ উদঘ।টিত থাকে । যেমন খঁচাঁয় বদ্ধ বিড়ালের ক্ষেত্রে হয়েছিল । এক কথায় 
তার শিখন প্রক্রিয়ায় লক্ষ্যটিই তার কাছে অজ্ঞাত বা অচদ্ঘাটিত থাকে। কিন্তু 
অন্তরূ্টিমুলক শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে শিখতে হয় উন্মুক্ত পরিস্থিতিতে 
(Open situation) | এখানে শিক্ষার লক্ষাটি শিক্ষার্থীর কাছে পুরোপুরি ব্যক্ত 
থাকায় তার পক্ষে যান্ত্ৰিক বা! উদ্দেশ্ঠহীন আচরণ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না, 
তাঁর প্রচেষ্টা মাত্রেই লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও উদ্দেশ্পূর্ণ হয়। 
চতুর্থত, প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে কোনরূপ উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার 
সাহায্য নেওয়া হয় ন| ৷ নিছক বার বার প্রচেষ্টা ও অন্পণীলনের মাধ্যমেই শিখন 
লাভ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অন্ত ষযূলক শিখনের ক্ষেত্রে কতকগুলি উন্নত 
মানসিক প্রক্রিয়ার গা অপরিহার্য। যেমন, সমস্তাটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করণ, পৃথকীকরণ, সামান্তীকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াপ্ুলির 
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সাহায্যেই সেখানে সমস্তার সমাধান করা হয়। এই উন্নত মানসিক প্রক্রিয়। গুলির 
জন্য অন্তদূষটিমূলক শিখন অনেক দ্রুত এবং অল্প আয়|সে সম্পন্ন হয়। অপর পক্ষে 
প্রচেষ্ট৷-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টাগুলি নিছক শারীরিক স্তরে 
ঘটিত হয় বলে সময় এবং পরিশ্রম ছুই প্রচুর পরিমাণে লাগে । 
পঞ্চম, অন্তর ্টিনূলক শিখন উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল বলে 
উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ কাধকর। নিম্নশ্ৰেণীৰ প্রাণী বা স্ব 
বুদ্ধিদম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অন্বদষ্টিমূলক পদ্ধতির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য । 
সেইজন্য তাঁদের ক্ষেত্ৰে প্রচেষ্টা-ও ভুলের পদ্ধতির ব্যবহার অধিক দেখা যায় । 
৩। অনুবন্তিত প্রক্রিয়| মতবাদ (Theory of Conditioned Response) 
অন্ুবতিত প্রতিক্রিয়া মতবাদটি সম্পূর্ণ শরীরতব্বনূলক ব্যাপারের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত রুশ শরীরতত্ববিদ্‌ প্যাভলভকে এই মতবাদের স্রষ্টা বলা 
চলে, যদিও এ তত্বট্রি সঙ্গে প্রাচীন অনুযঙ্গবাদী মনো বিজ্ঞানীরা বহু আগে থেকেই 
পরিচিত এবং বহু বিভিন্ন রূপ ও সংগঠনে মনোবিজ্ঞানীদের আলোচনায় এই 


তবটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। থনডাইকের ‘অনুষঙ্গযূলক সঞ্চালনের, 
এই তনবটির সঙ্গে অভিন্ন।১ 


সুত্রটি মূলত 
প্যাভনভের পূর্বে বেকটেরেভ (Bechterev) নামে: 
একজন রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী অনুবৰ্তন প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। 
কিন্তু প্যাভলভই অস্থবর্তনের স্থত্র ও তত্বগুলির যথা গ্রন্থনা ও সংব্যাখ 


ন করেন 
বলে তার নামের সঙ্গেই অগ্রবর্তন তন্বটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 


১ 
ণ্ড সু হাস সস ক লস. ৯ প্র 
ৰ অনুবা্তত প্রা 
১, সি ৰ্‌: 
হই) ৯ 
৮5, ইঃ 


* [স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১’র স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া গ্র-১ কৃত্রিম উদ্দীপক 
উ-২’তে অন্তবন্তিত হয়েছে ] 
FS জকি gO 
এই তত্ব অগ্ঘায়ী প্র:তাক প্রাণীর মধোই কতকগুপি বিশেষ উদ্দীপককে 
কতকগুলি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দেবার ক্ষমতা জন্ম থেকেই থাকে । 
এই উদ্দীপকগুলিকে আমরা স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং প্রতিজিযাগুলিকে 
১। পৃঃ ১১০ 


অনুবতিত প্রতিক্রিয়া মতবাদ ১২৩. 


স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা করতে পারি। যেমন ক্ষুধার্ত কুকুরের ক্ষেত্রে 
খাবার দেখলে লালাক্ষরণ হওয়াটা হল একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টাস্থ তেমনই ছোট শিশুর ক্ষেত্রে উচ্চশনধ শুনলে ভয় পাওয়া বা 
যে কোন মান্তষের ক্ষেত্রেই আচরণগত বাধা পেলে রেগে যাওয়া ইত্যাদিও হল এই 
রকম স্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার উদ্দাহরণ। এই প্রতিক্রিয়া- 
গুলি সহজাত ও পূর্বনি্দিষ্ট এবং এগুলি অর্জিত বা শিক্ষাপ্রস্থত নয়। এখন যদি 
& ধরনের একটা স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গে বা ঠিক আগে বা ঠিক পরে 
একটি রুত্রিম উদ্দীপককে বাঁর বার উধস্থাপিত করা হয় তবে এ স্বাভাবিক 
উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি দ্বিতীয় বা রূঞ্জিম উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত 
হয়ে যাবে। অর্থাৎ তখন স্বাভাবিক উদ্দীপকটি ছাড়াই ওঁ কৃত্রিম উদ্দীপকটি এ 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়।টি ঘটাতে সমর্থ হবে । মনে করা যাক স্বাভাবিক উদ্দীপক 
উ-১’র উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্র- পাওয়া যায়। এখন যদি একটি 
রুত্রিম উদ্দীপক উ-২, (যাঁর প্রতিক্রিয়া হল কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া প্র-২ ) বাঁর বার 
এ স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১*র মঙ্গে উপগ্কাপিত করা যায়, তবে দেখা যাবে যে 


[খাগ্ঘরূপ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া লালাক্ষরণ ঘণ্ট'ধ্বনি-রপ উদ্দীপকে 
অন্তবন্তিত হয়ে যাচ্ছে ] 


স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১ ছাড়াই কৃত্রিম উদ্দীপক উ-২'র উত্তরে স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া প্র-১ সম্পাদিত হচ্ছে। অর্থাৎ এখানে স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে 
কৃত্রিম উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত. বা অগ্চবর্তিত হল। এইভাবে কৃত্ৰিম 
উদ্দীপকের উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দেওয়াই হল এক প্রকারের 
শিখন প্রক্রিয়া । প্যাভলভ এই ধরনের শিখনের নাম দিয়েছেন অন্বন্তিত 
প্রতিক্রিয়া ( Conditioned Response )। 

কুকুরের লানাক্ষরণ নিয়ে প্যাভলভ প্রতিক্রিয়া-সঞ্চালনের উপর যে 
গব্ষেণ। সম্পন্ন করেন, তা তাকে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ করে রেখেছে। 


১২৪ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


খাদ্য দেখলে কুকুরের স্বাভাবিকভাবেই লালাক্ষরণ হয় এবং ঘণ্টার শব্দ শুনলে 


চঞ্চলতা বা অস্থিরতা রূপ প্রতিক্রিয়াটি তার মধ্যে দেখা দেয়। এখন যদি 
কুকুরটিকে খাণ্য দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজান হয় তাহলে দেখা যাবে যে 
কিছুকাল পরে খাদ্য না দিয়ে কেবলমাত্র ঘট বাজালেই লালাক্ষরণ হতে সুরু 
করছে। এখানে লালাক্ষরণরূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘণ্টাবাজান রূপ কৃত্রিম 
উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল। প্রতিক্রিয়াটির এই স্বাভাবিক উদ্দীপক 
থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকে সঞ্চালিত হওয়াকে ‘অম্বৰ্তন’ 


( Conditioning ) 
বলা হয় এবং 


যে প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটল তাকে অন্গবৃতিত 
(Conditioned ) প্রাণী বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে । আঁচরণবাদী মনো- 
বিজ্ঞানীরা এই অন্ুব্তিত প্রতিক্রিয়া তত্তের দ্বারাই সকল প্রকার শিখনপ্রক্রিয়ার 


নত 
প্রক্রিয়ার পরীক্ষণ ] 

সি, পছন্দ, অপছন্দ, মনোভাব, 
মই জন্মলাভ করে থাকে। শিশুর 


[ প্যাভলভের কুকুরের উপর অগ্পবন্তিত 
ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাদের মতে ব্যক্তির অ 
ভয় স্বণা প্রভৃতি সবই অঙগবরতন প্রক্রিয়ার মধ্য 


অতি সরল প্রক্ষোতের কাঠামোটি পরিণত অবস্থায় যে অতিজটিল প্রক্ষোভের 


ভ্য 


সংগঠনে পরিণত হয় তার মূলে আছে এই অন্তবৰ্তন প্রক্রিয়াটি । 
প্রক্ষোভের অনুবভ'ন ( Conditioning of Emotion ) 


সি কোর সেচেৰ লোয়া ভৰিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। শিশুর 
প্রাথমিক প্রক্ষোভ সংখ্যায় যেমন অল্প তেমনই সংগঠনের দিক দিয়েও অতি 


অনুবন্তিত প্রতিক্রিয়া মতবাদ ১২৫. 


সরল। কিন্তু বয়স্ক বাক্তির গ্রক্ষোভ সংখ্যাতীত এবং অত্যন্ত জটিল। আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রক্ষোতের এই বহুৰাভবন ও জটিলতাপ্রাপ্তি অনুবর্তন 
প্রক্রিয়ার সাহাযো ঘটে থাঁকে। প্রক্ষোভের অনুবর্তন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা 
সম্পন্ন করেন বিখ্যাত আচরণবাদী ওয়াটসন | নীচে তার একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের 
বর্ণনা দেওয়া-হল ৷. 

ওয়াটসন তীর নানা পরীক্ষণ থেকে এ দিদ্ধান্তে আসেন যে নবজাতকের 
ভয় জাগাতে পারে মাত্র দুটি উদ্দীপক-_উচ্চশব্দ এবং হঠাৎ পড়ে যাওয়া। কিন্তু 
সে যখন বড় হয় তখন দেখা যায় যে তার ভয় কেবল ওঁ দুটি উদ্দীপকে সীমাবদ্ধ 
থাকে না, বহু বিভিন্ন উদ্দীপকে সঞ্চালিত 'হয়ে যায় । তার এই প্রক্ষোভের 
জটিলতা ও বিস্তার সংঘটিত হয় অনুবৰ্তন প্রক্রিয়াটির দ্বারাই । আর্থার নামে 
একটি ছোট ছেলেকে একটি লোম ওয়ালা কুকুর দিয়ে দেখা গেল যে সে একটুও ভয় 
পায় না বরং হাত দিয়ে সেটি সে ধরে। কিন্তু উচ্চ শব্দ শুনলেই সে স্বাভাবিকভাবে 
ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। এইবার তাকে এ লোমওয়াল| কুকুরটি দেবার-সময় খুব 
জোরে পেছন থেকে শব্দ করা হল। আর্থার কুকুরটি ধরেই ভয়ে ফেলে দিল। 
এইরকম আর্থার যতবারই কুকুরটি নিতে হাত বাড়ায় ততবারই জোরে একটা 
শব্দ করা হয় আর সেই শব্দ শুনে সে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে। শেষে দেখ! গেল 
যে শব্দ করা না হলেও কেবলমাত্র ও লোমওয়ালা কুকুরটি দেখলেই আর্থার ভয় 
পেয়ে কেঁদে উঠছে। অর্থাৎ উচ্চশন্ু থেকে কষ্ট স্বাভাবিক ভয় রূপ প্রতিক্রিয়াটি 
অগ্কবৃত্তিত হয়ে লোমওয়ালা কুকুরে সঞ্চালিত হয়ে গেছে। 

বস্তুত ছোট শিশুর ক্ষেত্রে ভয় এইভাবে অন্বর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি 
বস্তু থেকে বহু বিভিন্ন বস্তুতে ছড়িয়ে পড়ে ৷ অন্ধকারকেও ছোট শিশু প্রথম প্রথম 
ভয় করে না, কিন্তু পরে অশ্গবর্তনের ফলে অন্য বস্তু থেকে অন্ধকারে ভয় সঞ্চালিত 
হয়ে যায়। রাত্রে অন্ধকার ঘরে হঠাৎ কোন শব্দ শুনে ঘুমন্ত শিশুর ঘুম ভেঙ্গে যায় 


[ ‘উচ্চশব্দ’ রূপ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া ‘ভয়’ অঙ্গবর্তন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে 
‘অন্ধকার’ রূপ উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়ে যাচ্ছে ] 
এবং সে ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। এইভাবে অন্ধকারের মধ্যে শব্দ শুনে ভয় 
পেতে পেতে শিশু অন্ধকারকেই পরে ভয় করতে স্থরু করে। এইভাবে ভয় রূপ 


১২৬ শিক্ষীশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রতিক্রিযাটি তার উচ্চ-শব্দকূপ স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে সঞ্চালিত হয়ে অন্ধকারে 
অনুবতিত হয়ে গেল। একটি অনুবত্তিত বস্তু থেকে ভয় আবার আর একটি নতুন 
বস্তুতে অন্তব্তিত হতে পারে । সেখান থেকে আবার আর একটি নতুন বস্তুতে-_ 
এই ভাবে এক বস্তু থেকে অসংখ্য বস্তুতে শিশুর ভয় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। 
কেবল ভয় নয়, শিশুর ঘৃণা, বিরক্তি, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি মনোভাবগুলিও 
এইরূপে অন্তবর্তনের মাধামে সৃষ্টি হয়। যেমন, অঙ্ক শিক্ষার পদ্ধতি বা অঙ্কের 
শিক্ষকের আচরণ যদি শিশুর কাছে বিরক্তিকর হয় তবে এ বদ্ধতি ব| শিক্ষকের 
প্রতি বিরাগ অঙ্গশ|ন্তে (যার প্রতি আগে তার বিরাগ ছিল না) সঞ্চালিত হয়ে 
যায় এবং শিশু পরে অঙ্ককে এড়িয়ে চলে। শিশুর আনন্দ, ভালবাসা, গ্রীতিও 
এইভাবে অন্রবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক বস্তু থেকে আর এক বস্তুতে সঞ্চালিত 
ইয়। যেমন, শৈশবে শিশুর মা প্রায়ই নীলরঙের কাপড় পরতেন এবং সেই 


পরিছ দই শিশুর সাদর যত্ন পরিচর্যা করতেন । - ফলে দেখা গেল যে মায়ের প্রতি 
মা 2 


আনন্দ 
(যাকের নীলরঙে 


[ মা'র প্রতি স্বাভাবিক আনন্দবোধ কালক্রমে মা’র পে 
অগ্নবত্তিত হয়েছে ] 
শিশুর আনন্দবোধ কালক্রমে নীলরঙে সঞ্চালিত হয়ে 


গেছে এবং সে বড় হয়ে নীল 
রঙ পছন্দ করতে কুক করছে। 
অপান্ুবর্তন (Deconditioning) 


কোন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কৃত্রিম উদ্দীপকে 


কারণে সেই অঙ্ুবর্ত লোপ পেতে পারে। অর্থাৎ তখন কৃত্রিম উদ্দীপকের 
উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি আর প্রকাশ পায় না। 
ঘণ্টার শব্দে লালাক্ষরণ হওয়া রূপ অগ্বর্ন প্রক্রিয়াটি নই বণ বর 
হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ তখন ঘণ্টাধ্বনি শুনে কুকুরের লালাক্ষরণ আর না হতে 
পারে। অন্ঠবর্তন একবার ঘটার পর এইভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াকে অপান্বর্তন 
(0০০০7016011) বলা হয় । 

অন্তবর্তনের পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে স্বাভাবিক উদ্দী নব যদি দীৰ্ঘ 
কাল কৃত্রিম উদ্দ' পক থেকে বিচ্যুত অবস্থ 


অন্তৰতিত হবার পর নানা 


য় থাকে অর্থাৎ যদি কৃত্রিম উদ্দীপকের ' 
সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্দীপকটিকে দীর্ঘক রা 


লি উপস্থাপিত না করা হয় তাহলে 


যেমন, কুকুরের ক্ষেত্রে . 


শিক্ষায় অনুবৰ্তন প্রক্রিয়া 4772২ 


ক্রমশ অগ্থবর্তন শিথিল হয়ে যেতে থাকে এবং শেষে এমন একটা সময় আসে 
যখন অন্ুবর্তনের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে ৷ যেমন, খাবার দেওয়া আর ঘণ্টা বাজানো 
একসঙ্গে সম্পন্ন করার কলে দেখা গেল যে কিছুকাল পরে খাবার ছাড়াই 
কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজালেই কুকুরটির লালাক্ষরণ হয়। অর্থাৎ লালাক্ষরণ 
প্রতিক্রিয়াটি ঘন্টা বাজানোর সঙ্গে অন্ুবন্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু যদি দীৰ্ঘকাল 
খাবার না দিয়ে কেবলমাত্র ঘন্টা বাজিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যাবে 
লালাক্ষরণের পরিমাণ ক্ৰমশ কমে আসছে এবং শেষ পণ্য এমন একটা সময় 
এসেছে যখন ঘণ্টা বাজালে আর লালা ক্ষরণ হয় না। অৰ্থাৎ-প্রতিক্ৰিয়াটির অনুবর্তন 
লুপ্ত হয়েছে বা এক কথায় তার অপাঙ্গবর্তন ঘটেছে। 
পুনরুপস্থাপনের সূত্ৰ (Law of Reinforcement) 

কিন্তু যখন লালাক্ষরণ এইভাবে কমে আসে তখন যি মাঝে মাঝে স্বাভাবিক 
উদ্দীপকটি উপস্থাপিত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে আবার আগের মতই 
লালাক্ষরণ হতে স্থরু হয়েছে। অর্থাৎ অনুবৰ্ত্তন আবার পূর্বের অবস্থায় ফিয়ে গেছে। 
এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অনুবৰ্ত্তন প্রক্রিয়াটি সক্রিয় থাকার সময় যদি কৃত্রিম 
উদ্দীপকটির সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্দীপকটিকে মাঝে মাঝে উপস্থাপিত করা যায় তবে 
অন্থবর্তনের দৃঢ়তা বজায় থাকে এবং অপাবন্ুর্তন ঘটে না। অনুবর্তনকে বজায় 
রাখার জন্য প্যাভলভ স্বাভাবিক উদ্দীপকটির এই মাঝে মাঝে উপস্থাপনের নাম 
দিয়েছেন পুনরুপস্থাপন (Reinforcement) প্রক্রিয়া । বস্তুত .থনভাইকের 
ফললাভের সুত্ৰ (aw ০f 600) এবং পা1ভলভের পুনরুপস্থাপনের স্থত্ৰ (Law 
of Reinforcement) এ দুটি মূলত অভিন্ন। শিখনের স্থায়িত্ব যে প্রাণীর 
তৃগ্িবোধের উপর নির্ভর করে এই মূলকথাই উভয় স্ত্রের বক্তব্য | 
শিক্ষায় অনুবর্তন প্রক্রিয়! ( Role of Conditioning in Education ) 

শিক্ষার ক্ষেত্রে অম্ণবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব যে কত গভীর তা আমর! সহজে . 


ধারণা করতে পারি না। শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশে 
অনুবৰ্তনের অবদান যেমন ব্যাপক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ 


প্রথমত, শিশুর ভাষাশিক্ষায় অন্তবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব প্রচুর। শিশু তার 
প্রাথমিক অভিজ্ঞতা রাজ্যের বিভিন্ন বস্তুর নামগুলি শেখে অন্তবৰ্তন প্রক্রিয়ারই 
মাধ্যমে । প্রথম প্রথম শিশু কেবলমাত্র অর্থহীন কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করে। 
কিন্তু ক্ৰমশ মে দেখে যে বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করলে বিশেষ বিশেষ 
ব্যক্তি তারপ্রতি সাড়া দেয় বা বিশেষ বিশেষ বস্তু তার'কাছে এগিয়ে দেওয়| 


১২৮ ' শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


হয়, যেমন মা-মূম্‌ বললে মা তার কাছে আসেন, জ-জ বললে তাকে জল 
দেওয়া হয়। এই ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে স্বাভাবিকভাবেই ওঁ বিশেষ বিশেষ 
ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে এ বিশেষ বিশেষ শব্দ শিশুর কাছে সংশ্লিষ্ট বা অন্ুবন্তিত 
হয়ে যায়। পরে ওঁ ব্যক্তি বা বস্তুটি দেখলে বা বোঝাতে গেলে তার এ শব্দটি 
মনে হয় এবং সে তখন ওঁ শব্দটি উচ্চারণ করে। এইভাবেই সে মাকে ‘মা’ 
বলতে জলকে ‘জল’ বলতে শেখে । শিশু যে বিভিন্ন বস্তুর নামকরণ শেখে তা 
এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শিশু বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি 
অন্যান্য শব্দের অর্থও শিখে থাকে । 
দ্বিতীয়ত, শিশুর বহু মৌলিক আচরণ অষ্কবর্তন প্রক্রিয়ার কলজাঁত। যে 
সকল অভ্যাস শিশু অজ্ঞাতে আহরণ করে সেগুলি অধিকাংশই যে অন্বর্তনের 
মাধ্যমে অঞ্জিত নে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যেমন সকালে ঘুম থেকে ওঠা, বিশেষ 
সময়ে খাওয়া, পড়তে বসা ৰা শুতে যাওয়া ইত্যাদি। তা ছাড়া সামাজিক 
আদব-কায়দা, শিষ্টাচার প্রভৃতি অত্যাবশ্যক আচরণগুলিও অগ্ঠবর্তনের মধ্যে 
দিয়ে ছেলেমেয়েরা শিখে থাকে । 
তৃতীয়ত, প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে অন্গবর্তনের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। 
কৌন কিছুর প্রতি অপছন্দ, ভয় স্বণা আনন্দ, অগ্রাগ প্রভৃতি 


দ্বারা হুষ্ট হয়ে থাকে। স্কুলের বহু ছেলেমেয়ের কাছে গণিত এবং 


বহু ক্ষেত্রে 
অন্গবর্তনের 


ইংরাজী প্রায়ই 
বিশেষ বিরাগ এবং ভীতির বস্তু হয়ে ফঁড়াতে দেখা যায়। এই প্রতিকূল 
মনোভাব নিছক অন্নবর্তনের ফল। 


প্রথম যখন শিশু বিষয় ছুটি শিখতে যায় 

তখন তার যথেষ্টই আগ্রহ থাকে। কিন্ত শিক্ষকের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি 

"ন অতিরিক্ত শাসন বা শাস্তিদান প্রভৃতি থেকে যে স্বাভাবিক .বিরাগ এবং ভীতি 
র মনে জন্মায়, ও 

এবং মে & রব 007৯ টু 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি 

বা প্রতিকূল হওয়াটা নির্ভর করছে অনুৰৰ্তন গ্র 

শিক্ষণ-পদ্ধতির ত্রুটি বা অন্য কোন অপ্র 


প্রক্ষোভ শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষক, স্কুল প্রভৃতির প্রতি অন্গবতিত হয়ে এগুলির 
প্রতি শিশুর মনকে বিরূপ না করে তোলে েদ্দিকে পিতামাতা ও শিক্ষকমাত্রেরই 


সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। স্কুলে সংঘটিত কোন অগ্লীতিকর ঘটনার জন্য অঙ্পবৰ্তন 
প্রক্ৰিয়াৰ মাধ্যমে সমস্ত স্কুটার উপর শিশুর বিরাগের সি হয়ে যেতে পারে। 
স্ব-অত্যাপের মত কু-অভ্যাসও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুবর্তন থেকে স্বষ্টি হয়ে থাকে। 


শিক্ষার্থীর মনোভাব. অন্নকুল 
ক্রিয়ার উপর। সুতরাং, যাতে 
|সঙ্গিক কারণ থেকে সঞ্জাত প্রতিকূল 


শিখনের ফিল্ড তত্ব ১২৯ 


অনতর্কতা, অমনোযোগ, বানান ভুল প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করনে দেখা 
যাবে যে তাদের মূলেও অঙ্ণবর্তন প্রক্রিয়ার প্রচুর প্রভাব আছে। আমরা 
নিজেরাই সময় সময় অজ্ঞতাঁবশত শিশুর: মধ্যে অবাঞ্চিত অন্বর্তন সুষ্টি করে 
থাকি। যেমন, শিক্ষার্থী” পরীক্ষার খাতায় কোন ভুল করলে আমরা লাল কালি 
দিয়ে দাগ দিয়ে থাকি। আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল এ ভুলটির প্রতি শিক্ষার্থীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু সাধারণভাবে লাল রঙের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভীতি (এও 
অবশ্য আর একটি অন্ুবৰ্তনের ফল )। ফলে অন্ুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ ভুল- 
গুলি শিশুর কাছে ভীতির বিষয় হয়ে দাড়ায় এবং সে নিজের অজ্ঞাতেই ওঁ ভুল- 
গুলিকে শোধরাবার চেষ্টা না করে সেগুলিকে এড়িয়ে যায়। যাতে শিশুর মধ্যে 
এই শ্রেণীর অবাঞ্চিত অন্বর্তনের সৃষ্টি না হয় সে দিকে সচেতন থাকা শিক্ষকের 
একান্ত কর্তব্য । অপর পক্ষে শিক্ষক পরিবেশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের দ্বার! শিক্ষার্থীর 
মধ্যে বাঞ্ছিত অন্বর্তনও সৃষ্টি করতে পারেন না ৷ সমাঁজজীবনের রীতি-নীতি, 
ভদ্রতা, লৌকিকতাঁ স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, উদ্বার মনোভাব, মনোযোগের অভ্যাস, 
মিথ্যার প্রতি দ্বণা, সহযোগিতা, বনু ্রীতি, দল-বিশ্বস্তত| প্রভৃতি নানা বাঞ্ছিত গুণ 
নিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিকল্পিত অন্তবর্তেনর মাধ্যমে শিশুকে শেখান যেতে পাঁরে। 


৪1 শিখনের ফিল্ড তত্ব ( Field Theory of Learning ) 


অতি সাম্প্রতিক কাণে মনোবিজ্ঞানের যে নতুন শাখাটি মনীষী-মহলে বিশেষ 
আন্দোলনের স্বষ্টি করেছে “সেটি ফিল্ড সাইকোলজি’ নামে খ্যাত। জার্মান 
মনোবিজ্ঞানী কার্ট লুইন (Kurt Lewin) মনোবিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটির 
উদ্ভাবক । প্রকৃতির দিক দিয়ে ফিল্ড তত্বটি আধুনিক গেস্টাণ্ট মতবাদের সম- 
গোত্রীয় এবং মৌলিক ধারণার দিক দিয়ে ছুটি তত্বের মধ্যে প্রচুর মিল আছে। 
তরু মানৰ আচরণের সংব্যাখ্যানের দিক দিয়ে ফিল্ড তত্বের এমন কতকগুলি 
'অভিনবত্ব আছে যাঁর জন্য এটিকে একটি স্বতন্ত্র মতবাঁদরূপে আজকাল সকল মনো- 
বিজ্ঞানীই গ্রহণ করে থাকেন। কার্ট লুইন অবশ্য শিখনের উপর কোন স্বতন্ত্ৰ ও 
স্বয়ংসম্পুৰ্ণ তত্ব দিয়ে যান নি। সাধারণভাবে মানব আচরণ এবং বিশেষ করে 
অন্তদ্বন্দ, ব্যৰ্থতা, প্রেষণ। প্রভৃতি সমস্তা নিয়েই তিনি বিশদ গবেষণা করেন। 
বরং শিখন সম্বন্ধেই কোন আলোচনা তীর পুস্তকে স্থান পায়নি। কিন্তু মনো বিজ্ঞান- 

২০৯ 


১৩০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মূলক ফিল্ডের যে পরিকল্পনাটি তিনি উপস্থাপিত করেছেন সেটিকে ভিত্তি করে 
আমরা শিখনের একটি “ফিল্ড তত্ব’ গঠন করতে পারি । 
মনোবিজ্ঞীনমূলক ফিল্ডের স্বর্ূপ- (Nature of Psychological Field ) 
শিখনের ফিল্ড তত্ব বুঝতে হলে কাকে ফিল্ড বলে তা বোঝা সৰ আগে 
দরকাঁর। ফিল্ড বলতে কার্ট লুইন একটি মনোবিজ্ঞানমূলক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে 
বোঝাচ্ছেন যার মধ্যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে। এক 
কথায় ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে সহ-অবস্থিত বিভিন্ন শক্তিগুলি নিয়ে যে পরিবতর্ন- 
শীল মনোবিজ্ঞানমূলক ক্ষেত্রটি রচিত হয়ে থাকে সেইটিকেই ফিল্ড বলা হয়। 
ফিল্ডের পরিসীমা ব্যক্তির পরিবেশের পরিসীমার সঙ্গে অভিন্ন তৰে 
পরিবেশ বলতে ব্যক্তির চারপাশে যে বস্তুসমষ্টি আছে তাকেই বোঝায় না। 
পরিবেশ বলতে সেই সব বস্তু ও শক্তির সমষ্টিকে বোঝায় যা ব্যক্তির বতর্মানের 
চাহিদা, উপলব্ধি ও আগ্রহের সঙ্গে সম্পৰ্কযুক্ত। ব্যক্তির পরিবেশে এমন অনেক 
বস্তু থাকতে পারে যার সঙ্গে ব্যক্তির এই মুহূর্তে কোন সম্পর্ক নেই ॥ অতএব 
সে বন্তগুলি তার মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেবলমাত্র সেই সব 
বস্তু ও শক্তি দিয়েই বাক্তির এই মুহুর্তের ফিল্ড তৈরী হবে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে 
বাক্তির মানপিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কঘুক্ত। 
ফিল্ড তত্ব অগ্যায়ী ব্যক্তির সমস্ত আচরণই এই মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ড 
থেকে সু হবে এবং সম্পূৰ্ণভাবে ফিল্ডটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে অর্থাৎ এ মনো- 
বিজ্ঞানমূলক ফিল্ডটির অন্তৰ্গত ব্যক্তি নিজে এবং তার সঙ্গে যে সব বস্তু অবস্থিত 
মে সবই একসঙ্গে মিলে ব্যক্তির আচরণের জন্ম দেয়। ব্যক্তির জীবন সংশ্লিষ্ট 
অতীতের কোন শক্তি বা ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনা তাঁর আচরণকে কোনভাবেই 


নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ করে না। তার সমস্ত আচরণ পূৰ্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বর্তমান 
কালের এই মনোবিজ্ঞানমূলক কিল্ডটির দ্বারা 


জনপ্পন্ন বস্তু আর যে বন্তগুলি তার 
চাহিদা মেটাতে পারে না সেগুলিকে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু বলে বর্ণনা 
করা হয়। এ দু'ধরনের বস্তু ব্যক্ষির মধ্যে দু'ধরনের আচরণ সৃষ্টি করে। 


শিখনের ফিল্ড তত্ব ১৩১ 


অস্তিবাঁচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু ব্যক্তির মধ্যে স্ুষ্টি কবে ‘আকর্ষণ, অর্থাৎ ব্যক্তি তার 
দিকে এগিয়ে যায়, আর নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি করে 
‘বিকৰ্ষণ’ অর্থাৎ ব্যক্তি সেই বস্তু থেকে দূরে সরে আসে। ব্যক্তির লক্ষে পৌছানর 
পথে যে কোন বাধাই এই রকম নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু। তৰে ব্যক্তি যতঙ্ষণ 
না বাধাটির সন্মুখীন হচ্ছে ৰা সেটিকে দূর করার চেষ্টা করছে ততক্ষণ সেটির মধ্যে 
কোন নেতিবাচক শক্তির সৃষ্টি হয় না। যখনই ব্যক্তি তাঁর লক্ষ্যে পৌছানর জন্য 
বাধাটি দূর করার চেষ্টা করবে তখন সেটি তার কাছে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন 
হয়ে উঠবে। 
শিখনে ফিল্ড ( Field of Learning ) 

শিখনের পরিস্থিতিও এই ধরনের একটি বিশেষধর্মী মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের 
সৃষ্টি করে। এই ফিল্ডে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা করে কিন্তু 
এক বা একাধিক বাধা তার লক্ষ্যে পৌছানর পথে প্রতিরোধের স্থষ্টি করে। 
এখানে লক্ষ্যটি হল এমন বস্তু যা তার চাহিদার তৃপ্তি আনতে পারে। অতএব 
সেটি হল তার কাছে অন্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন এবং ফিল্ডের অন্তর্গত যে সকল বস্তু 
তার লক্ষ্যে পৌছানর প্রচেষ্টায় তাকে সাহায্য করে সেগুলি তার কাছে অস্তিবাচক 
শক্তিমম্পন্ন। এই বস্তগুলি ব্যক্তির মধ্যে ‘আকৰ্ষণমূলক’ আচরণ স্থষ্টি করে। 
কিন্তু যে বস্তু বা বস্তগুলি তাঁর সেই লক্ষ্যে পৌছানর পথে বাধার হ্যাট করে সেই 
বস্তুটি বা বস্গুলি তার কাছে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এই বস্তু বা 
বস্তগুলি ব্যক্তির মধ্যে ‘বিকৰ্ষণমূলক’ আচরণের স্বষ্টি করে। অর্থাৎ ব্যক্তি 
সেগুলি দূর করার চেষ্টা! করবে বা সেগুলিকে এড়িয়ে যাবে। এই বিভিন্নধৰ্মা 
শক্তিগুলির সমন্বয়ে যে মনো বিজ্ঞানূলক ফিল্ডটি তৈরী হয় সেই ফিল্টিই ব্যক্তির 
শিখনমূলক আচরণধারার জন্ম দেবে। 
ফিল্ডের পুনর্গঠন (Re-structure of Field) 

লুইনের মতে যখন একটি বিশেষ ধরণের আচরণের দ্বারা ব্যক্তির পক্ষে তার 
লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হয়ে উঠছে না অর্থাৎ বর্তমানের ফিল্ডটি যখন তার চাহিদার 
তৃপ্তি আনতে পারছে না তখন সে সেই ফিল্ডের পুনর্গঠন করে অর্থাৎ ফিল্ডের 
শক্তিগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে নেয় এবং তারই ফলে ফিল্ডের অন্তর্গত নেতি- 
বাচক শক্তিগুলিকে হয় সে পরাভূত করে, নয় সাফল্যের সঙ্গে এড়িয়ে যায়। 
ফিল্ডের এই পুনর্গঠন বা পুনর্বিষ্ভাস থেকেই আসে শিখন বা সমস্তার সমাধান । 


১৩২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


একটি শিখনের সরল দৃষ্টান্ত দিয়ে ফিল্ডের পুনর্গঠনের ঘটনাটি বোঝান যায়। 
শিশুর সামনে রয়েছে একটি টেবিলে চকোলেট আর মাঝখানে রয়েছে একটি 
বেঞ্চ এখানে চকোলেটটি শিশুর চাহিদা মেটাতে সমর্থ অতএব অস্তিৰাচক 
শক্তিসম্পন্ন এবং শিশু তার দিকে এগিয়ে যাবার আকর্ষণ বোধ করছে। কিন্তু 
মাঝখানের বেঞ্চিটি তার পথে বাগ স্বষ্ট করছে এবং সেইজন্য সেটি তার কাছে 
নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এই যে ফিল্ডটি ( চিত্র-_-১ ) 
তৈরী হয়েছে এতে শিশুর পক্ষে লক্ষ্যে পৌঁছান শক্ত হয়ে দাড়িয়েছে অর্থাৎ তার 
শিখন সম্ভব হচ্ছে না। 


শিখন পরিস্থিতিতে মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনর্গঠন। 


শু তার ফিল্ডের পুনর্গঠন 
এড়িয়ে সে তার লক্ষ্য রান টি 
কিন্তু শিশু কিছু্ষণ সোজাপথে চকোলেটে পৌঁছার চেষ্টা করার পর (এখানে 
প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিও থাকতে পারে) হঠাৎ টকোলেটে যাবার ঘোরা পথটি 
আবিষ্কার করে এবং সেই পথে চকোলেটে পৌঁছয় ( চিত্র- ২)। এইভাবে সে 
তাঁর সমস্তার সমাধান করে এবং তাঁর শিখন ঘটে। এখানে প্রকৃতপক্ষে শিশুটি 
তার পূর্বের মনো বিজ্ঞানদূলক ফিল্ডটিৱ পুনর্গঠন এবং নতুন একটি মনোবিজ্ঞান- 
মূলক ফিল্ডের সৃষ্টি করে এবং তাই থেকেই তার সমস্যার সমাধান দেখা দেয়। 
বলা বাহুল্য এই সমাধানটি আসে অন্ততৃঠির মাধ্যমে । অতএব আমরা বসতে 
পারি যে মনোবিজ্ঞানমূনক ফিল্ডের পুনৰ্গঠন থেকেই শিখন আনে। 
শিখনের এই ফিল্ড থিয়োরির কয়েকটি 


বৈশিষ্ট মনে রাখতে হবে। প্রথম, 


শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয়ন ১৩৩ 


শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রেষণা জাগলে ব্যক্তির 
মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং তার ফলেই ব্যক্তি আচরণ করতে উদ্ুদ্ধ হয়। 
দ্বিতীয়, মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনর্গঠনের একটি প্রয়োজনীয় সোপান হল 
অশ্পপন্ধান ও পর্যবেক্ষণ ‘এবং এই প্ররক্রিয়াগুলির সুষ্ঠ সম্পাদন থেকেই ফিল্ডের 
পুনর্গঠন হয়। এই অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের সময় প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি 
থাকতে পারে। এখানে গেষ্টান্ট তত্বের সঙ্গে ফিল্ড তত্বের একটি মৌলিক পার্থক্য 
দেখা যাচ্ছে। গেষ্টাণ্টবাদীর| শিখনের ক্ষেত্র প্রচেষ্টা-ও-ভুলের ভূমিকা একে- 
বারেই স্বীকার করেন না । তবে ফিল্ডের পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিকভাবে 
যে সমস্তার সমাধান দেখা দেয়, তার মূলে আছে ব্যক্তির মধো অন্তদষ্টির 
জাগরণ । এই ক্ষেত্রে অবশ্য গেষ্টাণ্ট তত্ব ও ফিল্ড তত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 


শিখনের বিভিন্ন ভন্তের সমন্বয়ন 

শিখনের যে তত্বগুলির আমরা আলোচনা করলাম সেগুলির সমর্থকগণ দাবী 
করেন যে তাদের সমর্থিত পদ্ধতিটির মাধ্যমেই একমাত্র শিখন সংঘটিত হয়ে থাকে 
এবং অন্য কোন পদ্ধতিতে শিখন হয় না। যেমন, থন“ডাইকের মতে প্রচেষ্টা-ও- 
ভুলের মাধ্যমেই সব শিখন হয়। গেষ্টান্টবাদীদের মতে একমাত্র অন্তদৃষ্টির 
মাধ্যমেই সব শিখন হয়, আবার আচরণবাদীরা বলেন যে সকল শিখনই অন্ধবর্তন 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঘটে থাঁকে। প্রকুতপক্ষে আলোচিত এই তিনটি পদ্ধতিতেই 
শিখন সংঘটিত হয়ে থাকে । তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিখন পদ্ধতির সাহায্যে 
শিখন হয়ে থাকে । আর কখন কোন্‌ ক্ষেত্রে কোন্‌ পদ্ধতিটি কার্যকর হবে তা 
নির্ভর করে তিনটি বস্তুর উপর। যথা, প্রথম, শিখনের বিষয়বস্তটির স্বরূপের 
উপর দ্বিতীয়, শিখন-পরিস্থিতির প্রকতির উপর এবং সবশেষে শিক্ষার্থীর মানসিক 
ক্ষমতার উপর | 

অতি-প্রাথমিক, সরল এবং সহজ প্রকতির শিখন কাজগুণি প্রাণী শেখে অন্ত- 
বর্তনের মাধ্যমে | শিখন-পদ্ধতিরূপে অন্গবর্তন প্রক্রিয়াটি যান্ত্ৰিক, স্বতংগ্রক্ছত এবং 
সম্পূর্ণভাবে প্রাণীর ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। অঙ্বর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রাণী নতুন 
আচরণ, অভ্যাস, মনোভাব, ভাবধারা প্রভৃতি তার অভ্ঞাতসারে শিখে থাকে । 

যে সকল ক্ষেত্রে শিখন-পরিস্থিতিটি শিক্ষার্থীর কাছে বদ্ধ (০1059) ও অনিৰ্দিষ্ট 
এবং যেখানে শিখনের লক্ষ্যটি পরিষ্কারভাবে শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে না সে 
সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্ৰচেষ্ট৷-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখে থাকে । কিন্ত যখন শিখন 


১৩৪ শিক্ষারী মনোবিজ্ঞান 


পরিস্থিভিটি শিক্ষার্থীর কাছে উন্মুক্ত এবং লক্ষ্যটি তাঁর পূর্ণভাবে জানা থাকে তখন 
শিক্ষার্থী শেখে অন্ধূষ্টির মাধ্যমে । কৌশল শিখনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটি বদ্ধ থাকায় 
ব্যক্তিকে সকল প্রকার কৌশলই আয়ত্ত করতে হয় প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে । 
যেমন টাইপ করা, মটর গাড়ী চালান, সীতার কাটা, কোন শিল্প কাজ করা 
প্রভৃতি কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে বার বার প্রচেষ্টা করতে হয় এবং বার বার ভুল 
করার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীর শিখন সম্পন্ন হয়। আধুনিক মনোবিভা- 
নীদের মতে প্রচেষ্-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা এবং অন্তদৃষ্টির মাধ্যমে শেখা__এছুটি 
পদ্ধতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য খুবই অল্প। তার! বলেন যে প্রথম ক্ষেত্র প্রচেষ্টা- 


ও-ভুলের প্রক্রিয়াটি মূর্ত, প্রকাশিত এবং বাহিক আচরণের মধ্যে দিয়ে অভিবাক্ত 
হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টা--ভুলের প্রক্রিঘ়াটিই সংঘটিত হয়, তবে 
তা থাকে অনূৰ্ত, অপ্রকাশিত এবং মানসিক স্তরে সীমাবদ্ধ । 


এই সত্যটি শিখনের ফিল্ড থিয়োরির ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রমাণিত হয়। 
ফিল্ডের পরিবর্তন বা পুনর্গঠনের সময় প্রচেষ্টা-ও-ভুলের প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু 
যে মুহূর্তে ফিল্ডের পুনর্গঠন শেষ হয় তখনই অন্তদূষ্টির জাগরণ ঘটে । এইজন্য 


ফিল্ড থিয়োরিকে এদিক দিয়ে আমরা প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং অন্তদূটি- 
মূলক পদ্ধতির সমন্বয়ন ৰলে বর্ণনা করতে পারি। 


প্রাণীর মানসিক ক্ষমতার উপর শিখনের পদ্ধতি অনেকখানি নির্ভর করে [ 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে কাজটি অন্তদূষ্টির সাহায্যে সম্পন্ন করে, অপেক্ষাকৃত 'অন্লবুদ্ধি- 
সম্পন্ন বান্তি সেই একই কাজ প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। কোন 
মানব পথে যেতে যদি সম্মুখে কোন বাধা দেখে তবে সে সেটা ঘুরে পার হয়ে যাবে 
কিন্ত মঙ্গয্যেতর প্রাণী নেই ক্ষেত্রে ৰার কয়েক সেই বাধায় ধাক্কা খেয়ে তার 
কিছুক্ষণ পরে সেই বাঁধাটা ঘুরে যেতে পারবে । এখানে মান্ত্ষের উন্ন 5 বিচার- 
শক্তি থাকার জন্ড তাকে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির সাহায্য নিতে হল না, কিন্তু 


মনতঘ্েতর জীবের উচ্চ মানসিক ক্ষমতা না থাকার জন্য তাকে গরচেষ্ট -ও-ভুলের 
মধ্যে দিয়ে শিখতে হল। | 


ওর়াঁসবার্নের সমন্বয়ন 


প্রথাত মনোবিজ্ঞানী ওয়ানৰান“(W॥৮৷৮॥০) শিখনের তিনটি বিভিন্ন 


তত্বের মধো সমন্বয় আনার চেষ্টা করেছেন। তীর মতে যদি শিখন প্রক্রিয়াটিকে 
তাৰ উৎপত্তি ব! সর দিক থেকে বিচার কর! যায় তাহলে অ! 


মরা পরম্পরাসম্পন্ন 
বা আাহুকুগিক কতকগুলি ঘটনা ৰা সোপান দেখতে পাব । 


মেগুলি হল 


শিখনের-দি উপাদান তত ১৩৫ 


১। সম্পর্কস্থাপন (Orientation) ৪ | পরিস্ষুটন (Articulation) 

২। পরিবেশ পরীক্ষণ (Exploration) ৫ | সরলীকরণ (Simplification) 
৩। সম্পপারণ (Elaboration) ৬। যান্িকীকরণ (49278156107) 
৭। পুনঃ সম্পর্কস্থাপন (Reorientation) 
সম্প্কস্থাপন বলতে বোঝায় সমস্তাটির স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করা। এইটি শিখন 
প্রক্রিয়ার প্রথম সোপান। তার পরের সোপানে ব্যক্তি সমস্তাটির সমাধানের 
জন্য তার সম্ভাব্য পন্থা ও উপায়গুলি পরীক্ষণ করে। তৃতীয় সোপানে সমস্তা 
সম্বন্ধে সে নিজের জ্ঞানকে সম্প্রনারিত করে এবং তার সমাধানের পদ্ধতিকে 
উন্নত করে তোলে। চতুর্থ বা পরিস্ফুটনের স্তরে সে তার লক্ষ্যে পৌছানর 
উপায়টিকে আরও সুনির্দিষ্ট এবং স্থশৃঙ্খলভাবে গঠিত করে। সরলীকরণের স্তরে 
অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে সে বাদ দেয়। যান্ত্রিকীকরণের স্তরে 
সমস্যা সমাধানের উনযোগী আচরণটি বার বার সম্পন্ন করে সেটিকে সে 
পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে । শেষ স্তরে নতুন শেখা আচরণ ও অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তি 
সাধারণ স্ত্রপ্তুলি সাঁমন্তীকরণ (Generalisation) প্রক্রিয়ার সাহায্যে আহরণ 

করে। এইভাবেই তার শিখন শেষ হয়। 

এখন ওয়াসবানে'র মতে যে সব মনোবিজ্ঞানী উপরের প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে 
এই সামান্ঠীকরণ বা সম্পর্কগঠন প্রক্রিয়াটির উপর জোর দেন তীরাঁই বলেন যে 
সব শিখনই সম্পন্ন হয় অন্তরূট্ির মাধ্যমে । আর যে সব মনোবিজ্ঞানী পরিবেশ 
পরীক্ষণ, সম্প্রসারণ, পরিস্ফুটন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন তাঁরা শিখনকে 
প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি বলে বর্ণনা করে থাঁকেন। আর যারা সরলীকরণ ও 
যান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন তারা শিখনকে নিছক অঙগবর্তন প্রক্রিয়] 


বলে বর্ণনা করেন । 
শিখনের দ্বি-উপাদ।ন তত্ব 2 মাওরার 


(Mowrer’s Two-Factor Theory of Learning) 

প্রচেষ্ট-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং অন্ূ্টির পদ্ধতি--এ ছুশ্রেণীর শিখন মূলগত 
অভিন্ন বলে অনেক মনোবিজ্ঞানী শিখনের কেবলমাত্র ছুটি মৌলিক শ্রেণী 
বিভাগকে স্বীকার করে থাকেন। যেমন, মাওরার (6০%/:০) সমস্ত শিখনকে 
দুঃশ্রেণীতে ভাগ করেছেন__অঙ্বর্তন (0০716970198) বা উদ্দীপকের প্রতি- 
স্থাবন (Stimulus Substitution) এবং (২) সমস্তা সমাধান (Problem 
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9015198) বা প্রতিক্রিয়ার প্রতিস্থাপন (Response Substitution) | 
₹ অনুবৰ্তনের ক্ষেত্রে একই প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক পরিবতিত হয়ে নতুন উদ্দীপক 
হয়। যেমন; লালাক্ষরণরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রথমে উদ্দীপক ছিল ‘খাণ্য’, পরে 
অন্থবৰ্তনের ফলে: উদ্দীপক হয়ে গেল ‘থণ্টাধ্বমি’। সেইজন্য অনুবর্তনকে 
উদ্দীপকের প্রতিস্থাপন বা উদ্দীপকের “বদলে যাওয়া” বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 
‘সমস্তা সমাধান’ নামক শিখন বলতে মাওরার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং 
অন্তর পদ্ধতি উভয়কেই বুঝিয়েছেন। এ দু'ধরনের শিখনের ক্ষেত্রেই উদ্দীপক 
এক থাকে, কিন্ত প্রতিক্রিয় বদলে নতুন প্রতিক্রিয়া হয়ে যাঁয়। যেমন, বিড়াল 
ৰা শিল্পাপ্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই ‘খাদ্ধই’ ছিল একমাত্র উদ্দীপক ৷ কিন্ত শিখনের 
ফলে এই উদ্দীপকের উত্তরে প্রতিক্রিয়া বদলে গিয়েছিল সেজন্ এই শ্রেণীর 
শিখনকে প্রতিক্রিয়ার উপস্থাপন বা প্রতিক্রিয়ার ‘বদলে যাওয়া» বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। এ ধরনের শিখনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল যে এর মধ্যে একটা সমস্তার 
উপস্থিতি এবং প্রাণীর সেই সঙ্গে সে সম্বন্ধে সচেতনতা বোধ থাকে। 
মাওরাবের মতে অভ্যাস, জ্ঞান, ভাষার বোধ, অঙ্গমূলক কৌশল ইত্যাদি 
ইচ্ছামূলক কাজগুলি সমস্তা সমাধান-রূপ শিখনের পৰায়ে পড়ে। এই কাজগুলি 
সাধারণত আমবা আমাদের কেন্দ্রীয় স্বায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে সম্পন্ন করে কি | 
অগ্নবর্তনধর্মী শিখনের পর্যায়ে পড়ে সমস্ত প্রক্ষোভমূলক শিখন, যেমন 
ভালবাসা, বাগ, ভয়, উদ্ধি়নতী৷ ইত্যাদি। তাছাড়া আগ্রহ, পছন্দ, অপছন্দ 
মনোভার ইত্যাদিও ব্যক্তি অর্জন করে অন্বর্তনের মাধ্যমে | 
অন্তবর্তনধর্মী শিখনকে ব্যাখ্যা করার জয়া প্রয়োজন হয় সামিধোর স্ুত্রাট 
(Law 01000120100), তেমনই সমস্ত৷. সমাধানমূলক শিখনকে ব্যাখ্যা করতে 
ফললাভের জুত্রটি (Law of Effect) অপৱরিহাধ। 


টাট্‌ল”র শিখনের শ্রেণীবিভাগ (01155 Classification of Learning) 
টাটুস (08819) নামে আর একজন মনোবিজ্ঞানীও শিখনকে দু’শ্রেণীতে 
ভাগ করেছেন। যথা (১) জ্ঞানমূলক Intellectual) শিখন__এতে পড়ে 
কৌশল শিক্ষা, তথা মুখস্থ করা, বিচার করা ইত্যাদি এবং 
(Emotional) শিখনপ্এর অন্তর্গত হল ম 
নৈতিকবোধ, সৌন্দধবোধ কুচি ইত্যাদির 
মাওরারের বিভাজনেরই অনুরূপ । 


(২) প্রক্গদোভমূলক 
শাভাব, কাজের প্রেষণা, আগ্রহ, 
গঠন ৷ টাট্লের এই বিভাজনটি 


কার্যকর শিখনের সর্তাবলী ১৬৩৭. 
কার্যকর শিখনের সতা বলী 


(Conditions of Effective Learning) 

শিখনের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ আলোচনা করে আমরা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তে 
আসতে পারি যে সমস্ত শিখন প্রচেষ্টাই সব সময়ে কার্যকর হয় না।: শিখনের- 
কার্যকারিতা নানা বিভিন্ন সর্তের উপর নির্ভর করে। আর যদি সেই বিশেষ সর্ত-: 
গুলি পূর্ণ না হয় তাহলে সময় ও পরিশ্রমের অযথা-অপচয় হয়, সার্থক শিক্ষা হয়৷৷ 
না। মনো বিজ্ঞানীরা যে যে সর্তগুলি কার্যকর বা সার্থক শিখনের পক্ষে অপরিহাধ। = 
বলে মনে করেন তাঁর একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল। 
১। প্রস্ততি 

প্রস্তুতি বলতে বোঝায় শিক্ষার যে স্তর বা মান অনুযায়ী শিক্ষার্থী শিক্ষা 
গ্রহণ করছে তার জন্য পর্যাপ্ত মানসিক পরিণতি, অন্যান্য উপযোগী ক্ষমতা এবং : 
প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতা । এটা হল জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি । এ ছাড়াও প্ৰয়োজন “ 
প্র্ষোভমূলক প্রন্ততি। অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার উপযোগী অনুকুল প্রক্ষোভ 
শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকা চাই । 
২। প্রেষণা 

কার্যকর শিখনের সঙ্গে প্রেষণার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ প্রেষণাই 'শিখনের। / 
প্রচেষ্টাকে জাগায়, তাকে সক্রিয় রাখে, তাঁর গতিপথ নির্দিষ্ট করে দেয় এবং তাঁর 
তীব্রতার মাজ্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুত প্রেষণ| শিক্ষামাত্রেরই অপরিহার্য সৰ্ত। 
অবশ্য প্রেষণর সঙ্গে থাকা চাই শিক্ষার্থীর নিজের সাফল্য বা ফললাভ: সম্বন্ধে 
সচেতনতা | বস্তুত, প্রেষণা এবং শিখনের ফল সম্বন্ধে সচেতনতা -এই -দুটি বস্তু 
এক সঙ্গে মিলে শিখন প্রচেষ্টার প্ৰকৃতি ও পরিমাণকে নির্ধারিত করে| 
৩। শিখন পরিচালন 

যাতে শিক্ষার্থী তার লক্ষাটি ভাল করে চিনতে পারে, তার প্রতি মনোযোগ 
দিতে পারে এবং তাতে পৌছানর চেষ্টা করতে পারে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে, 
যথাযথ পরিচালনা করা প্রয়োজন । তাছাড়া লক্ষ্যে পৌছানর জন্য সর্বাপেক্ষা 
কার্যকর প্রচেষ্টা স্দ্ধে উপদেশ দেওয়া এবং শিক্ষার্থীর অগ্রগতি অনুযায়ী তার 
প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করাও শিখন পরিচালনার অন্তর্গত । উপযুক্ত পরিচালনার 
অভাবে শিক্ষার্থী ভুল প্রচেষ্টা করতে পারে এবং তাঁর ফলে শিখন বিলম্বিত, 


এমন কি না হতেও পারে। 
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৪। কার্যকর প্রচেষ্টা সম্পাদনের সুবিধা 

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সৰ্বজনীন বা মৌলিক তবটি সীমান্ভীকরণ প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে শিক্ষার্থী আহরণ করে। নেই পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে 
বর্তমান সমস্তার উপযোগী প্রচেষ্টার উদ্ভাবন করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন 
অঙ্গকুল পরিবেশ । পরিবেশ যদি অষ্টকুল না হয় এবং পূর্ব আহ্রিত অভিজ্ঞতা 
যদি সমন্তা সমাধানের উপযোগী না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর পক্ষে কাযকর শিখন 
লাভ করা সম্ভব হয় না। 


৫। অনুশীলন ব। বারবার গরচেষ্ট। 


৬। ফলের প্রত্যক্ষণ 
নিজের প্রতিটি প্রচেষ্টার ফলাফল প্রতাক্ষণ করা এবং পূর্বগামী প্রচেষ্টার 
পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রগামী প্রচেষ্টার ত্রুটি সংশোধন করা সার্থক শিখনের জন্য 
অপরিহার্য 
৭। শিখন সঞ্চালনের ব্যবস্থা 
আগেকার শিখন পরিস্থিতি থেকে পাওয়া সিদ্ধান্ত 


গুলিকে সম্্রমারিত করা 
এবং সেগুলির বাস্তবে প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করাও সার্থক 
শিখনের জন্য একান্ত প্রয়োজন | 


৮। শিক্ষাদানের ব্যবন্থ। 
শমস্তার অর্থ ও স্বরূপ, শি 

ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষাৰ্থকে শিক্ষ 

গুরুত্বপূর্ণ সৰ্ত। 

৯। মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপযো 
আত্মবিশ্বাস, প্রফুলতা, মানসিক সাম্য, উদ্বেগহীনতা প্রভৃতি বৈশিষ্টাগুলিও 

কার্যকর শিখনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ | মানসিক অস্ুস্থত 


গুতা, ছুশ্চিনতা, বিকৃত মনো! 
ভাব ইত্যাদি সার্থক শিক্ষার পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করে থাকে। এইজন্য 
আধুনিক কালে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া 


শিক্ষাহ্ৰচীর অপরিহার্য অঙ্গ বলে গৃহীত হয়েছে। 


খশের তত্ব ও পদ্ধতির তুলনামূলক উপকারিতা 


দানের ব্যবস্থা কর! সার্থক শিখনের আর একটি 


গী মানসিক ভাবস্থ| 


শিখন সতণবলীর শিক্ষায় গুরুত্ব ১৩৯. 


শিখন সত্ণবলীর শিক্ষায় গুরুত্ব 

বলা বাহুল্য উপরে বর্ণিত সার্থক শিখনের সর্তগুলি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, কেবল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান 
করেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। মে শিক্ষা সত্যই শিক্ষার্থীর ক্ষেত্র 
কাঁধকর হল কিনা তা দেখাও তার একান্ত কর্তব্য। এইজন্য যাতে শিক্ষার্থীর 
শিখনের ক্ষেত্রে উপরের সর্তগুলি ঠিকমত পালিত হয় সে বিষয়ে শিক্ষককে 
সচেতন থাকতে হবে । একটি উদ্বাহরণের সাহায্যে শিখনের এই সর্তাবলীর 
বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগিতা বোঝান যায়। 

ধরা যাক; শিক্ষার্থীকে ‘সিন্ধুদভ্যতার বিকাশ’ পড়ানো হচ্ছে। এ বিষয়টির 
সুষ্ঠু শিখনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক প্রস্ততি । অর্থাৎ মানব 
সভ্যতা সম্বন্ধে ধারণা এবং সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের অর্থ ও মূল্য হৃদয়ঙ্গম 
করার উপযোগী মানসিক পরিণতি শিক্ষার্থীর রয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। . 
তাছাড়া শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভ শিক্ষা গ্রহণের অনুকূল কিনা তাও পরীক্ষা করতে 
হবে। এক কথায় শিক্ষণীয় বিষয়টি গ্রহণ করার মত মানসিক ও প্রক্ষোভিক 
প্রস্তুতে শিক্ষার্থীর আছে কি না! শিক্ষককে তা প্রথমে দেখতে হবে। এই উভয় 
প্রকার প্রস্তুতি থাকলেই শিখন কার্যকর হবে, নইলে নয় । 

দ্বিতীয় ধাপে দেখতে হবে যে শিক্ষার্থী এ বিশেষ বিষয়বগ্তটি শেখার জন্য যথেষ্ট 
প্রেঘণা বা আগ্রহ অঙ্গভব করছে কিনা ৷ মানবগোষ্ঠীর একজন সদস্তরূপে 
মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিবরণ জানার ইচ্ছা যাতে স্বাভাবিকভাবেই 
পিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দেয় তার আয়োজন করতে হবে শিক্ষককেই | 

তৃতীয় সর্ভট হল যথাযথ শিখন-পরিচালনা। কি ভাবে কোন্‌ পথে এবং 
কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের সংগঠনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী সিন্ধুসভ্যত| সম্বন্ধে জানতে 
পারবে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক । অভিজ্ঞ শিক্ষকের 
পরিচালনার সাহায্যে শিক্ষার্থী তার সমস্তা সমাধানের উপযোগী প্রচেষ্টা করতে 
সমর্থ হবে। সিন্ধুভ্যতার অবস্থিতি, সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার 
বিভিন্ন তথ্য, তাদের ব্যবহৃত নান! উপকরণ ও সামগ্ৰী থেকে শিক্ষাৰ্থী সে যুগের 
অধিবাসীদের সামাজিক, ধর্মীয় ও কৃঞ্টিবূলক দিকগুলির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত 
হবে ৷ এই প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীর বার বার প্রচেষ্টা বা অন্ুশীলনেরও প্রয়োজন । একই 
বস্তু বার বার দেখতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে, তাদের অন্তর্নিহিত মৌলিক 


১৪০: শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


তত্তগুলির অনুশীলন করতে হবে এবং বার “বার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের 
প্রাসঙ্গিক ও মৌলিক স্থত্রগুণি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে ৷ 
এই প্রচেষ্ট৷ ও অন্থনীলনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থী দেখতে পাবে ঘে অনেক 
নতুন নতুন তবের সঙ্গে সে পরিচিত হচ্ছে-এবং অনেক নতুন নতুন তথ্য সে 
শিখতে পারছে। তাঁর ফলে শিক্ষার্থী তার নিজের প্রচেষ্টার ফলাকলের সঙ্গে 
পরিচিত হতে,পারবে। যত নতুন তথ্য সে জানবে ও শিখবে ততই তাঁর মধ্যে 
আরও বেশী করে জানার ও শেখার আগ্রহ দেখা দেবে । তাঁর লব্ধ সিদ্ধান্তগুলি 
থেকে তিন প্রকারের শিখন সঞ্চালন হতে পারে, যথা--বৰ্তমান ক্ষেত্রে অতীত 
অভিজ্ঞতার প্রয়োগ, নতুন শেখা ধারণাগুলি থেকে সামান্ত-স্ত্র গঠন করা এবং 
বর্তমান শিখনকে পরবর্তী শিখনের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করা । 
শিখনের সার্থকতা সব শেষে নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর মানসিক সুস্থতা, 
আত্মবিশ্বাস এবং স্বাস্থ্যকর মনোভাবের উপর ৷ 
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11075011598 laws of learnin 
their application in the classroom. 


Ans. (পৃঃ ১০৮ পৃঃ ১১৫ ) 


a fg and indicate 
(B. Ed. 1954, 1959, 1966 ) 


2, Doscribe the processes involved in human learning indicating the 
relative importance of + 5 


(a) Trial-and-error and (৮) 751 
Ans. (পৃঃ ১০৫- পুঃ ১২২ ) 
8, Giva some account of Thorndike’s a 
cess. Tllustrate the effects of his theory on 
Ans. (পৃঃ ১০৫- পৃঃ ১১৫ ) 
4. Discuss criti 


are inadequate to 
the new thing to be 


Blt, (B. Ed. 1951, 63, চপ, 5 B.A. 1004) 


18070851070 tle learning pro- 
t0hool practice. (B: Ed, 1962) 


(B. Ea. 1953, 1967 
Ans. (পৃঃ ১৯৬-পৃঃ ১২২) / 


5. Write an ০8৪০ on ‘‘learnin 


৪" and 0180 ition]; ৰ 
of tho law of effect in acquiring it “2s critioaliy the importance 


রণ (B. Ed. 1965 
Ans. (পৃঃ ৮১=->পৃঃ ৫৮ল-পূঃ।১ kd) 


বলা) 
6. Distinguish between the Proce. নর ky 
knowledge and learning a skill. S868 involved in 


Ans. (পৃঃ ১৮৮পৃঃ ১০১ ) 


learning a 


প্রশ্নাবলী ১৪১ 


7. Write short notes on :— 


(a) Conditioned Response (_]3. Ed. 52, 54, 57, 61, B. A. 55 ) 
(b) Loarning by trisl-and-error. (B. Ed. 1004) 

(c) Over-learniug (B. Ed. ’5$, °59) 

(৭) Insight ( B. Ed. '54 ) 

(9) Deconditioning. 

(f) Reinforcement. 


8. Discuss Thorndike’s major laws of learning ond show how they 
can be utillised in helping pupils to learn scliool subjects 
(B. A. 1969, B. Ed. 1971) 


Ans. (পৃঃ ১০৮ পৃঃ ১১৫) 


9. 17০7০ children learn ? Critically consider Thorndike’s major 
laws of loarning, (B. Ed. 1963) 


Ans. (পৃ ১০৮ পৃঃ ১১৫) 


10. Hovw is learning usually defined? What do you 11007866005 
trial-and-error method of learning ? Give a fow examples. 


Ans. (পৃঃ ৮১-পৃঃ ৮৫+পৃঃ ১৭৫পু ১১৫) 


11. Discuss the place of maturation and learning in the devolopment 
of tho child ? (B. A. 1971) 


Ans. (পৃঃ ৮৬ পৃঃ ৯১) 


12, Give 93900101৩01 ‘conditioned response, method of learning. How 
is fear response conditioned in the child. (B.A 1966) 


Ans. (পৃঃ ১২২ পৃঃ ১২৬) 


13. Whatismeant by learning? How is it related to maturation ? 
Discuss some of the conditions of effective learning. (B. Ed. 1962) 


Ans. ( পুঃ ৮১ পৃঃ ৯১৭-পৃঃ ১৩৬--পৃঃ ১৪০) 


14, Discuss different theories of learning and indicate which one of 
{hem appears to be more satisfactory fo you. (B.Ed. 1964, B.A. 1970) 


Ans. (পৃঃ ১০৪- পৃঃ ১৩৬) 


1, ])1901155 the Field ‘Theory of Learning. Whatis meant by a Psy- 
chological field ? In what respects is tho theory an improvement over 


other theories ? 
Ans. (পৃঃ ১২৯-পৃঃ ১৩৪ ) 


16. Piscuss Washburne’s integration of different theories of learning. 
What is the classification of learning accordining to him ? 


8 (পৃঃ ১৩৪-_পৃঃ ১৩৫ ) 
17. What are the difforent kinds of loarning ? 
Ans. ( পুঃ ১৭৫--পৃঃ ১২৪) 


18. Elucidato the main propositions of Gestalt Psychology and 
indicate its implication for the study of personality. 


Ans. (পৃঃ ১০৪ পৃহ ১২০) (8. 41966) 


নয় 
যুখস্থকরণের প্ররুণ্ঠ পদ্ধতি ব| মুখস্থকরণ প্রক্রিয়ার পরিমিততা 


( Effective Method of Memorising or 
Economy of Memorisation) 


মুখস্থ করা (15770115108) শিখন প্রক্রিয়ারই একটি বিশেষ প্রকারমাত্র। 
শব, বাক্য প্রভৃতি ভাষামূলক বিষয়বস্তর শিখনকে মুখস্থ করা বলে। স্কুল 
কলেজের শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখস্থ প্রক্রিয়াটির বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে এবং কোন্‌ 
কোন্‌ পদ্ধতির ব্যবহারে অল্লায়াসে ও অল্প সময়ে মুখস্থ করা যায় সে সন্ধে মনো- 
বিজ্ঞানীরা ব্যাপক পরীক্ষণ সম্পন্ন করে নানা মূল্যবান তথ্য উপস্থাপিত করেছেন। 
যুখস্থকরণও এক প্রকারের শিখন হওয়ার ফলে পূর্বগামী অধ্যায়ে বর্ণিত 
সার্থক শিখনের সর্তগুলিও মুখস্থকরণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজা । তবে দেখা! 
গেছে যে কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে মুখস্থ- 
করণের আয়াস ও সময় দুইই কম লাগে । যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে বিশেষ 


বিশেষ শিক্ষণীয় বস্তু মুখস্থ করতে শ্রম ও সময়ের সাশ্রয় হয় সেগুলির সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নীচে দেওয়া! হল। 


সমগ্র পদ্ধতি এবং অংশ পদ্ধতি 


( Whole Method & Part Method ) 


শিক্ষণীয় বস্তুটি মুখস্থ করার সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার পড়ে 
সেটিকে মুখস্থ করা যায়। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় সমগ্র পদ্ধতি ( Whole 
Method )। আবার এঁটিকে কয়েকটি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিয়ে 
সেগুলিকে আলাদা আলদা মুখস্থ করে পরে একসঙ্গে গ্রথিত করে সমস্ত বস্তুটি 
আয়ত্ত করা যায়। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে বলা হয় অংশ পদ্ধতি ( Part 
Method) ব্যাপক পরীগ্গণের ফলে দেখা গেছে যে ক্ষত্রভেদে উভয় 


পদ্ধতিরই কার্ধকারিতা আছে এবং কোন্‌ পদ্ধতিটি কখন প্রযোজ্য তা শিক্ষণীয় 
বন্ধুট্ৰি প্রকৃতি ও দৈৰ্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। 


মুখস্থকরণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ১৪৩ 


ক। সমগ্র পদ্ধতি (Whole Method) 

সাধারণভাবে বলা চলে যে যখন বিষয়বস্তুটি অর্থপূর্ণ হয় এবং যখন তার বিভিন্ন 
অংশগুলির মধ্যে সম্পর্কগত সংহতি থাকে তখন সমগ্র পদ্ধতিটিই প্ররুষ্ট উপায় । 
গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে সার্থক শিখন শিক্ষণীয় বন্তটির অন্তনিহিত 
সম্পর্কগুলি উপলব্ধি করার উপর নির্ভর করে। অতএব যদি বস্তুটি সমগ্ৰভাবে 
শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা না হয় তাহলে তাঁর পক্ষে সেটি শেখা শক্ত হয়ে 
দাড়ায়। এইজন্য আধুনিক স্কুলকলেজের শিক্ষণব্যবস্থার সমগ্র পদ্ধতি অন্তসরণ 
করার স্বপক্ষে সকলে মত দিয়ে থাকেন। দেখা গেছে যে যদি বিষয়বস্তটির মৌলিক 
নীতিগুলি শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে সেটি শেখা তার পক্ষে খুবই 
সহজসাধ্য হয়ে ওঠে । 

কিন্ত নিছক সমগ্র পদ্ধতির উপর নির্ভর করে থাকলে সব ক্ষেত্রেই শিখন 
পূর্ণাঙ্গ হয় না। সমগ্র পদ্ধতির সাহায্যে শেখা বিষয়বস্তুটির মূল অর্থ ভালভাবে 
উপলব্ধি করা সম্ভব হলেও বিষয়বস্তটির আকুতিগত শিখন সব ময় ভালভাবে 
হয় না। বিশেষ করে যেখানে বিষয়বস্তু বেশ দীর্ঘ সেখানে সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ 
করা যেমন শক্ত হয়ে ওঠে, তেমনই সম্পূর্ণ বিষয়বস্তটির সুষ্ঠ শিখনও ঘটে না। 
তাছাড়া অর্থহীন বিষয়বস্তু, কৌশল প্রভৃতি শিখনের ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ * 
এক প্রকার অসম্ভব বললেই চলে । যেমন, অর্থহীন শব্দতালিকা মুখস্থ করা, 
সাঁতার কাঁটা বা টাইপ করা প্রভৃতি শিখনের ক্ষেত্ৰে সমগ্ৰ পদ্ধতি কার্যকর হয় 
না। সেইজন্য সমগ্র পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে প্ররুষ্ট পদ্ধতি হলেও অনেক 
ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। 
খ। অংশ পদ্ধতি (Part Method) 

যখন শিখনের বিষয়টি অর্থহীন, পারিস্পরিক সম্পর্কশূন্য ও বিচ্ছিন্ন বস্তুসমষ্টি 
হয় তখন সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা চলে না। তখন সেটিকে ছোট ছোট অংশে 
ভাগ করে আয়ত্ত করাই মুখস্থকরণের প্ররুষ্ট পন্থা। যেমন, যদি অর্থহীন 
কতকপুলি শব্দের একটা তালিকা মুখস্থ করতে হয় তবে অংশ পদ্ধতি গ্রহণ 
করতেই হবে । এখানে সামগ্রিক রূপ বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলী উপলব্ধির কথা 
ওঠে না। কারণ বিষয়বস্তর বিভিন্ন অংশগুলি এখানে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর 
সম্পর্কহীন। এ ক্ষেত্রে শব্দগুলি পৃথক পৃথক শেখাই একমাত্র উপায়। তাছাড়া 
কৌশনশিক্ষা বা দক্ষতা আহরণের ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ কেবল কার্ষকরই 


১৪৬ শিক্ষা শ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


কিছুক্ষণ বিরতি দ্বিয়ে--এভাঁবে শিখে শিক্ষার্থী বস্তুটি আয়ত্ত করতে পারে। এই 
পদ্ধতিটিকে স-বিরাম পদ্ধতি (Distributed or Spaced Method) বলা 
হয়ে থাকে। fj ও 
ৰহু পরীক্ষণ থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে স-বিন্লাম পদ্ধতি অ-বিরাম 
পদ্ধতির চেয়ে অনেক কার্যকর | উদাহরণস্বরূপ, ধর! বাক একটি কৰিত| এক- 
টানা পড়ে অর্থাৎ অ-বিরাঁম পদ্ধতিতে মুখস্থ করতে ১ ঘণ্ট। সময় লাগলো । এখন 
যদি ১৫ মিনিট পড়ে, তারপর ৫ মিনিট বিশ্রাম করে, আবার ১৫ মিনিট পড়ে 
আবার ৫ মিনিট বিশ্রাম করে__-এভাবে মাঝে মাঝে অল্প বিরতি দিয়ে কবিভাট 
শেখা যায় ভৰে দেখা যাবে যে অ-বিরান পদ্ধতিতে পড়ার মোট সময় ও পরি- 
শ্রমের চেয়ে স-বিরাম পদ্ধতির ক্ষেত্রে সময় ও পরিশ্রম দুইই কম লেগেছে । 
অ-বিরাম পদ্ধতির সঙ্গে তুলনায় স-বিরাম পদ্ধতির উৎকর্ষের কারণ হল 
যে এই পদ্ধতিতে শিখন কাজটির মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়ার জন্য পশ্চাদ্মুখী 
প্রতিরোধ” কম হয় এবং ভার ফলে সংরক্ষণ দ্রুত ও স্থায়ী হয়। কিন্তু অ-বিরাম 
পদ্ধতিতে শিখনের মাঝে কোনরূপ ছেদ বা বিরতি ন| থাকার জন পশ্চাদ্মুখী 
প্রতিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে এবং দ্রুত ও স্থায়ী সংরক্ষণে বাধার স্থষ্টি হয়। 
এই জন্তু স-ৰিরাম পদ্ধতিতে শিখলে অ-বিরাম পদ্ধতির চেয়ে ভাল ও দ্রুত 
ফল পাওয়া যায়। 


৪। অতি-শিখন (Over-learning) | 
সংরক্ষণকে দীৰ্ঘস্থায়ী করতে হলে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি বহুদিন মনে 
রাখার দরকার পড়ে তবে অতি-শিখন আবশ্যক । বিষয়বস্তাট আয়ত্ত হয়ে যাবার 
পরও বদি লেট আরও কিছুক্ষণ শিখে যাওয়া যায় তবে ভাঁকে অভি-শিখন 
বলে। অভি-শিখন করা বিষয়বস্তু সহজে ভোলা যায় না এবং পরে সেটি যান্ত্ৰিক 
স্বতির রূপ নের। যেমন, ব্যক্তির নিজের নাম বা যে সহরে বা রাস্তায় সে বাস 
করে তার না, নিজের নিকট আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের নাম প্রভৃতির অতি- 
‘শিখন হয় বলে ব্যক্তি কখনও এগুলি ভোলে না। 
৫। অন্তূষ্টিমূলক পদ্ধতি (Insight Method) 
শিখনের এই পদ্ধতিটি গেষ্টাণ্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত । শিক্ষণীয় বস্তুটি 
অন্তনিহিত নতন্ধএবং তার সামগ্রিক রূপটি যদি উপলব্ধি করা যায় তাহলে শিখন 
জত ও স্থায়ীভাবে সংঘটিত হয়। এই পদ্ধতিটিকে গেষ্ট মতবাদের অনুসরণে 
১1 পৃঃ ১৩২ ( প্রথম খঙ) 


মুখস্থকরণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ১৪৭ 


নঅন্তর্্টিমুলক পদ্ধতি বলা যায়। আর যদি যান্ত্ৰিক পন্থায় উদ্দেগ্তবিহীন 
প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করা হয় সে শিখন আয়াসবনুল ও 
বিলম্বিত হয়। যেমন, কোহজারের শিখনের উপর পরীক্ষণে শিল্পাজীটি 
অস্তদূষ্টিমূলক পদ্ধতিতে শিখতে পেরেছিল বলে তার শিখন দ্রুত ও স্থায়ী 
হয়েছিল। কিন্তু থন“ডাইকের পরীক্ষণে বিড়ালটির শিখন যান্ত্ৰিক পদ্ধতিতে 
সংঘটিত হওয়ায় ভার শিখন বিলম্বিত শ্রমসাপেক্ষ হয়েছিল । 


৬। ছন? ও সুর 

ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে কোন কিছু মুখস্থ করলে শিখন দ্রুত ও স্থায়ী হয়। - 
এই জন্য গদ্যের চেয়ে কবিতা অনেক দ্ৰুত ও আরও ভালভাবে মুখস্থ হয়। 
এমন কি অর্থহীন বস্তুর সুর বা ছন্দের মধ্যে দিয়ে সহজে ও অবিলম্বে শেখ! 
বায়। যেমন, স্থর করে নামত! মুখস্থ করার পথা প্রাচীনকাল থেকে সম‘ 
দেশেই প্রচলিত ৷  শিশু-বিগ্ভালয়ে কবিতার মধ্যে দিয়ে বর্ণ-পরিচয় শেখানপ্র 
গ্রথাও একপ্রকার দর্বজনীন। 


৭1 স্ঘৃতি-দহায়ক কৌশলাদি (Mnemonic Devices) 

সময় সময় কোন প্রতীক, চিহ্ন, শব্দ বা সংখ্যার সাহায্যে বিশেষ একটি 
বিষয়বস্তু মনে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে। এগুলিকে ন্বৃতি-সহায়ক কৌশল 
(Mnemonic Devices) বলা হয়। যখন আমাদের কোন সংখ্যার লব| 
লারি মনে রাখতে হয় তখন আমরা মনে রাখার সুবিধার জন্তু সংখ্যাগুলিল্প 
বধ্যে নানা রকম কৃত্রিম সম্বন্ধের কল্পনা করে নিই। অনেক সময় শিক্ষণীয় 
শব, অক্ষর, সংখ্যা প্রভৃতির সঙ্গে বাইরের বা অপ্রাসঙ্গিক কোন বস্তুর কৃত্রিম 
অনুযন্্র (A৪৪0ciati০) রচন| করে নিয়ে সেগুলি আমরা মনে রাখার চেষ্টা 
করি। ইতিহাসের তারিখ, টেলিফোন বা বাড়ীর নম্বর এ সকল মনে রাখাল 
জন্য আমরা প্রায়ই এই ধরনের কৃত্রিম কৌশলের সাহায্য নিয়ে থাকি। 

এই ধরনের কৌশলগুলি সময় সময় স্মৃতির সহায়ক হলেও প্রায়ই এত 
জটিল ও কষ্টকন্লিত হয়ে ওঠে যে স্মৃতির সাহায্য কর! দুরে থাকুক, এগুলি তখন 
- সহজ এবং স্বাভাবিক সংরক্ষণের প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়ায়। 


১। পৃঃ ১১৬ ২! ১১৭ 


১৪৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান চি 


প্রশ্নাবলী 
1. Distinguish between Spaced and Massed repcotilion and discuss 
their relative importance in memorising. (B. A. 1957) 


Ans. (পৃঃ ১৪৫_পৃঃ ১৪৬) 


2. Desoribs the conditions of effective learning with proper 
Hlustration. ১, 


ns, (পৃঃ ১৩৬_পৃঃ ১৪০) 

3. What are the methods for economising memorisetion ? 

Ans. (পৃঃ ১৪২--পৃঃ ১৪৭) 

4. Describes a few aids to easy and quick memorisation, 

Ans. পৃঃ ১৪২-_পৃঃ ১৪৭) 

5. Distinguish between (a) Part Method and Whole Method, 


(b) Distributed Method and Undistributed Method, (০) Reading 
Method and Recitation Metho 


Ans. (পৃঃ ১৪২--পৃঃ ১৪৬) 


6. What do You understand by 90910023108] methods of memorising. 
Show your acquaintance with Some of them. 


Ans, (পৃঃ ১৪২ পৃঃ ১৪৬) 


দশ 
শিখনের সঞ্চালন (Transfer of Training) 


শিখন সঞ্চালনের তত্বটি বহু প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে অভি- 
গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব্‌ বিস্তার করে এসেছে। মধ্যযুগ পর্যন্ত সকল দেশেই এই 
তত্ববটির উপর ভিত্তি করেই পাঠক্রম রচনা করা হত। শিখন সঞ্চালনের এই 
৷ ভত্রটির বিস্তারিত আলোচনা করার আগে আমাদের আরও দু'টি প্রাচীন 
মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। সে ছুটি হল--মানসিক শক্তিবাদ 
(Faculty Psychology) এবং মানসিক শৃঙ্খলার তত্ব (Dheory of For- 
mal Discipline or Mental Discipline)) এ ছুটি মতবাদই আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানে ভূল বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। 


মানসিক শক্তিবাদ (Faculty Psychology) 


এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের মন কতকগুলি বিভিন্নধৰ্মা শক্তি দিয়ে 
গঠিত । সেই শক্তিগুলি হল স্মৃতি, বিচারকরণ, অনুমান, ইচ্ছা, কল্পনা, বুদ্ধি 
ইত্যাদি । এগুলির প্রত্যেকটি মনের মধ্যে স্বতগ্্রভাবে ও নিজের নিজের প্রকৃতি 
অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং আমরা যে সব বিভিন্ন মানসিক প্রক্ৰিয়া সম্পন্ন 
করি সেগুলি এই শক্তিগুলিরই সাহায্যে করে থাকি। এই শক্তিগুলির একটি 
বড় বৈশিষ্ট্য হল যে অনুশীলন বা চর্চার দ্বারা এগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী 
করে তোলা যায় এবং অনুশীলন বা চর্চার অভাবে এগুলি দুৰ্বল হয়ে পড়ে ৷ 

আধুনিক যনোবিজ্ঞানে এই শক্তিবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। তার প্রধান 
কারণ হল যে এই মতবাদে যেগুলিকে শক্তি বলে বর্ণনা কর! হয়েছে তার 
অনেকগুলিই সত্যকারের শক্তি নয়। সেগুলি হয় মানসিক প্রক্রিয়া, নয় অন্ত 
কোনও ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্য । যেমন চিন্তন, অন্ুমানকরণ, কল্পন ইত্যাদি 
হল বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক প্রক্রিয়া মাত্র । ভা ছাড়া মনের মধ্যে এ ধরনের 
বিচ্ছিন্ন ও সুনির্দিষ্ট স্বতন্ত্ৰ ত্তাসম্পন্ন কোন শক্তি নেই। মনের যে সকল শক্তি 
আছে সেগুলির অধিকাংশই জটিল ও মিশ্রপ্রকৃতির ৷ আধুনিক ফ্যাক্টরবাদী 
মনোবিজ্ঞানীরা অনেকটা প্রাচীন শক্তিবাদীদের মতই মনের অনেকগুলি 
ফ্যাক্টর বা উপাদানের কল্পনা করেছেন এবং সেদিক দিয়ে তাদের ব্যাখ্যার সঙ্গে 
প্রাচীনপন্থী মানসিক শক্তিবাদীদের বেশ কিছুটা মিল দেখা যায়। কিন্ত সে মিল 


২--৯১ 


১৫২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


জেমস আরও চারজন ভদ্রলোককে দিরে ও একই পরীক্ষাটি স্বতভ্রভাবে করান - । 
এবং ওভাবে পরীক্ষণ করে তারাও ও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন ৷ + 
জেমসের এই পরীক্ষণ থেকে দুটি বস্তু প্রমাণিত হয়। প্রথমত, প্রাচীন ও 
বহুল প্রচলিত মানসিক শৃঙ্খলার ভত্বটি সম্পূৰ্ণ ভূল। ৰুখন্থ করার চর্চা ফরলে 
যে মুখস্থ শক্তি বাড়ে, মানসিক শৃঙ্খলার এই ন্ট সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে 
প্রমাণিত হল। দেখা গেল বে জেমস ৩৮ দিন, ধরে মুখস্থ বিদ্যার চর্চা করা সত্বেও 
তার মুখস্থ করার শক্তি একটুও বাড়েনি, বরং কষে গেছে। বস্তুত, উইলিয়ম { 
জেমসের এই পরীক্ষণটি মানসিক শৃঙ্খলার তদ্ব্টিকে শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত 
করে। জেমসের পরে আরও অনেকে অনুরূপ পরীক্ষণ করে প্রমাণ করেছেন - 
যে মানসিক তত্বটর কোন বাস্তবতা নেই। ? 
দ্বিতীয়ত, জেমসের পরীক্ষণ শিখন সঞ্চালনের ততৃটিরও বিরুদ্ধে যায় ।. তার ৷ 
পরীক্ষণ থেকে এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে এক শিখন পরিস্থিতি থেকে আর এক . 
শিখন পরিস্থিতিতে কোম সঞ্চালন হয় না। জেমসের ক্ষেত্রে প্রথম ১৫৮ 
লাইনের  শিখন থেকে দ্বিতীয় ১৫৮ লাইনে শিখনের কোন সঞ্চালন ঘটে নি। 
কেনল। দ্বিতীয় বারে প্রথম বারের চেয়ে সময় বেশীই লেগেছিল । এক কথায় 


শিখন সঞ্চালনের, তব ভুল" বা এক ক্ষেত্র থেকে অপর ক্ষেত্রে শিখন 
সঞ্চালিত হয় না। ট 


কিন্তু জেমসের পরবর্তী যনোবিজ্ঞানীরা শিখন স 
অবাস্তব বলে বাতিল করে দেন নি। গত ৫০ বৎসরে এই তত্র উপর প্রায় 
২০০টির উপর পরীক্ষণ সম্পাদিত হয়েছে এবং তা থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির, এমন 
কি পরস্পরবিরোধী বহু তথ্য মনোবিজ্ঞানীদের হস্তগত 
তথ্য পর্ববেক্ষণ করে দখা, গেছে যে শিখনের সঞ্চালন প্রকৃতি ও পরিমাপের 
দিক দিয়ে নানা রকমের হতে পারে। পরিমাণের দিক দি 
পারে ভিন রকম--প্ৰচুর, মাঝামাঝি এবং অন্প। প্রকৃতির দিক দিয়ে তেমনই 
সঞ্চালন হতে পারে তিন রকম-_অস্তিমূলক ( Positive 
( Negative ) এবং শৃঠ্ঠ বা অনির্দিষ্ট ( Ni] ০৮ Indefinit 

১৮৯০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পযন্ত শি 
বিজ্ঞানীর! যে সব বিভিন্ন পরীক্ষণ সম্পন্ন কয়েন সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী 
ওরাটা (078) তৈরী করেন। এই বিবরণী থেকে জানা যায় যে এই পরীক্ষণ- 
গুলির মধ্যে প্রচুর শিখন সঞ্চালন হয়েছে শতকরা ২৮টি ক্ষেত্ৰে, মাঝামাঝি 
সঞ্চালন হয়েছে শতকর| ৪৮টি ক্ষেত্রে, খুব অল্প সঞ্চালন হয়েছে শতকরা ৯টি 


ধালনের তত্বট একেবারে 


হয়েছে। এই সকল 
র সঞ্চালন হতে 


), নেতিমূলক 
৪)| 
খন-সঞ্চালনের উপর বিভিন্ন মনো- 


, স্কুলপাঠ্যবিষয়ে সঞ্চালন ১৫৩. 


ক্ষেত্রে, নেতিমূলক সঞ্চালন বা সঞ্চালনের অভাব ঘটেছে শতকরা ৩৬ ক্ষেত্রে 
‘এবং বাকী শতকরা .১১'৪টি ক্ষেত্রে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর 


[ ওরাটা কর্তৃক সংগৃহীত শিখন-সঞ্চালনের পরীক্ষণগুলির চিত্ৰবিৰরণ ] 


পম্ভব হয় নি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষণের ফলাফল থেকে বিচার করলে 
কোন কোন ক্ষেত্রে যে অস্তিবাঁচক শিখন সঞ্চালন হয় সেটা স্বীকার করতেই 


হবে, যদিও একতি ও পরিমাণের দিক দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নঞ্চালনের মধ্যে 
প্রচুর বৈষম্য থাকতে পারে। 


দ্কুল-পাঠ্যবিষয়ে সঞ্চালন (Transfer in School-Subjects) 

স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলিতে কি. পরিমাণে সঞ্চালন হয় এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা 
হয়েছে। স্কুলের পাঠক্রমে অনেক বিষয়বস্তু পূৰ্বে অন্তভুক্ত করা হত যেগুলির 
স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি ছিল যে সেগুলির শিখন সঞ্চালনের মাধ্যমন্নপে কাজ 
করার শক্তি আছে। স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলিতে কি ধরনের সঞ্চালন হয় ভার 
উপর গবেষণা থেকে পাওয়া কয়েকটি সিদ্ধান্ত নীচে দেওয়া হল। 

পুর্বে প্রাথমিক. শিক্ষান্তরে ব্যাকরণ পাঠের একটা বিরাট মূল্য দেওয়! হত 
এবং দাবী কর] হত যে মানসিক শৃঙ্খলাস্বষ্টতে ব্যাকরণের প্রচুর ক্ষমতা আছে, 
কিন্তু ব্রিগলের (71885) শিখন সঞ্চালনের উপর পরীক্ষণ থেকে দেখা যায় যে 


১৫৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান , 


একমাত্ৰ সাদৃশ্য ও বৈষম্য ধরতে পারার ক্ষমতা ছাড়া আর অন্য কোন গুণ 
ব্যাকরণ পাঠ থেকে নঞ্চালিত হয় না। অর্থাৎ ব্যাকরণ পাঠের সঞ্চালন ক্ষমতা 
খুবই সীমাবদ্ধ ৷ 
গণিতের শিক্ষা থেকে গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা সঞ্চালিত হয় এই 
ছিল এতদিনের প্রচলিত ধারণা । 'উইঞ্চের (৷৷০১০) পরীক্ষণ থেকে প্রমানিত 
হয়েছে যে গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা কেবল গণিত শিক্ষার উপর নির্ভরশীল 
নয় অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা থেকেও পায়| বাঁয়।: অর্থাৎ এক্ষেত্রে নঞ্চালন . 
অনিরিষ্ট প্রকৃতির ৷ 
মাধ্যমিক পাঠন্তরে মানসিক যোগ্যতার বৃদ্ধির উপর বিভিন্ন স্কল-বিষয়গুলির, 
অধ্যয়নের কোনরূপ সঞ্চালনমূলক প্রভাব আছে কিনা এ নিয়েও প্রচুর পরীক্ষণ 
হরেছে। দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ্যতার বুদ্ধিতে স্কুল-পাঠ্য 
বিষয়গুলির বিশেষ কোন প্রভাব নেই, সত)কারের যার প্রভাব আছে সেটি হল 
শিক্ষার্থীর বুদ্ধির । 
মাধ্যমিক পাঠন্তরে গণিত, বিজ্ঞান, প্রভৃতির ক্ষেত্রে অবশ্য প্রচুর অস্তিবাচক 
সঞ্চালনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে এই সব সঞ্চালন কেবলমাত্র ওঁ বিশেষ 
বিশেষ বিষয়গুলির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, অন্ত কোন বিষয়ে সঞ্চালিত হয় ন| ৷, 
ধর্নডাইক স্কুলে ল্যাটিন শিক্ষার কোনরূপ সঞ্চালন-মূল্য আছে কি না 
ত! দেখার জন্তু ব্যাপক পরীক্ষণ চালান.। তার পরীক্ষণের ফল থেকে দেখ। 
গেছে যে শিখন-সঞ্চলনের দিক দিয়ে ল্যাটন শিক্ষার যথাৰ্থ ই দাষ-আছে। বে 
সব শিক্ষার্থী ল্যাটিন শিখেছে তারা, যে সব শিক্ষার্থী ল্যাটিন শেখেনি তাদের 
চেয়ে অনেক দিক দিয়ে বেশী উন্নত হয়। যেমন, তারা ল্যাটিন ভাষা-প্রন্থত 


ইংরাজী শব্দের বানান ভাল পারে ইত্যাদি । তবে এই সঞ্চালন প্রথম দু'এক 


দ। 
"জীনা ও ল্যাটিন মা-জানা উভয় 


বৎসর থাকে। পরে দেখা যায় যে ল্যাটিন 
প্রকার শিক্ষার্থাই প্রায় সব বিষয়েই সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছে। এই পরীগ্ষণ 
তীয় শিক্ষ| ব্যবস্থায় বাংল|, হিন্দী 


থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ভার 
প্রভৃতি সংস্কৃত-ভিত্তিক ভাষাগুণির শিক্ষার. ক্ষেত্রে সংস্কৃত, ভাষা শেখার 
উল্লেখযোগ্য সঞ্চালন মূল্য থাকবে। 
উপরের আলোচনা থেকে আমরা এসি 
সঞ্চালন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্যই ঘটে থাকে । তবে এ থেকে এ সিদ্ধান্ত যেন. 
না করা হয় যে এটি একটি সর্বজনীন ঘটনা । কেনন| শিখন-সধশলন বাস্তবিক 
লণ্ড দেখ| গেছে সঞ্চালনের পরিমাণ প্রায় ০% 


থেকে সুরু করে ৯২,৯%. 
গ্ৰস্ত হতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে নেতিসূলক সঞ্চালনও হয়ে থাকে। 


দান্তে আসতে পারি যে শিখন. 


শিখন সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ব ১৫৫ 


অতএব দেখা যাচ্ছে যে মানসিক শৃঙ্খলার তত্বুটিকে কোনক্রমেই বাস্তব ঘটনারূপে 
গ্রহণ করা যায় না। ভবে শিখন সঞ্চালন যে একটি বাস্তব ঘটনা সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। 
শিখন সৃঞ্চালনের বিভিন্ন তত ) 
| (Theories of Transfer of Training) 
শিখন-মঞ্চালন কেন, ঘটে এ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষণ চালান হয়েছে এবং 
সঞ্চালনের ব্যাথ্যারপে আমর! তিনটি প্রধান তত্বের সন্ধান পাই'। সেগুলি হল-_ 
১ ৷ অভিন্ন উপাদানের তত্ব, ২। সামান্তীকরণের তত্ব এবং ৩। অভিস্থাপনের 
তত্ব বা গেষ্টাণ্ট তত্ব । 
১। অভিন্ন উপাদানের তত্র 
(Theory of Identical Elements) 
এই তত্বটি থর্নডাইকের দেওয়|। তার মতে একটি মানসিক প্রক্ৰিয়া আর 
একটি মানসিক প্রক্রিয়াকে ততটুকু প্রভাবিত করতে পারে যতটুকু অভিন্ন উপাদান | 
এ দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে। অর্থাৎ পূৰ্বগামী শিখন পরিস্থিতি এবং অনুগামী 
শিখন পরিস্থিতি এ'দুয়ের মধ্যে যে বে ব্যাপার ব| অংশটুকু অভিন্ন সেই ব্যাপার- 
টিই বা অংশটুকুরই পূর্বগামী পরিস্থিতি থেকে অনুগামী পরিস্থিতিতে সঞ্চালন 


ঘটবে। থর্নডাইক সঞ্চালন প্রক্রিয়াটির একটি শরীরতত্বমূলক ব্যাখ্যাও দেন ৷ 
শিখনের প্রথম ক্ষেত্র শিখনের বিতীয়৷ ক্ষেত্ৰ 


অভিন্ন অংশটুকুরই সঞ্চালন হয়েছে ৷ ] 
তার মতে শিখন ঘটার সময় ছুটি ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে যতটুকু এক এবং অভিন্ন সায়ু- 
মূলক সংযোজন সংঘটিত হয় ততটুকুই শিখন-শঞ্চালন ঘটে থাকে। থর্মডাইকের 


১৫৬ শিক্ষাগ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এই অভিন্ন উপাদান তত্বের সমর্থকদের মতে শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিষয়বস্তু, 
পদ্ধতি, মনোভাব, এমন কি উদ্দেশ্যের অভিন্নতা থাকলেও এক পরিস্থিতি থেকে 
আর এক পরিস্থিতিতে সঞ্চালন ঘটবে ৷ ই 
অভিন্ন উপাদানের সঞ্চালনের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মনে 
কর! যাক একটি ছেলে নীচের গুণ অন্ধটি প্রথমে কষল। 
৩৪৮৯১৩৭৭৫৪৯ ৪২৬৯ 
তারপর তাকে আর একটি গুণ অঙ্ক কষতে দেওয়া হল। 
৭৬০৯৩৭৩১৪ %X ৯০৬৯৫ 


এখন এই ছুটি অঙ্ক পরীক্ষা করলে দেখা যাবে বে ছুটি অস্কেই নীচের অংশটি 
অভিন্ন আছে। যথা__ 


৯৩৭ % ৬৯ 


ফলে প্রথম অঙ্কটি কষার পর দ্বিতীয় অঙ্কট কযার সময় শিক্ষার্ধার এ বিশেষ 
অভিন্ন অংশটির ক্ষেত্রে সঞ্চালন হবে । 


অগ্ঠান্ত অংশের ক্ষেত্রে কোনও সঞ্চালন 
ঘটবে ন| । 


অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্কটিতে ও অংশটি কষার সময় তার পূর্বের শিখন 


তাকে সাহীব্য করবে এবং তার কাজ সহজসাধ্য ও দ্ৰুত হয়ে উঠবে । 
২।: সামান্টাকরণের তত্ব (Theor 
থর্মডাইকের অভিন্ন উপাদান তত্বটির 


বলেন যে উপাদানের অভিন্নভার জন্তু শিখনে 
শিখনের প্রথম ক্ষেত্র 


y of Generalisation) 


সমালোচনা করে জাড (Judd) 


র সঞ্চালন হয় না। প্রকৃতপক্ষে 


শিখনের দ্বিতীয় ক্ষেত্র 


[ জাডের 'বামান্তীকরণ-ত্বের চিত্ররপ । দুটি ক্ষেত্রের কেবলমাত্র 
, হরগুলির সঞ্চালন হয়েছে। ] 
নিজে তার অভিজ্ঞতার কতট! সামাীকরণ করতে 
পারল তার উপর। অভিজ্ঞতার সামান্ঠীকর 


গর অর্থ হল ব্যক্তির ‘বিভিন্ন 
অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে থেকে অবাস্তৰ বৈশিষ্ট্যগুলি বাদ দিয়ে সেগুলির 


যুলগত সামান্তধৰ্মা 


সঞ্চালন নির্ভর করে ব্যক্তি 


সামান্টাকরণ তত্ব ১৫৭ 


অন্তর্নিহিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথক করে নিয়ে সেগুলি সম্বন্ধে একটি সামান্য 
'পারণা গঠন করা। তার মতে যে যত বেণী ভার অভিজ্ঞতা থেকে এই রকম সাষান্ত 
ধারণা ব| সুত্ৰ গঠন করতে পারে তার ক্ষেত্রে তত বেশী সঞ্চালন হয়ে থাকে । 

জাডের এই মতবাদের সমর্থনে তীর একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের (১৯০৮) উল্লেখ 
করা যায় এই পরীক্ষণে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর দু'দল ছেলেকে (একটি পরীক্ষণ- 
মূলক দল আর একটি নিয়স্তরিত দল) > জলের ১২ ইঞ্চি নীচে রাখা একটা লক্ষ্যের 
(7908) প্রতি তীর ছুড়তে বলা হয়। জলের নীচে কোন বস্তু রাখলে 
আলোর প্রতিসরণের (739155001০0) জন্য: বস্তুটি ঠিক যে জায়গায় অবস্থিত 
সেখানে দেখা! যায় না। সেখান থেকে একটু দুরে অবস্থিত বলে মনে হয়। 
আলোর প্রতিমরণের এই রহস্তটুকু জানা ন থাকার জন্য এ দু'দল ছেলেই লক্ষ্য- 
ভেদে একই প্রকারের ভূল করল। এর পর পরীক্ষণমূলক দলটিকে আলাদা করে 
সরিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রতিসরণের মূলতত্বটি তাঁদের কাছে বর্ণনা করা হল। 
নিয়ন্ত্রিত দলটিকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না। ভারপর এই দু’দলকেই 
আবার ওঁ ভাবে জলের ৪ ইঞ্চি তলায় রাখা আর একটি লক্ষ্যে ও একইভাবে 
তীর ছু'ড়তে বল! হল। দেখা গেল যে পরীক্ষণমূলক দলটি, অর্থাৎ যারা প্রতি- 
সরণের রহন্ত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছে, তাঁরা প্রথম বার অপেক্ষা লক্ষ্যভেদে 
অনেক কম ভুল করল, অথচ নিয়ন্ত্ৰিত দলটি অর্থাৎ যারা প্রতিমরণ সম্বন্ধে কোন 
জ্ঞান অর্জন করতে পারে নি তারা আগের বাক্সের মতই প্রচুর ভুল করল।' 
হেনড্রিকসন ও ক্ৰোভার (১৯৪১) জাভের এ একই পরীক্ষণ অষ্টম শ্রেণীর ছেলে- 
মেয়েদের উপর প্রয়োগ করে অনুরূপ ফল পান। 

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দলটির ক্ষেত্রে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে 
কিন্তু দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালনই হয়নি । জাঁডের মতে প্রথম 
দলটির এই সাফল্যের মূল কারণ হল যে প্রতিলরণের মূলনীতিটি তাদের জান! 
থাকার জন্তু ভারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিসরণ সম্বন্ধে একটি সামান্ত ধারণা 
বা সুত্র গঠন করতে পেরেছিল এবং'তার ফলে তার! লক্ষ্যভেদে অনেক কম 
ভুল করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দলটির প্রতিসরণ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় 
তারা সমস্তাটি সম্বন্ধে কোন অন্তনিহিত সুত্র গঠন করার সুযোগ পাননি 
এবং তার ফলেই ভারা প্রচর ভূল করেছিল। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে 
যেখানে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা থেকে সামান্য সুত্র গঠনে সমর্থ হয় সেখানেই 
সঞ্চালন হয়। 

১। পৃঃ ২৫ (প্রথম থও) 


/ 
$ 


১৫৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


জাডের এই পরীক্ষায় থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের ততুটি অসার বলে 
প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা এখানে দু'দল ছেলের ক্ষেত্রেই প্রথমবারের লক্ষ্যভো 
ও'ঘ্িতীয়বারের লক্ষ্যভেদ এই ছুই শিখন পরিস্থিতির মধ্যে" উপাদানের প্রচুর, 
অভিন্নতা থাকা সত্বেও দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালন হয়নি, অথচ 


উপাদানের অভিন্নতা যদি 
ক্ষত্রেও সঞ্চালন হত ৷ ভার 


দলটির ক্ষেত্রে যে সঞ্চালন হয়েছিল তার কারণ ছুটি 
অভিন্নতা নয়, প্রথম পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা থে 
সুত্র গঠন বা মামাস্তীকরণই প্রকৃত কারণ । 


৩! অভিস্থাপন তত্ব বা গেষ্টালট মতবাদ 
} (Transposition Theory or Gestalt Theory) 
গেষ্টান্ট মনো বিজ্ঞানীর! তাদের সমগ্রত| তত্বের উপর ভিত্তি করে শিখন 


সঞ্চালনের একট ব্যাখ্য। দিয়েছেন । এটিকে অভিস্থাপন তত্ব বলেই বর্ণনা 
করা হয়। ৰ 


তাদের মতবাদ অনুযায়ী আমাদের অভিজ্ঞতার কোন বি 
গুলির নিছক সমষ্টি নয়, 


পরিস্থিতির মধ্যে উপাদানের 
ক দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে সামান্ত 


যয়বস্তই তার অংশ 


"ধারাটির পরবস্ত 
Transposition) সঞ্চালন বলে থাকেন 


কোহলারের পরীক্ষণে দেখা গিয়েছিল যে শিশ্পাজী নখন ছুট বাশ একসঙ্গে 
ছুড়ে কলার ছড়ার নাগাল পেয়েছিল তখন তার শিখন হয়েছিল অগ্নির 
মাধ্যমে এবং সেইজন এ শিখনটি একবার আম রা স্থায়ীভাবে 
তার মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছিল। 


শর সমন্তামূলক 
পরিস্থিতিতে ফেল| হয়েছিল তখনই দেখ 


| গেছল যে এ কৌশলটি অবলম্বন 
করতে তার একটুও দেরী বা দ্বিধা হয়নি ৷ ১ 


2! পৃঃ ১১৬ 


গ্বাপনকে ( ৷ 


বিভিন্ন তন্বের সমালোচন! ১৫৯ 


শিল্পান্জীটির ক্ষেত্রে এই সঞ্চালনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গেষ্টাঞ্টবাদীর1 বলেন 


যে শিল্পাজীটি তার প্রথম দিনের শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির ( যেমন 


খাঁচা, কলা, ছুটি বাশের খণ্ড প্রভৃতি ) মধ্যে যে পারস্পরিক সম্বন্ধটি ব্ব্দয়নম 
করেছিল সেই সম্বন্ধটই সে দ্বিতীয় দিনে অনুরূপ পরিস্থিতিতে অভিস্থাপন করল 
এবং তার ফলেই সমন্তার সমাধান মুহূর্তেই হয়ে গেল। অতএব এখানে প্রকৃত 
পক্ষে পূর্বেকার শিখন পরিস্থিতির অন্তনিহিত সম্বন্ধ-ধারাটিরই সঞ্চালন হয়েছে । 
এই কারণে প্রথম শিখন পরিস্থিতির সম্বন্ধ-ধারাকে দ্বিতীয় শিখন পরিস্থিতিতে 
অভিগ্থাপন করতে পারাকেই গেষ্টাপ্টবাদীরা সঞ্চালন বলে থাকেন। 

গেষ্টাপ্ট মনোবিজ্ঞানীদের এই ব্যাখ্যাটি বলতে গেলে ধর্মডাইকের অভিন্ন 
উপাদান সুত্রের-ঠিক বিপরীত | থর্নডাইকের মতে সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিষয়- 
বস্তুটির অভ্যন্তরন্থ অংশগুলির সঙ্গে পুর্বে শেখা বিষয়ের অংশগুলির অভিন্নতা' 
খুঁজে বার করতে হবে। আর গেষ্টাপ্টবাদীদের মতে সঞ্চালন ঘটাতে গেলে 
বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে তার" সমগ্র রূপটির প্রতি 
মনোযোগ দিতে হবে। এমন কি তাদের মতে সমগ্রকে উপলব্ধি করতে হলে 
অংশ থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে হবে, কারণ অংশের প্রতি মনোযোগ দিলে 
সমগ্রের উপলব্ধির পথে অস্তরায়ই স্থ্টি হৰে ৷ বল! বাহুল্য জাডের সাষান্ঠীকরণ 
মতবাদের সঙ্গে মৌলিক তত্বের দিক দিয়ে এই যতবাদটির প্রচুর মিল আছে. 


বিভিন্ন তত্বের সমালোচনা 

 ধর্মভাইকের অভিন্ন উপাদানের মতবাদ তার শিখনের সাধারণ স্থত্ৰগুলির 
উপরই প্রতিষ্ঠিত । - তীর সংব্যাখ্যানে শিখন হল স্নায়ুমণ্ডলীতে নিউরনগুলির 
মধে) পূৰ্ব-প্রতিষ্ঠিত সংযোজনগুলি ছাড়া কোন নতুন সংযোজন সৃষ্টি করা, আর 
সঞ্চালন তখনই হয় যখন একই স্নায়ু সংযোজন দুটি বিভিন্ন শিখন পরিস্থিতিতে 
সংঘটিত হয় ।; অর্থাৎ ল্যাটিন শেখার পর বদি ইংরাজী শব্দ শিখতে সুবিধা . 
হয় তবে বুঝতে হবে যে ল্যাটিন শেখার লময় মন্তি্ষে যে ধরনের স্নায়ু-নংযোজন 
ঘটেছিল ঠিক সেই ধরনের ল্লাযু-সংযোজনই ইংরাজী শেখার সময় পুনরাবৃত্ত 
হল অভএব থর্মডাইকের মতে শিখনের সঞ্চালন একই অভিজ্ঞতার বিভিন্ন 
পরিস্থিতিতে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। 

থর্নভাইকের তত্বের বিরুদ্ধে প্রথমত বলা চলে যে আধুনিক মনোঁবিজ্ঞানীদের 

মতে কেবলমাত্র স্নীয়ু-শংযোজনের সাহায্যে শিখনের ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত নয়, অতএব 
সঞ্চালনের ব্যাধ্যাও এই একই কারণে অসম্পূৰ্ণ থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, জাডের 


tp  শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে অভিন্ন উপাদানের জন্য সব সময়ই সঞ্চালন 
“ঘটে না। তাঁর প্রসিদ্ধ পরীক্ষণ দ্বিতীয় দলটির বেলার উপাদান অভিন্ন 
থাকা সত্বেও কোনও সঞ্চালন ঘটেনি ৷. তৃতীয়ত, অনেক পরীক্ষণ থেকে দেখা 


গেছে যে উপাদানের অভিন্নত| থেকে সঞ্চালন ভূ হয়ই নি বরং তা সঞ্চালনের 
পরিপন্থী হয়ে দডিয়েছে। 


তবে একথা স্বীকার্য যে ফোন 
জন্তই সঞ্চালন হয়ে থাকে। বিশেষ ক 
শিক্ষা, শিশুর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা স 
পঞ্চালন ঘটানোর কারণ হয়ে থা, 


কোন শিখনৈর ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদানের 
রে অভ্যাস গঠন, দৈহিক প্ৰক্ৰিয়া, ভাষা- 
ঞ্চয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদানই 
কে। কিন্তু অমূর্ত বা ধারণামূলক বিষয়বস্তু 
শিখনের ক্ষেত্রে উপাদানের অভিন্নতার জন্য কোন রকম সঞ্চালন হয় ন]। 
সেখানে জাডের সামান্তীকরণ বা গেষ্টাপ্টবাঁদীদের অন্তদৃষ্টির মাধ্যমে সঞ্চালন 
‘টে বলা চলে৷ ২১২ 


জাডের অভিজ্ঞতার সামান্টীকরণের তত্ব অস্থায়ী শঞ্চালনের ক্ষেত্রে বিষয় 


বস্তুর কোন মূল্য নেই। সমস্ত নির্ভর করছে শিখনের পদ্ধতির উপর | বুদ্ধির 
বথাযথ প্রয়োগ, বিজ্ঞানসম্মত পন্থার অন্থসরণ, অদ্ভিজ্ঞত। থেকে অবান্তর ও 
অপ্রাসঙ্গিক অংশগুণি বাদ দিয়ে সাধারণ ও প্রাসঙ্গিক অংশগুলিকে পৃথকী- 
_ করণ ইত্যাদি পদ্ধতির উপর নির্ভর করছে অভীষ্ট সঞ্চালনের প্রকৃতি । এই 
পদ্ধতিগুলির সাফল্য আবার বিশেষভাবে নির্ভর ক্রছে ননোযোগ, পৰ্যবেক্ষণ, 
'বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নত সম্পাদনের উপর 


তে গেলে বিজ্ঞানসম্মত 


জার দেওয়] হয়েছে, বিষয় 
উপর, কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । কিন্ত গেষ্টাণ্টবাদে 
ছু'য়ের উপরই সমান জোর দেওয়া হয়েছে। বি 
সঞ্চালনের পক্ষে অপরিহার্য, অতএব সুষ্ঠু শিখনে 
টির উপস্থাপন । বিষয়বস্তুটিকে ষদি আংশিক উ 
গন্তোষজনক হবে না, সঞ্চালনও নযু। দ্বিতীয়ত, শি 
ধম অংশগত নয়। বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অং 


২খগুলির মধ্যে পানম্পরিক সন্বন্ধের: 


শিখন-সঞ্চালন ও শিক্ষক ১৬১ 


উপলব্ধি এবং একটি অবিচ্ছিন্ন সামগ্ৰিক সত্তার জ্ঞানই হল অন্তদষ্টি জাগানোর় 
একমাত্ৰ উপায়। অতএব সম্বন্ধমূলক চিন্তন ও বিষয়বস্তুটির সামগ্রিক সভ্তার 
উপলব্ধি এই দু্টই হল সঞ্চালন ঘটানোর প্রধানতম পন্থা । 


শিখন-সঞ্চালন ও শিক্ষক 

= মার্সেল এক জায়গার বলেছেন যে আমরা শিখন-সঞ্চালনকে কি ভাবে 
নিই ভার উপর নির্ভর করছে আমাদের শিক্ষাদানের প্রতি মনোভাব ।. কথাটি, 
খুবই সত্য।. যদি শিক্ষক মানসিক শৃঙ্খলার তত্বে বিশ্বাসী হন ভবে তিনি ধরে, 
নেবেন'যে মনের বিভিন্ন শক্িগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠের দ্বারা উন্নত করা 
যায় এবং সকল ক্ষেত্রেই সঞ্চালন স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে । তীর কাছে 
শিখন পদ্ধতির ভাল মন্দের কোন দাম নেই, কেননা মনের উৎকর্ষ মির্ভর 
করছে বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষার উপর এবং তিনি একমাত্র মানসিক 
তকর্ষসাধনের যুক্তিতেই অনেক বিষয়কে পাঠভ্রমে অন্তভূক্ত করার পক্ষে 
মত দেবেন। 


কিন্তু যদি মানসিক শৃঙ্খলার তন্থটর উপর শিক্ষকের বিশ্বাস না থাকে, 
তাহলে তিনি যেমন শিক্ষণপদ্ধতিকে যতটা! সম্ভব কার্যকর করে তোলার চেষ্টা 
করবেন তেমনই আবার চেষ্টা করবেন শিক্ষণীয় বিষয়গুলি থেকে শিক্ষার্থীরা 
যাতে সর্বাধিক উপকার লাভ করে তার জন্য । অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কি 
কি ক্ষেত্রে কি ধরনের সঞ্চালন হয় সে সম্বন্ধে ভাল করে জেনে শিক্ষণীয় বিষয়- 
গুলিকে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উপকারে যথাযথভাবে নিয়োগ করাটাই তার কাজ 
হয়ে দাড়াবে । 


মনোবিজ্ঞানের গবেষণার উপর নির্ভর করলে আধুনিক শিক্ষকের মানসিক 
শৃঙ্খলার তবুটি গ্রহণ করা কখনই উচিত নয়। অবশ্য শিখন-সঞ্চালনের বিভিন্ন 
পরীক্ষণ গ্লেকে প্রমাণিত হয়েছে যে কোন কোন পাঠ্যবিষয়ের মানসিক 
প্রক্রিয়াগুলির উৎকর্ষ সাধন করার কিছুটা ক্ষমতা আছে। কিন্ত এই উৎকর্ষ 
সাধন এতই অনির্দিষ্ট, বিশেষধর্মী এবং সংকীর্ণ সে তার উপর ভিত্তি করে 
মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বকে একটি সাধারণ সুত্র বলে গ্রহণ কর! খুবই ভুল হবে। 

তবে শিখন-সঞ্চালনকে একটি বাস্তব প্রক্রিয়া এবং শিক্ষণপদ্ধতির সহায়ক 
উপকরণরপে গ্রহণ করা খুবই চলতে পারে । বিবেচনার সঙ্গে শিক্ষাব্যবশ্থাকে 
নিয়ন্ত্রিত করলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠ্যবিষয়টির সর্বাধিক সঞ্চালন ঘটাতে 


১৬২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


পার্নেন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তাঁর একটি 
নির্দেশ নীচে দেওয়া হল | 


প্রথম, কোন্‌ কোম্‌ বিষ থেকে কি ধরনের সঞ্চালন হয় সে সম্বন্ধে 
শিক্ষকের নির্দিষ্ট ও নিভু'ল জ্ঞান থাক! প্রথমেই দয়কার | 
‘শিক্ষকদের মধ্যে সঞ্চালন সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্ৰমাত্মক ধারণা থেকে গেছে। 
আধুনিক শিক্ষকের সঞ্চালনের প্রকৃতি নম্বন্ধে ধারণা নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষণভিত্তিক হবে। এর জন্য প্রয়োজন াষ্ট্-পরিচালিত ব্যাপক গবেষণা 
এবং ভার ফলাফল সনবন্ধে শিক্ষকদের নিয়মিত অবহিত করার ব্যবস্থা । 


প্রাচীনকাল থেকেই 


দ্বিতীয়, পাঠ্যবিষয়টির সংগঠন সুপরিকল্পিত হওয়া চাই । 
গেলে পাঠ্যবিষয়টির মধ্যে অন্তনিহিত স্থসংহতি এবং অঙ্গগত ও 
‘ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে এ বিষয়টির মূলগত ধারণ| ৰা তত্বগুলি অ 
কষ্ট হবে না। গেষ্টান্টবাদীর ভাষায় পাঠ 
সামনে তুলে ধরতে হবে। 


সঞ্চালন ঘটাতে 
ক্য থাকবে যার 
মুধাবন করতে 
তব্যিয়টির সমগ্র রূপটি শিক্ষার্থীর 


_ তৃতীয়, শিক্ষার্থী যাতে পাঠ্যবিষয়ের বাহ্যিক, 'অবাস্তর, অপ্রাস্ধিক অংশ- 


গুলিকে বাদ দিতে শেখে এবং ভার মধ্যে নিহিত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক 
৷ বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে বার করতে পারে, শিক্ষকের তা দেখা দরকার। 


বস্তুত সঞ্চালন নির্ভর করছে পাঠ্যবিষয়টির মূলগত অতিপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি 
আবিষ্কার করার উপর ।, এই প্রক্রিয়াটিরই নাম দেওয়া হয়েছে সামান্তীকরণ। 


অবনত কেবলমাত্র বিষয়টির মৌলিক বৈশিষ্টযগুলি জানলেই চলবে না, সেগুলির 
মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কি তা 


এইজন্য গেষ্াপ্টবাদীরা সন্বন্ধমূলক 
বলে বর্ণনা করেছেন। 


চতুৰ্থ’ শিক্ষণীয় বিষয়টির এই মূলগত তত্থগুলি বি 
প্রয়োজনীয় মানসিক প্রক্ৰিয়াগুণির অভ্যাস দরকার । যেমন, মণোষোগদ্বানের 
অন্থণীলন, পৰ্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ, সানু 2 পার্থক্য 
নির্ণয়ের ক্ষমতা অর্জন, 'বিচার-করণের নিয়মাবলী. জানা, খা 
অপ্রামঞ্জিক বস্তু চিনতে পারা ইত্যাদি প্রক্রিয়াপ্ডলি যাতে, শিক্ষার্থী ঠিকমত 
সম্পন্ন করতে. পারে. শিক্ষকের তা. দেখা এবং ্ধ গিক্ষার্থীকে উপযুক্ত 
পরিচালনা দেওয়| কর্তব্য | 


টৃরার জন্ত 


মেগুলি সম্ব 


প্রশ্নাবলী ৰ ১৬৩ 
লী ৪ 
প্রশ্নাবলী 


1. Write an essay on—Transfer of Training. (B. Ed. 1952, 1959) 

Ans. (পৃঃ ১৪৯-_পৃঃ ১৬২) ত : | 

2. Discuss the latest experimental findings on Transfer of Training. 
Wheat are their educational implications ? 

Ans. (পৃঃ ১৫০-পৃঃ ১৬২) 


3. Wheat do you understand by Transfer of Training ? Indicate the 
steps you would take to.sscure the maximum transfer from school sub- 
jects to lite situations. (B. Ed. 1954, 1957) 


Ans. (পৃঃ ১৪৯--পৃঃ ১৬২) 

4. Discuss citing experimental evidences the problems of Transfor 
‘of Training. (B. A. Hons. 1959, 1966) 

Ans. (পৃঃ ১৫০_পৃঃ ১৬২) নু 

86. Discuss the differant theories of Transfer of Training and their 
dmplications in education. 


Ans. (পৃঃ ১৫%-পৃঃ ১৬২) 
6. What is meant by Transfer of Training? When does transfer 


take place? Diseuss how to ensure tranfer from classroom situation 
to life. (৮. Ed. 1965) 


Ans. (পৃঃ ১৪৯--পৃঃ ১৬২) 
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হু শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


তীব্রতর করতে সাহ’যা করে। অর্থাৎ গ্রদ্থিজাত উত্তেজনা একাধারে প্রক্ষোভ 


জাগরণের ফল এবং কারণও। এন্ডোক্রিন বা অন্তঃক্ষরা গ্রস্থিগুলি থেকে যে 
রস নির্গত হয় সেগুলি যে প্রক্ষোভের জাগরণ এবং 


পরিবর্ধনের পক্ষে অপরিহার্য 
তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে ৷ 
প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়। চু 
প্রাণীর উপর প্রক্ষোভের গ্রতিক্রিয়া তীব্রতা ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে নানা 
শ্রেণীর হতে পারে। 


সামান্য উত্তেজনাবে।ধ থেকে সুরু করে পরিপূর্ণভাবে আত্ম- 
সংযমের বিলোপ পৰন্ত প্রক্ষোভের কলরূপে দেখা দিতে পারে। এই প্রতিক্রিয়ার 
প্রকৃতি অবশ্য নির্ভর করে প্রক্ষোভের মাত্র 


হয়ে ওঠে তখন এমন হতে পারে যে প্রাণী সম্পূর্ণভাবে নিজের আচরণের উপর 
কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে এবং পরিস্থিতির সঙ্গে মঙ্গতিবিধানের কোনও সমর্থাই 
তখন তার আর থাকে না, যেমন, খরগোসের বাচ্চা যখন বাঘের সামনে বা হরিণ 


যখন অজগর সাপের সামনে পড়ে তখন তারা এত ভয় পেয়ে যায় যে তাঁর! 
চলাৰ শক্তি হারিয়ে স্থান্তৰ মত দাড়িয়ে থাকে, 


ছুটে পালাতে আর পারে না। 

শরীরতন্বমূলক প্রতিক্রিয়| 
প্রক্ষোভের সময় নানারকম অন্তৰ্দৈহি 
রক্তের চাপ, নাড়ীর স্পন্দন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বান, গ্রন্থির নিঃসরণ, পরিপাচনক্রিয়া 
(Digestive function) প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন ঘটে। 
বর্তমানে এই পরিবর্তনগুলি নিখু'তভাবে মাপার জন্য নানারূপ জটিল ও সুগ্ম 


যন্নপাতি প্রস্তুত হয়েছে। যেমন, নাড়ীর স্পন্দন মাপার যন্ত্রের নাম ক্ষিগমো গ্রাফ 
( Sphygmograph ) রক্তের 


চাপ মাপার যন্ত্রের নাম ম্বিগমে।মানোমিটার 
(Sphygmomano meter), নিঃশ্বাসপ্রশ্বান পরিমাপের যন্ত্রের নাম নিউমোগ্রাফ 
(87680508721) ইত্যাদ্দি। 


পরিপাচন ক্রিয়ার উপর গরক্ষোভের প্রতিক্রিয়া বেশ উ 
(Cannon) পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে ভ 


পাকস্থলীর কাজ ও পরিণপাচন-সংশ্লিষ্ট অন্ত 


।র উপর এবং প্রক্ষোভ যখন তীব্রতম 


ক প্রতিক্রিয়া দেখ| দেয়। যেমন 


ন্থ প্রক্রিয়া বন্ধ ইয়ে যায়। খুব রেগে 
গেলে বা খুব উত্তেজিত হলে খাদ্য হজমের কাজ স্থগিত থাকে। 
গ্রন্থি (Hormone) নিঃসরণ প্রক্ষোভের জাগরণের একটি অপরিহার্য 
বৈশিষ্ট্য ৷ আযাঁড়্রেনালিন (Adrenalin) নামক 


প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া ১৬৭ 


প্রক্ষোভের জাগরণের সময় নির্গত হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন শারীরিক 
উত্তেজনাকর কাজ করার শক্তি যোগায় । 

গ্রক্ষোভ জাগরণের সময় হৃদ্‌পি গু, মস্তি প্রভৃতি স্থানে বক্তপ্রবাহের মধ্যে 
বেশ পরিবর্তন দেখা যার । রাগ, উত্তেজনা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেমন রক্তপ্রবীহের 
গতি বেড়ে যায় তেমনই আনন্দ, তৃপ্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে রক্তের চাপ কমে আপে ৷ 

সাইকোগ্যালভানোমিটার (Psychogalvanometer) নামক একটি যন্ত্রের 
সাহায্যে প্রক্ষোভের তীব্রতা এবং উত্তেজনার স্বরূপ মাপা হয়ে থাকে। প্রাণীদেহ 
মৃদু বিদ্যুৎপ্রবাহ কতট! সহ করতে পারে ত! এই যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা 
যায়। দেখা গেছে যে প্রক্ষোভের বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রাণীর সাইকো গ্যালভা- 
নোমূলক প্রতিক্রিয়া (Psychogalvanic Response or P. 0. R.) ভিন্ন হয়ে 
থাকে । আজকাল প্রক্ষোভের পরিমাপে সাইকোগ্যালভানোদূলক প্রতিক্রিয়ার 
_ ব্যাপক সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে । 

মস্তিষ-তরক্ষেও (Brain Waves) প্রক্ষোভ জাগরণের সময় প্রচুর পরিবর্তন 
দেখ! যায়। সাধারণ অবস্থায় মন্তিফে আলফা তরঙ্ষের আবর্তন প্রতি সেকেণ্তে 
৮ থেকে ১২ বার হয়, কিন্তু প্রক্ষোভের জাগরণের সময় মস্তিক-তরঙ্গের আবর্তনের 
হার সেকেণ্ডে ৮ বারের নীচে নেমে যায়। 
সামাজিক প্রতিক্রির। 

প্রক্ষোভজাত প্রতিক্রিয়ার উপর সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভয় 
পেয়ে ছুটে পালান, আনন্দিত হলে জোরে চীৎকার করা, রাগ করলে আক্রমণ 
করা ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক হলেও সামাজিক অগ্লশাসনের চাপে 
এগুলি নানা রূপ গ্রহণ করে। লোকনিন্দা, সমালোচনা, সমাজের তিরস্কার ও 
শাস্ডিদান প্রভৃতির ভয়ে ব্যক্তি তার প্রক্ষোভমূলক আচবণগুলিকে প্রায়ই 
পরিবত্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং পরিবেশের উপযোগী সঙ্গতিবিধানের 
চেষ্টা করে। এই থেকেই জন্মলাভ করেছে মানুষের অন্তহীন আচবরণ-বৈচিত্রয । 
বস্তুত প্রক্ষোভমূলক পরিবেশের সঙ্গে নুষ্টভাবে সঙ্গতিবিধানের জন্যই মান্চ্ষ নানা 
বিচিত্র আচরণধারার সাহায্য নিয়ে থাকে। 
জটোনমিক জায়ুমগুলী (Autonomic Nervous System) 

প্রক্ষোভঘাটত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে দৈহিক গ্রতিক্রিয়াগুলি দেখা যায় তার 
পেছনে আছে বিশেষ একটি স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ। এটির নাম অটোনমিক 


ত শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


স্নামুমগুলী। এই স্নায়ুমগুলীটি মন্তিক এবং মেরুদণ্ড থেকে বার হয়ে শরীরের 
নানা গ্রন্থি, হৃদ যন্, পাকস্থলী, মাংসপেশী, দেহচম প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। 
বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে স্ায়বিক উত্তেজনা এই স্বায়ুম গুলী বেয়ে গ্রন্থি, 
হৃদ যন্ত্র প্রভৃতিতে পৌছয় এবং উগুলিকে সক্ৰিয় করে তোলে । অটোনমিক 
স্বায়ুয়ওলীর আবার ছুটি ভাগ আছে সিম্প্যাথেটিক 
প্যারাসিম্প্যাথেটিক (Parasympathetic)। এই ছুটি ভাগের কাজ কিন্তু 
সম্পূৰ্ণ বিপরীতধর্মী। দিষ্প্যাথেটিক বিভাগটি সাধারণত দেহাংশগুলিকে উত্তেজিত 
করে তোলে এবং প্যারা সিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সেগুলিকে প্রশমিত করে। 
যেমন, সিম্প্যাথেটিক বিভাগটির সক্রিয়তার ফলে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়, নিঃ 


গ্রাস ভ্রুত হয়, কিডনীতে সঞ্চিত শর্করা যুক্ত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে, 
সঞ্চালনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং 
ঘটে। 


(Sympathetic) এবং 


শ্বাস- 

রক্ত 
শরীরের মধ্যে নানা উত্তেজনাদূলক পরিবর্তন 
প্যারাসিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয়ে উঠলে হদ্‌ল্পন্দনের বেগ কমে 


আসা, শরীরের উত্তাপ স্বল্প হওয়া, রক্তপ্রবাহ মন্থর হওয়| ইত্যাদি প্রশমনমূলক 
পরিবর্তনগুনি শরীরের মধ্যে দেখ] 


দিয়। যে সকল গ্রন্থির শরীরের 
উত্তেজনান্লক কাজের পক্ষে সহ 


[যক সেগুলি সিম্প্যাথেটিক স্বাযুম গুলীর 
উত্তেজনার ফলে নিৰ্গত হয়ে থাকে। যেমন, আযডেন।ল গ্রন্থি থেকে যে রস নির্গত 
হয় তার নাম আযড্রেনাদিন। এই ত্যা 


ডেনালিন ব্যক্তিকে উত্তেজনামূলক কাজ 
করার উদ্ধম ও নামথ্য জুগিয়ে থাকে। তেমনই যে সকল গ্রস্থিরস শরীরের শান্ত 


অবস্থার পক্ষে সহায়ক সেগুলি প্যারাসিম্প্য।থেটিকের সক্রিয়তার সময় নিঃস্থত 


২য়ে থাকে। সাধারণভাবে যদিও পিম্প্যাথেটিক বিভাগের সক্রিয়তা 
উত্তেজনাধর্মী এবং প্যারা দিম্পাাথেটিক বিভাগের সক্ৰিয়ত| গ্রশমনধর্মী তবুও 
“কোন কোন ক্ষেত্রে গিম্প্যাথেটিক বিভাগকেও প্রশমন বা অবামনের কাঁজ করতে 
দেখা গেছে। যেমন, পাকস্থলীর বিভিন্ন প্রণমনধর্মী কাজগুনির কুষ্ু-সম্পাদন 
মসিম্প্যাথেটিক বিভাগের সক্তিয়তার উপর নির্ভর করে। 


আর দ্বিতীয়, আকস্মিক (Emergen 


tative) পতিক্ৰিয়া। 
০১) বা 
গ্রতিক্রিয়া। প্রথম পর্যায়ের অস্ত 


প্রস্তুতিমূলক (Preparatory) 
উক্তি হল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন উত্তেজনা 
প্রভৃতি ঘটিত প্রক্ষো ভদৃলক প্রতিক্রিয়া আর দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তৰ্ভুক্ত হল রাগ, 


প্রক্ষোভের বিভিন্ন তত্ব ১৬৯ 


ভয় প্রভৃতি জনিত প্রক্ষৌভমূলক প্রতিক্রিয়াগুলি । যখন এক শ্রেণীর প্রক্ষোভমূলক 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তখন অপর শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াগুলি নিবদ্ধ .থাকে। প্রথম 
শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে প্যারাঁসিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয়ে ওঠে 


+ এবং ব্যক্তির মধ্যে একটা তৃপ্তি ও প্রশান্তির ভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর 


প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে বর্ধিত 
মাত্রায় উত্তেজনা ও সক্রিয়তা দেখা দেয়। পলায়ন বা আক্রমণ উভয় প্রকার 
পরিস্থিতির জন্যই তখন সে দেহে ও মনে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এই জন্য এই শ্রেণীর 
প্রতিক্ৰিয়কে আকস্মিক বা প্রস্তুতিমূলক আচরণ বলা হয়ে থাকে । 

প্রক্ষোভের উত্তেজনার ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে পরিপাচন-ক্রিয়! যে বন্ধ হয়ে যায় 
সেটা পরীক্ষণ-প্রমাণিত সত্য । পশুর আহারের সময় তাকে ক্রুদ্ধ বা ভয়গ্রস্ত করে 
দেখা গেছে যে সে সময় তাঁর পাকস্থলীর কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে গেছে। 

সিম্প্যাথেটিক স্বায়ুবিভাগের সঙ্গে আড়েনাল গ্রন্থিরসের নিঃসরণের নিকট 
যোগাযোগ আছে। বস্তুত রাগ, ভয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে সকল শারীরিক 
উত্তেজনা দেখা দেয় সেগুলি প্রধানত এই আ্যাড্রেনালিন গ্রন্থিরসের নিঃসরণের 
জন্যই ঘটে থাকে । ক্যাননের (08100) ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে এই তথ্যটি 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। 
প্রক্ষোভের বিভিন্ন তত্ব (Theories of Emotion) 

প্রক্ষোভের প্ৰকৃতি ও কাধ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক জল্পনা হয়েছে 
এবং এই সম্বন্ধে একাধিক তত্বও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সেগুলির মধ্যে প্রধান 
কয়েকটি তত্বের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল। 


সু ম্যাক্ডুগানের প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভ তত্ব 


(০7009989115 Theory of ‘instinct Emotion) 
ম্যাক্ডুগন প্রক্ষোভকে প্রবৃত্তির কেন্তুস্থলীয় প্রেষণামূলক শক্তি বলে বর্ণনা 
করেছেন । তীর মতে প্রত্যেকটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে থাকে একটি করে প্রক্ষোভ 
এবং সেটি জাগলে তবে ওঁ বিশেষ প্রবৃত্তিট সক্ৰিয় হয়ে ওঠে । তিনি মোট ১৭ 
প্রবৃত্তি এবং তাদের সহগামী ১৭ট প্রক্ষোভের একটা তাঁলিক! দিয়েছেন।১ 
হ। জেমস্-ল্যাংগ তন্ত্র (James-Lange Theory) 
প্রসিদ্ধ আমেরিকান দার্শনিক-মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ায় জেমস্‌ ১৮৮৪ সালে 
১। পৃঃ ৩২ (প্রথম খণ্ড ) দ্রব্য ৷ সি 


১৭২ শিল্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


জেম-স্জ্যাংগ তৰ্ব অন্যারী কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মানসিক সচেতনতার 
নামই প্রক্ষোভ । বিশেষ বিশেষ উদ্দীপক বা পরিস্থিতিতে যে দৈহিক উত্তেজনার 
হ্ষ্টি হয় তার সদ্বন্ধে মনের মধ্যে অনুভূতি থেকেই প্রক্ষোভ জাগে। অতএব এই 
তত্ব অনুযায়ী শারীরিক উত্তেজনা ও প্রক্ষোভ একই ঘটনার নামান্তর মাত্র। 


জেমস্-ল্যাংগ তন্বের সমালোচন| 
এই তত্বটর অভিনবত্ত মনোবিজ্ঞানের জগতে বেশ আলোড়নের হি করে 
এবং প্রক্ষোভের উপর বহু আধুনিক গবেষণার জনক হয়ে দীড়ায়। 
আধুনিক পরীক্ষণণ্ডলি থেকে যে সব সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে সেগুলি ০ 
ল্যাংগের তন্বটর বিরুদ্ধেই যায় । 
আমরা দেখেছি যে প্রক্োভঘটিত শারীরিক প্রতিক্রিরাগুলির পিছনে আছে 
অটোনমিক ক'ঘুযগ্ুনীর কাজ। 
অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন গ্রন্থি, 
প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা দেয় । 
এখন এই অটোনমিক সামু গুলী এ 
যদি কোনরপে ছিন্ন করে দেওয়া যায় ব 
যায় তৰে স্বভাবতই শরীরের অভ্যন্তর 
হয়ে উঠবে না এবং তার ফলে প্রক্ষোভ 


অবশ্য 
জমঘ্‌- 


এই স্মায়ুয়গুলী বেয়ে উত্তেজনা শরীরের 
মাংসপেশী প্রভৃতিতে পৌঁছয় বলেই শারীরিক 


বং মস্তিদ্কের মধ্যে যে সংষে।গ সেটিকে 
| আকস্মিক ঘটনায় যদি সেটি বিচ্ছিন্ন হয়ে 
মাংসপেশী, গ্রন্থি ইত্যাদ্লিগুলি আর সক্রিয় 
ঘটিত কোন শারীরিক প্রতিক্ৰিয়| আর ঘটতে 
তবটি যদি সত্য হয় তাহলে কোন প্রাণীর 
র প্রধান মস্তিষ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া 
অস্তভূতি আর জাগবে না। এই তত্ব অনুযায়ী 


ভি জেগে থাকে এবং মস্তিষ্ক থেকে অটোনমিক 


ঘন যায় তা হলে শারীরিক গ্রতিক্িয়া সংঘটিত হবার 
কোন সম্ভাবনা আর থাকে না। কিন্তু বহু পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে 
অটোনমিক সানু গুনীটি মস্ভিদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া সত্বেও প্রাণীর মধ্যে 
প্রগ্ষোভের যথেষ্ট অনুভূতিই দেখা দেয় । ৰ 


শেরিংটন (Sherrington) একটি কুকুরের শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্বপ।তির 
১৭ নাযুতয়ের যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন। ফলে কুকুরটির ক্ষেত্র কোনরূপ 
দৈহিক উত্তেজনা কষ্ট হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্ত তা সত্বেও 
কুকুরটি স্পষ্টই ভন, রা ২ 


ৰ দেখা গেল যে 
গ ইত্যাদির চিহ্ন প্রক। 


শি করতে সমৰ্থ হল। এ থেকে 


ক্যানন-বার্ড তত্ব ১৭৩ 


প্রমাণিত হয় যে প্রক্ষোভের বাহ্যিক প্রকাশ অন্তৰ্দৈ হিক যন্ত্র দির সক্রিয়তার উপর 
নির্ভর করে না। এই পরীক্ষণট অবশ্য সম্পূর্ণ জেমস্‌-ল্যাংগের তত্ত্বের 
বিরুদ্ধে যায় না | কেনন! যেহেতু কুকুরটির মনে যে সত্যই ভয়, রাগ ইত্যাদি 
প্রক্ষোভগুলি জেগেছিল তার কোন স্বনিিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না সেহেতু এ 
পরীক্ষণটি সম্পূর্ণভাবে জেমস্‌-ল্যাংগের তত্বটকে অপ্রমাণিত করতেও পারছে না। 

ক্যানন (08009) একটি বিড়ালের পিম্প্যাথেটিক স্বায়ুমণ্ডলীটি বিচ্ছিন্ন 
করে দেন এবং "তার ফলে অন্বর্দৈহিক যন্্াতিগুলির সক্রিয়তা একেবারে বন্ধ 
হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে কুকুর দেখলে বিড়ালটির মধ্যে আগে 
যেমন রাগের চিহ্নগুলি প্রকাশ পেত পরেও ঠিক তেমনই প্রকাশ পাচ্ছে। 

মানুষের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধরনের সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। একজন 
চল্লিশ-বৎসর বয়স্কা মহিলা একবার ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং ফলে তার 
পিম্প্যাথেটিক স্নায়ুম গুলী ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ 
ক্ষেত্রেও দেখ| গেল যে মহিলাটির মধ্যে দুঃখ, আনন্দ, বিরাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভ- 
গুলির অনুভূতি ঠিক পূর্বের মতই রয়েছে। | 

উপরের পরীক্ষণগুলি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং 
মানসিক অনুভূতি এ দুটি এক বস্তু নয় এবং প্রথম থেকে দ্বিতীয়টি প্রস্থতও নয়। . 

আর একটি পরীক্ষণেও জেমস -ল্যাংগের তন্টির অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়। 
কৃত্রিম প্রক্রিয়ার সাহায্যে শারীরিক উত্তেজনা স্থাষ্ট করে দেখা গেল যে তা থেকে 
প্রক্ষোভ জাগে কিনা । ব্যক্তির শরীরে এ্যাড্রেনালিন (Adrenalin) প্রবেশ 
করিয়ে দিয়ে রুত্রিম দৈহিক উত্তেজনার সৃষ্টি করা হল। কিন্তু দেখা গেল যে মেই 
উত্তেন! থেকে ভয়, রাগ প্রভৃতি কোন সুনির্দিষ্ট প্রক্ষোভ সত্যকার ব্যক্তির মনে 
অনুভূত হয়না । অতএব এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে শারীরিক উত্তেজনা প্রক্ষোভ 


জাগরণের কারণ নয়। 


ক্যানন-বার্ডের থ্যালামাসমূলক তত্ব 
(Cannon-Bard’s Thalamic Theory) 
প্রক্ষোভের উপর আধুনিককালে যে তত্বটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেটি হল 
ক্যানন-বার্ডের থ্যালাম।সমূলক তত্ব । এই তত্বটিতে জেমস -ল্যাংগের মৌলিক 
বক্তবাটির বিরোধিতা করা হয়েছে। এই তত্ব অনুযায়ী ইন্দিয়ের মাধ্যমে 
উত্তেজন| গিয়ে পৌছয় মস্তিফ্ধে এবং মস্তি থেকে পৌছয় মস্তিষ্কের নিয়ভাগে 
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অবস্থিত থ্যালামাঁস নামক একটি স্থানে। ক্যাননের 
নিভুলভাবে বলতে গেলে থ্যালামাসের অন্তর্গত হাই 
উত্তেজনার সমন্বয়নের ক্ষেত্ৰ বিশেষ। 


মতে থ্যালামাসটি (আরও 
পো-থ্যালামাসটি) স্নায়বিক 
এখান থেকে উত্তেজনার কিছুটা চলে 
যায় মন্তিদ্কে এবং সেখানে গিয়ে প্রক্ষোভমূলক অস্তভূতির প্রকৃতি ও মাত্ৰা নির্ণয় 
করে। অথাৎ রাগ, না আনন্দ, না ভয় কোন্‌ ধরনের প্রক্ষোভ ব্যক্তি অনুভব 
করবে তা মস্তিষ্ক নির্ধারিত করে দেয়। আবার কিছুটা উত্তেজনা থ্যালামাম 
থেকে নেমে আমে অটোনমিক স্মায়ুয়গুলীতে এবং সেখান থেকে শরীরের অভ্যন্ত- 
রঙ্থ যন্ত্রপাতি, মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে। তার ফলেই নানাপ্রকার শারীরিক 
উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই তত্বটি ক্যানন এবং বার্ড ধুগ্াভাবে প্রকাশ করেন বলে 
এর নাম ক্যানন-বার্ড [সের সক্ৰিয়তার মাধ্যমে 


[ প্রক্ষোভের উপ 
মষ্টভূতিকে তীব্রতর করে তোলে ৷ 
সাঁগাতে না পারলেও তা 
মাধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা। মেনে নিয়েছেন। 


বর চিত্ররূপ ] 


1 অতএব শারীরিক উত্তেজন| প্রক্ষোভকে 
কে যেতীব্র বা বধিত করতে সাহায্য ক 


র একথা 
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প্রক্ষোভের উৎপত্তি ও বিকাশ 

প্রাথমিক প্রক্ষোভের স্বরূপ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। সংখ্যা ও তীব্রতা 
উভয় দিকে দিয়েই পরিণত ব্যক্তির প্রক্ষোভ নবজাত শিশুর চেয়ে যে অনেক বেশী 
এটি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা । অতএব নবজাতক জন্মের সময় কতকগুলি এবং কি 
প্রকতির প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায় এবং কেমন করে সেই প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলি ধীরে 
ধীরে জটিল ও বহুমুখী হয়ে ওঠেত| নিয়ে বহু ব্যাপক পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে ।১ 

১৯২০ সালে ওয়াটসন শিশুদের পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে 
নবজাতক জন্মের সময় মাত্র তিনটি মৌলিক প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায়, যথা, ভয়, 
রাগ এবং আনন্দ। ভয় আবার জাগাতে পারে মাত্র ছুটি উদ্দীপক, যেমন, 
উচ্চশব্দ এবং হঠাৎ পড়ে যাওয়া । রাগ জাগাতে পারে যে উদ্দীপকটি সেটি হল 
দৈহিক প্রতিরোধের স্থ্টি এবং আনন্দ জাগাতে পারে আদর করা, হাত বুলানো 
ইত্যাদি। কিন্তু পরে শাৰ্মান (31970181) অবশ্য প্রমাণ করেছেন যে এই তিনটি 
গ্রক্ষোভের অভিবাক্তির মধ্যে পার্থক্য ধরা সম্ভব হয় না যদি ন| আগে থেকেই 
উদ্দীপকের স্বরূপটি আমাদের জানা থাকে। 

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার একটিমাত্র প্রাথমিক প্রক্ষোভের অস্তিত্বকে 
স্বীকার করেন। আরউইন (1০) এই মৌলিক প্রক্ষোভটির নাম দিয়েছের 
সামগ্রিক সক্ৰিয়তা (১1855 Activity)। ব্রিজেসের (Bridges) মতে শিশুর = 
মৌলিক প্রক্ষোভটির নাম দেওয়া যায় উত্তেজনা (Excitement) | একথা অবশ্য 
সত্য যে ছোট শিশুর প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলির মধ্যে পার্থক্য করা খুবই শক্ত 
এবং দেখা গেছে যে যদি উদ্দীপকের প্ররুত স্বরূপ না জানা থাকে তবে কেবলমাত্র 
শিশুর প্রতিক্রিয়া দেখে বিভিন্ন দর্শক কারণ রূপে বিভিন্ন প্রক্ষোভের উল্লেখ করে 
থাঁকেন। সেইজন্য বলা চলে যে নবজাতকের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার কোন 
বিশেষ রূপ বা সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি নেই এবং সেটা রাগ, কি আনন্দ, কি ভয় 
থেকে উৎপন্ন একথা আচরণ দেখে বলা শক্ত । 

একটি শিশুভবনে নবজাতক থেকে স্তরু করে দু’বৎসর বয়সের বহু শিশুর 
প্রক্ষে| ভমুলক প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি পরধবেক্ষণ করে ব্রিজেস শৈশবে গ্রক্ষোভের 
ক্রমৰি আাশের একটি বিবরণী দিয়েছেন । তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে 
নবজ| ঃকের মধ্যে জন্মের সময় প্রক্ষোভ বলতে একটা সাঁধারণধর্মী উত্তেজনা 


১ পুঃ ২১-=খৃঃ ২) 
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ছাড়া অন্ত কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু দু'তিন মাসে তার মধ্যে আনন্দ এবং 
অস্থাচ্ছদ্য পরিফাররূপে দেখা দেয়। তার পরের তিন মাষে অস্বাচ্ছন্দ্য 
বিশেষায়িত হয়ে কপ নেয় রাগ, বিরক্তি এবং ভয়ে এবং ১২ মাসের সময় 
আনন্দ বিশেষায়িত হয়ে উচ্ছ্বাস এবং ভালবাসায় পরিণত হয়। হিংসা এবং 
ছোটদের প্রতি ভালবাসা জাগে ১৫ মানের সময়। যদিও বয়স অনুযায়ী এই 


সময়ের বিভাগকে সর্বজনীন বলে ধরে নেওয়া যায় না, তবুও এই বিবরণী থেকে 


প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশের একটি মোটামুটি বারণ পাওয়া যায় । 
প্রাথমিক ও মিশ্র প্রক্ষোভ (Primary and Secondary Emotions) 
মা।ক্‌ডুগাল প্রক্ষোভকে প্রাথমিক ও মিশ্র, ছু'্রেণীতে ভাগ করেছেন ৷ তার 


মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্দ্ৰস্থলে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ আছে। মানবের ক্ষেত্রে 
এই সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা সতেরটি। অতএব ম্যাক্ডুগালের মতে এই 
সতেরটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রগত সতেরটি প্রক্ষোভ প্রাথমিক প্রক্ষোভের পর্যায়ে পড়ে। 

আবার একটি প্রাথমিক প্রক্ষোভ অন্ত একটি ব| একাধিক প্রক্ষোভের সঙ্গে 
মিশে নতুন একটি প্রশ্মোভের স্বষ্টি করতে পারে। এই নতুন প্রক্ষোভগুলির 
তিনি নাম দিয়েছেন সিএ প্রক্ষোভ। যেমন, ম্যাক্ডুগালের মতে কৃতজ্ঞতা হল 
মমতা এবং হীনম্থাতার মিশ্রণ, প্রশংসা হল বিস্ময় ও হীনমন্যতার মিশ্রণ, দ্বণ| 
হল ক্ৰোধি, বিরক্তি ও ভয়ের মিশ্রণ, লজ্জা হল হীনমন্ততা ও আত্মগরিমার মিখিত 


রূপ ইত্যাদি। এইভাবে ম্যাক্ডুগাল মানব-মনের সমস্ত জটিল প্রশেভেরই 


একটা বিপ্লেবণনৃলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
জটিল প্রক্ষোভগুলির মধ্যে যে একাধিক মৌলিক ক্ষোভের প্রভা 
বসে বিষয়ে কৌন সন্দেহ নেই। কিন্ত মা বিডুগালের বিবরণ মত এত পরিষ্কার 
ও পংজভাবে যে মেগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় এ ক্থা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা 
মনে করেন না। তাছাড়া প্রাথমিক প্রক্ষোভ বলতে ম্যাক্ডুগাল যা বোঝাতে 
চান সেই ধরনের একেবারে অমিশ্র প্রক্ষোভ বলে ও কিছু আছে কিনা অন্দেহ। 
[ভই অন্পবিস্তর বিশরর্মী। 
প্রক্ষোভ ও শিক্ষ| ( Emotion &F 
শিক্ষার উপর প্রক্ষোভের গ্রভ। 
প্রক্ষোভ ও শিক্ষা বিপরীতধর্মী 


ব পাওয়া 


বস্তুত পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব গ্রক্ষ 


ducation ) 
বি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 


অর্থাৎ প্রক্ষোভ হ্‌ 


প্রকতিৰ দিক দিয়ে 
ল অনুভূতিমূনক আর শিক্ষা 


প্রক্ষোভ ও শিক্ষা ১৭৭ 


হল জ্ঞানমূলক। তবুও দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ কারণ কোন জ্ঞানই 
বিশেষ কোনও অচ্ঠভূতি ছাড়া ঘটে না। তাছাড়া প্রক্ষোভের একটা বড় বৈশিষ্ট্য 
হল যে প্রক্মোভই আমাদের সকল কাজের পিছনে প্রেষণ| বা শক্তি জোগায় । 
ম্যাক্ডুগাঁলের সংব্যাখ্যানে আমাদের সকল কাজের পেছনে আছে প্রবৃত্তির 
সক্রিয়তা এবং প্রবৃত্তির কেন্দ্রে আছে একটি ইচ্ছামূলক ও অন্ভূতিমূলক শক্তি 
এবং এটিকেই আমর! সাধারণত প্রক্ষোভ বলে থাকি । 

বস্তুত শরীরতত্বের দিক দিয়ে প্রক্ষোভের জাগরণের ফলে শরীরের অভ্যন্তবস্থ 
অটোনমিক স্নায়ু গুসীটি সক্ৰিয় হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে রস নিঃসরণ 
হয়। এই রস বা হৰ্মোনগুলিই আমাদের শরীরকে প্রয়োজনমত উত্তেজিত ও 
কর্মক্ষম করে তোলে এবং তার ফলেই আমরা শারীরিক প্রচেষ্টা করতে সমর্থ হই। 
অতএব প্রক্ষোভের জাগরণ শিক্ষায় সাফল্যের জন্য অপরিহার্য । 

অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রক্ষোভই অগ্তকুল নয়। এমন কতকগুলি 
প্রক্ষোভ আছে যেগুলি নিঃসংশয়ে শিখন প্রক্রিয়ার প্রতিকূল অর্থাৎ সেগুলি জাগলে 
শিখন প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হবেই, যেমন, রাগ, ভয়, বিরক্তি, দুঃখ, হীনমন্ততা। 
ইত্য।দি। আবার তেমনই কতকগুলি প্রক্ষোভ আছে যেগুলি শিখনের পরম সহায়ক, 
যেমন আনন্দ, বিস্ময়, কৌতুহল, স্থজনীস্পৃহা, আত্মপ্ৰতিষ্ঠার ইচ্ছ। ইত্যাদি । অবশ্য 
সময় সময় হীনমন্ততা, রাগ, ভয় প্রভৃতিও কিছু পরিমাণে শিখন-প্রক্রিয়াকে 
সাহায্য করে থাকে, তবে তা স্বাভাবিক পন্থায় নয় এবং মোটের উপর এগুলি 
উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে থাকে । 

দ্বিতীয়ত, অগ্গকুলই হোক্‌ আর প্রতিকৃলই হোক্‌ প্রক্ষোভ যদি অতি তীব্র হয়ে 
ওঠে তবে শিখন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবেই। প্রক্ষোভের প্রেবণা-শক্তি ততক্ষণ 
কার্যকর থাকে যতক্ষণ প্রক্ষোভ তার স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। প্রক্ষোভ 
অতি তীব্র হলে দৈহিক ও মানসিক সাম্য উভয়ই নষ্ট হয়ে যায়। তখন 
স্বাভাবিক ও স্ুনিয়ন্ত্ৰিভাবে কাজ করা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না। এই প্রসঙ্গে 
ড্েভারের প্রক্ষোভের অবরোধের তত্ত্বের (Baulking Theory of Emotion) 
উল্লেখ করা যায়। প্রক্ষোভ জাগ্রত না হলে যেমন কোনও কাজ করার প্রেষণ। 
জাগে না, তেমনই ,যদি প্রক্ষোভ অতিরিক্ত মাত্রায় জাগ্রত হয়ে ওঠে তাহলে 
শিশুর সাধারণ কর্মক্ষমতার মান নীচু হয়ে যায় এবং যতটুকু করা তার পক্ষে সাধ্য 
তাও সে করে উঠতে পারে না । এই জন্তু শিক্ষাদানকালে শিক্ষকের সব সময়ে 
দেখা কৰ্তব্য যে শিশুর প্রক্ষোভ যেন অতি মাত্রায় তীব্র না হয়ে ওঠে। 


১৭৮ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 

তৃতীয়ত, বিস্মরণের একটা বড় কারণ হল প্রাঞ্ষোভিক গ্রতিরোধ। 
ভয়, বিরক্তি প্রভৃতি যে কোন প্রক্ষোভই যখন অতি তীব্ৰ হয়ে ওঠে। ত 
করা, মনোযোগ দেওয়া, সুশৃঙ্খল চিন্ত| করা ই 
পক্ষে সম্পন্ন করা একপ্রকার অসম্ভব হরে পড়ে 
বস্তুর শিখনের ক্ষেত্ৰে অপরিহাধ। 

চতুর্থ, শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে 
আছে। শিশু যখন শেখে তখন 


আনন্দ, 
খন মনে 
ত্যাদি মানসিক কাজগুলি ব্যক্তির 
৷ অথচ এই প্রক্রিয়াগুলি যে কোন 


আনন্দ বা তৃপ্তিরপ প্রক্ষোভের বিশেষ ভূমিকা 


যদি সে তার শেখার মধ্যে আনন্দ বা তৃপ্তি বোধ 
করে তাহলে তার শিক্ষা দ্রুত ও কার্ধকর হয়ে ওঠে । অপর পক্ষে যদি শেখার 


সময় সে অতৃপ্তি বানিরানন্দ বোধ করে তাহলে তার শিক্ষা মন্থর এবং অনেক 
সময় নিষ্ফল হয়ে ওঠে। থন'ডাইকের প্রসিদ্ধ ফলভোগের সুত্রটি (Law of 
Effect) এই তথ্যটিরই পোষকতা করে। কোনও কাজ করার সময় যদি শিশু 
মাঝে মাঝে সাফল্যের আনন্দ লাভ করে তাহলে তার প্রচেষ্টা যে দ্ৰুত সাফল্য 


আনে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একঘেয়েমি ও বিরক্তি দূর করে এ তথ্যটি বহু পরীক্ষণ 
থেকে প্রমাণিত হয়েছে। 


(৩) যাতে প্রক্ষোভ 
ণা যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা, এবং (৪) যাতে শিশু 
কলণোৱর আনন্দ বা তৃপ্তি বোধ করে তার আয়োজন করা। 


প্রশ্নাবলী 
1. Describe the nature and 
of children, 
Ans. (পুঃ ২১--পৃঃ ২৭ 
2. Show how.omotions are important in education 
ensure a pruper Emotional development in children ? Houta vou 
would you culture ? (B Ed. 1064 
(পৃঃ ১৭৬ পৃঃ ১৭৮4পুঃ ২১-পৃঃ ২৭ ৪ 
3. Whatis an emotion? What are i { 
emotions of children ? Considered to 700 (8৮ 
পু ১৭৬+পৃঃ ২২ ৰ 
Mes- Lange Theory, 5 
Ans. (পুঃ ১৬২ পঃ ১৭৩) |, + (8. A, 1907, 1959) 
5. Describe the Cannon. Bard Theory of Emotio. 
n. 
Ans, (পঃ ১৭৩- পৃঃ ১৭৪ ) 
6. Discuss the role of emotion i 


n the child’s ed তু 
15, (পৃঃ ১৭৬৮--পুঃ ১৭৮ ) PC ucation, 


শেখার মধ্যে মধ্যে সা 


Characteristics of emotional development 
- A. 1952, 1953) 


বার 


কয়েকটি প্রধান প্রাক্ষোভ (Some Major Emotions) 

মানব আচরণের উপর প্রক্ষোভের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর । মানুষ 
ঘুক্তিধর্মী বলে গর্ববোধ করলেও তার অধিকাংশ আচরণ নিছক প্রক্ষোভের দ্বার! 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে । অতএব শিক্ষার্থীর আচরণকে ভালভাবে 
বুঝতে হলে বিভিন্ন প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও কাজ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাকা 
আবশ্তক। নীচে কয়েকটি প্রধান প্রধান মানব প্রক্ষোভের বর্ণনা দেওয়া হল। 


রাগ (Anger) 


বৈচিত্র্য ও তাঁব্ৰতার দিক দিয়ে রাগ নানা শ্রেণীর হতে পারে। সামান্য 
বিরক্ত হওয়া থেকে সুরু করে বেগে আগুন হয়ে যাওয়া সবই এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 
হিংসার ক্ষেত্রে এই রাগই ভয়ের সঙ্গে, কখনও কখনও বা দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে 
থাকে । স্বণায় থাকে বাগ এবং ভয়। 

অতি শৈশবে শিশুর রাগ হয় প্রধানত যখন তাঁর কাজে বা ইচ্ছায় কেউ 
বাঁধা দেয়। কিন্তু পরে বড় হলে তার ইচ্ছা, পরিকল্পনা, সম্মান, কাজ 
গ্রভৃতিতে স্ত্যকার বাঁধাদান ছাড়াও কেবলমাত্র বাধাদানের আশঙ্কাও রাগের 
সৃষ্টি করে। রাগ মানেই হচ্ছে একপ্রকার মানসিক দূর্বলতা । ব্যক্তির নিজের 
সম্পর্কে আশা এবং তার প্রকৃত যোগ্যতা--এ ছুযয়ের মধ্যে যত বেশী পার্থক্য বা 
বৈষম্য দেখা দেবে তত বেশী তার রাগের কারণ ঘটবে। 

শৈশবে রাগের প্রকাশ থাকে মৰ্বদৈহিক। সমস্ত দেহ দিয়েই শিশু প্রথম 
প্রথম রাগ প্রকাশ করে কিন্তু সে যত বড় হয় ততই তার রাগের অভিব্যক্তিগুলি 
বিশেষধর্মী ও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাগের প্রকাশ নিছক 
রক্তচক্ষুতে বা দ্ৰকুঞ্চনে পৰ্যবসিত হতে পারে। সম 

ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই ক্রোধের প্রকাশ ক্ষতিকর । রাগের 
সময় আযড্রেনালিনের নিঃসরণ, দৈহিক যন্ত্রপাতির অস্বাভাবিক কর্মতৎ্পরতার 
বুদ্ধি, অতিরিক্ত শর্করার নিঃসরণ এবং পরিপাচনক্রিঘার স্থগিততবন ইত্যাদি 
দেহের সাম্যভাবকে নষ্ট করে দেয়। তেমনই মনের সমতা ও স্বাস্থোর উপরও 
বাগের প্রভাব অত্যন্ধ ক্ষতিকর । 


১৮০ শিক্ষান্ররী মনোবিজ্ঞান 


মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর কোন্‌ বয়সে কি কি কারণে রাগ জন্মায় তাঁর একটা 
বিবরণ দিয়েছেন। শিশুর ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা কর্মপ্রয়াসের উপর যখনই কৌন- 
রকম বাধা বা প্রতিরোধ আরোপিত হয় তখনই তাঁর মধ্যে বাগ দেখা দেয়। 
প্রথম শৈশবে রাগ দৈহিক কারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । শরীরের সঞ্চালনে 
বাধা, শারীরিক অস্বস্তি, স্বান, খাওয়া, পোষাক পরা ইত্যাদি সাধারণ কাজে 
অসামৰ্থ্যবোধ প্রভৃতি কারণেই খুব শৈশবে শিশুর রাগের সৃষ্টি হয়ে থাকে । যেমন, 
ঠিকমত মুখে খাবার তুলতে না পারলে বা পোষাক ন! পরতে পারলে শিশুর মধ্যে 
বাগ দেখা দেয়। 
তাছাড়া নিজের অক্ষমতা বা অস্থবিধা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে ন! বলে 
শিশুর রাগ আরও বেড়ে যায়। শিশু যদি বোঝে যে তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ 
দেওয়া হচ্ছে না তাহলেও সে রেগে যায় । 
আর একটু বড় হলে নানা মানসিক ও প্রাক্ষোভিক কারণে শিশুর মধ্যে রাগ 
দেখাদেয়। নিজের কৌন সম্পত্তি বা অধিকারের স|মগ্রীতে যদি কেউ হস্তক্ষেপ 
করে তাহলে মে বেগে যায়। সমবয়সীদের সঙ্গে খেলনা নিয়ে এ সময়ে প্রায় 
মারামারি লেগে থাকে । যদি তাঁকে কোন কাজ করতে বাধ্য কর! হয় বা তার 
কোনও কাজ বা খেলায় বাধার স্থষ্টি করা হয় তাহলেও রাগ দেখা দিয়ে থাকে ৷ 
শিশুকে বকাবকি করলে বা শাস্তি দিলে তার রাগ হয়। নিজে যদি কোন 
উল করে ফেলে বা যদি কোন খেলনা বা বস্তু ঠিকমত বাবহার করতে না পারে 
তাহলেও সে রেগে ওঠে। শিশুর রাগমাতেরই একটা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য হল যে 
যখন সে কৌন না কোন রকম বাধ্যতামূলক চাপ অগ্রভব করে তখনই প্র 
যায়। যেমন, কোন কাজ করতে বা না করতে তাকে বাধ্য করা হচ্ছে, কিংবা 
কোন ইচ্ছাকে সে দমন করতে বাধা হচ্ছে, কিংবা জোর করে উনি টি 
অন্বিধা অব করান হচ্ছে ইত্যাদির গে শিশুর স্বভাবতই বাগ জয়ায় ৷ 
পরিণত ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগ সার প্রধান কারণগুলি হল, ইচ্ছার দমন 
কাজে বাধাদান, আচরণের দোষ ধরা, শমালোচনা করা, বিরক্ত করা, বক্তৃতা 
দেওয়া ৰা লঘ্বা উপদেশ দেওয়া, অগ্রীতিকর তুলনা করা ইত্যাদি। ভাড়া পা 
হেলিত হওয়া, ভৎ“সিত হওয়া, অপরের হাস্য বা বিদ্রপের পাত্র হওয়া EE 
শাসিত হওয়ার বোধ জন্মান, অন্যান ছেলেমেয়েদের দ্বারা পরিত্যক্ত হা প্রভৃতি 
ঘটনাগুপিও পরিণত বয়সে ছেলেমেয়েদের মধো রাগষ্ুষ্টির প্রবল ই রণরূপে 


রাগ ১৮১ 


কাজ করে থাকে । পরে যখন তার আগ্রহ ক্রমশ গৃহের পীচিল ডিঙিয়ে বাইরের 


সমাজে সঞ্চালিত হয় তখন বহির্জগতের নানা প্রতিবন্ধক ও অন্থুবিধা তাকে 
গ্রতিপদে বিরক্ত করে তুলতে থাকে । 

প্রা্যৌবনে এই প্রতিবন্ধকের পরিমাণ ক্ৰমশ বাড়তে থাকে এৰং ছেলেমেয়ে- 
দের রাগও সেইভাবে বেড়ে চলে। এই বয়সে রাগের একটা সাধারণ কারণ 
হল যে তাদের মনে এই ধারণা জন্মায় যে তারা অন্যায়ভাবে শাসিত বা ভত্সিত 
হচ্ছে। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের নিজেদের ঈপ্গিত লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌছনর 
ক্ষমত|-ছ’য়ের মধ্যে ব্যবধানই হল এই বয়সে রাগের আর একটি বড় কারণ। 
এ ব্যবধান যত বাড়তে থাকে তত তাঁদের রাগের তীব্রতা বাঁড়ে। 

আরও পরিণত বয়সে ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গ রাগের প্রধান উদ্দীপকরূপে কাজ 
করে থাঁকে। এই ব্যর্থতা বা আশ।ভঙ্গ নানা কারণে ঘটতে পারে। ব্যক্তির 
নিজের নুখ-স্থবিধা, প্রিয়জনের আনন্দ ও উন্নতি, সামাজিক স্বীকৃতি, অর্থ, মান 
ও প্রতিপত্তির কামনা প্রভৃতি ব্যক্তির নানা মৌলিক প্রয়োজনের তরঙ্গ বহি- 
জগতের রূঢ় বাস্তবের শৈলে ধাক্কা লেগে ব্যক্তির কাছে ফিরে আসে এবং তার 
ফলে ব্যক্তির মধ্যে রাগের সৃষ্টি হয়। 

রাগের প্রকাশও শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম 
প্রথম নিছক শারীরিক অভিব্যক্তিতেই বাগ সীমাবদ্ধ থাকে। তারপর যত 
শিশু বাইরের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয় ততই সে তার রাগের বহিপ্র“কাশকে 
সঙ্কুচিত করতে বাধ্য হয়। তার ফলে রাগের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্ৰিত 
ও পরিবন্তিত হয়ে নানা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। ক্রমশ চীৎকার, কান্না, হাত 
পা ছোড়া প্রভৃতি শৈশবের আচরণগুলি সংযত হয়ে মাজিত ও সমাজসম্মত 
রূপ নেয়। - 

তবে সময় সময় রাগের কিছু উপকারিতাঁও দেখা যায়। রাগ ব্যক্তির 
আলস্ত, উদাসীনতা ও নিরুৎসাহ প্রভৃতি দুর করে দিয়ে তাঁকে কাজে প্রবৃত্ত 
করতে পারে । কখনও কখনও শিশুর রাগ দেখে পিতা মাতা বা শিক্ষক প্রভৃতি 
নিজেদের ব্যবহারের ক্রু সম্বন্ধে সচেতন হতে পাবেন । তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
বাগ ব্যক্তির এবং তার পরিবেশের আর সকলের পক্ষে অমঙ্গলকরই হয়ে থাঁকে। 

বার বার বাগ হতে হতে শেষে রাগ অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন 


২১৩ 


১৮২ শিল্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিশুর পক্ষে রাগকে সংযত করা দুরূহ হয়ে ওঠে। এইজন্য শিশুর রাগের 
কারণটি আগে থেকে দূর করতে হবে এবং যাতে শিশুর বাগ অভ্যাসে পরিণত 
না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। 
অবশ্য সব সময় শিশুর রাগকে জোর করে দমন কর! উচিত নয়। যেখানে 
ব্যর্থতা থেকে রাগ হয় সেখানে ব্যর্থতা দূর করার কোন ব্যবস্থা না করে কেবল 
মাত্র রাগ দমন করলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য কষনই হয়। সেজন্য শিশুর রাগকে 
অসামাজিক পথে অভিব্যন্ত হতে না দিয়ে সমাজসম্মত পথে যাতে প্রকাশ পায় 
তার ব্যবস্থা করাই হল সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় । 
শিশুর রাগের কারণগুলি যাতে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রথম দরকার। 
অনর্থক তার আচরণ বা ইচ্ছায় বাধা স্বাষ্ট না করা উচিত। যে সকল কাজ 
শিক্ষার্থীর কাছে রুচিকর নয় সেগুলি তাঁকে করতে না দেওয়াই ভাল। দুরূহ 
কাজ, একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি, অনর্থক প্রতিরোধ হ্ষ্টি, অসম্ভব দাবী ইত্যাদি 
যতদুর সম্ভব বর্জন করা উচিত। শিশুকে হুকুম করা বা তার অসাফল্য নিয়ে 
ঠাষ্টাবিদ্রপ করা একেবারে বৰ্জনীয় | তাছাড়া জোর করে ব| শাস্তির ভয় দেখিয়ে 


নিৰ্ণয় করা এবং সহানুভূতি ও বিবেচনার সঙ্গে তার মীমাংসা করাই পিতামাতা 
ও শিক্ষকের কর্তব্য । 


ভয় (Fear) 


রাগের মত ভয়ও মাত্রা ও প্রকাশের দি 
সামান্য আশঙ্কা বে! 


কিন্ত 
সক্ষম এমন উদ্দীপক সংখ্যায় যেমন প্রচুর, 


বিভিন্ন পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা ৫ 
রকমের। প্রথম, কতকগুলি ভয় শি 
ভয়ের কারণগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফা 
ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়। 


ভয় ১৮৩ 


থাকার ফলে শিশু অনেক নির্দোষ বস্তুকেও ভয় করতে শেখে । দ্বিতীয়, ভীত 
বাক্তিকে অনুকরণ করে শিশু অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন বস্তুকে ভয় করতে শেখে । 
যেমন, ভূমিকম্প, ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদিকে শিশু ভয় করতে শেখে তাঁর মা-বাবা, বড় 
ভাই বোনদের ভীতিমূলক আচরণ দেখে । ভয়ের তৃতীয় উৎস হুল অপ্রীতিকর 
অভিজ্ঞতা । যেমন ডাক্তার, দাতের ডাক্তার, হাসপাতাল, বড় বড় জন্তু, বুক্ষ্দৰ্শন 
মালগঘ ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে শিশু এ সব বস্তুকে ভয় করতে শেখে । অপ্রীতিকর 
স্বপ্ন থেকেও ওঁ ধরনের ভয় জেগে থাকে । 

ভয়ের উদ্দীপক যতই বিভিন্ন হোক্‌ না কেন, এক কথায় বলা চলে যে যখনই 
প্রাণীর সঙ্গতিবিধাঁনের সামর্থ্যের চেয়ে উদ্দীপকের চাহিদা আকস্মিক ভাবে বেড়ে 
যায় তখনই প্রাণীর মধ্যে ভয় জাগে। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের 
অক্ষমতা সম্বন্ধে প্রাণীর সচেতনতার নামই ভয় । শৈশবে এই অক্ষমতা কেবলমাত্র 
ইন্রি়মূলক বা দৈহিক সঙ্গতিবিধানে সীমাবদ্ধ থাকে, পরে শিশু যত বড় হয় 
ততই তার ভয় দৈহিক সঙ্গতিবিধানের গণ্ডী ছেড়ে সামাজিক সঙ্গতিবিধানের 
ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয়। সাধারণত ভয় দুঃশ্ৰেণীর। কারণজীত (Rational) ও 
অকারণ (11190101781) | অনেক ভয় প্রকৃত ও বাস্তব কারণ থেকে জন্মায়, আবার 
অনেক ভয় মিথ্যা বা অবাস্তব কোন ধারণা বা বিশ্বাস থেকে গঠিত হয়ে থাকে। 
তবে কারণজীতই হোক্‌, আর অকারণই হোঁক্‌, ভয় মাত্রেই শিশুর অভিজ্ঞতা 
থেকে জন্মায় । 

ওয়াটসন ব্যাপক পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে ভয় হচ্ছে একটি 
সহজাত প্রক্ষোভ এবং মাত্র দুটি উদ্দীপকই নবজাতকের মধ্যে ভয় জাগাতে সমর্থ 
হয়। প্রথমটি হল উচ্চশব্দ, দ্বিতীয়টি হল হঠাৎ ভারসাম্য হাঁরান। নবজাতক 
এই দুটি কারণ ছাড়া অন্য কিছুতে ভয় পায় না। তবে যত সে বড় হয় তাঁর ভয় 
এই ছুটি উদ্দীপক থেকে আরও অন্যান্য উদ্দীপকে অন্ুবর্তন প্রক্রিয়ার 
(Conditioning) মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে যায়। 

প্রথম প্রথম শিশুর ভয় নিছক মূর্তবস্ত এবং তার পারিপাশ্বিকের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকে । কিন্তু তিন চার বছর বয়স থেকেই কাল্পনিক এবং দূরবর্তী নানা 
উদ্দীপকে তার ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়। এই সময় শিশুর ভয়মূলক উদ্দীপকের 
সংখ্যা অগণিত হয়ে ওঠে। আর একটু বড় হলে তাঁর এই অমূলক ভয়ের 
কাঁরণগুলি ধীরে ধীরে অন্তহিত হয় এবং প্রকৃত বস্তু বা বাস্তব পরিস্থিতিতে ভূয় 
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কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই শৈশবকা লীন ভয়ের কাঁরণগুলি 
একেবারে দূর হয় ন! এবং বহু পরিণত ব্যক্তির মধ্যে অন্ধকার, উচ্চশব্ন, ভূত-প্ৰেত 
প্রভৃতি শৈশবকীলীন ভয়ের উদ্দীপকগুলি কার্যকর থেকে যায়। 
দশ বার বছরের শিশুর মধ্যে বাস্তব বস্তুর চেয়ে মানসিক বা অবাস্তব বস্তুর 
প্রতি ভয় বেশী জাগতে দেখা যায়। ভূত প্রেত ইত্যাদি দৈব বা অপ্ৰাকৃত বস্তু," 
দৈত্য দানব প্রভৃতি নানা কাল্পনিক প্রাণী, মৃত্যু, আঘাতপ্রাপ্তি, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, 
নানা গল্পে পড়া বা শোনা বা সিনেমায় দেখা বিভিন্ন ভীতিকর চরিত্র প্রভৃতির 
প্রতি ভয় তার মধ্যে জন্ম নেয়। 
শিশু আর একটু বড় হলে ভয়ের কারণ ব্যক্তিগত স্তর থেকে সামাজিক স্তরে 
উন্নীত হয়ে যায়। তখন শিশু অপরের নিন্দা, বিরাগ বা সামাজিক লাঞ্ছন] 
প্রভৃতিকে শারীরিক বিপদের চেয়ে বেশী ভয় করতে সুর করে। 


শৈশবকালীন ভয়ের মধ্যে অন্ধকারের ভয় একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। 
ওয়'টসনের মতে উচ্চশব্দ থেকে অনবন্তিত হয়ে অন্ধকারেতে শিশুর ভয় সঞ্চালিত 


হয়ে যায় ।. শৈশব্কালের আর একটি ভয় হল একা একা থাকা ৰা পরিত্যক্ত 
হবার ভয়। শিশুর অসহায়ত্ব ও দুর্বলতাঁই তাকে পূর্ণভাঁৰে অপরের উপর 
নির্ভরশীল করে তোলে এবং তাই থেকেই একী থাকা বা পরিত্যক্ত হবার ভয়টা 
তার মধ্যে বিশেষ করে দেখা দেয়। ফ্রয়েডের মনঃসমী্ণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 
শৈশবকাঁনে শিশুর মধ্যে পিতা কর্তৃক অঙ্গহানির একটা ভয় দেখা দেয়। অতি 
শৈশবে মার প্রতি শিশুৱ যৌন আসক্তি জন্মায় এবং সেভয় পায় যে তার এই 
' অবৈধ কামনার শাস্তিস্বরপ পিতা তার যৌনাঙ্গের ক্ষতি করবেন। ফ্ৰয়েড এই 


শৈশবকালীন ভীতির নাম দিয়েছেন ‘কাষ্ট্ৰেমান কমপ্লেক্স (Castration 
Complex) | 


প্রক্ষোভ হিসাবে ভয় নিরুষ্টতম ও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই গ্রক্ষোভটি মানসিক 
স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে বিপধন্ত করে ও ব্যক্তিমত্ার সট্টু বিকাশের পথে বিরাট 
অন্তরায় হয়ে দীড়ায়। ভয়ের প্রভাব ধ্বংসমূলক । সঙ্গতিবিধানের অসামথ্য থেকে 
ভয় জন্মায়। কিন্তু ভয় বাড়তে থাকলে সেই 


যতটুকু সঙ্গতিবিধান ব্যক্তির আয়ত্তাধীন ততটুকু করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে 
ওঠে না। 


ভয় ব্যক্তির মানগিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়। 


অসামর্থ্য আরও বেড়ে যায় এবং 


ভীত ব্যক্তি 


ভয় ১৮৫ 


সব চেয়ে বেশী করুণা করে নিজেকেই | ভয় থেকে মুক্তি পাবার পর ব্যক্তির 
মধ্যে প্রায়ই আত্মগ্লানি বা আত্মতাচ্ছিল্য দেখা যাঁয়। 

ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলি অনেক ক্ষেত্রে ভয়ের জন্য পূর্ণভাবে বিকশিত 
হতে পারে না। ফলে মনের মধ্যে দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা চিরস্থায়ীভাবে 
থেকে যায়। 

এই সকল কারণে শিশুর মধ্যে যাতে ভয় বাসা বাধতে না পারে সেদিকে 
সত্ব লক্ষ্য রাখা উচিত। শৈশবে যাতে নানা প্রকৃতির অকারণ ও অবাস্তব ভয় 
এসে শিশুর মনকে দুর্বল না করে ফেলে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া শিক্ষকের প্রথম 
কর্তব্য। শিশুর অভিজ্ঞতাগুলিকে ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করা এবং কোন 
আকস্মিক আঘাতধর্মী (88102) অভিজ্ঞতা যাতে শিশুকে ভয়গ্রন্ত না করে 
সেদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । 

দুশ্চিন্তা ভয়ের সহগামী। বহু অবাস্তব ভয় পরিণত বয়সে দুশ্চিন্তার রূপ 
নিয়ে দেখা দেয় এবং স্বস্থ মানসিক প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। এই ধরনের 
অবান্তৰ ভয় (০৮1৪) মানসিক-শক্তি ও সহজাত সম্তাবনাগুলিকে নষ্ট করে 
দেয় এবং অনেক সময় মনোবিকারের কারণও হয়ে ওঠে । 

কারও কারও মতে ভয়ের উপকারিতাঁও আছে। উদাহরণ স্বরূপ, ভয় = 
মাঞ্ছষকে দুঃসাহসিক কাজ থেকে বিরত করে, অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করে, 
সমাজ-নির্দিট ও নিয়ন্ত্রিত আচরণ করতে বাধ্য করে এবং নিয়মানুবর্তাঁ ও অন্নগত 
করে তোলে । 

একথা অবশ্য অনস্বীকাৰ্য যে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অন্যায় বা অবাঞ্ছিত 
কাজ. থেকে নিবৃত্ত করার ব্যাপারে ভনই প্রবনতম উপকরণ। সামাজিক 

ংগঠনের শৃঙ্খলা ও নিয়মকাছগন বজায় রাখার ক্ষেত্রে তয় যে একটা গুৰুত্বপূৰ্ণ 

প্রতিরোধক রূপে কাজ করে সে বিশয়ে সন্দেহ নেই । সমাজে প্রচলিত অনুশাসন 
ও বিধি-নিষেধগুি এবং সেগুলির নঙ্গে সংযুক্ত শান্তির প্রতি বিরাগ ও পুরস্কারের 
প্রতি আকর্ষণ শিশুর মধ্যে ছেলেবেম] থেকেই অসামাজিক কাজের প্রতি ভীতি 
জাগিয়ে তোলে এবং পরে এই ভীতিই তাঁকে সমাজ অনুমোদিত পথে জীবন 
কাটাতে বাধ্য করে। শিশু সমাজের নিন্দা বা শাস্তির ভয়েই অসাধুতা, অপহরণ, 
প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, প্রভৃতি অসামাজিক আচরণ থেকে বিরত থাঁকে। 

এই সব যুক্তির মধ্যে যথেষ্ট সত্য -থাঁকলেও শিশুর মধ্যে ভয় জাগানো বা 
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তাকে ভ্যগ্রস্ত করে বাঞ্ছিত আচরণ করতে বাধ্য করার পক্ষে এগুলিকে কোন 
মতেই মনোবিজ্ঞানলম্মত কারণ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না। 
স্বাভাবিক সহজ পথে যদি শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তবে ভয় 
দেখানোর মত অস্বাভাবিক পন্থার সাহায্য নেওয়া সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাছাড়া 
মনের উপর ভয়ের অমঙ্গলকর প্রভাব এত বেশী যে কোন মতেই শিশুর মনে 
ভয়ের পরিপোষণকে সমর্থন করা যায় না। 
তবে সামাজিক শাস্তি, নিন্দা প্রভৃতির প্রতি ভয়কে কিছুটা সমর্থন করা 
যায়। এই ধরনের ভয়ের সাহায্যে আমাদের সমাজজীবনে 


আনন্দের প্রাথমিক উৎপত্তি। 


শিশু যত বড় হয় ততই এই প্রাথমিক উদ্দীপকগুলি 


থেকে তার আনন্দের 
বোধ ক্ৰমশ অন্যান্য উদ্দীপকে সঞ্চালিত হ্য়। 


বালে যায়। সে তখন অপরের প্রশংসা, সামি 
নানা উৎস থেকে আনন্দ আহরণ করে। নীতি, মধ ১০: 
সামাজিক জীবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চাহিদা আর বউ 
ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকে না, ধীরে ধীরে নানা মানসিক ও সামাজিক বসাবে 
সঞ্চা নিত হয়ে যায়। ফলে দৈহিক চাহিদার ত্থির চেয়ে এই সব নতুন মানসিক 


আনন্দ ১৮৭ 


ও সামাজিক চাহিদার তৃপ্তিতে সে অধিকতর আনন্দ লাভ করে। নানা 
পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুর আনন্দ জন্মের প্রথম দিকে 
থাকে সম্পূর্ণ আত্ম-সীমিত। সে তখন বাইরের জগৎ থেকে আনন্দ আহরণ 
করতে শেখে না। ছ’মাস বয়সে এই আনন্দ থেকে জন্ম নেয় উচ্ছাস (Elation) । 
তখন শিশুর আনন্দের কারণরূপে থাকে নিছক দৈহিক ও ইন্দ্ৰিয়মূলক পরিতৃপ্থি। 
কিন্তু ১৭১১ মাস বয়স থেকে দেখা যায় সে মা, বাবা, ভাই, বোন প্রভৃতি 
বহির্জগতের লোকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এসময় থেকে তাঁর মানসিক বা 
সামাজিক চাহিদার বোধ জাগতে থাকে বলা চলতে পারে এবং ক্রমশ তাঁর এই 
মানসিক চাহিদাগুলির তৃপ্তিই তার আনন্দের একটা বড় উত্স হয়ে দীড়ায়। 

ছোট শিশুর আনন্দের প্রধান কারণ হল শারীরিক সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্য । 
তাছাড়া যতই সে নতুন কাজ করতে সমর্থ হয় ততই তাঁর আনন্দ আরও বেড়ে 
ওঠে। মুখে শব্দ করা, টেচান, হামাগুড়ি দেওয়া, হাটা, দাড়ান ইত্যাদি,কাজগুলি 
করায় সে প্রচুর আনন্দ পাঁয়। জেরপিল্ডের পরীক্ষণে দেখা গেছে যে যখন শিশুর 
কাছে কোন কাজ শক্ত বলে মনে হয় বা কোন কাজ করতে সে বাধার সন্মুখীন 
হয় তখন তার আনন্দ আরও বেড়ে ওঠে। তাছাড়া যখন সে অন্যান্তাদের সঙ্গে 
খেলাধুলা করে তখনও সে প্রচুর আনন্দ পায়। শিশুর আনন্দ প্রকাশের রূপ হল 
হাসি, তার সঙ্গে শব্দ করা, হাত পা ছোড়া, মাথা নাড়া ইত্যাদি। 

শিশু আর একটু বড় হলে নিঃসঙ্গ সম্পর্কহীন বস্তুর চেয়ে যে নব পরিস্থিতিতে 
অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গ সে পায় সেই সব পরিস্থিতি থেকে সে বেশী আনন্দ 
পেতে স্থরু করে। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে খেলাধুলা করে আনন্দ পায়। = 
এই সময় থেকে শিশু কমিক, কাটুন বা হাসির ছবি দেখে আনন্দ পেতে শেখে । 
অপরকে বিরক্ত করে বা অপ্রতিভ করে বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলেও সে 
আনন্দ পায়। 

যখন সে আরও বড় হয় তখন সে অদ্ভূত কিছু দেখলে বা শুনলে হাসে এবং 
নিজেও রসিকতা করতে শেখে । নিজের সাফল্য বা নিজেকে উন্নত প্রমাণ করে 
সে আনন্দ পায়। যে সব কাজ করা নিষিদ্ধ সেই সব কাজ করতে বা তা নিয়ে 
আলোচনা করেও সে আনন্দ লাঁভ করে। এই বয়সে উচ্চ বা মৃদু হাসি হল 
আনন্দের সাধারণ প্রকাঁশ। আনন্দের সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে একট! শিথিল 
ৰা শ্লখ ভাব অনুভূত হয়। 


১৮৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


গ্রাপ্তযৌবনের ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা তার আঁনন্দবোধকে বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবিত করে ৷ যেমন, সক্রিয়তাঁর চাহিদা, সুজন বা উদ্ভাবনের চাহিদা, 
জানবার চাহিদা, দায়িত্ব গ্রহণের চাহিদা, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর চাহিদা ইত্যাদি 
চাহিদ।গুলির তৃপ্তি তার আনন্দের প্রধান উদ্দীপক হয়ে দ্ীড়ায় ৷ 

ব্যক্তির উপর মঙ্গলকর প্রভাবের দিক দিয়ে প্রক্ষোভগুলির মধ্যে আনন্দ 
সৰ্বোত্তম । দেহমনের সৰ্বাঙ্গীণ বুদ্ধি এবং মানসিক স্থাস্থ্যকে অন্ন বাখার দিক 
দিয়ে আনন্দের প্রভাব সবচেয়ে বেশী । 

শিশুর ক্রমবর্ধমান চাহিদাগুলি যদি যথাযথ তৃপ্তি লাভ করে তবে তার 
ব্যক্তিনত্তার বিকাশ সু ও স্বাস্থাময় হবে। আর যদি কোন কারণে কোন 
চাহিদ| অবদমিত হয় তবে ত| তার মানসিক স্বাস্থাকে বিপধন্ত করে তুলবে। 
শিশুদের মধ্যে যত রকম আচরণনুলক অসঙ্গতি দেখা যা 
আছে তার প্রয়োজনীয় চাহিদার অতৃপ্ত | 

শিক্ষা আনন্দের প্রভাব খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ । থন'ডাইকের শিখনের ফললাভের 
হত থেকে দেখা যায় যে আনন্দ বা তৃথ্থিলাভ শিখনকে সম্ভবপর ও স্থায়ী করে। 
শাস্তি এবং পুরস্কারের উপর যতগুলি গবেষণ| হয়েছে তা থেকে প্রম[ণিত 
হয়েছে যে আনন্দ বা তৃপ্তি হচ্ছে শিক্ষার পরম সহায়ক যে শিখনে শিশু তৃপ্তি বা 
আনন্দ পায় তা সে স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রণে।দিতভাবে গ্রহণ করে আর যেখানে 
সে আনন্দ পায় না তা সে পরিহার করে। 

এই থেকেই জন্ম নিয়েছে আধুনিক কালের শিক্ষাকে 
করে তোলার আন্দোলনটি। শিশুর শিক্ষা জন্য ৫ 
এক মাত্র চাহিদাভিত্তিক শিক্ষাই শিশু স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে, কেননা সে শিক্ষা হবে 
শিশুর আনন্দের উৎস। সে শিক্ষা তাকে পরিতৃথি দেবে । 
ভালবাস! ( Affection and Love) 

ভালবাসা হল আনন্দের প্রতিক্রিয়া । কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ভালবাসা 
জন্ম নেয় ও বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে অ 


নিন্দকর অভিজ্ঞতা বা প্রতিক্রিয়া থেকে । 
সাধারণত ছোট শিশুর শারীরিক সুখ স্থাচ্ছন্যের প্রতি যারা যন্ত নেয়, যারা তার 
সঙ্গে খেলাধুলা করে, যারা তাকে কোন না কোন উপায়ে আনন্দ দান করে 
তাদের প্রতি তার ভাপবাস। জন্মায় । বস্তুর সম্বন্ধেও একই কথা। যে সব বস্ত 
থেকে লে কৌন রকম আনন্দ পাঁয় সেই মব বকে মে ভাবাঁদে । প্রকৃতপক্ষে 


রসে সকলেরই মূলে 


শিশুর আগ্রহ-ভিত্তিক 
শবে শিশুর চাহিদা থেকেই। 


ভালবাসা! ১৮৯ 


ভালবাসা মাত্রেই অন্বর্তন প্রক্রিয়ার ফল। বস্তু ও ব্যক্তি থেকে সঞ্জাত আনন্দ 
ও বস্তু বা ব্যক্তিতে অন্থবতিত হয় এবং তার প্রতি শিশুর ভালবাসা সৃষ্টি হয়। _ 

শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশে যে প্রক্ষোভটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করে সেটি হল এই ভালবাসা । ভালবাসা প্রক্ষোভটি দ্বিমুখী--অপরের কাছ 
থেকে তার ভালবাসা পাবার আঁকাজ্খা এবং অপরের প্রতি তার ভালবাসার 
অম্ভূতি ৷ শিশু যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন সে থাকে সম্পূর্ণ অক্ষম, 
অসহায় ও অপরের সাহায্য ও যত্বের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল । এই সময় 
শিশুর মনের স্বাস্থ্যময় সংগঠনের জন্ড প্রয়োজন তার প্রতি বড়দের যথেষ্ট 
মনোযোগ, সঙ্গেহ যত্ন, আদর, ভালবাসা ইত্যাদি। যে শিশু উপযুক্ত পরিমাণে 
এই ভালবাসা পায় তার ব্যক্তিসত্তা স্বাস্থাময় ও সুপরিণত হয়ে ওঠে। আর যে 
শিশু কোন. কারণে এই ভালবাসা! থেকে বঞ্চিত হয় তার মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাহত 
হয় এৱং তার ব্যক্তিসত্তা দুর্বল ও অমংহত হয়ে ওঠে। আবার তেমনই অপর 
পক্ষে শিশুকে অতিরিক্ত আদর দিলে বা ভালবাশা দেখালে বিপরীত ফল হয়ে 
থাকে । শিশুর প্রতি মাতাপিতার ভালবাসা অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায় 
এবং তার স্বনির্ভর হবার পথে বিরাট গ্রতিবদ্ধক হয়ে ওঠে তাছাড়া অতিরিক্ত 
আদর, যত্ন বা স্নেহের আবহাওয়ায় শিশু মানুষ হলে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা 
অসম্পূৰ্ণ থেকে যায় এবং বহু কৃত্ৰিম ও বিকৃত মানসিক ধারণা তার মনে বাসা 
বীধে। ফলে যখন সে বড় হয় তখন তার পক্ষে বাস্তব পরিবেশে সঙ্গতিবিধান 
কর! একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাধারণত পিতামাতার একমাত্র সন্তানের 
ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিস্থিতি ব| অবস্থার কৃষ্টি, হয়ে থাকে। অতএব শিশুকে 
ভালভাবে মাস্থষ করতে হলে যেমন তাঁর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ, যত্ব ও ভালবাস! 
দেওয়া দরকার তেমনই দেখা উচিত যে এগুলি যেন স্বাভাবিক মাত্র! ছাড়িয়ে 
না যায়। ভালবাসা যেন তার স্বাস্থ্যময় ও স্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তা গঠনের 
সহায়ক হয়ে ওঠে, প্রতিবন্ধক না হয়ে দীড়ায়। 

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কটিও যেন পারস্পরিক ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। 
শিক্ষকের গ্ররুত কর্তব্য নিছক শিক্ষাদানে সীমাবদ্ধ থাকবে ন|। সত্যকারের 
সহানুভূতি ও ভালবাসার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীকে নিকট আত্মীয়ের স্তরে উন্নীত 
কর! শিক্ষকের কর্ভব্যের প্রধান অঙ্গ । কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠ 
বিকাশের জন্য নয়, শিক্ষাদানের গ্রক্রিয়াটিকে কার্যকর ও আয়াসহীন করে 


শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


তোলার জন্যও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কটি পারস্পরিক প্রীতি ও অন্থরগের 
ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক । 

বিকাশমান শিশুর মানপিক চাহিদাগুপির মধ্যে নিরা 
আত্মস্বীকৃতির চাহিদা হল ছুটি প্রধান চাহিদা এবং 
বোঝে যে সে অপরের ভালবাসা এবং অঙ্গরাগের প 

শিশু যেমন অপরের ভালবাসা চায় তেমনই সে অপরকে ভালবাসতেও 
স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করে। দেখা গেছে যে এক বছর বয়স থেকেই শিশুর 
মধ্যে বড়দের প্রতি ভালবানা প্রকাশ পায় এবং বছর দেড়েক বয়স থেকেই 
অন্যান্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতিও তার অন্থরগ জন্মায়। 


পাঁচ ছ'মাস বয়স থেকে শিশু তার পরিবারের ব্যক্তিদের ভালবাসতে শেখে । 
এই সময় থেকে স্থরু হয় তার সামাজিক সংযোগ । যতই সে বিভিন্ন ব্যক্তির” 
সংস্পর্শে আসে এবং সুখকর অভিজ্ঞতা লাভ করে তত বেশীসংখ্যক ব্যক্তিকে সে 
ভালবামতে শেখে । একটা দ্রষ্টব্য 
ব্যক্তিকে নিয়েই গড়ে ওঠে, 


১৯০ 


পত্তার চাহিদা এবং 


এগুলির তৃপ্তি হয় শিশু যখন 
ত্র। 


প্রকৃতপক্ষে তার কোন প্রিয় ব্যক্তির প্র 


াইরের ব্যক্তিদের 
ভালবাসতে শেখে । এইসব ব্যক্তিরাই তাকে তার বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
করতে সাহায্য করে। শিশু এদেরই তার ‘বন্ধু’ বলে মনে করে। 
শিশু যত বড় হতে থাকে তত নে বাইরের 


ছেলেমেয়ে ও বয়স্ক 

প্রতি অন্থরক্ত হতে থাকে। 
উদদেস্ঠে শিশুর ভালবাসার এই 
গুরুত্বপূর্ণ সোপান। সুষ্ঠ সম 
গ্রাক্ষোভিক আসক্তি হাস পাওয়া 
এর পরের স্তরে শিশুর ব্যক্তি 


বাড়ীর গণ্তী ছাড়িয়ে বাই 
সঞ্চালন তার সামাজিক 
জজীবনের বিকাশের 


র প্রতি ভালবাসা 
সঞ্চালিত হয়। স্কুল, ক্লাব, অন্যান 


ব্যক্তিদের 
রের বস্তু বা ব্যক্তির 
জীবনবিকাশের একটা 


অন্ত গৃহের প্রতি শিশুর 
একান্ত দরকার । 


প্রশ্নাবলী ১৯১ 


শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষার লক্ষ্য প্রভৃতি সকলের প্রতিই যদি শিশুর আন্তরিক 
আসক্তি না জন্মায় তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। শিক্ষা-প্রচেষ্টার প্রাথমিক 
লক্ষ্যই হল সমস্ত শিক্ষা-প্রক্রিয়াটির উপর শিশুর আন্তরিক অন্তরাগ বা আসক্তি 
সৃষ্টি করা। 

যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ভালবাসা যৌনস্তরে উন্নীত হয়। অবশ্য 
ফ্ৰয়েডের সংব্যাখ্যানে শিশুর ভালবাসা প্রথম থেকেই যৌনধর্মী। এই সময় 
সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি ছেলেমেয়েদের বিশেষ আসক্তি দেখা দেয় এবং পরিবার- 
গঠনের অভিলাষ ধীরে ধীরে তাদের মনে বাসা বাধে। এই সময়ে ছেলেমেয়েদের 
পরিণত মনে জাতীয়তাবোধ, দেশভক্তি, প্রাচীন এতিহ্থের প্রতি অন্গরাগ প্রভৃতি 
জন্মায় এবং এই বহুমুখী আসক্তি ও অন্তরাগ তাদের ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি 


নির্ধারণ করে। 


প্রশ্নাবলী 


1. Discuss tho nature of fear and anger. 
child’s personality ? 
Ans. (পৃঃ ১৭৭-_পৃঃ ১৬৮) 
2, What aro the ০6068 of the emotion of pleasure on the child’s 
life ? 
An5. (পৃঃ ১৮৬--পৃঃ ১৮৮) 


3. Discuss the education&l value of the emotion of love. 


Ans. (পৃঃ ১৮৮--পৃঃ ১৯১ ) 


How far do they affect the 


তর 


মনঃসমীক্ষণ ( Psychoanalysis ) 
মনঃসমীক্ষণ মনে।বিজ্ঞানের একটি শাখা হলেও পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও'দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর দিক দিয়ে প্রচলিত সাধারণ মনো বিজ্ঞানের সঙ্গে এর বিরাট পার্থক্য । 
এটিকে প্রধানত মানৰ আচরণের বিজ্ঞান বলা চলতে পারে, যদিও আচরণবাদী 
মনোবিজ্ঞানীদের (30191099) সঙ্গে কোন দিক দিয়েই এর কোন মিল 
পাওয়া যায় না। বরং আরও নিভুপভাবে বলতে গেলে এটিকে সঙ্গতিবিধানের 
মনোবিজ্ঞান ( Psychology of adjustment ) নাম দেওয়| যায়। অর্থাৎ 
বিভিন্ন পারিবেশিক পরিস্থিতিতে মান্নষ কি ভাবে সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করে 
_ তার বৈজ্ঞানিক কারণ-নিৰ্ণয়ই মনঃসমীক্ষণের প্রধান কাজ । সাধারণ 
মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের সব চেয়ে বড় পাৰ্থক্য হল 
মনোবিজ্ঞানে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে 


শক্তিগুপির সমন্বয়েই বিচার করা হয় এবং 
পরিপ্রেক্ষিতে তার সংব্যাখ্যান দেওয়া হয় । 
ভিয়েনাবাসী মনোব্যাধির চিকিত্সক গিগমূণ্ড 

মনোঁবিজ্ঞানের জনক। বন্তত মানসিক ব্যাধির চিকি, 
মনঃসমীক্ষণ জন্ম লাভ করেছে এবং এর পুষ্টি ও বিকাশও 
চিকিৎসাগারেই। হিটিরিয়া ও অন্যান্য মানসিক বিকাল 
গিয়ে তিনি মানব মনের গভীর অন্তঃস্থলে 
পেলেন যাতে মানব আচরণের প্রকৃতি ও উদ্দে 
তাঁর সামনে দেখা দিল। এই নতুন ব্যাখ্যাকে ভিত্তি ক 
করলেন এক অভিনব মনশ্চিকিৎমার পদ্ধতি এবং গড়ে 


ফ্ৰয়েড এই নবীন 


রর চিকিৎসা করতে 
এমন কতকগুলি বৈচিত্রের সন্ধান 


£সমীক্ষণ ১৯৩ 


ও পরিবর্তন করে নিজেদের প্রয়োজন মত স্বতন্ত্র মনোবিজ্ঞানের শাখার হৃটি 
করেছেন। আমবা বর্তমান আলোচনায় ফ্রয়েডের নিজন্ব মতগুলির একট! মংগ্িপ্ত 
বিবরণ দেবার চেষ্টা করব । তবে ফ্রয়েডের প্রথম দিকের তন্ৃগুলি এখানে বর্জন 
করা হল এবং তার পরবর্তীকালের সংব্যাখ্য [নগুলিরই বর্ণনা প্রধানত দেওয়া হল । 
প্রাণশক্তি ও মরণশত্তি (Eros and Thanatos) 

মনঃসমীক্ষণ একটি পুরোপুরি গতিশীল বিজ্ঞান এবং এতে অভান্বরীণ শক্তি 
এবং প্রেষণার সাহাযোই মানব-আচরণের ব্যাখা! দেওয়া হয়েছে। ক্রয়েতের 
মতে সমস্ত মানসিক সক্রিয়তার মূলে আছে দুটি আদিম শক্তি । একটির তিনি 
নাম দিয়েছেন প্রাণশক্তি (3705) | এটি হল জীৰন এবং ভালবাসার শক্তি। 
এর মধ্যে অগ্ডভূর্ত হচ্ছে, নিজের এবং অপরের প্রতি ভালবাসা, আতুসংরক্ষণ 
এবং জাতি সংরক্ষণের চাহিদা । এরস বা প্রাণশক্তির পাশাপাশি রয়েছে আর 
একটি আদিম শক্তি। এটি প্রকৃতিতে এরদের বিপরীতধর্ধী এবং ফ্ৰয়েড তার 
নাম দিয়েছেন মরণশক্তি ৰা থানাটস (0818105)। এরস যেমন প্রাণীকে বেঁচে 
থাকার শক্তি যোগায় তেমনই থ্যানাঁটল প্রাণীকে তার অপরিহার্য লক্ষ্য মৃত্যুর 
দিকে ঠেলে নিয়ে যায় । ফ্ৰয়েডের মতে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে যেমন আছে বীঁচার 
ইচ্ছা তেমনই তার পাশাপাশি আছে তাঁর মরণের ইচ্ছা। এই দুয়ের পারস্পরিক 
প্রতিক্রিয়ার ছারাই আমাদের সমস্ত আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। মরণশক্তির প্রকাশ 
আবার ছু'রকমের হতে পারে, যখন এই শব্তিটি অন্তমূথী হয় তখন তা আত্ম- 
নিধাতনআত্মহত্য| ইত্যাদির রূপ নেয়। আৰার যখন এটি ৰহিযুখী হয়ে ওঠে তখন 
তা ধ্বংস বা মরণের রূপে প্রকাশ পায়। নিষ্ঠুরতা, আক্রমণমূলক আচরণ, বিনাশবা 
ধ্বংসের প্রচেষ্টা ইত্যাগি মারাত্বক প্রবণতাগুলি মরণশক্তিরই ৰহিমুখী প্রকাশ। 

ক্রয়েডের এই সংব্যাখ্যান থেকে পরিষ্কার ৰোবা| যাচ্ছে যে তিনি বাগ 
প্রভৃতির মত একজন জীৰনী-শক্তিবাদী (18115) | ৰস্ধত জীবনী-শক্তিবাদের 
সঙ্গে তীর মতের মৌলিক মিলও যথেষ্ট আছে। ফরাসী দার্শনিক বাসীর 
পরিকল্পিত জীবন প্রেষণা (810 ৬1001) বা বানণডশ'র পরিকল্পিত জীবন 
শক্তির (Life 7০1০০) সমগোত্রীয় হল ফ্ৰয়েডের এই প্রাণশক্তির পরিকল্পনাটি। 
কিন্তু প্রাণশক্তি ও মরণশক্তি দুটিকে পরম্পরবিরোধী শক্তিরপে ক্রয়েডের এই 
পরিকল্পনার মধ্যে সত্যই অভিনবত্ব আছে। এর দ্বার! মানব মনের মধ্যে যে 
মৌলিক অন্তর্ধিরৌধিতা আছে তাঁর একটা বৈজ্ঞানিক সংব্যাখ্যান পাঁওয়া যায়। 


১৯৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান: : 


হুল ব্যক্তির ব্যক্তিদত্তার বিকাশ, বৃদ্ধি এবং পরিণতির একমাত্র নিয়ন্ত্রক । এটি 
একটি পুরোপুরি মানসিক বা অতি-দৈহিক শক্তি ৷ দেহগত শক্তি, পুষ্টি বা অন্যান্য 
দৈহিক শক্তির সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেললে চলবে না। 

প্রতোক ব্যক্তি সমান পরিমাণ বা প্রকতিবর পিবিডে| নিয়ে জন্মায় না। কারও 
এই তেজোভা গার থাকে কম, আবার কারও থাকে বেশী 1 আবার লিবিডোর 
বিকাশ প্রচেষ্টা নানা বিভিন্ন পথ ধরে এগোতে পারে এবং লিবিডোর গতিপথের 
উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক স্বাভাবিকতা বা অস্ব 


ক্রয়েডের মতে এই লিবিডোর প্রকৃতি সম্পূর্ণ যে 
সকল বিকাশ প্রচেষ্টাই ব্যক্তির যৌনক৷মনা তৃপ্তির প্রয় |স ছাড়া আর 
ফ্রয়েডের এই সংব্যাখা|ন বহুযুগের প্রতিষ্ঠিত মানব-চিন্তার জজ 


সলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তার মতে প্রাণীর বিকাশ ৰা বৃদ্ধির মূলগত যে 
তেজ বা শক্তি তা যৌনকামনাঁর অভিব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন ৷ 


অবশ্য যৌনতাকে 
 ক্রয়েড প্রচলিত সংকীৰ্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি। তিনি যৌনতা বলতে সকল 
রকম আসক্তিকেই বুঝিয়েছেন | যৌনতার অন্তর্গত হল বাক্তির সখ-অন্বেষণের 


সর্ববিধ প্রচে্া। আত্ম-প্রীতি, পিতামাতা-বন্ধু-বান্ধবের প্রতি 
জাতির প্রতি প্রেম এবং ব্যাপক অৰ্থে ভা 
“বোঝায় মে সকলই ফ্ৰয়েডের যৌনতার মধ্যে অন্তভু্ 
যৌনতার সংকীর্ণ অৰ্থটিও এখানে বাদ যাচ্ছে না। £ 
যে লিবিডোর মুখ্য লক্ষ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


লিবিডোর অগ্রগতি বা ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ 


(Progress of Libido or Devel 

ফ্রয়েডের পরিকল্পনায় লিবিডে| 
থেকে এর চলা সরু হয় এবং নানা পথ ধরে : 
এগিয়ে চলে। শিশুর ব্যক্তিসস্তার ক্রমবিকাশ লিবিডোর 
লিবিড়ো বা ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের তিনটি প্রধ| 
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প্রথম, শৈশব (105), এর স্থায়িত্ব জন্ম থেকে পীচ-ছ বৎসর বয়স পর্যন্ত । 

দ্বিতীয়, প্রন্থপ্ত কাল (Latent peri০d), এর স্থায়িত্ব পাঁচ-ছ বৎসর বয়স. 
থেকে বার বা তের বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং 

তৃতীয়, যৌবনাগম, (4১৫০1০০০০০০) যাঁর স্থায়িত্ব আঠারো থেকে কুড়ি 
বৎসর বয়স পর্যন্ত । | 

এই স্তর তিনটির মধ্যে ফ্রয়েডের মতে শৈশবের গুরুতৃই সবচেয়ে বেশী। 
এই সময় লিবিডোর মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। 
১। শৈশব (Infancy) 

জন্মের সময় শিশুর লিবিডো থাকে অসংহত ও ইতস্তত বি্ষিপ্ত অবস্থায়। 
কিন্তু খুব শীপ্রই লিবিডো তার নিজস্ব আশ্রয় বা অবস্থান খুঁজে নেয়। কিন্তু 
লিবিডোর এই অবস্থান অপরিবন্তিত থাকে না। শিশু বড় হওয়ার মজে সঙ্গে 
তার লিবিডোও ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে চলে । লিবিডোর অবস্থান প্রথমে 
থাকে শিশুর মুখে । এটিকে মৌখিক-রতি স্তর (Oral-erotic stage) বলা 
হয়। এই সময় শিশু তার মুখের সক্ৰিয়তা থেকেই যৌন আনন্দ লাভ করে 
থাকে। ঠোঁট ও জিভ দিয়ে চোষা, কামড়ান, চিবানো ইত্যাদি মৌখিক কাধ 
থেকে সে এই স্তরে লিবিডোর তৃপ্তি আহরণ করে। এই মৌখিক রতিরই শেষের 
দিক আসে মৌখিক-ধর্ষণদূলক স্তর (Oral-sadistic 91286)। এই স্তরটির 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিশুর ধ্বংসমূলক মনোভাব । এই সময় সে যা পায় তাই 
ভাঙা বা নষ্ট করার একটা প্রবণতা সে অঙ্লুভব করে। 

মৌখিক-রতি স্তরের পরে আসে পায়ুরতি স্তর (Anal-erotic stage) | 
এই সময় মুখ থেকে পায়ুতে তার নিবিভো আশ্রয় নেয়। এই স্তরে প্রথম প্রথম 
মল-নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় শিশু আনন্দ পায়। কিন্তু শেষের দিকে নিজের দেহের 
মধ্যে মল-সংরক্ষণে তার লিবিডো-তৃপ্তি ঘটে। ফ্রয়েডের মতে পরবর্তী জীবনে 
অনেক ব্যক্তির মধ্যে যে অস্বাভাবিক কৃপণতা বা অর্থ, বস্তু প্রভৃতি সংরক্ষণের, 
অতিরিক্ত প্রবণতা দেখা যায় তা এই স্তরের লিবিডোর সংবন্ধন থেকেই সষ্টি হয়। 

পায়ু-স্তৱের পর আসে লৈঙ্গিক (27211) স্তর। এই সময় শিশু যৌন- 
ইন্দিয়ের স্থথদানের ক্ষমতা আবিষ্কার করে। এই স্তরের পূর্ব পর্যন্ত শিশুর 
যৌনতা অস্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলিতে ঘুরে বেড়ায়। এই লৈঙ্গিক স্তর থেকেই 
শিশুর লিবিডো তার স্বাভাবিক বিকাশের গতিপথ অনুসরণ করে। কিন্তু নৈঙ্গিক 


১৯৬ শিক্ষাশ্য়ী মনো 


স্তরেই নিবিডোর সংগঠন সম্পূর্ণ হয় না। নিবিডোর পরিণতি ও সংগঠন পূর্ণতা 
লাভ করে যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে 
Latent Period) 

টি 155 ৰ যৌন আচরণে এক আকস্মিক ছেদ বা বিরতি দেখা 
দেয়। তখন শিশুর বাহ্যিক অভিধান্তিতে কোন রকম যৌন সচেতনতা আর 
প্রকাশ পায় না। তার সৰ আচরণ পূর্ণভাবে যৌন-বিবঞ্িত হয়ে গঠে। এই 
সময়টিকে যৌনতার প্রত কাল (Latent Period) বলা হয়। এই সময় 
যৌনতা শিশুর মনের নিয়তম স্তরে নিহিত অবস্থায় থাকে এবং বাইরে তাঁর 


কোনও প্রকাশ দেখা যায় না। কিন্তু এ অবস্থাতেও যৌনতার অগ্রগতি বা 

ক্ৰমবিকাশ বন্ধ হয় না। নিহিত থাকা অবস্থাতেই তার যথারীতি বিকাশ হয়ে 

যায়। যৌবনাগমে এই প্রস্থপ্ত কালের সমাপ্তি ঘটে | 

৩। যৌৰনাগম (Adolescence) 
এই সময় গিবিডো তার বিভিন্ন ও অন্থাভাবিক অবস্থানগু 

সম্পূর্ণভাবে জননেন্দ্ৰিয়ে এসে বালা বাধে। 

বলা হয় এইখানেই লিবিভোর বৈচিত্রাময় 

প্রজননক্রিয়ার প্রচেষ্টায় এসে লিবিডে| স্থসং 
কে) সংবন্ধন (Fixation) 


এত হস লিবিডোর স্বাভাবিক অগ্রগতির বিবরণ। 
লিবিডোর ক্রমবিকাশ স্বাভাবিক পথ ছেড়ে অস্বাভাবিক 
লিবিডে| তাঁর চলার পথে শৈশবে যে ম 


ভাবে অবস্থান করে কোন ৫ 
এগোতে পারে না। এই ঘটনা 
অবশ্ত সম্পূর্ণ লিবিডোটি 


হত ও কেন্দ্ৰীভূত হয়। 


কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 


কন্ত এই সংবন্ধনের 
২ সংবদ্ধিত লিবিডোর প্রভাব তার 
ত করে তেমনই রা 
বিভাজনের ফলে তাঁর স্বাভাবিক জীবনবিক। সহ তার লিবিডে।র 
ফ্রয়েডের মতে বহু মানসিক বিকারের এ লেই আটে হং; 
ছে শেশ টান ভ 
যৌন উৎস-স্থলে লিবিডোর এই লব | নর কোন অন্বাভাবিক 


(খ) গ্রত্যাবৃত্তি (Regression) 


এই প্রসঙ্গে লিবিডোর গ্রত্যাবৃত্তি (Rese; 
ত Eression) ন য়া 
শব উল্লেখযোগ্য । পরিণত বয়সে কোন মানসিক ও টি তত 


(ঘাত ৰা দুঃসহ ব্যথঁতার ফলে 
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প্রবহমান লিবিডো চলার পথে বাধা পায় এবং তার পুরানো শৈশবের অবস্থান- 
স্থলে ফিরে এসে আশ্রয় নেয়। একে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি বলে। মানসিক 
বিকারের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি প্রায়ই ঘটে থাকে । উদাহরণস্বরূপ হিষ্টিরিয়ায় 
আক্রান্ত রুগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এ ব্যক্তি বাস্তবজীবনে কোনও দুরূহ 
পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পেরে শৈশবের অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় 
নিয়েছে এমন কি শিশুস্বলভ আচরণও করতে স্থৰু করেছে। তার লিৰিডো 
বর্তমান বাস্তবের কাছে পরাজয় স্বীকার করে শৈশবের কল্পনাময় ও অবাস্তব 
সুখের দিনগুলিতে ফিরে গেছে । অবশ্য লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তিকে সম্ভব করে 
তোলে লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন। যার মধ্যে যত বেশী সংবদ্ধিত লিবিডো৷ 
আছে তার ক্ষেত্রে প্রত্যা বৃত্তি তত সহজে ঘটে । হিষ্টিরিয়া রোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির 
লিবিডো শৈশবে ঈভিপাঁস কমপ্লেক্সে সংবন্ধিত হয়ে থাকে এবং পরিণত বয়সে 
কোনও মানসিক আঘাত পেয়ে তার লিবিডো সেই শৈশবের সংবন্ধন-স্থলে 
আবার প্রত্যাবৃত্ত করে। 

লিবিডোর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার আসক্তির বিষয় বা পাত্রের মধ্যেও 
যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয় । প্রথম প্রথম লিবিডোর 'মাসক্তি থাকে বিষয়হীন- 
অবস্থায় এবং কেবলমাত্র দৈহিক স্থখাস্থভূতিতেই তার তৃপ্তি সীমাবদ্ধ থাকে। 
এখানের স্বতঃরতি স্তরের (Auto-erotic stage) সুরু । 

এই সময় কোন বিশেষ বিষয়ে লিবিডোর তৃপ্তি সংযুক্ত থাকে না, নিছক 
দেহগত স্থখই তখন শিশুর কাম্য কিন্তু যখন ধীরে ধীরে তার সত্তার (অহমের) 
বিকাশ হতে স্থুর করে তখন লিবিডো অহমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। এটি হল 
স্বতঃরতি স্তরেরই পরিণত রূপ। একে প্রাথমিক নাগ্সিসতা (Primary 
[ব2195990) বলা হয়। নার্গিসতা কথাটি এসেছে গ্রীক পৌরাণিক চরিত্র 
নাৰ্সিসাসের কাহিনী থেকে। নাঙ্গিসাস জলেতে নিজের ছায়া দেখে তাকেই 
ভালবেসে ফেলেছিল। অতএব নার্সিসতা কথাটির অর্থ হল আত্মরতি । 

এই প্রাথমিক আত্মরতি অহংসত্তার বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং তা 
চিরকালই ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু মাত্রায় থেকে যায়। যদিও অতিরিক্ত 
আত্মরতি কখনই কাম্য নয়, তবু কিছু পরিমাণে আত্মরতি ব্যক্তির সবল 
ব্যক্তিসত্ত৷ গঠনে সর্বদাই আবশ্বক। এই প্রাথমিক নাগসিসতার স্তরে যাদের 


২-১৪ 
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লিবিভোর সংবন্ধন বা প্রত্যাবৃত্তি ঘটে তাঁরা আত্মকেন্দ্ৰিক হয়ে ওঠে। যৌবনাগমে 
নাপসিসতাঁর দ্বিতীয় স্তর দেখা দেয়। এই সময় প্রাপ্তযৌবন বালকবালিকার| 
নতুন করে নিজেদের ভালবাসতে শেখে । 

লিরিডো-আসক্তির তৃতীয় স্তরে লিবিডো অহংকে ছেড়ে দিয়ে বাইরের বিষয়ে 
সংযুক্ত হয়। শিশুর আসক্তির প্রথম বিষয়বস্তু হল তাঁর পিতা বা মাতা । 
সরু হয় লৈঙ্গিক স্তরে। পিতামাতার প্রতি 
ঈডিপাপ কমপ্লেক্স ।১ 


চেতন, প্র।কৃচেতন ও অচেতন 
(Conscious, Preconscious and 
ফ্রয়েডের পূর্বে চেতন মন ছাড়া অন্য কোন মনের কথা মনোবৈজ্ঞানিক 
গবেষণা বা আলোচনায় স্থান পায় নি । ফ্ৰয়েডই প্রথম দেখালেন যে মনের 
অজ্ঞাত অংশটি জ্ঞাত অংশের চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ত নয়ই, বরং 
মানব-আচরণের প্রতি ও গতি নির্ধারণে অচেতন মনই চেতন মনের চেয়ে 
অনেক বেশী প্রভাবশালী । তার পরিকল্পনায় মনের তিনটি বিভাগ আছে, যথা, 

, চেতন, প্র৷ক্‌চেতন ও অচেতন । 

আমাদের যে মনটির সঙ্গে বাস্তবৰ জগতের সম্পর্ক এবং 
সঙ্বন্বে আমরা সচেতন, মনের দেই বিভাগটিকে চেতন (Cons 
এই চেতন মন অচেতনের তুলনায় আয়তনে অনেক ছোট এবং প্রায় অচেতনের 
সাত ভাগের একভাগের মত। তাছাড়া চেতন প্রক্রিয়ার একটা বড় অংশই 
অচেতন প্রক্রিয়ার প্রভাব থেকে জন্মলাভ করে থাকে। চেতনের ঠিক নীচেই 
হল প্রাক্চেতনের (18600050103) স্থান । এটি যদিও সাধারণ অবস্থায় আমাদের 
অচেতনের গণ্ডীৰ বাইরে তবু চেষ্টা করলে প্রাবৃচেতনের বিষয়বস্তুপ্ুলিকে চেতন 


মনে মানা যায়। যে দক ঘটনা আমাদের মনে নেই অথচ চেষ্টা করলে আমরা 
মনে করতে পারি সেইগুলিরই অবস্থান হল প্রাক্চেতনে। অবশ্য গ্রাক্চেতনের 
সমস্ত ঘটনাই যে সহজে মনে করা যায় তা নয়, এমন অনেক ঘটনা! আছে যা মনে 
করতে যথেষ্ট কষ্ট বা অস্কবিধ| হতে পারে। 


প্রাক্‌চেতনের নীচে অবস্থিত হল অচেতন 


অধিকাংশ জায়গা জুড়েই অচেতনের অবস্থান । অচেতনের চিন্তা ও ধারণাগুলি 
৯। পৃঃ ২০৩ পৃঃ ২০৪ 


এর 
শিশুর আসক্তি থেকেই জন্মায় 


Unconscious) 


যে মনটির প্রক্রিয়া 
01083) বল! হয়। 


(Unconscious) । মনের 


ইদম্‌, অহম্‌ ও অধিসত্তা ১৯৯ 


সম্পূর্ভাবে আমাদের জ্ঞানের পরিসীম|র বাইরে হলেও আমাদের সচেতন চিন্তা 
ও আচরণের নিয়ন্ত্ৰণে সেগুলির প্রভাব অত্যন্ত বেশী ৷ 

চেতন মনে যেমন আছে শৃঙ্খলা ও সংহতি, অচেতনে তেমনই আছে 
বিশৃঙ্খলা ও অসংহতি। অচেতন প্রক্রিয়াকে অসঙ্গতিপূর্ণ, শিশ্ুস্থলভ ও আদিম 
বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অচেতনের প্রধান অধিবাঁপী হল নগ্ন কামনা-বাসনা, 
প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের দল। এগুলি আসে ছুটি উৎস থেকে। প্রথম হল এমন 
কতকগুলি চিন্তা বা কামনা যেগুলি পূর্বে চেতন মনেই ছিল, কিন্তু পরে সেখান 


এ বহির্জগতের সঙ্গে'সংযোগের ক্ষেত্ৰ 


[ ফ্ৰয়েডীয় পরিকল্পনা অন্যায়ী মনের বিভিন্ন স্তর- গা ] 


থেকে তার্দের অগানাঁজিক প্রকৃতির জন্য অব্দমিত হয়ে অচেতনে এসে আশ্রয় 
নেয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর চিন্তা ও কামনাগুলি হল সহজাত, জন্ম থেকেই 
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অচেতনের অধিবাসী এবং কখনও তারা চেতনের স্তরে ওঠে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অচেতন বস্থগুলির ইউড (809) নাম দিয়েছেন জাতিগত অচেতন ( Racial 


Unconscious or Archetype) এগুলি আদিম মান্তযের মন থেকে বংশধারার 
মধ্যে দিয়ে আমাদের মনে সঞ্চালিত হয়ে থাকে । 


ইদম্‌, অহম্‌ ও আধিজন্ত (0৫, Ego and Super-Ego) 


এছাড়া ফ্ৰয়েড মনের আৰও তিনটি বিশেষ অধিবাপীর পরিকল্পনা করেছেন। 
সে তিনটি হল ইদমূ, অহম্‌ এবং অধিসন্ত ৷ 


ইদম্‌ হল পূর্ণমাত্রায় অচেতন। এটি লিবিডোর আদিম আশ্রয়স্থল এবং 
ব্যক্তির সমপ্ত প্রবৃত্তিমূলক কামনার পেছনে শক্তি ও উগ্চম জোগায়। এছাড়া 
চেতন মনে যত অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক ইচ্ছা জাগে সে গুলিও অবদমিত হয়ে 
ইদমে গিয়ে আশয় নেয়। ইদম্‌ প্রকৃতিতে অতি আদিম, বন্য । সে পুরোপুরি 
অগ্তপরণ করে স্থখভোগের নীতি ( Pleasure Principle ) | অর্থাৎ সে চায় 
দুঃখকে এড়িয়ে যেতে এবং কেবল মাত্র স্তখকে পেতে । সমাজ, শিক্ষা, নীতি 


কোন কিছুরই সে ধার ধারে শা। ইদম্‌ মৃতিমতী কামনা, মানুষের নগ্ন বাসনার 
প্রতিচ্ছবি । 


তরি মধ্যে কোন যুক্তি নেই, বিচারবুদ্ধি নেই, নৈতিক ভালমন্দের 
জ্ঞান নেই। আদিম মানব মনের সে প্রতীক | মে চায় আনন্দ, তাঁর কামনা- 
বাসনা পরিতৃপ্তি, তা সে ভাল হোক্‌, মন্দ হোক্‌, মমাজ-অনুমো দিত হোক্‌, আর 
না হোব্‌__সেদিকে তার কোন দৃষ্টি নেই। 
ইদম্‌ ব্যক্তির কামনা-বাসনার আধার হলেও বাস্তবের সঙ্গে তার কোন 
যোগাযোগ নেই। ফলে মে সরাসরি তার কোন ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে না | 
তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে একমাত্র ইগে|ব| অহম্‌_। 
অহমের কিছুটা চেতন, আবার কিছুটা অচেতন | 
অতি দুর্বল, কিন্তু শিশু যত বড় হয় ততই বাস্তবের স 
থাকে। অহমের চেতন অংশটি বাস্তবের সঙ্গে সং 
অচেতন অংশটি ইদমের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে। ইদ্বম্‌, অঙ্ধসরণ করে 
স্থখভোগের নীতি কিন্তু অহম পরিচালিত হয় বাস্তব নীতির (Reality Prin- 
9019) দবারা। অহম, বিচারবুদ্ধিমম্পন্ন এবং যুভিধর্ী | 
সমাজে অস্তিত্ব বজায় রা 


জন্মের সময় অহম_ থাকে 
স্পর্শে এসে অহম্‌ পুষ্ট হতে 
যোগ রেখে চলে, আর তাঁর 


সে বোঝে যে তাকে 
খতে হলে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে হবে । 


সে জন্য বাস্তবের অন্শামন মেনে চলাই তাঁর নীতি এবং এই নীতির জন্যই সে 
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ইদমের সমস্ত দাবী পূর্ণ করতে পারে না। বস্তুত ইদমের তৃপ্তি মানে অহমেরই 
তৃপ্তি, কিন্তু বাস্তবের চাপে অহম. বাধ্য হয় ইয্বমকৈ দাবিয়ে রাখতে, তাঁর 
কামনাকে অতৃপ্ত বাখতে। তবে যদি অহম, বোঝো যে ইদমের কোন বিশেষ 
ইচ্ছা পূৰ্ণ করলে তাকে কোনও সমালোচনা বা শান্তি ভোগ করতে হবেনা 
তখন সেই ইচ্ছা সে পূর্ণ করতে দ্বিধা করে না । 

মনের এই সংগঠনের তৃতীয় অধিবাসীটি হল অধিসত্ত৷ ৷ কিছুটা উত্তরাধিকার 
সুত্রে পাওয়া নীতিবোধ ও বিধিনিষেধের ধারণা এবং কিছুটা পিতামাতার কাছ 
থেকে অর্জন করা নৈতিক শিক্ষা, এই দু’য়ে মিলে তৈরী হয়েছে অধিসত্তা। * 
অধিসত্তার বেশীর ভাগই অবস্থিত অচেতনে এবং সেই জন্য অহমের চেয়ে অধিসত্তা 
ইদমের অবাঞ্ছনীয় ও অদামাজিক কামনা-বাঁষনা সম্বন্ধে বেশী খবর রাখে | 
অধিসত্তার সর্বপ্রধান কাজ হল অহমের কাজের সমালোচনা করা এবং তাঁর তিক্ত 
সমালোচনার দ্বারাই সে ইদমের বাঁষনাগুলিকে দমন করতে অহমংকে বাধ্য 
করে। আমরা প্ৰচলিত ভাষণে যাকে বিবেক বলি অধিসত্তা বলতে অনেকটা 
তাকেই বোঝায় ৷ 

উপরের বর্ণনায় আমরা ব্যক্তির ইগো বাঁ অহম সত্তার যে ছবিটি পেলাম সেটি 
সত্যই খুব স্থুখকর নয়। অহম কে সর্বদা একাধিক বিপনীতধর্মী শক্তির সঙ্গে 
মানিয়ে চলতে হয় । ফ্ৰয়েডের ভাষায় অহম্‌কে একসঙ্গে তিনটি প্রভুর সেবা 
করতে হয়, যথা, বাস্তব, ইদম ও অধিসত্তা । প্রথমত, অহম কে তার সামাজিক 
অন্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বাস্তবের অনুশাসন, বিধিনিষেধ প্রভৃতি মেনে চলতে 
হয়। দ্বিতীয়ত, ইদমের কামনা-বাসনাগুলির তৃপ্তির জন্য তাকে নানা কৌশল ও 
ছলনাঁর আশ্রয় নিতে হয়। আর সবশেষে অধিসত্তার কঠোর সমালোচনার 
চাপে তাকে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। এক কথায় এই তিনটি 
শক্তিকে অন্ুপ্ন ও শান্ত রেখে অহম কে চলতে হয়। যতক্ষণ অহম. এই ত্ৰিবিধ 
শক্তির মধ্যে স্ুসমন্বয় সাধন করে চলতে পারে ততক্ষণ তার মানসিক সাম্য 
বজায় থাকে। যে মুহূর্তে এই শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় নষ্ট হয়ে যায় 
সেই মুহূর্তেই দেখা দেয় মানসিক বিপর্ধয়। ফ্ৰয়েডের মতে মানসিক বিকারগ্রস্ত 
রুগী হল এমন ব্যক্তি যার অহম্‌ কোন কারণবশত এই তিনটি পরস্পরবিরোধী 
শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সমর্থ হয় নি। 


কমপ্লেক্স ( Complex ) 
কমপ্লেক্স কথাটির সাধারণ অর্থ হল মানসিক জটলতা। ফ্ৰয়েড কমপ্লেক্স 


বিন শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কথাটি ব্যবহার করেছেন এক ধরনের বিশে মানসিক সংগঠনকে নারে নৰ 
যখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে আমাদের মনের মধ্যে একটি স্থায়ী 
জটিল সংগঠনের সৃষ্টি হয় তখন তাকে কমপ্রেন্স বলা হয়। এই জটিল মানসিক 

ংগঠনের ছুটি বৈশিষ্টা আছে। প্রথম, এটি প্রক্ষোভাত্মক, অর্থাৎ কোন কমপ্লেক্স 
ক্রি হয়ে উঠলে ব্যক্তি বিশেষ একটি প্রক্ষাভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওঠে এবং 
দ্বিতীয়, কমপ্লেক্স মাত্রেই বাক্তির আচরণের নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ কমপ্লেক্স ব্যক্তির 
আচরণকে বিশেষ পথে নিয়স্তিত ও পরিচালিত করে) ব্যক্তির মধো যখন কোন 
কমপ্লেক্স সক্ৰিয় হয়ে ওঠে তখন ব্যক্তির আচৰণ বিশেষ একটি গতিপথ অনুসরণ 
করে থাকে । ৰ 

ক্রয়েডের মতে কমপ্লেক্সের আর একটি গুরুক্ষপূর্ন বৈশিষ্টা আছে। সেটি হল 

অচেতনধনিতা অর্থাৎ ব্যক্তি তার নি 


জের কমপ্লেক্স সন্ধে বিন্দুমাত্র সচেতন 
থাকে না এবং কমপ্লেক্সের প্রভাবে-সে যে আচরণ করে তার প্রকৃত কারণ, 


. সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকে না। কমপ্লেক্স বাক্তির অচেতন মনের গভীর 
তলদেশে নিহিত থাকে এবং তার সম্পূর্ণ শঙ্'তসারেই তার সচেতন আচরণকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। ফ্রয়েডের মতে অচেতনধর্জিতাই বমপ্লেন্সের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য । 

কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয় অব্দযন থেকে । যখন ব্যক্তির মনে এমন কোন চিন্তা 

বা ইচ্ছা দেখা দেয় যেটি তার অঞ্জিত শিক্ষা বা সামাজিক মান বা ধর্মবোধের 
বিচারে অবাঞ্ছনীয় বলে মনে সেটিকে তার অচেতন মনে অবদমিত 
নটি সে সম্পূৰ্ণ ভুলে যায় । কিন্তু এই চিন্তা বা ইচ্ছা তাঁর 

সগেশে কমপ্রেন্স বা একটি জটিল সংগঠনের রূপ নিয়ে বাম 


টি সচেতন স্তরে উঠে এসে তাঁর 
আচরণকে প্রভাবিত করে। j 


বাক্তির অচেতনে নির্বাসিত অবস্থায় থাকলেও 
বিলুমাতর হারার না এবং প্রক্ষোভ-নিষি 


স্ব থেকে জন্ম নিয়ে থাকে। মেই জন্তু 
যখনই কমপ্লেক্সের প্রভাবে ব্যক্তি বিশেষ কোন আচরণ করে তখনই তার সেই 
আচরণে তাঁর মনের সেই গুপ্ত অন্তদব্থিট প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এইভন্য 
কমপগ্লেক্সজাত আচরণ কখনও 
এ থেকে আমরা কম 
মধ্যে সব সময়েই একটি অবাঞ্চন 1 ণ সত্ব! 
প্রত্যাখ্যাত ইচ্ছা বা চিন্তা থেকেই কমপ্লেক্স জন্মে থাকে । ১, 
সচেতন মনে প্রবেশাধিকার নেই, তাকে চিরকালই অচেতনে বাস করতে হয়৷] 
যেকোন বিষয় বা ঘটনাকে ঘিরেই কমথেন্মের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন 
একট শিশু বার কয়েক অঙ্কে ফেন করার ফলে অঙ্কটিকে ঘিরে তার মধ্যে এক 


? সার একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। কমপ্লেক্সের 
তা থাকবে। কেনন 


ঈডিপাস কমপ্লেক্স ২০৩ 


কমপ্লেক্স তৈরী হল । ফলে যখনই অঙ্কের প্রসঙ্গ ওঠে বা সে নিজে অঙ্ক করার চেষ্টা 
করে তখন তার মধ্যে ভীতিময় একটি অন্তভূতি দেখা দেয় এবং সেই ব্যাপারে 
তাঁর আচরণও কিছুমাত্রায় অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই ধরনের ব্যক্তিগত 
কমপ্লেক্সে ছাড়াও কতকগুলি সর্বজনীন কমপ্রেক্স দেখা যাঁয়। সেগুলির মধ্যে 
হীনমন্ততার কমপ্লেক্স ( Inferiority 002019% ) উল্লেখযোগ্য । যখন কোন 
ত্রুটি, অক্ষমতা বা অসাফল্যের জন্য ব্যক্তি নিজেকে ছোট বা হেয় বলে মনে করে 
তখন তার মনোভাবকে হীনমন্ধতার কমপ্লেক্স বলা হয়। তেমনই অপর পক্ষে 
নিজেকে অপরের চেয়ে কোনও দিক দিয়ে বড় মনে করলে ব্যক্তির সেই মনো- 
ভাবকে উচ্চতাবোধের কমপ্লেক্স ( Superiority Complex ) বল! হয়। এ 
ছাঁড়া ফ্ৰয়েড আরও কয়েকটি সর্বজনীন কমপ্লেক্সের কথা বলেছেন। সেগুলির 
মধ্যে ঈডিপাঁস কমপ্লেক্স, কান্টে,সন কমপ্েক্স প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 


ঈডিপাঁস কমপ্লেক্স (Oedipus Complex) 


শিশুর লিবিডো যখন প্রথম নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেড়ে বাইরের বিষয় বা পাত্রের 
দিকে পরিচালিত হয়, তখন তার প্রথম আসক্তির পাত্রী হন তাঁর মা। শিবি- 
ডোর পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই আসক্তি ক্রমশ যৌনমূলক হয়ে ওঠে। কিন্তু নানা 
কারণে শিশু বুঝতে পাৱে যে এই যৌন আসক্তি অগ্চিত এবং সে তখন সেটিকে 
অবদমিত করতে বাধ্য হয় । এই বুঝতে পারার মূলে আছে শিশুর উপর তাঁর 
পিতার প্রভাব । যেমন করেই হোক শিশু বুঝে নেয় যে মার প্রতি যৌনমূলক 
অধিকার আছে একমাত্র পিতারই এবং মার প্রতি তার নিজের যৌন কামনা 
একান্ত অসঙ্গত। ট j 

ফলে সে তার কামনাকে অবদমিত করে এবং এই অবদমিত কামনাটি কম- 
প্লেক্সের রূপে তার মনে বাসা বাধে । এই কমগ্লেক্সটর নাম দেওয়া হয়েছে ঈডিপাস 
কমপ্রেন্স। এই কমপ্লেক্সটির নামকরণ হয়েছে গ্রীসদেশের একটি পৌরাণিক 
কাহিনী অনুসরণে । ঈডিপাস ছিল থিবসের রাজার ছেলে। তাঁকে শৈশবে 
এক পাহাড়ে ফেলে আস! হয় এবং একজন রাখাল তাঁকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ 
করে। বড় হয়ে ঈডিপাম বিরাট একজন যোদ্ধা হয়ে দাড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত 
একদিন তার পিতার রাজ্য আক্রমণ করে। যুদ্ধে ঈডিপান নিজের পিতাকে 


১ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 

আক্ৰমণাত্মক কামনা বক্সিং, কুস্তি ও অন্যান্য প্রতিযোগিত 

সরে তাক হলনা পিছে যে এইভাবে যৌনতাযুক্ত (09567811560) 

লিৰিডো শিল্প ও সাহিত্য ঝট, সামাজিক কাধাবলী, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, হবি প্রভৃতি 

সাচরণের মধ্যে দিয়ে নিজের তৃপ্তি খুঁজে নেয়। 

৬। অভেদীকরণ (Identification) 
এটিও ইদমের কামনাকে আংশিক 


ব্যক্তি অপরের সত্তা বা অপরের কৃতি 


তিত্রে সঙ্গে নিজের সত্তাকে বা 
নিজের রুতিত্বকে অভিন্ন বলে মনে করে তৃপ্তি পায়! শৈশবে শিশু তিষিৰপিতাৰ 
সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে তৃপ্তি লাভ করে। আমরাও যে আমাদের 


পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব নিয়ে গর্ববোধ করি সেটিও একটি অভেদীকরণের দৃষ্টান্ত । 


মূলক খেলাধূলার রূপ 


তার সঙ্গতিবিধানের সমস্তার সমাধান করে। 
ক্ষেত্রে এই রকম লিবিডোর. প্রত্যা বৃত্তি প্রায়ই ঘটে থাকে ।১ দেখা নন 
প্রত্যাৰ্বত্তির ফলে মানসিক বিকারের রুগী নিজের হাতে খাবার খেতে পারছে না 
বা নিজে পোষাক পরতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার বর্তমান পরিবেশের 
সঙ সঙগতিবিধান করতে না পেরে তার শৈশবের মাচরণে প্রত্যাবর্তন করেছে। 
৮। অবাস্তব কল্পন! এবং দিবাস্বপ্র (Fantasy & Day 
যে সকল ইচ্ছা বাস্তবে তৃপ্ত হয় না সেগুলিকে কল্পনা বা দিবাস্বপনের হি 
ব্যক্তি আংশিকভাবে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। অবদমিত বাসন নে লাল 
ই সহজ এবং সকলেরই আ়তাধীন। লেক সময় অতৃপ্ত যৌন- 
কামনাও অযৌন রূপ নিয়ে দিবাস্বপ্লের মধ্যে দিয়ে নিজেদের তি খুজে নে 
৯। কপান্তরকরণ ( Conversion ) 
কখনও কখনও অবদমিত ইচ্ছা কোনও বিশেষ শারীরিক ভা ৰণ 
নিয়ে দেখা দেয়। তখন তাকে ব্লপাস্ধরকর্ণ বলা হ্য়| যেমন, রপাস্তরিত 
হিষ্টিরিয়ার (Conversion Hysteria) cr দেখা 6 


গছে যে কোনও শারীরিক 
১। পৃঃ ১৯৬ [নাস ডৰ LL 


মনোবিকীরের কারণ ২০৯ 


পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশেষ একটি মানসিক ছন্দের সমাধান ঘটেছে। উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ, একটি মেয়ে দীর্ঘদিন তার অন্থস্থ পিতার সেবা করতে করতে বিরক্ত হয়ে 
ওঠে। অথচ পিতার প্রতি তার স্বাভাবিক কর্তব্যবোধ একটুও ক্ষুণ৷ হয় না। 
ফলে তা থেকে জন্ম নেয় মানসিক ছন্দ এবং শেষ পধন্ত দেখা গেল যে মেয়েটির 
একটি হাত পক্ষাঘাতে অকৰ্মণা হয়ে গেছে। এখানে তার পিতাকে সেবা 
করার অনিচ্ছাটি শারীরিক লক্ষণ নিয়ে তার মধ্যে দেখা দিল । 


মনোবিকারের কারণ (Causes of Neurosis) 

লিবিডো তার সহজ অগ্রগতির পথে কোন কারণে বাধা পেয়ে যদি তার 
শৈশবের কোন সংবন্ধনের ( iমণi০n ) স্থানে ফিরে আসে তাহলে ব্যক্তির 
মধ্যো মনোবিকার (Neখ০5i5 ) দেখা দেয়। লিবিডোর এই প্রত্যাবৃত্তির 
(7২০81555101) ফলে ব্যক্তি বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং শৈশবের 
যে সকল আচরণ বা পন্থার দ্বারা তার লিবিডে তৃপ্তি পেত সেই সকল আচরণ 
বা পঞ্থার সে আবার আশ্রয় নেয় । লিবিডোর এই প্রত্যাব'তনের কারণ হল, 
ব্যক্তির জীবনের কোন আঘাতাত্মক বা ব্যর্থতাদূলক অভিজ্ঞতা । এটিকে আমরা 
মনোবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ কারণ বলব। 

কিন্তু আঘাতাত্মক বা বার্থতামূলক ঘটনা ব্যক্তির জীবনে নিয়তই ঘটে 
থাকে। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রেই মনোবিকার দেখা দেয় না। তাঁর ব্যাখ্যা হল 


[ চেতন সনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত কামনাগুলি অচেতনে 
. অবদ্ৰমিত হয় এবং সেখান থেকে সেগুলি সচেতনে উঠে আসার জন্য বার 
বার চেষ্টা করে। কিন্তু সেন্সর তাঁদের উপরে ওঠার সে প্রচেষ্টাকে ব্যাহত 
করে। কোন কোন অবদ্মিত কামনা কৌশলে সেন্সরকে এড়িয়ে 
সচেতন স্তরে এসে পৌঁছয় ৷ ] 


২১০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আঘাতাত্মক ঘটনা বা ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা হল মনোবিকারের প্রত্যক্ষ কারণ । 
কিন্তু তাছাড়াও মনোবিকারের আর একটি সপ্রত্যক্ষ কারণ আছে। সেটি হল 
ব্যক্তির মনোবিকারদূলক প্রবণতা । ব্যক্তির মনের মধ্যে এমন এক৷ 
বা প্রবণতা জন্ম থেকেই অষ্ট হয়ে থাকে যেটি কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত 
হলে তার লিবিডো শৈশবের সংবন্ধনের স্থলে প্রতা বৃত্ত কর 
কারণটি না থাকলে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কারণ থেকেই মনোবিকাঁরের জি হয় না। 
এই অপ্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে প্রধানত অদ্বভুক্ত হল লিবিডোর অতিরিক্ত 
শৈশবকালীন সংবন্ধন, যার ফলে ব্যক্তির জীবন-সমস্থা মমাধানের জন্য প্রয়ো- 
জনীয় লিবিডোর পরিমাণ কম হয়ে যায় এবং কোনরূপ মানসিক আঘাত ৰা 
বার্থতাকে সহা করতে লিবিডে| অক্ষম হয়ে পড়ে। তাছাড়া শৈশৰকালীন যৌন- 
তৃপ্তির ক্ষেত্রগুলিতে লিবিডে| সংবদ্ধিত থাকার ফলে ৰাক্তির অচেতনে সকল সময়ই 
একটা ছন্দ চলতে থাকে । শৈশৰে সংৰদ্ধিত লিৰিডে| চায় তৃপ্তি কিন্তু পরিণত 
মনের অহম তাকে সে তৃপ্তি দিতে পারে না। ফলে অংয কে জোর করে সেই 
= শৈশৰকালীন কামনাগুলিকে অৰদমিত করতে হয়। তার ফলেও বেশ কিছুটা 
লিবিডে! ব্যয়িত হয়ে যায় এবং বর্তমান সমন্তা সমাধানের জন্য প্রযোজনী য় 
লিবিডোর পরিমাণ আরও কমে যায়। 


অতএব দেখা যাচ্ছে যে লিৰিডোর শৈশবকালীন সং 
সংবদ্ধিত পিবিডো দ্বন্দ এৰং তার ফলে 


মনোবিকার সৃষ্টির পক্ষে অনুকুল ৷ 
ধিকারস্থত্রে পাওয়া মনোবিকার 
সঙ্গে যখন আঘাতাত্মক অভিজ্ঞ 
দেয় মনো ৰিকার। 


অপ্রত্যক্ষ কারণের মধো প্রধান হল উত্তরা- 
বৃলক প্রৰণতা। এই অপ্রত 


J তাঙ্ক কারণগুলির 
1 রূপ প্রত্যক্ষ কারণ? সংযুক্ত হয় তখনই দেখা 


স আর দাবিয়ে রাখতে পারছে না, অথচ 
সেগুলির তৃপ্তি দেওয়ার অর্থ চরম বিপর্ধরকে ডেকে আন! তখন মনোবিকারের 
মাধামে সে মেগুলির তুপ্থি দেয়। যেমন, অবৈধ 


যৌনকা'মনকে প্রকাশ্য পন্থায় 
পূৰ্ণ তৃপ্তি দেওয়ার চেয়ে সংম্‌ সেগুসিকে হিষ্টিরিয়। 
তৃপ্তি দেওয়া অনেক নিরাপদ বলে 
বিপর্ধয়কে এড়াবার জন্য আংশিক 


৯৯ 


অবাধ অনুষঙ্গ ২১১ 


এর জন্য প্রয়োজন কগীর বিস্মৃত শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা-বৈচিত্যের মধ্যে প্রবেশ 
করা এবং তার লিবিডোর সংবন্ধনের স্থানগুলি আবিষ্কার করা। ফ্রয়েডের মতে 
লিবিডোর এই শৈশবকালীন আসক্তির স্থানগুলি যে মুহূর্তে রুগীর নিকট জানা হয়ে 
যাবে সেই মুহূর্তে তার মনোবিকারও দুর হয়ে যাবে৷ ইয়ুং’র (808) মতে কিন্তু 
মনোবিকারের চিকিৎসার জন্য এই শৈশৰকালীন আসক্কি-স্থল খুঁজে বাঁর করার 
কোন প্রয়োজন নেই । তাঁর মতে যে বাস্তব বা কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত হয়ে 
নিবিডো প্রত্যা বৃত্ত হয় সেইটি দূর করলেই মনোবিকারও দূর হয়ে যায়৷ 
অবাধ অনুষঙ্গ (Free 4১559019092) 

শৈশৰের লিৰিডো-আমক্তির ক্ষেত্রগুলি খুঁজে বার করা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব. 
নয়। কেননা সেই অভিজ্ঞতাগুপি সচেতন মন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে 
অচেতন মনে অবদমিত অবস্থায় বাস করে। সাধারণ পন্থায় চেষ্টা করলেও ব্যক্তি 
তাঁর সেই অতীতের স্ৃতিগুলিকে তাঁর চেতন মনে ফিরিয়ে আনতে পারে না। 

প্রথম প্রথম সম্মোহন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে 
অচেতন স্তর থেকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হত। কিন্তু পরে ফ্রয়েড 
সম্মোহন প্রক্রিয়াটি ত্যাগ করে অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতির প্রচলন করলেন। 
এই পদ্ধতিতে ব্যাক্তিকে তার মনের উপর কোনরূপ বাঁধা আরোপ না করে তার 
সমস্ত চিন্তা বিনা দ্বিধায় ব্যক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। 

একটি নির্জন ঘরে শান্ত পরিবেশে কেবলমাত্র মনঃসমীক্ষকের উপস্থিতিতে 
বাক্তিকে একটি আরাম কেদীরায় শুইয়ে দেওয়া হয় এবং তার পর তাকে কোন- 
রূপ দ্বিধ| বা সঙ্কোচ না করে যা তার মনে আসে অবিকল সে সব কথা বলে যেতে 
বলা হয়। প্রথম প্রথম ব্যক্তি তার বর্তমান ও চেতন মনের চিন্তার কথাগুলিই 
বলে যায় । কিন্তু ক্রমশ সে ধীরে ধীরে তার বিশ্বত অতীতে এবং অচেতন 
মনের শৈশবকালীন অভিজ্ঞতায় চলে যায় এবং তাঁর মেই বিবরণের মধ্যে দিয়ে 
তার অতীতের অপূর্ণ কামনা ও অব্দমিত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি আত্মপ্রকাশ 
করে। মনঃসমীক্ষক এই সকল তথ্য থেকে তার মানসিক ঘ্বন্থটির নিখুত একটি 
ছবি পান এবং তাই থেকে তার মনোঁবিকার দুর করার উপায় নির্ধারণ করে 
দিতে পারেন। এই পদ্ধতিটিকে ফ্ৰয়েড অবাধ অনুষঙ্গ ( Free Association ) 
নাম দিয়েছেন। কেননা এখানে ব্যক্তির এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তায় 
অন্ধ স্থাপনে কোনরূপ বাঁধার স্থষ্টি করা হয় না। ব্যক্তির চিন্তাধারা তার সহজ 


২১২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ও অবাধিত অগ্রগতির পথ ধরে এগোতে পারে ৷ যদিও এ পদ্ধতিতে অঙ্ক্যঙ্গ যথেষ্ট 
'অবাধিত তবু এটিকে সম্পূৰ্ণ অনিয়ন্ত্রিত বা বাধাহীন বলা চলে না, কারণ চিকিৎ- 
সকের উপস্থিতি ও তার নির্দেশদান, পরিস্থিতির বৈচিত্র, নিজের রোগ সম্বন্ধে 
সচেতনতা ইত্যাদি বা/পারগুলি ব্যক্তির অন্ুযঙ্গকে প্রচুর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। 
বর্তমানে মনঃসমীক্ষণের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল অবাধ অনুষঙ্গের 
পদ্ধতিটি। এই পদ্ধতির সাহাযো ফ্ৰয়েড এবং তীর অলুগামীরা মনোবিকারের 
কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসায় অত্যন্ত সন্তোষজনক ফল লাভ করেছেন। তবে 
একথাও সত্য যে এই পদ্ধতিটি যথেষ্ট আয়াসবহুল এবং অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ এবং 
বিশেষধর্মী শিক্ষণ ছাড়া এই পদ্ধতিটি সাফলোর সঙ্গে বাবহাঁর করা দুরূহ । 


অচেতনের মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষক 
(Psychology of Unconscious and Teacher) 


পূর্বে মন বলতে একমাত্র সচেতন মনকেই বোবাতি। 
আচরণ সবই মনে করা হত তার সচেতন মনে 


ণর সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্যও তার 
এই সচেতন মনেরই বৈশিষ্টাগ্ুলিকে সংশোধিত বা পরিবন্তিত করার চেষ্ট] করা 


হত। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ছেলে মিথ্যা কথা বলত তাহলে শিক্ষক মনে 
করতেন যে সে তার মনের অসৎ কোন ইচ্ছা বা শাস্তি এড়াবার জন্যাই মিথ্য| কথা 
বগছে। কোন ছেলে যদি চুরি করত তাহলে মনে করা হত যে সে লোভের 
বশবর্তী হয়ে চুরি করছে। আবার যদি কোন 

শিক্ষক মনে করতেন যেনে নিশ্চয় পড়াশোঁন। 
প্রভাবে সে পড়ায় অবহেল| করছে। এই সব দুষ্কৃতকাকীদের সংশোধনের জন্যও 


অঙ্গরূপ পন্থা! অবলম্বন কর| হত। অর্থাৎ যে ছেলে 
অসৎ ইচ্ছাকে দমন করার বাত 


ব্যবস্থা করা হত। তেমনই যে ছেলে ক্লাশ 
পালাত সে ছেলে যাতে ক্লাশ পালা; 


বার সুযোগ আর না পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া 
হত। শিক্ষকদের এই সংশোধনমূলক প্রচেষ্টায় ছুটি বস্তুর, সাহায্য ব্যাপকভাবে 
নেওয়া হত- শাস্তি এবং পুরস্কার । যাতে ছেলেমেয়ে 
না দেখা দেয় সেজন্য শাস্তি এবং পুরস্কারকে সন্তরূপে সর্বত্রই ব্যবহার করা হত। 


কিন্তু যেদিন থেকে আমরা অচেতন মনের অস্তিত্বের কথা জানতে পারলাম 
লেদিন থেকেই আমরা বুঝতে পারলাম যে মানব আচরণের যে ব্যাখ্যা এতদিন 


অচেতনের মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষক ২১৩ 


আমরা দিয়ে এসেছি সে ব্যাখা! নিতান্তই ভুল ও অসম্পূর্ণ। আমাদের আচরণের 
প্রকৃত নিয়ন্ত্রক আমাদের অচেতন মনই, আমাদের সচেতন মন নয় । শিশুর 
সচেতন মনের কোন চাহিদা বা ইচ্ছা পূর্ণ না হলে তা অবদমিত হয়ে যায় তার 
অচেতন মনে এবং সেখানে সেটি সৃষ্টি করে অন্তদ্ন্ব্ের। এই অস্তদ্বন্ তাঁর 
সচেতন মনে প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু তার সচেতন আচরণকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করে এবং বহক্ষেত্রে তার সচেতন চিন্তাধারা, আচরণ, মনোভাব 
প্রভৃতির স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত করে। 

যেমন, যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে সে নিছক অসৎ ইচ্ছায় বা শান্তির ভয়ে 
যে তা বলছে তা না হতেও পারে । হয়ত তাঁর আত্মপ্ৰতিষ্ঠার চাহিদা স্বাভাবিক 
পথে তৃপ্ত না হওয়ায় সে মিথ্যা কথা বলে অপরের কাছে নিজেকে প্রতিঠিত 
করার চেষ্টা করছে। তেমনই যে ছেলে চুরি করছে সেও হয়ত তার অতৃপ্ত 
সঞ্চয়ের চাহিদা কিংবা প্রত্যাখ্যাত স্বীকৃতির চাহিদাকে তৃপ্ত করার জয় চুরি 
করছে। যে ছেলে ক্লাশ পালাচ্ছে সেও হয়ত ক্লাশে তার কৌতুহল তৃপ্তির যথেষ্ট 
উপাদান না পাওয়ায় বাইরে বেরিয়ে পড়েছে তার কৌতুহল তৃপ্ডির জন্য । এই 
সব ছেলেমেয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে অপসঙ্গতি-সম্পন্ন (14815105100) 
শিশু বলা হয়ে থাকে । এরা স্বাভাবিক পন্থায় নিজেদের চাহিদার তৃপ্তি করতে 
ন| পেরে অস্বাভাবিক পথ গ্রহণ করে সেই চাহিদার পরিতৃপ্তি পেতে । এতদিন 
এই সব ছেলেমেয়েদের আচরণের ব্যাখ্যা গতানুগতিক পন্থাতেই দিয়ে আমা! 
হয়েছে এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টাও হয়েছে বাহিক উপায়ে । কিন্তু মে সব 
চিকিৎসা হয়েছে নিছক লক্ষণভিত্ডিক (Symptomatic) | অর্থাৎ সেখানে 
কেবলমাত্র তাঁদের লক্ষণগুলি দূর করার চেষ্টাই হয়েছে, প্রকৃত রোগ নিরাময় 
করার চেষ্টা হয় নি। যে ছেলে ক্লাশ থেকে পালাচ্ছে বা চুরি করছে তাকে কড়া 
শ|সনে রাখলে হয়ত এ কাজগুলি সে আর করতে পারবে না, কিন্তু তাতে তার 
চাহিদার তৃপ্তি হবে না বা মনের অন্ধদ্বন্দও দূর হবে না ফলে তার অতৃপ্ত চাহি? 
অপর কোনও অন্ব/ভাবিক পথে প্রকাশিত হবার চেষ্টা করবে । 

কিন্তু বৰ্তমানে শিশুর অচেতন মন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানলাভ করার পর থেকে 
শিক্ষকেরা শিশুদের সমস্থাযূলক আচরণের সত্যকারের বিজ্ঞানমন্মত চিকিৎমা 
করতে পাবেন। তারা এখন বুঝেছেন যে শিশুর অপসঙ্গতির যে মূল কারণটি 

২-১৫ 


২১৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


তার অবচেতনের গভীরতায় নিহিত আছে যতক্ষণ সেটিকে দূর করা না হচ্ছে 
ততক্ষণ শিশুর অপগঙ্গতিও দূর হবে না। ফলে আজকাল শিশুর সমস্তামূলক 
আচরণের চিকিৎসা হয়ে দাড়িয়েছে দূলগত, নিছক লক্ষণগত নয়। সমস্থাসম্পন্ন 
শিশুকে আজকাল আর শাস্তি-পুরস্কারের সাহায্যে বা নৈতিক বিধি 
কড়া বাধনে বেঁধে সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়ন 


স্বরূপ চিকিৎসকের দৃষ্টি নিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয় এবং রোগের মূল কারণটি 


এই কারণেই আজকাল 
শর জন্য শিশু-পরিচালনী- 
হাযা নেওয়] হয়ে থকে । স্কুলের 
হিদাগুলি তৃথ্ধিলাভ করে এবং যাতে 
ওঠে তার জন্য বিশেষ যত্ব নেওয়া হয়। 

বস্তুত অচেতন মনের আবিষ্কার মানব-মনের বহু শতাব্দীর বহু দরজা আজ 


দ্ধ জটিল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত 
হয়েছেন । মান্ষের বহু আচরণই বাহত নির্দোষ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে 
কোন অন্তনিহিত অসামাজিক চাহিদা 


অনেক সময় অচেতনে অবদমিত কমপ্লেক্স 
করে থাকে। এই সব আচরণগুলিকে মনঃ 
Mechanism) বল| হয় ১ ৷ 


ত্য 


মার তার বাহ্যিক লক্ষণ বা স্বর 


নিষেধের 


আাঘাতাঘ্ুক (Traumatic) অভিজ্ঞত| 
মনে||ৰক|রের প্রকৃত কারণ, 


তিনি যত্ন নিতে পারেন । 


শিক্ষায় মনঃসশীক্ষণের অবদান ২১৫ 


শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ তার অচেতন মনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল | 
অচেতনের অধিবাসী অসংখ্য অসামাজিক কামনাবাসনার তৃপ্তির তাগাদা এবং 
বাস্তব জগতের অঙ্গশাসন ও দাবীর মধ্যে যতটুকু এবং*যেভাবে ব্যক্তি সামগ্স্ত- 
বিধান করতে পারে ততটুকু এবং সেইভাবে তার ব্যক্তিসস্তা গড়ে ওঠে। এই 
প্রয়োজনীয় তথাট্ক শিক্ষকের জানা থাকলে তিনি উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশের 
সৃষ্টি করে শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে সুষ্ঠু বিকাশের পথে পরিচালিত করতে পারেন। 

এছাড়াও মনঃসমীক্ষণের কাছ থেকে আমর! আরও অনেক মূল্যবান তথা 
সংগ্রহ করতে পেরেছি। এই সব তথা আধুনিক শিক্ষকের কাজকে নানাভাবে 
প্রভাবিত করেছে। শিক্ষায় মনঃশমীক্ষণের স্বিপুল অবদান থেকে তার কিছুটা 
আভায প|ওয়| য!বে। 


শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের অবদান 


(Contribution of Psycho-Analysis to Education) 


শিক্ষায় নতুন সংব্যাখা।ন ও আধুনিক পদ্ধতির নির্ণয়ে মনঃসমীক্ষণের দান যত 
বেশী মনোবিজ্ঞানের অন্য কোন শাখার দান বোধ করি তত বেশী নয়। 

মনঃসমীগণের গবেষণায় মানৰ মনের কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ 
এত দিন অজানা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি এবং তার ফলে 
শিশুকে মাঘ করা ও শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণাগুলি 
একেবা'র বদলে গেছে। প্রত্যক্ষভাবে হোক্‌ আর পরোক্ষভাবে হোক্‌, পূর্ণভাঁবে 
হোক্‌ আর আংশিকভাবেই হোক্‌, সব দেশের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যেই মনঃসমীক্মণের 
মৌলিক তথাগুলি অন্প্রবেশ করেছে এবং সর্বক্ষেত্রেই প্রচুর উল্লেখযোগা 

. পরিবর্তন এনেছে। 

শিক্ষা ও তাঁর সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে মনঃসমীক্গণ কোন্‌ কোন্‌ দিক দিয়ে 

প্রভাবিত করেছে তার একটি সংগ্গি্ধ বিবরণী নীচে দেওয়|হল | 


১। শৈশবের গুরুত্ব (Importance of Infancy) 

মনঃসমীক্ষণের সৰ চেয়ে বড় দান হল শৈশবের উপর গুরুত্ব স্থাপন । আগে 
মনে করা হত যে শৈশবের কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ব্যক্তির পরিণত জীবনে 
থাকে না। কিন্তু বর্তমানে মন:সমীক্ষণের নানা গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে 
যে শৈশবই জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল এবং ভবিষ্যৎ বাক্তিসন্তার অধিকাংশ 


ত শিক্ষাশররী মনোবিজ্ঞান 


সংগঠনটিই প্রস্তুত হয়ে যায় তার জীবনের প্রথম ক’ৰছবের মধ্যে । অতএব শিশু 
তার শৈশবে যাতে কোনরূপ আঘাতাত্মক (]'£৪0109800) অভিজ্ঞতা না পায় এবং 


যাতে ক্রমবিকাশ স্বাস্থ্যময় ও অভীষ্ট পথ ধরে এগোতে পারে সেটা দেখাই শিক্ষার 
প্রধান কাজ। 


২ ৷ আচরণ জমস্তার নতুন ব্যাখ্য! 
(New Interpretation of Problem Behaviour) 
শিক্ষার্থীদের সমস্ত৷মূলক আচরণ এবং দুষ্কৃতির একটি নতুন ব্যাখ্য। মনঃসমীক্ষণ 
আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। পূর্বে শিক্ষার্থীদের অপরাধধর্মী বা নীতি- 
বিরোধী আচরণগুলিকে সাধারণ গতান্থগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হত 
এবং সেগুলির প্রতিকারও করা হত গতাঙ্গগতিক প্রথ| অনযায়ী। যেমন, কেউ 
মিথ্যা কথা বললে তাকে শাস্তি বা পুরস্কারের সাহায্যে সত্য কথা বলতে 
প্ররোচিত করা হত। কেউ ক্লাশ থেকে পাল।লে ভবিষ্যতে যাতে সে আর ক্লাশ 
থেকে ন! পালাতে পারে তার জন্য কড়া নজর রাখ! হত ইত্যাদি । কিন্তু এই 
ধরনের চিকিৎসাগুলি সম্পূর্ণ লক্ষণভিত্তিক (symptomatic) । অৰ্থাৎ এ 
পদ্ধতিতে রোগের লক্ষণেরই চিকিৎস| কৰা হয়, প্রকৃত রোগের চিকিৎসা কর! 
হয় না। কিন্তু সতাকারের রোগের চিকিৎসা! করতে হলে যেতে হবে রোগের 
মূলে, যেখানে দেখা যাবে যে কোন বিশেষ মানসিক অন্ত বাকোন অবদমিত 
কামনা শিশুকে এ ধরনের অস্বাভাবিক কাজ করতে বাধ্য করছে এবং & অপরাধ- 
প্রবণত| তখনই দুর হবে যখন শিশুর ওঁ মানসিক ছন্দের মীমাংসা বা তাঁর অপূর্ণ 
মনা তৃপ্তিলাভ করবে। লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসায় রোগের লক্ষণ দূর হয় কিন্ত 

রোগ দূর হয় না। 


যে ছেলে মিথা। কথা বলছে ব| চুরি করছে, হয়ত মেটা সে করছে তার অতৃপ্ত . 
আত্মপ্রতিঠার বাসনাকে পরিতৃপ্ত করতে। মে হয়ত লেখাপাঁড়ায় ভাল ফল 
দেখাতে পারছে না, তার ফলে সহপাঠীদের কাছ থেকে তার কাম্য স্বীকৃতি সে 
পাচ্ছে না। আর তার জন্যই সে মিথ্যা কথা বলা বা চুরি করার মাধ্যমে 
আত্মস্বীকৃতি পাবার চেষ্টা করছে। অতএব এই ছেলেটির চিকিৎসা! করতে হলে 
তার মনের অন্ত প্রথমে দূর করতে হবে এবং তার জন্তে মে যাতে স্বাভাবিক 
উপায়ে সকলের কাছে স্বীকৃতি পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। 

শিশুদের মমস্তামূন্ক আচরণের এই নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি থেকেই জন্ম 


| 


শিক্ষায় মনঃসশীক্ষণের অবদান ২১৭ 


নিয়েছে মনশ্চিকিৎদার (৯১১০1১1817১) আধুনিক শাস্তটি এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিধির 


. (Mental Hygiene) পরিকল্পনাটি। 


৩। মানসিক নির্ধারণ-বাঁদ (Psychic Determinism) 

মন:সমীক্ষণের দেওয়া মানলিক সংগঠনের পরিকল্পনাটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে অচেতনের নতুন পরিবল্পনাটি মানব 
আচরণের ব্যাখ্যায় আমূল পরিবর্তন এনেছে। ব্যক্তির আচরন যে কেবলমাত্র 
তাঁর মনের চিন্তা, ইচ্ছা এবং ধারণা থেকেই জন্মায় না, বরং তার প্রত্যেকটি 
আচরণের চরম নিৰ্ণায়ক ও নির্ধারক হল তার অচেতন মনের অদৃশ্য শক্তিগুণি-- 
এই অভিনব তথাটি আজ আমাদের হস্তগত হওয়ায় শিক্ষার পদ্ধতির বাঁজোও 
যুগান্তর দেখা দিসেছে। এই তথ্বটির নাম দেওয়া হয়েছে মানসিক নির্ধারণবাঁদ 
(Psychic Determinism) | এই নতুন তনুটির পরিপ্রেক্ষিতে মানব আচরণের 


স্বরূপ নিৰ্ণয়ও সম্পূণ নতুন রূপ ধার? করেছে। 


৪1 মানসিক দ্বৈতত| (Mental Duality) 

মন:সমীক্ষণের আর একটি অবদান হল মানব মনের চিরন্তন দ্বৈততাকে ব্যক্ত 
করা। মানুষের মনে বহু সম্পূৰ্ণ বিপরীতধর্মী শক্তি পাশাপাশি থেকে তাঁর সমস্ত 
বাহিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এরস হল জীবন ও ভালবাসার শক্তি, তার 
পাশেই রয়েছে থ্যানাটস, ধ্বংস ও মৃত্যুর শক্তি। ইদম্‌ অন্ধ ও যুক্তিহীন, নগ্ন 
কামনার প্রতিযূতি, তার পাশে থেকে কাজ করছে অহম্‌-_আমার্দের বাস্তব 
সচেতন মন ও বিচারবুদ্ধির বাহক । অতএব মাঁছুষের আচরণের মধ্যে বৈষম্য ও 
স্ববিরোধিতা থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং এই বিপরীতধর্মী প্রবণতাগুলির মধ্যে 
সামঞ্জস্য বজায় রাখাই হচ্ছে শিক্ষার কাজ। 


৫। শৈশবকালীন যৌনতা (nfantile Sexuality) 

শৈশবকালীন যৌনতার তত্টি মন£সমীক্ষণের আর একটি উল্লেখযোগ্য 
অবদান। শৈশবে শিশুর ব্যক্তিসত্তা নির্ণয়ে যৌনশক্তির প্রভাবই যে সবচেয়ে 
গুৰুত্বপূৰ্ণ-_-এ মূল্যবান তথ্যটি প্রথম মনঃসমীক্ষণই উপস্থাপিত করে। অবশ্য 
ফ্রয়েভীয় সংব্যাখ্য।নে মানব আচরণের সকল স্তরেই যৌনতা একমাত্র শক্তি। 
এই মতবাদটি আজ সৰ্বজনস্বীকৃত না হলেও, মানব আচরণের নির্ধারকরূপে 
যৌনতা যে একটি প্রবল শক্তি এ কথাটি আজকাল সকলেই স্বীকার করে থাকেন ৷ 
এই জন্বাই আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর যৌন চাহিদাকে আর অবহেল। 
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চৌদ্দ 
চন-(Thinking) 


যে প্রক্রিয়াগুল্কে আমরা সাধারণ মানসিক প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করে থাকি 
পেগুলির মধ্যে চিন্তন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। শিখনের সঙ্গে 
চিন্তনের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। আমরা যা শিখি তাই নিয়েই চিন্তা করি। তবে 
চিন্তন প্রক্রিয়াটি শেখা বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ,থাকে না, তার নিজস্ব ক্ষমতার বলে 
সে খিখনের গণ্ডা ছাড়িয়ে বেরিয়ে যায় এবং সময় সময় নতুন বস্তু বা তথ্য 
উদ্ভাবনের ((॥ve॥ti০৪) পায়ে গিয়ে ওঠে। তখন মেই চিন্তন থেকেই নতুন 
শিখন ঘটে থাকে। 
যখন আমরা আমাদের পঁচি ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে কোন বস্তু 
শদধন্ধেণ সরামরি অভিজ্ঞত। লাভ করি তখন তাকে প্রত্যক্ষণ (Perception) 
বলি। প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুকে এ্রত্যক্ষিত বস্তু (Percept) বলা যায়। একই 
বস্তু নিয়ে আমর চিন্তন করি, আবার সেটিকে প্রত্যক্ষণও করি, কিন্তু চিদ্বানের 
বিষয়বস্তু এবং প্রত্যঞ্ষণের বিষয়বস্তর মধ্যে পার্থক্য হল এই যে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে 
একটি বাহিক উদ্দীপকের প্রয়োজন হয় কিন্তু চিন্তন করতে তার প্রয়োজন হয় 
শা। যেমন, সামনের টেবিলের উপর রাখা বইটি প্রত্যক্ষণ করতে হলে আমকে 
চোখ খুলে সেটি দেখতে হবে, কিন্তু চিন্তনের ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করেই সেটি নিয়ে 
আমি চিন্তা করতে পারি। 
অতএব চিন্তনের ক্ষেত্রে আমরা গরকুত বস্থটির স্থানে অন্ত একটি বস্তু দিয়ে 
কা চালাই। বই সন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে পরত্যক্ষিত বইটির পরিবর্তে আমরা 
বইয়ের একটি প্রতীক (Symbol) বা চিৎ (Sign) নিয়েই উদ্দেশ্ঠগিদ্ধি করে 


থাকি। এই প্রতীক ব| চিহ্নট যদিও প্রত্যক্ষিত বস্তুটির মত নিখুত নয় তবুও 
আমাদের কাজ চালানোর পক্ষে এটি যথেষ্ট । 


মানবমনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে কো 
শা থাকলেও সেই বঙ্ছটিকে নে মনে মনে ব 
তার প্রয়োজনমত আচরণ বা প্রতিক্রিয়া 
গোচরীভূত নয় এমন কে, 
করি মেটিকে এক কথায় 


শ বস্তু তাৰ, প্রত্যক্ষের গোচরে 
হণ করতে পারে এবং তার সাহায্যে 
সম্পন্ন করতে পারে। 
ন বস্তুর পরিবর্তে যে বস্থটিকে আমরা মনে 

প্রতীক (Symbol) বল চলে। 


প্রত্যুক্ষের 
মনে বহন 
এই প্রতীক নানা 


চিন্তন ২২১ 
রকমের হাতে পারে যেমন, ধারণা, প্রতিরৰ, ভাষা ইত্যাদি । প্রত্যক্ষিত বস্তুর 
পরিবর্তে আমরা প্রতীকের ব্যবহার করি বলেই প্রত্যক্ষিত বস্তুর উদ্দেশ্যে আমরা 
সাধারণত যে ধরনের প্রতিক্রিয়া করে থাকি প্রতীকের প্রতিও আমরা অনেকটা! 
সেই ধরনের প্রতিক্রিয়াই করি। প্রিয়জনকে দেখলে যেমন আনন্দ হয় 
তার সম্বন্ধে চিন্তা করলে বা তার ছবি মনে পড়লেও তেমনই আনন্দ হয়। 
অতএব চিন্তনকে আমর! সেই আচরণ-বলে বর্ণনা করতে পারি যাতে প্রকৃত 
বস্তুর স্থানে তার প্রতীকের ব্যবহার করা হয়। কিংবা এক কথায় চিন্তন হল 


প্রতীকমূলক অচরণ।১ 


সাধারণ আচরণ ও প্রতীকমূনক আচরণ 
সাধারণ আচরণ এবং চিন্তন বা গ্রতীকনূলক আচরণের মধ্যে একটি মৌলিক 


পাৰ্থক্য আছে। সাধারণ আচরণের বেলায় প্রথমে হয় উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণ, 
তা থেকে জাগে স্নায়ুঘটত উত্তেজনা, সে উত্তেজনা গিয়ে পৌছয় মস্তিফে, মস্তি 
থেকে আবার উত্তেজনা নেমে আসে মাংসপেশী গ্রন্থি প্রভৃতিতে এবং তখনই 
আচরণটি সম্পন্ন হয়। এই স্তরটকে আমরা প্রত্যক্ষণ-সক্ৰিয়তামূলক স্তর বলতে 


পারি এবং এই স্তরে আচরণের মোপানগুলি হল নিম্নরূপ । 
উদ্দীপন|-- প্রত্যক্ষণ-- সক্রিয়তা। 
প্রতীকমূলক স্তরটিকে এই প্রত্যক্ষণ-মক্ৰিযতাবূলক স্তরের উপর অধিষ্থাপিত 
দ্বিতীয় আর একটি স্তর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই প্রতীকমুলক স্তরটি 
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[ গিলফোর্ডের ‘General Psychology? নামক পুস্তক থেকে গৃহীত ] 


যখন মক্রিয় হয়ে ওঠে অর্থাৎ প্রাণী যখন চিন্তা করতে সুরু করে তখন নিয়ন্তৱে 
বা প্রত্যক্ষণের স্তরে যে আচরণগুলি সংঘটিত হত সেগুলি তখন তার চিন্তার বা 
প্রতীকমূলক স্তরে অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু আচরণগুলি প্রত্যক্ষণযূলক স্তরে 


1. Thinking is a symbolical behaviour, 


২২২ শিক্ষশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সংঘটিত হয় না সেহেতু সেগুলির দৈহিক অভিব্যক্তি সাময়িকভাবে বদ্ধ থাকে 
এবং সম্ভবপর সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াগুনি ব্যক্তি একের পর এক তার চিদ্ধায় 
বা প্রতীকের মাধ্যমে সম্পন্ন করে যেতে পারে। তার ফলে এই বিভিন্ন 
বিকল্পগুলির দোষ-গুণ, সাফল্য-ব্যর্থতারও বিচার করা সম্ভব হয়, অথচ নিয়নন্তরের 
মত সেগুলির জন্য কোনরূপ দৈহিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না বা উদ্ভমও ব্যয়িত 
হয়না। একটি সমস্তার সমাধানে প্রতীকনূলক স্তরে যে বিভিন্নধৰ্মা আচরগুলি 


আমরা সম্পন্ন করতে পারি সেগুলি যদি আমাদের বাস্তবে সম্পন্ন করতে 


হত 
তাহলে তাতে যে কেবলমাত্র প্র 


চুর সময়ই লাগত তা নয়, যে পরিমাণ 
অপ্রয়োজনীয় দৈহিক প্রচেষ্টা সম্পন্ন করতে হত সেটা একজনের পক্ষে সম্ভবপরই 
হয়ে উঠত না। তা ছাড়া এমন অনেক আচরণই চিন্তার মাধ্যমে সম্পন্ন করা 
সম্ভব হয়, যেগুলি বাস্তবে সম্পন্ন করতে গেলে ব্যক্তিকে রীতিমত বিপদজনক 
পরিস্থিতির সন্মুখীন হতে হত৷ 

সমস্যার সমাধানে সাধারণত বাস্তবে যে সব প্রচেষ্টা 
সাহায্য আমাদের নিতে হয়, চিন্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে 
সাহায্যে সম্পন্ন করতে পারি এবং তার ফলে প্র 
থেকে রেহাই পাই। চিন্তন এই 
জীবনযাপনের প্রধান অন্বন্বরূপ এ 
পরম সহায়ক। 


চিন্তনের প্রতীক (Symbols of Thinking) 


চিন্তনের উপকরণ হল প্রতীক । 
পেশীঘটিত প্রস্তুতি (Muscular Set), 
ভাষা (Language) ইত্যদি | 
পেশীঘটিত প্রস্ততি (Muscular Set) 
প্রতীকমূলক আচরণের সরলতম রূপের সন্ধান 
(Delayed reaction) পরীক্ষণগুলিতে | এই পরীক্ষণগুলি সাধারণত নিয়- 
শ্রেণীর প্রাণীদের নিয়েই করা হয়ে থাকে। প্রাণীটির সামনে কিছুটা দূরে তিনটি 


খাবারের বাঝ্স পাশাপাশি রাখা হয়। প্রাণীটিকে এমনভ 
যাতে যে বাক্সটির উপর আলো জালা 


ভুলের আচরণের 
সেগুলি আমরা প্রতীকের 
চুর উদ্যম ও প্রচেষ্টার অপচয় 
জন্যই উন্নত, আয়াসহীন ও স্বাচ্ছন্দ্যময় 


বং বেচে থাকার প্রতিযোগিতায় প্রাণীর 


প্রতীক নানা প্রকারের হতে পারে, যথা, 
গ্রতিরপ (Image), ধারণা (Concept) 


পাওয়া যায় বিলদ্বিত প্রতিক্রিয়ার 


বে শিক্ষা দেওয়া হয় 
হবে মেই বাঝ্সটির দিকেই সে খাবারের 


প্রতিরপ ২২৩ 


জন্য ছুটে যাবে। এবার প্রাণীটিকে একটি কাচের দেওয়ালের ওপাশে রাখা 
হল এবং তারপর একটি বাক্সের উপর আলোটা জেলে নিবিয়ে দেওয়া 
হল। প্রাণীটিকে তখনই কিন্তু বাক্সের দিকে ছুটে যেতে দেওয়া হয় না। 
কিছুক্ষণ ধরে রাখার পর প্রাণীটিকে ছেড়ে দেওয়া হল। এখন প্রাণীটিকে যদি 
ঠিক বাক্সটিতে পৌছতে হয় তবে তাঁকে মনে রাখতে হবে যে কোন্‌ বাক্সটির 
উপর আলোটা জলেছিল। দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীরা কিছুক্ষণ 
সময়ের বাবধানেও ঠিক বাক্সটিতে গিয়ে পৌছতে পেরেছে । এ থেকে সিদ্ধান্ত 
করা হচ্ছে যে প্রাণীটি আলো জালার কোন একটি বিশেষ প্রতীক মনে মনে সংরক্ষণ 
করে রেখেছিল এবং পরে তিনটি বাক্সের মধ্যে থেকে প্রকৃত বাক্সটি সেই প্রতী- 
কের সাহায্যেই সে খুঁজে বার করেছিল। মনো বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন 
যে এই ক্ষেত্রে প্রাণী যে বস্তুটি প্রতীকরূপে তার মনে মনে বহন করে সেটি হল ওঁ 
বিশেষ বাক্সটির দিকে ছুটে যাবার জন্য একটি দৈহিক পেশীঘটিত প্ৰস্তুতি । এই 
পেশীঘটিত প্রস্তুতির প্রতীকটি মনে মনে বহন করা ও পরবর্তী আচরণে সেটি 
প্রয়োগ করাকে চিপ্তনের মরলতম রূপ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে এবং এ থেকে 
সিদ্ধান্ত কর! হচ্ছে যে নিয়শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও চিন্তন প্রক্ৰিয়| বর্তমান আছে 
তবে তা অত্যন্ত সবলরূপে । 


প্রতিরূপ (17789) 
চিন্তনের আর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদানের নাম গ্রতিরপ। প্রত্যক্ষিত 


বস্তুর ছবি বা অন্গলিপিকে প্রতিরূণ বলা হয়। প্রত্যক্ষিত বস্তুর অনুকরণ হলেও 
গ্রতিরূপ প্রকৃতিতে দুর্বল, ও অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। তবে স্পষ্টতা এবং সম্পূর্ণতার 
দিক দিয়ে প্রতিরশ নানা শ্রেণীর হতে পারে। কোন বস্তু বা ঘটনার গ্রতিরূপ 
আমাদের কাছে এত স্পষ্ট হতে পারে যে সেটি প্রত্যক্ষণের সমপর্ধায়ের হয়ে 
দাড়ায় আবার কোন কোন প্রতিরপ সে তুলনায় খুবই অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ থাকে। 
প্রতিরপের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Images) 

যেকোন ইন্দ্রিযজাত অভিজ্ঞতাই প্রতিরপের রূপ নিয়ে আমাদের মনে 
সংরক্ষিত হতে পারে। ইন্দ্রিযিজ।ত অভিজ্ঞতা প্রধানত পাঁচ রকমের হতে পারে। 
অতএব প্রতিরূপ পাঁচ রকমের হতে পারে, যথা, চাক্ষুষ (Vi৪ঘ৭]), এবণ- 
মূলক (Auditory), স্পর্ণজ (Tactual), ভ্রাণজ (Olfactory) এবং স্বাদজ 
(Gustatory)। এ ছাড়াও তাপযূলক ( Thermal ), বেদ্নন| (Pain) 


২২৪ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সঞ্চালনমূলক (Kinণe৪t॥০ti০) প্রভৃতি আরও কয়েক শ্রেণীর ইন্দ্ৰিয়জাত 
অভিজ্ঞতা আমর! অর্জন করে থাকি । অতএব দেগুসি থেকে প্রস্থত প্রতিরূপ- 
গুলিও আমাদের চিন্তায় স্থান পায় । প্রতিরূসগুলি আবার সাধারণত মিশ্র 
অবস্থায় আমাদের মনে দেখা দের । যেমন, সমুদ্রের ঢেউয়ের চাক্ষুষ প্রতিরূপের সঙ্গে 
মিশে থাকতে পারে ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার শব্দের প্রতিরূপ । বরফের দেশের 
ছবি মনে জাগনে শীতল স্পর্শের অন্তভূতিটিও তার সঙ্গে মনে জাগে । গোলাপের 
কথা ভাবলে তাঁর স্ুুমিষ্ট গন্ধের প্রতিরূপটি আমাদের যনে জাগে ৷ কাবা, 
সাহিত্য প্রভৃতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন প্রতিরূপের বহুল ব্যবহার । 
যদিও সব রকম প্রতিরূপই সকলের মধ্যে আছে তবু প্রত্যেকেই তার 
অধিকাংশ চিন্তার কাজ সম্পন্ন করার জন্য কোনও বিশেষ প্রতিরপের সাহায্য 
নেয়। সাধারণত বেশীর ভাগ লোকই চাক্ষুষ প্রতিরূপের উপর নির্ভর করে 
চিন্তন করে। কিন্তু আবার এমন লোক আছে যে হয় অবণনূলক কিংবা স্পর্শ 
বা অন্য কোন প্রতিরপের উপর বেশী নির্ভরশীল। সাধারণত চিত্রকরেরা চাক্ষুষ 
প্রতিরূপ বা স্থরকারেরা শ্রবণমূলক প্রতিরূপের উপরই নির্ভর করে থাকেন। 
কিন্তু এমন অনেক চিত্রকর আছেন ধারা চাঙ্ষৰ প্রতিরূপের তেমন সাহায্য নিয়ে 
কাজ করেন না। আবার অনেক স্থরক|বণ্ড অবণমূলক প্রতিরূপের সাহায্য 
অপেক্ষাকৃত কম নেন ৷ 


অলনুবেদন (After 1002.85) 


যখন কোন প্রত্যক্ষিত বস্তু আমাদের ইন্জিয়ের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে 
যাবার পরও আমাদের মধ্যে বস্তুটির সংবেদন থেকে যায় তখন ওঁ অভিজ্ঞত|টিকে 
অন্গবেদন বলা হয়। ইংরাজীতে যদিও এই ধরনের অভিজ্ঞতাকে গ্রতিরপ 
বলে ত্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তবু এটি আসলে প্রতিরূপ ময় । প্রকৃতগক্ষে এটি 
প্রত্যক্ষিত বস্তুর সংবেদনেরই বিলদ্বনের একটি ক্ষেত্ৰ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষিত বস্তুটিকে 


ইন্জিয়ের সামনে থেকে অপসারিত করার পরও হি 
র কছুক্ষণের জন্তু ব্যক্তির মধ্যে 
তার সংবেদনটি “থকে যাঁয়। টিন 


সমবর্ণ এবং অসমবর্ণ অনুবেদন (Positive and Negative After Image) 


অঙ্গবেদন দু’'শ্রেণীর হতে পারে, সমবর্ণ (Positive) ৃ 
7 ৰু এবং অসমবর্ণ 
(Negative) | যখন অন্রবেদনে দৃষ্ট রউগুলি প্রকৃত প্রতাক্ষিত বধি রঙের 
সঙ্গে অভিন্ন থাকে তখন তাকে সমবর্ণ অন্তবেদন বলা হয়। আর যখন অন্থবেধনে 
ৃষট রঙটি প্রত্যক্ষিত বন্টির রঙ না হয়ে তার প্রতিপুরক রঙ হয়, তখন তাঁকে 
অসমবৰ্ণ অঙ্জবেদন বলা হয়। নীচে অনমবর্ণ অঙ্কবেদনের একটি পৰীক্ষণ বণিত ত 
অসমবৰ্ণ অনুবেদন (Negative After Image) 
এক টুকরো গভীর লাল রঙের কাগজের দি xe 
সর [কে কিছুক্ষণ একটিতে 
তাকিয়ে থেকে যদি আমাদের দৃষ্টি সেখান থেকে সাদা দেওয়াল বা সাদ পা 


প্রতিরূপ ২২৫ 


উপর সরিয়ে নিয়ে যাই তবে দেখা যাবে যে আমরা! সেই লাল রঙের. টুকরোটির 
পরিবর্তে সবজে-নীলরঙের একটি টুকরো! দেওয়াল বা পর্দাটির উপর দেখতে 
পাচ্ছি। এখালে লাল রঙের কাগজের টুকরোটি আমাদের সামনে না থাক! 
সত্বেও ওঁ বস্তুটির সংবেদন ঠিকই রইল কিন্তু প্ৰকৃত গ্রত্যক্ষিত বস্তুটির রঙ অর্থাৎ 
লালের বদলে তাঁর প্রতিপুরক রঙ অৰ্থাৎ সবজে-নীল বটি দেখা গেল। এটি 
অসমবর্ণ অনুবেনের একটি দৃষ্টান্ত । অসমবর্ণ অন্থবেদনে সব সময় প্রতিপুরক 
বঙই দেখা যায়। 
গ্রতিপুরক রঙ (Complimentary Colour) 

সুর্যের আলো যখন একটি আঁট-কোণওয়াল! কাঁচের মধ্যে দিয়ে 'প্রতিফলিত 
হয় তখন সাদ! আলোটি ভেঙ্গে সাতটি রঙে পরিণত হয়। এই সাতটি রঙকে 


বর্ণালী (5pectrUum) বল! হয়। এই রঙগুলির প্রত্যেকটির একটি করে 
প্রতিপূরক রঙ আছে। যখন ছুটি রঙকে এক সঙ্গে মেশালে দুটিতে মিলে সাদা 
রঙের সৃষ্টি হয়, তখন সেই রঙ দুটিকে পরস্পরের প্রতিপূরক রঙ বলা হয়। যেমন, 
লাল এবং নীল-সবুজ রও পরস্পরের প্রতিপূরক । অর্থাৎ লাল এবং নীল-মবুজ 


(প্রতিপূরক রঙের চক্রাকার তালিকা ) 


রঙ মিলে সাদা রঙ তৈরী করে। তেমনই হলদে ও নীল রঙ পরস্পরের প্রতি- 
পুরক রঙ। উপরে গুতিপুরক রঙগুলির একটি চক্ৰাকার তালিকা! দেওয়া হল। 
চক্রে অবস্থিত বিপরীত রঙগুলি পরস্পরের প্রতিপুরক। অসম অন্গবেদদনে 
প্রত্যক্ষিত বস্তুর ঘা রঙ তার পরিবর্তে তার প্রতিপূরক বটি দেখা যায়। 


২২৬ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


যেমন, প্রত্যক্ষিত বস্তুটির রঙ যদি সবুজ হয় তাহলে অসমবৰ্ণ অন্গবেদনে বেগুনে রঙ 
দেখা যাবে। কিংবা প্রত্যক্ষিত বস্তুর বঙ নীল হলে অসমবর্ণ অন্তুবেদনে সেটি 
হলদে রঙে দাড়াবে । উপরে বর্ণিত পরীক্ষণের সাহায্যে এ ঘটনা গুলি প্রমাণিত 
করা যায়। ম্‌ | 
Positive After Image 
ও দৃষ্টান্ত কিন্তু খুব বেশী পাওয়া যায় না। খুব তীব্রভাবে 
যদি দৃষ্টিশক্তিকে উত্তেজিত করা যায় তবে সমবর্ণ অন্থবেদনের সৃষ্টি হয় । পরিষ্কার 
একটি একশ বাতির আলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে 
অন্যদিকে তাকালে বা চোখ বদ্ধ করলে ঠিক সেই সাদা আলোটির একটি সমব্ণ 
প্রতিরূপ দেখা যাবে। সমবর্ণ অম্ববেদন কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের বেশী স্থায়ী হয় ন]। 
স্মৃতি প্রতিরূপ ( Memory Image ) 
সাধারণত প্রত্যক্ষিত বস্তুর যে সব প্রতির 
চিন্তন বা কল্পনের সময় যেগুলির বহুল ব্যবহার করি সেগুলিকেই স্মৃতি গ্রতিরূপ 
(Memory image) নাম দেওয়া হয় থাকে। যেমন, কোন বন্ধুর কথ| ভাবতে 
গিয়ে তার মুখখানা! আমাদের চিন্তায় ভেসে উঠলো । কিংবা নিজের বাড়ীর 
ছবিটি মনে জাগল বা আগ্রার তাজমহলের প্রতিরপটি মনে ভেসে উঠল, 
ইত্যাদি । এইগুলিকে সাধারণ গ্রতিরূপ বা স্মৃতি প্রতিরূপ বলা হয়। 
প্রাথমিক স্মৃতি প্রতিরূপ ( Primary Memory I 
প্রতিরূপের এই শ্রেণী বিভাগটি জার্মান পদাৰ্থতত্ববি 
দেওয়া। ফেকনারের মতে যখন আমরা ছুটি ভারী 
হাতে তুলে তাদের পরস্পরের ওজনের তুলনা করি ত 
বস্তুটির একটি গ্রতিরূপের সঙ্গে দ্বিতীয় বস্তটির প্রত 
প্রথম বন্তটির যে প্রতিরূপের সঙ্গে আমরা তুলনা করি 
প্রাথমিক স্থৃতি প্রৃতিরপ ৷ ফেকনারের 
গ্রতিরপ এবং সাধারণ স্মৃতি প্রতি!রপের 
দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও ম্ষ্পুণ। 
পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ ( Recurrent Image ) 


একটি প্রতিরূপ যখন বাব বার ঘুরে ঘুরে মনে এসে দেখা দেয় তখন 
তাকে পৌনপুনিক প্রতিরপ বলা চলতে পারে। যেমন, অন্বীঙ্গণের মধ্যে 


পি আমর! মনে সংরক্ষণ করি এবং 


17909) 

দ্‌ ফেকনাবের (Fechner) 
জিনিস একটির পর একটি 
খন আমলে আমরা প্রথম 
ক্ষণের তুলনা করে থাকি। 
ফেকণার তার নাম দিয়েছেন 
ব্যাখা অনুযায়ী প্রাথমিক স্মৃতি 
মধ্যে পার্থক্য হল এই যে প্রথমটি 


প্রতিরপ ২২৭ 


দিয়ে অনেকক্ষণ খুব ছোট কোন বস্তু দেখলে পরে সেই বস্তুর ছবিটি বার বার 
চোখের সামনে আমা যাওয়া করে। 


আইডেটিক প্রতিরূপ (Bidetic [mage) 

জার্মান মনোবিজ্ঞানী জীংস্কের (67508) সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থেকে একটি 
নতুন ধরনের প্রতিরূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি প্রতিরূপের পরীক্ষণ করতে 
গিয়ে দেখেন যে কোন কোন ছেলেমেয়ের সামনে থেকে প্রত্যঙ্ষিত বস্তুটি সরিয়ে 
নেওয়ার পরও তারা সেই বন্তটর প্রতিরপটি অতি নিখু"ত ও স্পষ্টভাবে মনে 
জাগিয়ে তুলতে পারে। যেমন, একটি ছেলেকে একটি ছবির দিকে কিছুক্ষণ 
মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকতে বলা হল। তারপর তার সামনে থেকে ছবিটি 
সরিয়ে নেওয়া হল বা তাঁকে একটি সাদা পর্দার উপর দৃষ্টি ফেরাতে বলা হল। 
দেখা গেছে যে সে তখন এ অপসারিত ছবিটির একটি নিখুত প্রতিরপ সেখানে 
দেখতে পায় এবং সেই প্রতিরূপ থেকে এ ছবিটির বর্ণনা করতে পারে। এই 
ধরনের প্রতিরূপকে আইডেটিক প্রতিরূপ বলা হয় এবং এই ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন 
ব্যক্তিদের আইডেটিক শ্রেণীর ব্যক্তি বলা হয়। সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষণের সময় 
যা দেখে তাই পরে স্মৃতি থেকে বলতে পারে এবং তাও সম্পূর্ণ বা পরিষ্কারভাবে 
বলতে পারে না। কিন্তু আইডেটিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা প্ররুত প্রত্যক্ষণের সময় 
যা দেখেনি পরে এ বস্তুর প্রতিরূপ থেকে সেই সব বৈশিষ্টোরও নিভুল বর্ণনা দিতে 
পারে। তারা ইচ্ছা করলে পূর্ব প্রত্যক্ষিত যেকোন বস্তুর প্রতিরপকে মনে 
বা কোন পর্দার উপর জাগিয়ে তুলতে পারে এবং সেই প্রতিরূপ থেকে বন্থটির 
যে সব খুটিনাটি বৈশিষ্ট্য সে আগে দেখেনি সেগুলিরও বর্ণনা করতে পারে ৷ 

সাধারণত আইডেটিক প্রতিরূপ ৬ থেকে ১২ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই 
দেখতে পাওয়া যায়। তবে সকল ছেলেমেয়েই এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় না। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যটিও চলে যাঁয়। 
কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এই প্রতিরূপ পরিণত বয়সেও থাকতে দেখা গেছে। 
জীংস্কের মতে আইডেটিক প্রতিরূপ দেখার এই স্ষমতাটি এপ্ডোক্রিন গ্রন্থির 
(Endocrine gland) কোন সংগঠনমূলক বৈচিত্র্য থেকেই জন্মায় | 
প্রতিরূপের ব্যবহার (Use of [7758803) 

আগে মনে করা হত যে চিন্তন-প্রক্রিয়ার পক্ষে প্রতির্লপের ব্যবহার 
অপবিহাৰ্য। কিন্তু বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিরপ ছাড়াও চিন্তন সম্ভবপর। 


বরং সমস্তামুলক বা তত্বমূলক চিন্তা করতে হলে প্রতিরূপের ব্যবহার ষ্ঠ চিন্তুনের 


২২৮ __ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


পক্ষে বিদ্বকরই । গণিত বা দর্শনের উন্নতশ্রেণীর সমস্তাগুলি নিয়ে চিন্তা করার 
সময় চিন্তা পরিপূর্ণভাবে প্রতিরূপহ ভিত (77885165) হয়ে ওঠে | 
তৰে প্রতিরূপ যে চিন্ধনের একটি অতি প্রয়ে জিনীয় উপকরণ সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। আমাদের দৈনন্দিন চিন্তি অবযবটির অধিকাংশই গঠিত হয় প্রতিরূপের 
দ্বারা। কোন কিছুর প্রতিরূপ মনের মধ্যে জাগাতে মনের বিশেষ আয়ন লাগে 
না বলে প্রতিরূপের সাহাষ্যে চিন্তন সহজ, হসাধ্য ও দ্রুত হয়ে থাকে। কিন্ত 
প্রতিরূপমূলক চিন্তা নিখুঁত বা নিভুল হয় না। তার কারণ হল প্রতিরূপমাত্রেই 
অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ । এই জন্য উন্নত চিত্তনের ক্ষেত্রে ভাষা, ধারণা প্রভৃতি 
অধিকতর নিভু এতীকের সাহায্য নেওয়া অপরিহাধ। 
গ্যান্টনের পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শি 
ব্যবহার অত্যন্ত বেশী। কিন্তু পরিণত ব্যত্তিদের 
ব্যক্তি বুদ্ধি-নির্ভর কাজে ব্যাপৃত থাকেন তাদের মধ্যে গুতিরূপের বাবহার 
উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণত যে সকল বৃক্তি প্রতিরূপের ব্যবহারের উপর নির্ভর- 
শীস বলে মনে হয়ে, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেখা গেছে যে সে সকল ক্ষেত্রে বাক্তিরা 
প্রতিরূপের ব্যবহার মোটেই করেন শা। যেমন, এমন অনেক চিত্রকর আছেন 


যাদের তেমন উল্লেখযোগ্য চাক্ষ্য প্রতিরূপই নেই ব| এমন অনেক সুরকার পাওয়া 


যায় বারা যথেষ্ট বণদূলক প্রতিরাণ ছাড়াই তদের কাজ চালিয়ে যান। এই 
সকল ক্ষেত্র ব্যক্তির! সংশ্লিষ্ট প্রতিরপটি বাদ দিয়ে অন্ত কেনি প্রতীকের সাহায্য 
নিয়েই কাজ চাঁলান। 


ধারণা (Concept) 


শুদের চিন্তনে গ্রতিরপের 
মধো বিশেষ করে যে সকল 


চিন্তনের আর এক শ্রেণীর প্রতীকের নাম হল ধারণা (Concept)। যখন 
আমরা একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত একাধিক বস্তুর সংস্পর্শে আমি তখন 
তাদের পারস্পরিক বৈষম্য সত্বেও তাদে 


[রর মধ্যে অদ্ধৰ্নিহ্থিত মিল ভন্নত 
সন্ধে একটি ধারণা তৈরী করে নিই। বিডি বা এজি 
জাতি ও বর্ণের গরু আমরা দেখে থাকি, কিন্তু তা সত্বেও এই বিভিন্ন গরুগুলির 
প্রত্যেকটির মধ্যে সমভাবে বর্তমান এম ত 
প|ই। এই বৈণ্ট্টিগুণিকে আমরা এ নাম দিতে পাৰি এবং 
এই থেকেই তৈরী হয় আমাদের গরু সঙ্বন্ধ ধারণা। গরুর এই ধারণাটি বিভিন্ন 
গুলি থেকে তৈরী এবং মেই জন্য 


মানভাবে প্রযোজা। এভাবে আমরা 
আমাদের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন বিষয়বন্তগুলি সম্বন্ধে ধারণা গঠন করি। 


্য আমরা খুজে 


ধারণা ২২৯ 


কোন কিছুর ধারণা গঠন করতে হলে দুটি গুৰুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে 
আমাদের যেতে হয়, যথা, পৃথকীকরণ (৮9:80000.) ও: সামান্তী- 
করণ (Generalisation) । 
১ পৃথকীকরণ (Abstraction) 

কোন বন্ত সম্বন্ধে ধারণ| গঠন করতে: হলে প্রথমে সেই জাতি বা শ্রেণীর 
অন্তৰ্গত বিভিন্ন বন্তগুলির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণভাবে বর্তমান, অর্থাৎ 
যেগুলি সমভাবে সকলের মধ্যে থাকে সেগুলিকে পৃথক করে নিতে হয় এবং যে 
বৈশিষ্টাগুণি অসাধারণ বা অবান্তর অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যগুলি সকলরে মধ্যে সমভাবে 
বর্তমান নয় সেগুলিকে বাদ দিতে হয়। এই প্রক্রিয়াটিকেই পৃথকীকরণ বলা হয়৷ 
উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন মাঙ্গযের মধ্যে যেমন নানা দিক দিয়ে অমিল, তেমনই 
কয়েকটি অতি মৌলিক দিক দিয়ে তাদের মধ্যে মিল আছে৷৷ যেমন; মানুষে 
মাঙষে যতই বৈষম্য থাকুক সব মান্রষের মধ্যে দৈহিক সংগঠন, শরীরতত্বমূলক 
বৈশিষ্ট্য, মৌলিক আচরণ, যুক্তিধৰ্মিতা, সামাজিক সম্পর্ক প্রভৃতি বৈশিষ্ঠ্যগুলি 
সমানভাবে বর্তমান। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য গুলিকে মাহষের সাধারণ নয় এমন 
বৈশিষ্টযগুলি থেকে পৃথক করে নেওয়াই হল ধারণা গঠনের প্রথম সোপান ৷ 
২। সামান্ঠীকরণ (Generalisation) 

একই জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বন্তগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে 
পৃথক করে নেবাঁর পর আমরা এ জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত বন্তগুলির 
উপর এ সাধারণ বৈশিষ্টযগুলি আরোপ করি: অর্থাৎ ধরে নিই যে এ জাতীয় ৰা 
এ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি বস্তরই এ বৈশিষ্টযগুলি থকেবে। একেই সামান্তীকরণ 
বলে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক পৃথক পৃথক মানুষ দেখে আমরা মাঁছষের সাধারণ- 
গুণগুলি পৃথক করে নিলাম ।: কিন্তু সব মানুষ আমরা দেখিনি বা দেখা সম্ভবও 
নয়। এই না-দেখা বাকী সমস্ত মাষের উপর আমাদের পৃথক করা ওঁ সাধারণ 
বৈশিষ্টাগুলি প্রয়োগ করলমি। অর্থাৎ আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে পৃথিবীর সকল 
মান্তষের মধ্যেই ও সাধারণ গুণশুলি বর্তমান। অন্তৰতিত প্রতিক্রিয়া (০০৪া- 
tioned response) হল এই সামান্থীকরণের অতি প্রাথমিক রূপ । 

পৃথকীকরণের- মাধ্যমে আমরা কতকগুলি সমজাতীয় অভিজ্ঞতা অর্জন 
করি'এবং সামান্ঠীকরণের সাহায্যে সেই অভিজ্ঞতাগুলি থেকে একটি মৌলিক 


২-=-১৬ 


২৩, শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


তত্ব বা স্থত্র আহরণ করি। এই দুটি প্রক্রিয়া মিলিত না হলে কোন বস্তু বা বিষয় 
সম্বন্ধে ধারণা গঠন সম্পূর্ণ হয় না। 
চিন্তন ও ধারণ 
ধারণা চিন্তনের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান । নিছক প্রতিরপের সাহাযো 
যে চিন্তন সে চিন্তন অসম্পূৰ্ণ, বিশৃঙ্খল ‘= অসংহত প্রক্লতির তার দ্বারা কোন 
নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা মীমাংসায় পৌছান যায় না। প্রকৃত কাধকর চিন্তন ধারণার 
উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। আমরা যখন চিন্তা করি যে, মান্য রশ 
ভালবাসে, তখন আমরা! এই চিন্তনটিতে মান্য, শব্ধ ও ভালবাসা এ তিনটি 
কথার দ্বারা কৌন ও বিশেষ মানয়, বিশেষ এশ্বৰ্ধ বা বিশেষ ভালবাসাকে বোঝাঁচ্ছি 
না। প্রকৃতপক্ষে আমরা সমস্ত মান্য, সমস্ত এঁখধ ও সমস্ত ভালবাসাকে 
বোঁঝাচ্ছি। অর্থাৎ এই তিনটিই এখানে ধারণারূপে আমাদের চিন্তনে বাবহত 
হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ধারণার সাহায্য ছাড়া কোন অর্থপূর্ণ স্থমৰ্্পৰ্ণ 
চিন্তনই সম্ভব হয় না। বস্তুত আমরা আমাদের যে কোন উন্নত চিদ্বনের ক্ষেত্রেই 
ধারণার বহুল ব্যবহার করে থাকি। ধারণার সাহায্যে আমরা বহু বিচ্ছিন্ন 
বস্বপুঞ্ধকে একটিমাত্র অভিজ্ঞতার অন্যভূর্ত করতে পারি। এই জন্যই সংক্ষিপ্ত 
একটি চিন্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা অগণিত বস্তুরাশির সঙ্গন্ধে ভাবতে বা সিদ্ধান্ত 
গঠন করতে পারি। সেই কারণেই যে কোন উন্নত চিন্তনেই ধারণার বাবহার 
অপবিহার্য। শিশুর শিক্ষায় ধারণার স্থান অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ। 
নিভুল ধারণা শিশু গঠন করতে শিখবে ততই তাঁর চিন্তনও 
হয়ে উঠবে । অনেক ক্ষেত্রে দেখা! গেছে যে 


যত বেশী ও 


নিভূল ও কাধকর 
অসম্পূর্ণ ও ক্রটিপূর্ণ ধারণা গঠনের 


গাছ বলছে। তারপর আবার শুনল যে টবের গোলাপ ফুলের গাছটিকেও 


সকলে গাছ বলছে। আবার একদিন সে দেখল যে বিরাট একটি নিমগাছকেও 
আর সকলে গাছ বলে বর্ণনা করছে। 


যদিও তিনটি গাছই আরুতিতে ও 
প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক তবু সে তাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
খুজে পেগ এবং মেগ্ুলির সাহাযো সে গাছ সম্বন্ধে একটি ধারণা মনে মনে 


ধারণা শিখনের পদ্ধতি ২৩১ 


তৈরী করে নিল। তারপর যখন একদিন সে প্রথম একটি পদ্মফুলের গাছ দেখল 
তখন সে নিজে থেকেই সেটিকে গাছ বলে ধরে নিতে ইতস্তত করল না। 
এভাবেই শিশু তার অভিজ্ঞতার অন্তৰ্গত বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে ধারণা গঠন করে। 
ধারণা গঠন কেবলমাত্র মান্ষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বহু পরীক্ষণের 
মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে নিম্শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও পৃথকীকরণ ও সহজ 
প্রকৃতির ধারণ! গঠনের ক্ষমতা যথেষ্টই আছে। 


ধারণ! শিখনের পদ্ধতি ( Methods Of Learning Concept ) 

শিক্ষার একটি বড় অঙ্গ হল শিশুকে নিভূ'ল ধারণা গঠন করতে শিক্ষা দেওয়া ৷ 
বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার অর্থ ই হল বিভিন্ন বস্তু 
সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে নিভূ্ল ধারণা গঠন করতে সাহায্য করা । অতএব কিভাবে 
শিশুর মনে ধারণা হুষ্টি কর! যায় সে সম্বন্ধে শিক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। 
সাধারণভাবে ধারণ! শিখনের তিনটি পদ্ধতির উল্লেখ করা যায়। যথা আরোহণ 
পদ্ধতি, অবরোহণ পদ্ধতি এবং মিশ্র পদ্ধতি । 


আরোহণ পদ্ধতি ( Inductive Method ) 
এই পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তু বা দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীর সামনে 


উপস্থাপিত করা হয় য থেকে শিক্ষার্থী নিজে নিজে এবং স্বাভাবিকভাবেই তার 
ধারণা গড়ে নেয় । এখানে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন বস্তুর অভিজ্ঞতা থেকে 
একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা হচ্ছে বলে এই পদ্ধতিকে আরোহণ পদ্ধতি 
বলা হয়। ধারণ! শিখন অন্যান্য শিখনের মত প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে স্কন্ধ হয় 
এবং অন্ত্ৃঠিতে গিয়ে শেষ হয়ে থাকে । 


অবরোহণ পদ্ধতি ( Deductive Method ) 

এই পদ্ধতিতে প্রথমে একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন গুলির সাধারণ 
বৈশিষ্টযগুলি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং তারপর তাকে এ শ্রেণীর 
অন্তর্গত বন্তগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে চিনতে সাহায্য করা হয়। এখানে 
সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় যাঁওয়! হচ্ছে বলে এটিকে অব- 
রোহ্ণ পদ্ধতি বলা হয়। আমাদের অধিকাংশ শিখনই এই পদ্ধতিতে সংঘটিত 
হয়ে থাকে। কিন্তু শিশুর ধারণা গঠনে কেবলমাত্র এই অবরোহণ পদ্ধতিটির 
উপর নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নয়। 


২৩২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মিশ্র পদ্ধতি ( Mixed Method ) 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা আরোহণ এবং অবরোহণ এই ছুটি পদ্ধতি একসঙ্গে 
যুক্ত করে. একটি মিশ্র পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন ৷ কোন একটি মাত্র পদ্ধতি 
প্রয়োগ করার চেয়ে এই মিশ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা অনেক দিক দিয়ে ভাল । 
এই মিশ্র পদ্ধতিতে প্রথমে আরোহণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ বস্তগুলি 
শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং শিক্ষক সেগুলির অন্তর্নিহিত সাঁধারণ 
বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বস্তুটি সম্বন্ধ ধারণা গঠনে 
সাহযা করেন। তারপর শিক্ষক অবরোহণ পদ্ধতির মাধ্যমে সেই ধারণাটিকে 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন ৷ এই যুক্তপদ্ধতির 
ফলে শিক্ষার্থীর মনের ধারণাটি সম্বন্ধে পরিষ্কার ও বাস্তবধৰ্মা জ্ঞান জন্মায়। 
ভাব] ও চিন্তন ( Language and Thinking ) 
চিন্তনের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ । চিন্তন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রতীক- 
গুলির মধ্যে ভাষার স্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । চিগ্তনে ভাষার স্থান কোথায় তা 
জানতে হলে আমাদের প্রথমে ভাষার স্বরূপটি ভাল করে জানতে হয়। 
ভাষার স্বরূপ ( Nature of Language ) 
মনের ভাবকে বাইরে প্রকাশ করার মাধ্যম হল ভাষা । বর্তমানে আমাদের 
সভাতার অগ্রগতির প্রধানতম উপকরণ হয়ে দাড়িয়েছে ভাষা । 
রণত তিন প্রকারের হয়--কথিত ভাষা, লিখিত ভাষা ওভ 
প্রক্লতপক্ষে একটি চিহ্ন মাত্র। আমরা যখন আগুন কথাটি বলি বা লিখি তখন 
আমরা আগুন নামক বস্তটিকে একটি চিহ্ন দিয়ে জানাই। কথা বলার সময় 
আমরা শব্দদূলক চিহ্নের ব্যবহার করি, লেখার সময় তেমনি চাক্ষুষ কোন চিহ্ন 
প্রয়োগ করি। ভঙ্গীগত ভাষার বেলাতেও অঙ্গসঞ্চালনমূলক কোন চিহ্ন দিয়ে 
আমরা-আমাদের বক্তব্য জানাই । ৰ 
প্রকৃতপক্ষে ভাষা বলতে বোঝায় চিন্তা রিনি 
প্রস্তুত চিহ্ন ব্যবহারের প্রণালীবিশেষ ৷ এই চিহ্নের প্রকৃতির দিক দিয়ে ভাষাকে 
প্রধানত দু’শ্ৰেণীতে ভাগ. করা যায়, প্রথম, স্বাভাবিক চিহ্নের ভাষা! এবং দ্বিতীয় 
কৃত্রিম চিহ্নের ভাষা । স্বাভাবিক চিহুমূলক ভাষার ক্ষেত্র উদ্দিষ্ট বস্তু এবং চিহ্নের 
মুধো সুস্পষ্ট একটি সম্বন্ধ পাওয়া যায়-__যেমন দেখা যায় আদিম মানবের ব্যবহৃত 
চিত্রলিপির ভাষায়। এই ধরনের ভাষায় যে বস্তুকে বোঝান হত তার একটি 


ভাষা সাধা- 
ঙ্গীগত ভাষা । ভাষা 


ময় করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে 


ভাষা ও চিন্তন ২৩৩ 
ছবি একে দেওয়া হত। তেমনই আদিম মালুষের ব্যবহৃত ভঙ্গীমূলক ভাষাতেও 
উদ্দিষ্ট বস্ত বা প্রক্রিয়াটির অনুকরণ করা হয়। রুত্রিয চিহ্মূলক ভাষার ক্ষেত্রে 
কিন্তু বস্তু ও তার চিহ্নের মধ্যে কোন সমন্ধ থাকে না । যেমন, আগুন কথাটির 
সঙ্গে আগুন বস্তুটির কোন আকুতিগত সম্পর্ক পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
শব্ষটি নিতান্তই বাহ্যিক চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরনের নামগুলি নিছক 
করনা প্রন্থত এবং দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে সৰ্বজনস্বীকত হয়ে উঠেছে । 

কতকগুলি শব আমাদের দৈহিক ভঙ্গী থেকে জন্মলাভ করেছে। যেমন, 
হ্যা বা না এই শব্দ দুটি আদিম মাহগষের সর্ধদৈহিক ভঙ্গীর একটি পরিবন্তিত 
ভাষামূলক রূপ । 
চিন্তায় ভাষার ব্যবহার 

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ব্যক্তি, বন্ত, কার্য গ্রভৃতিকে বোঝানোর জন্যই 
ভাষার স্ষ্টি। বর্তমানে ভাষা আমাদের নিজস্ব সত্তা ও পরিবেশের সঙ্গে এমন 
নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে যে ভাষার সাহায্য ছাড়া এই পৃথিবীর অধিকাংশ 
বস্তু সম্বন্ধে আমরা আজ আর চিন্তা করতে পারব না। 

মানব চিন্তার প্রতীকগুলির মধ্যে কার্যকারিতা ও ব্যবহারের দিক দিয়ে আর 
কোন প্রতীকই ভাষার সমকক্ষ নয়। আমাদের চিন্তনের প্রধানতম উপাদীনই 
হল ভাষা ৷ প্রতীকরূপে ভাষার বহুল ব্যবহারের একটি বড় কারণ হল এই যে 
ভাষা সহজেই. অপরের বোধগম্য হয় এবং বিনিময়ের পক্ষে এটি একটি সহজতম 
মাধ্যম । তাছাড়া ভাষামূলক চিন্তার সব সময়েই একটি সামাজিক দিক আছে। 

আমাদের সাধারণ চিন্তা শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য প্রভৃতির উপর বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল। ভাঁষাবিহীন চিন্তা যে হয় না, ত| নয়। আমরা চেষ্টা করলে এমন 
বস্তুর চিন্ত| করতে পারি যেটকে কোনরূপ নাম বা ভাষা দিয়ে বোঝান যায় না। 
প্রতিরপবর্জিত চিন্তার মত ভাষাবজিত চিন্তাও সম্ভবপর । 

কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে ভাষামূলক প্রতীকই চিন্তার প্রধানতম উপাদানরূণে 
কাজ করে থাকে। আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তুকেই ভাষার সাহায্যে 
বর্ণনা করা হয় এবং সে ভাষা কথিত, লিখিত বা ভঙ্গীগত হতে পারে। বস্তুত 
আমাদের চিন্তার বেশীর ভাগই এই ভাষামুণক প্রতীকগুলির মানসিক প্রয়োগ 
ছাড়া আর কিছু নয়। 

ভাষার সঙ্গে চিন্তার এই ঘনিষ্ঠ সঙ্বদ্ধ দেখে ওয়াটনন চিন্তাকে ‘কুদ্ধ-স্বর 
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কথন? ( 5ub-v০cal talking ) বলে বর্ণনা করেছেন । তাঁর মতে চিন্তন হল 
এক ধরনের কথা বলা, যাতে কণ্স্বরের ব্যবহাঁরকে অবদমিত বা রুদ্ধ করা হয়েছে। 
তাব এই তন্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ছোট শিশু প্রথম প্রথম 
একা নিজে নিজে কথা বলে। কিন্তু শীপ্রই পিতামাতা এবং সমাজের অন্য 
সকলের চাপে পড়ে মে এই একা একা কথা বলা বন্ধ করতে বাধ্য হয় বটে কিন্ত 
তার পরিবর্তে সে মনে মনে কথা বলা স্তরু করে। ও়াঁটসনের মতে এই “মনে 
মনে কথা বলা’কেই আমবা চিন্তন বলে থাঁকি। ওয়াটসনের এই তত্তের 
স্বপক্ষে কতকগুলি পরীক্ষণের উল্লেখ করা যাঁয়। যেমন জিভ, গলা, স্বরযন্ত 
ইত্যাদি অঙ্গগুলিকে সুন্ম পরিমাপ যন্ত্রের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে 
মানুষ যখন চিন্তা করে, তখন এগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে । 
গালভানোমিটারের সাহাযোও দেখা গেছে যে কথা বললে জিত বা গলায 
যে ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় চিন্তা করার সময়ও ঠিক সে ধরনের পরিবর্তনই 
ব্যক্তির জিভে এবং গলায় সংঘটিত হয়ে থাকে । 
ভাষার একটি বড় উপযোগিতা হুল যে এটি আমাদের ধারণা তৈরী করতে 
সাহায্য করে। তাছাড়া বিভিন্ন ধারণার নামকরণও আমরা করি ভাষার 
সাহায্যে। মনে করা যাক ‘বই’ সম্বন্ধে কোন শিশুর ধারণা তরী হয়েছে, 
কিন্তু সেই ধারণাটি যদি সে ভাষায় প্রকাশ করতে না পারে বা তাঁর বিভিন্ন 
দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করতে না পানে তাহলে তার ওঁ ধারণাটি অত্যন্ত 


তাছাড়া যে সকল ধারণা অমূর্ত ও 
গঠন করাই যায় না। যেমন, স্বাধীনতা, সততা, 


স্থত্রের মত গাণিতিক তত্বগুলির ধারণা মনে রাখতে হলে সংখা মূলক বা বীজ- 
গাণিতিক চিহ্ন বা প্রতীকের সাহাযা নিতেই হবে। তেমনি রসায়ন শান্তেরও 


বিভিন্ন পদার্থের ধারণা মনে রাখতে হলে শব বা সংখ্যার সাঁহাযা অপরিহার্য । 
আমাদের চিন্তায় ভাষার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী এ থেকেই তা বোঝা যাঁয়। 

সবশেষে ভাষা কেবলমান্য চিন্তনের বিষয়বস্তুকেই রূপ দেয় তা নয়, টিন্তনের 
প্রসার ও বিকাশের জন্যও « ৰ 


ভাষার সাহাঁধা অপরিহাধ। ভা 
মাধাম থাকার জন্যই চিন্তনের এত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। টি 


এই ভাষ| 
আমাদের চিন্তার প্রধানতম উপকরণ বলা হয়ে থাকে। দই ধারাকে 


শিশুর ভাষার বিকাশ ২৩৫ 


ভাষার অপূৰ্ণত| ( Imperfection of Language ) 

কিন্তু চিন্তার প্রধান মাধ্যম হলেও ভাষার মধ্যে যথেষ্ট অপূর্ণতা আছে। 
ভাষা আমাদের চিন্তনকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। সাধারণত 
আমরা আমাদের চিন্তনের বিষয়বস্তলির নানারকম ভাষামূলক নাম দিই এবং 
ধরে নিই যে এ নামগুপি আমাদের চিন্তনকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করছে। কিন্তু 
বিশেষ বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রে ভাষার সে ক্ষমতা থাকলেও ভাষা আমাদের চিন্তনের 
সম্পূর্ণ প্রবাহটিকে প্রকাশ করতে পারে না। ভাষা কতকগুলি পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন শব্দ দিয়ে গঠিত কিন্তু আমাদের চিন্তন হল অবিচ্ছিন্ন ভাবপ্রবাহ। সেই 
কারণে আমাদের চিন্তনের প্রতিটি হুম স্তর ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। 
যেমন, সুর্যের আলোর মধ্যে আমরা সাতটি রঙের কথাই ভাষায় উল্লেখ করি। 
এমন কি রঙগুলির জন্য আমরা নীলচে-বেগুনী ৰা সবজে হলুদ ইত্যাদি 
ভাষারও ব্যবহার করি। কিন্তু তা সত্বেও রঙের এমন অনেক অতিস্ঙ্্ স্তর 
আছে যেগুলির উপযোগী কোন ভাষাই আমাদের অভিধানে নেই। অথচ 
সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও গঠিত হয় এবং সেগুলি নিয়ে আমরা চিন্তন 
করতে পারি। সেই রকম ধ্বনির ক্ষেত্রেও এমন অনেক সুক্ষ স্তর আছে যেগুলি 
সন্ধে আমরা ধারণা গঠন করে থাকি এবং যেগুলি নিয়ে আমরা চিন্তনও 
করতে পারি কিন্তু ভাষায় সেগুলির বৈশিষ্ট।কে ব্যক্ত করতে পারি ন| ৷ তেমনই 
স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ, প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অতি সুক্ষ্ম স্তরগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করা 
সম্ভব হয় না। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে ভাষা ধারণা গঠনের অত্যাবশ্যক 
উপাদান হলেও এমন অনেক পারণা আছে যা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা 
সম্ভব হয় না। 
শিশুর ভাষার বিকাশ (Development of Language in Child) 

ছোট শিশুর মধ্যে কেমন করে ভাষার বিকাশ হয় এই নিয়ে বহু গবেষণা 
হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলি থেকে দেখা গেছে যে শিশুর ভাষার বিকাশ কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ স্তরের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। এই রকম কয়েকটি প্রধান প্রধান 
স্তরের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল । 
১। রিক্লেক্স স্তর (Reflex Stage) 

শিশু প্রথম থেকেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করার ক্ষমতা 
নিয়ে জন্মায় | প্রথমে সে স্বরবর্ণগুলি উচ্চারণ করতে পারে, তারপর ম এবং ন 
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এই ছুটি ব্যঞ্জনবৰ্ণ বলতে পারে। তার পরে সেপ এবং ব বলতে পারে এবং 
তারপর ধীরে ধীরে বাকী বর্ণগুসি উচ্চারণ করতে পারে। এই স্তরে ভাষা 
কথনের জন্য শিশুর কোনও প্রয়াস বা ইচ্ছা থাকে না। অনেকটা যান্ত্ৰিক 


ভাবেই সে ওঁ শব্দগুলি বলতে পারে। সুরের (1০০৫০) পরীক্ষণ থেকে জানা 
গেছে চার মাসের শিশু সব রকম শব্দই উচ্চারণ করতে পারে। 


২। অন্থকরণ-পুঅরারৃত্তির স্তর (Imition-Repetition Stage) 
দ্বিতীয় স্তরে শিশু বড়দের উচ্চারিত শব্দ তার অজ্ঞতমারেই অস্থকরণ করে 


মা, মা, যা, কিংবা দা, দা, দা, ই 


তাই সে ৰার বার 'আবৃত্তি করে চলে.। এই স্তরে (Conditioning) প্রক্রিয়াটি 
বিশেষভাবে সক্ৰিয় হয়ে ওঠে এবং শিশু-অঙ্গবর্তনের মাধ্যমে অনেক নতুন নতুন 
শব্দ শেখে । 
৩। অর্থবোধের স্তর (Comprehension Stage) 

প্রায় ১ বৎসর বয়স থেকে শিশু শবের অর্থ বুঝতে শেখে । 
বিশেষ বন্তর সঙ্গে একটি বিশেষ শব্বকে সংযুক্ত করতে পারে। 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। যেমন, যখন সে দুধের বো 
তখন মা বা অন্য সকলে দুধ কথাটি উচ্চারণ করেন। 
যে এ বিশেষ বস্তুট্র নাম দুধ । 


নাম শেখে 
এবং বিভিন্ন শবের দ্বারা কোন্‌ কোন্‌ বস্তু বা ঘটনাকে বোঝান হয় তাও 
শিখে থাকে। 


৪। ভাষা-সচেতনতার স্তর (Language- 

এই স্তরে শিশু ভাষার বাবহার ও তার 
ওঠে। সে দেখে যে বিশেষ বিশেষ 
সহজেই চিহ্নিত করতে পারে এবং তাঁর মহে 
প্রায় দেড় বছর বয়স থেকে শিশু তার সামনে যে বস্তুটি 
বিশেষ কোন শব দিয়ে জ্ঞাপন করতে শেখে ] 
দুধ’ । এই সময় থেকে মে নিজে ভাষার ব্যবহার 
বাৰহত ভাষার অর্থ বুঝতে পারে। 


যেমন, ক্ষিদে পেলে সে বলে 
করতে শেখে এবং অপরের 


প্রশ্নাবলী ২৩৭ 


৫। বাক্য কথন স্তর (Sentence Speaking Stage) 

অন্পন্থিত বস্তুর পরিবর্তে কোন বিশেষ শব্দের ব্যবহার থেকেই শিশু বাক্য 
বলার ক্ষমতাটি অর্জন করে। যখন সে বলে ‘দুধ’ বা ‘ভাত’ তখন সে প্ররুতপক্ষে 
বলছে যে ‘আমরা ক্ষিদে পেয়েছে’ বা ‘আমি খেতে চাই। এর পর থেকেই 
মে কথার সঙ্গে কথা জুড়ে পূর্ণবাক্য ব্যবহার করতে শেখে। এর পরে সুরু 
হয় তাঁর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পালা এবং তিন বছরের শিশু বেশ বলিয়ে 'কইয়ে 
হয়ে ওঠেন স্মিথের একটি হিসাবে দেখা যায় যে ১ বৎসরে শিশু ওটি শব্দ শেখে, 
২ বৎসরে শেখে ২৭২টি, ৩ বৎসরে ৮ন৬টি, ৪ বৎরে ১৫৪০টি, ৫ বৎসরে ২০৭২টি, 
এবং ১২ বৎসরে ১৫০০০টি শব্দ বলতে শেখে ।১ 


৬। পঠন ও লিখন (Reading and Writing) 

পঠন ও লিখন ৰা চিত্রমূলক ভাষা ব্যবহারের জ্ঞান জন্মায় আরও কয়েক 
বছর পরে এবং সাধারণভাবে এই সময়টি নির্ভর করে শিশু যে সমাজে বাম 
করে মে সমাজের প্রচলিত প্রথা বা নিয়মের উপর। সাধারণত ছ’বছর বয়স 
থেকে শিশু পড়তে এবং সাত আট বছর বয়স থেকে লিখতে শিখে থাকে। 


প্রশ্নাবলী 


তে “Thinking is a symbolical behaviour.” 
Ane. (পৃঃ ২২০_ পৃঃ ২৩৪ ) 
2. Whatisa concept? Howisa concopt formed ? Discuss the impor- 
tance of concept in our daily life. 
Ans. (পৃঃ ২২৮--পৃঃ ২৩২ ) 
3. Whatisanimage? How does imags holp thinking ? Discuss the 
different types of image. 
Ans. (পৃঃ ২২৫-পৃঃ ২২৮ ) 
What is the relation between thought aud languages? W hy is langu- 
age described ths tool of thought? How does lauguage develop in 
the child ? 
Ans. (পৃঃ ২৩২--পৃঃ ২৩৭ ) 
5. Write 00668 on ;—After Image and Eidetic Image- 


Ans. (পৃঃ ২২৪ পৃঃ ২২৭) 
১ ই =. 
১] পৃঃ ৪৫ 


পনের 


বিচারকরণ ( Reasoning ) 


বিচীরকরণ হল চিন্তনেরই একটি বিশেষ শেণীমাত। চিদ্তনের মাধ্যমে 
যখন কোন লমস্তার সমাধান করা হয় তখন তাঁকে বিচারকরণ বলা হয়। চিন্তন 
হল আবার প্রতীকমূলক আচরণ অতএব যখন প্রতীকমূলক আচরণের মধ্যে 


দিয়ে কোন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয় তখন তার নাম দেওয়া হয় 
বিচারকরণ। 


প্রাণী যখন তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে অসমর্থ হয় তখনই 
সমস্তা দেখা দেয়। প্রতি সমস্তাই আবার ছুটি বিভিন্ন স্তরে সমাধান করা 


যায়। প্রথম, প্রতাক্ষণ-সক্রিয়তাঁর স্তর ও দ্বিতীয়, প্রতীকমূলক স্তর।১ যখন 


মূর্ত বস্তুর সাহাযো অঙ্গপ্রতাঙ্গের সঞ্চালনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা 


ক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন সমস্যার 
সমাধান করা হয় তখন সেটিকে প্রতীকমূলক স্তরে সমস্তার সমাধান বলা যেতে 
পাঁরে। এই দ্বিতীয় পদ্থায় সমস্তটির সমাধান করাকেই বিচারকরণ বলে। 


আচরণ আমরা মূর্ত বস্তুর সাহাযো 


ই আমরা বিচাঁরকরণের প্রতীকমূলক 
বস্তর সাহাযো মানসিক স্তরে পুনরনঠিত করি। 


বিচারকরণও এক ধরনের শিখন ৷ কোন মমস্তা বিচাঁরকরণের মাধ্যমে 


‘পদ্ধতির মধো পরিবর্তন দেখ 


ম্রসরণ করে। বিচারকরণের মধোও 
প্রচেষ্টা”ও-ভুলের প্রক্রিঘা এবং অন্থদৃ্টি দুইই কাজ করে 


থাকে। তবে সাধারণ 
প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধামে শেখার সঙ্গে বিচারকরণের পার্থকা হল এই যে 
বিচাঁরকরণে অতীত অভিজ্ঞতার গত 


কতপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বিচারকরণের 
সময় বাক্তিকে সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে কয়েকটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। 
সেগুলি হল-_ 


| দেয় 
এবং সে তখন এই নতুন আচরণধারা অ 


EE Ett কউ 


বিচারকরণ ২৩৯ 

১। সমস্যার স্তর 

বিচারকরণের স্বরু হয় সমস্যা দিয়ে। সমস্ত দেখা দিলেই কাজের 
স্বাভাবিক অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। তখন ব্যক্তি সমস্যাটির সমাধানের জন্য 
চিন্তা করতে স্তর করে। এই থেকেই জন্মলাভ করে বিচারকরণের প্রক্রিয়াটি । 
-সমস্তা না দেখা দিলে বিচারকরণের প্রয়োজন হয়না ৷ 
২। তথ্যানুসন্ধানের স্তর 

বিচাঁরকরণের দ্বিতীয় সোপানে সমস্যাটির সমাধানের জন্য ব্যক্তি একের 
পর এক সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত বাঁ তথাগুলি অন্থপন্ধান করে এবং একটি একটি করে 
সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখে ৷ 
৩। প্রকল্পগঠনের স্তর 

পরের সোঁপাঁনে সেই অনেকগুলি সম্ভাব্য সমাধান বা তথ্য থেকে ব্যক্তি 
একটি বিশেষ সমাধান বা তথ্য নির্বাচন করে নেয়। সেই নির্বাচিত সমাধান 
ৰা তথাটিকে প্রকল্প (Hypothesis) বলা হয় । 


৪। প্রয়োগকরণ ও পরীক্ষণের স্তর 

বিচাঁরকরণের শেষ ধাপে ব্যক্তি সেই বিশেষ গ্রকল্পটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে 
এবং তাঁর যযাৰ্থা পরীক্ষা করে দেখে । বল! বাহুল্য এই প্রয়োগ বা পরীক্ষণের 
কাজটি সম্পন্ন হয় মানসিক বা প্রতীকমূলক স্তরে ৷ যদি প্রকল্পটি প্রয়োগ করে 
সমস্যাটির সমাধান হয় তাহলে বুঝতে হবে এটিই সমস্যাটির প্রকৃত সমাধান । 
আর যদি সমস্যাটির সমাধান না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এ প্রকল্পটি ভুল 
এবং তখন ব্যক্তিকে আর একটি নতুন প্রকল্প গঠন করতে হয়। এইভাবে সম্ভাব্য 
সমাধানগুলি প্রয়োগ বা পরীক্ষণ করতে করতে আকন্মিব ভাবে নির্ভুল 
সমাধানটি ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হয়ে যায়। এখানে প্রথম দিক বিচারকরণ 
প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছিল প্রচেষ্টা-ও-তুলের পদ্ধতিতে কিন্তু সেটি শেষ হল 
অন্তনটিতে, যখন সমাধানটি বিছাতের ঝলকাঁনির মত বাক্তির সামনে এসে 
দেখা দিল। 

বিচারকরণের প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখনই আমাদের প্রচলিত 
আঁচরণধারা পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ হয়ে পড়ে অর্থাৎ এক 
কথায় যখন সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা নানা কারণে দেখ দিতে পারে। 
প্রথমত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রচেষ্টায় নানা সমহ্থার হুষ্টি হতে 


২৪০ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 

পাঁরে__যেমন, কেমন করে খাদ্য সংগ্রহ করা যাবে, কেমন করে যথেষ্ট আয় 
করতে পার| যাবে, কেমন করে বিপদ্কে এড়িয়ে যেতে হবে ইত্যাদি । 
দ্বিতীয়ত, আমাদের স্বাভাবিক কৌতুহলও আমাদের সামনে বহু সমস্যার হুটি 
করতে পাঁরে। আমাদের মধ্যে জানার ইচ্ছাটি সহজাত এবং নান! বিষয় 
জানবার জন্যও আমর প্রায়ই বিচারকরণের সাহায্য নিয়ে থাকি। 


অনুমান (Inference) 


বিচারকরণের একটি অপরিহার্য পন্থা হল অন্থমান পদ্ধতি। জান! তথ্য 
থেকে অজানা তথ্যে যাওয়াকে অনুমান বলে। অঙ্গমানের মাধ্যমেই আমরা! 
পুরোনো সত্য থেকে নতুন সত্য আবিষ্ধীর করতে পাঁরি। যেমন, পথে নেমে 
দেখলাম পথটি ভিজে । আকাশের দিকে তাকালাম, দেখলাম আকাশে মেঘ। 
সিদ্ধান্ত করলাম যে বৃষ্টি হয়েছে। এটি হল অশ্নমানের দৃষ্টান্ত । এখানে 
আমাদের কাছে পুরোনো সত্য হল ‘পথ ভিজে’ ও ‘আকাশে মেঘ’, আর 
নতুন সত্য হল ‘বৃষ্টি হওয়াটা । এই রকম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতি- 
নিয়তই আমরা জ্ঞাত তথ্য থেকে অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করে থাকি। 
অতীত অভিজ্ঞতা! ও বিচারকরণ 


বিচারকরণে অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যও অপরিহার্য। বর্তমান সমস্তার 
সমাধানের জন্য দরকার অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ। অতীত জ্ঞান যত 
বেশী হবে বিকল্প বা সম্ভাব্য সমাধানের সংখ্যাও তত বাড়বে। আর বিকল্প 
সমাধানের সংখ্যা যত বেশী হবে নিভু'ল বা প্রকৃত সমাধান খুঁজে বার কর! 


ততই সহজ হবে। এজন্য তথা বা জ্ঞানের উপর যার যত বেশী অধিকার 
তাঁর পক্ষে বিচার করা তত সহজ । 


অনেক শিক্ষাবিদ আছেন যারা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তথ্য বা জ্ঞান আহরণের 
বিরোধিত| করে থাকেন। তারা বলেন যে কেমন করে চিন্তা করতে হ্য় 
শিক্ষার্থীকে তা শেখালেই চলবে। তথ্য বা জ্ঞান যখন তাঁর প্রয়োজন হবে 
তখন মে তা নিজেই আহরণ করে নিতে পারবে। কিন্তু দেখা গেছে যে এ 
ধরনের যুক্তি নিতান্ত ক্রটিপূর্ণ। কোন নতুন জ্ঞান অর্জনের পেছনে আছে 
বিচারকরণের প্রক্রিয়া আর সুষ্ঠ বিচারকরণের জন্য অপরিহাধ হল পধাপ্ত 
তথ্য ও প্রয়োজনীয় জানের উপর অধিকার। অতএব ধারা তথ্য বা জান 


বিচারকরণ ২৪১ 


আহরণের বিরোধিতা করেন তারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীর বিচারকরণের সামৰ্থ্যকে 
দুর্বল করেই তোলেন । 

অবশ্য কেবল অতীত অভিজ্ঞতা বা তথ্যের উপর অধিকার থাকলেই চলবে 
না। তাঁর সঙ্গে বাক্তির বিচারকরণের উপযোগী শক্তিও থাক! দরকার। এমন 
অনেককে দেখা যায় যার! যথেষ্ট তত্ব বা জ্ঞানের অধিকারী হয়েও স্নসংগত বিচার 
করতে পারেন না। বুঝতে হবে যে তাদের বিচারকরণের শক্তি পধাপ্তভাবে 
নেই। উন্নত বিচারকরণের সামৰ্থ্য বুদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল এবং 
বুদ্ধি একটি গুরুতিদত্ত শক্তি। অতএব বিচারকরণের শক্তি ইচ্ছা করলেই 
বাড়ানো যায় না, তবে ব্যক্তি যথোপযোগী শিক্ষার দ্বারা তাঁর বিচারকরণ 
পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি করতে পাঁরে। 

বিচারকরণের সাফল্য নির্ভর করে অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগের নিভু 
গতিপথের (dire০ti০n) উপর। বর্তমান সমস্তার সমাধানে যখন অতীত 
অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করা হয় তখন সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য হল যে এই অতীত 
অভিজ্ঞতার প্রয়োগটি যেন নির্ভুল গতিপথ ধরে এগিয়ে চলে। যদি বিচার- 
করণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা প্রয়োগের গতিপথটি ক্রচিপূর্ণ হয় তবে সেই বিচারকরণ 
থেকে কখনই নির্ভুল সিদ্ধান্ত গঠন করা যায় না। 


শিশুর বিচারকরণের বিকাশ 
( Development of Reasoning in the Child’) 
মানসিক শক্তি পূৰ্ণ পরিণতি লাভ না করলে উন্নত শ্রেণীর বিচারকরুণ কারও 
পক্ষে সম্ভব নয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে সাধারণ ছেলেমেয়েদের ১৫।১৬'বশসরে 
মানসিক শক্তি পূর্ণতা লাভ করে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিচার- 
করণের শক্তিও পরিপূর্ণতা লাভ করে ১৫।১৬ বৎসর বয়সের সময়। 
কিন্তু বিচারকরণের শক্তি আংশিকভাবে তার অনেক আগেই শিশুর মধ্যে 
দেখা যায়। তিন চার বৎসর বয়স থেকেই শিশু নানারূপ প্রশ্ন করে বড়দের 
উত্যক্ত করে তোলে । এতেই বোঝা যাচ্ছে যে এ সময়ে তাঁদের মধ্যে সমস্ত] 
উপলব্ধি করার ক্ষমতা জন্মেছে। এ সমস্তা উপলব্ধি থেকেই জাগে বিচার- 
করণের শক্তি ছোট ছেলেমেয়েদের প্রায়ই নানা বিজ্ঞোচিত মন্তব্য বা উক্তি 
করতে শোনা যায়। আবার কখনও কখনও কোন বিষয় বা ঘটন| সম্বন্ধে 
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তাদের নান! অবাস্তব ও হাহ্যকর সিদ্ধান্ত গঠন করতেও দেখ! যাঁয়। এ সকলই 
থিমিক প্রচেষ্টা । 

মিনু ‘ন্যায়’ বা পিলজিসমের (59511951970) আকারে বিচার 
করার সামর্থ্য শিশুদের মধ্যে কবে থেকে দেখা দেয়--এ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা 
থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিন চার বছর বয়স থেকেই শিশুরা সহজ "ন্যায়? 
থেকে সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারে। তবে যথাযথ যুক্তির প্রয়োগ করে বিচার 
করার ক্ষমতা জন্মায় সাত আট বৎসর বয়স থেকে এবং এই ক্ষমতাটি অনেকটা 
আকম্মিকভাঁবেই তাদের মধ্যে দেখ! দেয়। সাধারণ ভাষণে যাকে বিচারকবণের 
বয়স বলে বর্ণনা করা হয় সেটি এই সাত আট বৎসর বয়স থেকেই স্থরু হয় বলে 
ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিচারকরণের শক্তির পরিণতি নির্ভর করে ছুটি বস্তুর 


উপর- প্রথম, চিন্তার ধারা এবং পারস্পরিক সহজ উপলব্ধির উপর এবং দ্বিতীয়, 
চিন্তনের কতকগুপি বিশেষ অভ্যাস অর্জনের উপর । 


প্রশ্নাবলী 
1, What is reasoning? How is reasoning differentiated from 
thinking ? 
Ans. (পৃঃ ২৩৮--পৃঃ ২৪১) 
2. Discuss the role of Past experience in reasoning. 
Ans. (পৃঃ ২৩৯__পৃঃ ২৪০ ) 


8, Discuss the development of Teasoning in children. 
Ans. (পৃঃ ২১৪ 


পৃঃ ২৪১) 


ষোল 

কল্পন ([magination) 

কল্পন হল একপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়ীতেই 
আমরা কতকগুলি প্রতীকের ব্যবহার বরে থাকি। যেমন, প্রতিরূপ, ভাষা, 
ধারণ! ইতা(দি। কল্পন হল সেই মানসিক প্রক্ৰিয়| যাতে প্রতিরূপের ব্যবহার 
সব চেয়ে বেশী এবং অন্যান্য উপাদান এতে থাকলেও সেগুলি সংখ্যা ও গুরুত্বের 
দিক দিয়ে যেমন স্বল্প তেমনই অপ্রধান। 

যে সব বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি সেগুলির একটি মানসিক ছবি আমরা মনের 
মধ্যে বহন করতে পারি। এগুলি হুল প্রতিরূপ। যেমন, যে ব্যক্তি তাজমহল 
দেখে বাড়ী ফিরলেন তিনি তাজমহলের একটি প্রতিরূপ মনের মধ্যে সঙ্গে করে 
নিয়ে এলেন। যখনই তিনি তাজমহল সম্বন্ধে চিত্ত৷ করেন তখনই তাজমহলের 
গ্রতিরপটি তীর মনের মধ্যে ভেসে ওঠে । এটি হল চাক্ষুষ প্রতিরূপের দৃষ্টান্ত । 
এভাবে আমরা আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় থেকে জাত অভিজ্ঞতারও একটা মানসিক 
রূপ বা প্রতিরূপ মনে রাখতে পারি, যেমন কোন শঙ্ক, গন্ধ, আস্বাদন বা 
পেশী সঞ্চালনের প্রতিরূপও আমরা মনে রেখে থাকি। 

কল্পনের ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের বিভিন্ন প্রতিরপকে একটির পর একটি 
পাশাপাশি রেখে এক ধরনের মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করি। যে ভদ্রলোক 
আগ্রা থেকে তাজমহল দেখে ফিরলেন তিনি ঘরে বসে বসে আগ্রার রাস্তা, 
টাঙাওয়ালা, তাজমহল ইত্যাদির প্রতিরূপগুলিকে একনঙ্গে জুড়ে ভাবতে পারেন 
যে তিনি আগ্র।র পথ দিয়ে টাঙায় চড়ে তাজমহল দেখতে যাচ্ছেন। এইটি 
হল কল্পন। 

গ্রতিরপ মাত্রেই হল প্রত্যক্ষিত -বস্তর মানসিক রূপ অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রতি- 
রূপই প্রত্যক্ষণ থেকে জন্ম নিয়ে থাকে। কিন্ত প্রত্যক্ষণের সঙ্গে কল্পনের পার্থক্য 
হল এই যে কল্পনে আমর! আমাদের ইচ্ছামত প্রতিরূপগুলিকে সাজিয়ে প্রয়োজন 
মত মানলিক এভিজ্ঞতার সৃষ্টি করতে পারি। কিন্ত প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের 
অভিজ্ঞতা বাস্তবের প্রকৃতি ও নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত। যেমন, একটি গাছ 
মাটির উপর দাড়িয়ে রয়েছে_এটি আমাদের প্রত্যক্ষিত অভিজ্ঞতা । প্রত্য- 


১ পৃঃ ২২৩ 


২৪৪ শিঙ্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ক্ষণের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতার ইচ্ছামত পরিবর্তন আমরা করতে পারি না। 

কিন্তু কল্পনের ক্ষেত্রে আমর| এই গাছটির প্রতিবূপ নিয়ে আমাদের ইচ্ছামত 

মানসিক অভিজ্ঞতার হুষ্টি করতে পাঁরি। যেমন, গাছটি মাটির উপর চলে ফিরে 

বেড়াচ্ছে ৰা আকাশে উড়ছে ইত্যাদি আমরা কল্পনা করতে পারি । মনে রাখতে 
হবে যে কল্পনের ক্ষেত্রে আমর! যে সব প্রতিবূপের ব্যবহার করি সেগুলি কিন্তু 
আমাদের মন থেকে স্থষ্টি নয়। প্রতিক্লপ গুলি সব সময়েই যথার্থ প্রত্যক্ষণ থেকে 
উদ্ভূত । য| আমরা কখনও প্রত্যক্ষণ করিনি তার আমরা প্রতিরূপ-ও স্থষ্টি করতে 
পাবি না। তবে যে সব বস্তু আমর! প্রত্যক্ষণ করেছি সে সব বস্তুর প্রতিব্রপ- 
গুলিকে পছন্দমত সাজিয়ে গুজিয়ে ইচ্ছামত কাল্পনিক অভিজ্ঞতার হুষ্টি করার 
ক্ষমতা আমাদের. আছে। প্রতিরপের ইচ্ছামত ব্যবহারই কল্পনের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । 


কল্পন ও স্মরণ (17951096101 & Memory) 
কল্পন ও স্মরণ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রতিরূপের ব্যবহার হয়ে থাকে। 


অনেক 
ক্ষেত্রে যখন: পূর্বে দেখা বা শেখা বস্তু মনে করি ত 


খন আমরা সেগুলির 
প্রতিরপকে উজ্জীবিত করি।. যেমন, প্রয়োজন হলে আমাদের পরিচিত কোন 


বন্ধুর চেহারা বা কোন দৃশ্য বা বাড়ীর ছবি আমরা মনের মধ্যে প্রতিরূগের 
আকারে জাগিয়ে থাকি। একেই স্মৃতি বলে। করনের ক্ষেত্রেও ও একইভাবে 
আমরা গ্রতিরপকে জাগিয়ে থাকি । তবে স্মৃতি ও কল্পনের মধ্যে পার্থক্য হল এই 
যে স্মৃতির সঙ্গে বাস্তবের অভিজ্ঞতার সম্পূৰ্ণ মিল আঁছে। 
এবং যেমনভাবে প্রত্যক্ষ করি সেইটি সেভাবে চিন্তা করা 
কল্পনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রতিরূপপ্তলিকে 
নিয়ে অভিজ্ঞতার স্থ্ট করতে পাঁরি। যেমন, আমাদের পূর্বে দেখা ঘোড়া এবং 
একজোড়া ডানার প্রতিরূপকে মনে জাগাঁনোর নাম হল ম্মরণ। আর ঘোড়াটার 
গায়ে দু’জোড়া ডানা লাগিয়ে পক্ষীরাজ ঘোঁড়া তৈরী করা হল কল্পন । 
অনেকে: স্মৃতিকে পুনরুৎ্পাদনমূলক: ( Reproductive ) কল্পন এবং সাধারণ 
কল্পনকে উৎপাদনমূলক ও স্থজনমূলক (Pঃ0du০iv০) কল্পন বলে থাকেন 


। যে 
অভিজ্ঞতাগুলি আমরা একবার পূর্বে আহরণ করেছি মেগুলিকেই আবৰা 


। র হুবহু 
মনের মধ্যে উৎপাদন করা বা জাগাঁন হল স্মৃতির কাজ ৷ সেজন্য স্মৃতিকে পুনরুৎ- 
পাঁদনমূলক প্রক্রিয়া বলা হয়। 


কিন্তু প্রকৃত কল্পনায় আমরা প্রতিরূপগুলিকে 


অর্থাৎ যা প্রত্যক্ষ করি 
কস্থৃতি বলে। কিন্তু 
ইচ্ছামত সাজিয়ে গজিয়ে 


এজন্য 


কল্পন ও চিন্তন ত 


কল্পন ও স্মরণের মধ্যে একটি বড় পার্থক্যের কথা মনে রাখতে হবে । 
কল্পনের প্রধান উপাদান হল প্রতিরপ | ভাষা, ধারণা প্রভৃতি অন্যান্য প্রতীক- 
গুলি উপাদীনদ্ধপে কল্পনের ক্ষেত্রে কম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু স্মৃতির ক্ষেত্রে 
গ্রতিরপের মত অন্যান্য প্রতীকগুলিই উপাদানরূপে যথেষ্ট ব্যরহৃত হয়ে 
থাকে । বস্তুত ধারণা, ভাষা, সংখ্যা ইত্যাদি উপাদানগুলিই বহুল পরিমাণে 
স্মৃতির অবয়ব সংগঠনে প্রয়োজন হয়। 
কল্পন ও চিন্তন ( [nagination & Thinking ) 
কল্পনও হল এক শ্রেণীর চিন্তন । মানসিক প্রক্রিয়ার দিক দিয়ে উভয়েই 
অভিন্ন । আমরা যখন প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে তার কোন প্রতীক নিয়ে আচরণ 
করি তখন আমাদের সেই আচরণকে চিন্তন বলা হয়। কোন একটি বস্তুর 
পরিবর্তে যদি আমরা অন্য একটি বস্তুর ব্যবহার করি তাহলে দ্বিতীয় বস্তুটিকে 
প্রথম বস্তুর প্ৰতীক বলা হয়। আমরা যা প্রত্যক্ষ করি সেগুলির নানা রূপ 
প্রতীক আমরা মস্তিষ্কে বহন করতে পারি। চিন্তনের ক্ষেত্রে প্ৰকৃত বস্তগুলির 
পরিবর্তে এই ধরনের প্রতীকগুলি নিয়ে আমরা আচরণ করে থাকি। যেমন, 
একটি বই টেবিল থেকে হাত দিয়ে তোলা হল প্রকৃত আচরণ । কিন্তু আমর| 
যদি বই, টেবিল, হাত ইত্যাদি বস্তুপুলির প্রতীকের সাহায্যে মনে মনে ওঁ 
একই কাজ সম্পন্ন করি তাহলে আমাদের আচিরণটি হল চিন্তন | এই জন্য 
চিত্তনকে বলা হয় প্রভীকমুলক আচরণ ( Symbolical behaviour ) | 
চিন্তনে ব্যবহৃত প্ৰতীক আবার নানা প্রকারের হতে পারে, যেমন প্রতিরূপ, 
ধারণা, ভাষা, সংখ্যা, পেশীমূলক প্ৰস্তুতি ইত্যাদি। এই সব বিভিন্ন প্রতিবূপের 
সাহায্যে আমরা চিন্তন করে থাকি। যেহেতু চিন্তার ক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তুর পরি- 
বর্তে তার প্রতীকের সাহায্যে আমরাবিভিন্ন আচরণ সম্পন্ন করে থাকি সেহেতু 
চিত্তের ক্ষেত্রে সময় ও শ্রমের প্রচুর সাশ্রয় হয়। এই জন্যই চিন্তন আমাদের 
এত উপকারে লাগে । 
চিন্তন আবার নানা প্রকারের হতে পারে, যেমন কল্পন, বিচারকরণ, উদ্ভাবন 
ইত্যাদ্ি। এগুলির মধ্যে কল্পন হল সেই চিন্তন যাতে প্রতিরূপগুলিকে ব্যক্তি 
তাঁর ইচ্ছামত ব্যবহার করে নানা নতুন মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে থাকে। 
সাধারণ চিন্তনের ক্ষত্রে মানসিক অভিজ্ঞতাগুলি বাস্তবধ্মী হয়ে থাকে, অর্থাৎ 
মানগিক প্রতীকগুলি বাস্তব অনুযায়ী সাজানো হয়। কিন্তু কল্পনে মানসিক 
প্রতীকগুলিকে যথেচ্ছ সাজিয়ে খুসীমত মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা যায়। 


২১৭ 


২৪৬ শিক্ষাশ্য়ী মনোবিজ্ঞান 


চিন্তন ও কল্পনের মধ্যে এইটিই সব চেয়ে বড় পার্থক্য। চিন্তন বাস্তব 
অনুগামী ৷ কিন্তু কল্পন বাস্তব অনুগামী হতে বাধ্য নয়। ব্যক্তির ইচ্ছা 
মনোভাব, অনুভূতি অনুযায়ী প্রতিরূপগুলিকে যেমন খুশীসাজানোর স্বাধীনতা 
কল্পনে আছে, কিন্তু চিন্তনে নেই । তবে বাস্তব অনুগামী কল্পনও হতে পারে ৷ 
তখন কল্পন ও চিন্তনে মৌলিক প্রকৃতির দিক দিয়ে বিশেষ পার্থক্য থাকে ন| ৷ 
ভাছাডা চিন্তনের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিরূপ ছাড়া অন্যান্য প্রতীকগুলিরই বহুল 
ব্যবহার করে থাকি । বরং চিন্তনের অগ্রগতির সঙ্গে প্রতিরূপের ব্যবহার ক্রমশ 
কমে আসে এবং উন্নত শ্রেণীর চিন্তনে প্রতিরূপকে বর্জনই করা! হয়। কিন্তু 
কল্পনের উপাদান প্রধানত প্রতিরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে! কল্পন যতই 
উন্নত হবে তার প্রতিরূপের ব্যবহারও তত সমৃদ্ধ ও বহুল হবে ৷ 


কল্সনের শ্রেণীবিভাগ ( 1'ypes of Imagination ) 


কল্পনের প্রকৃতি অনুযায়ী অনেক মনোবিজ্ঞানী এর নান| শ্রেণীবিভাগ 
করেছেন । ভড্রেভারের দেওয়| শ্রেণীবিভাগটি এখানে বধিত হল। 
প্রয়োগমূলক ও সোন্দর্যবোধমুলক কল্পন 


( Pragmatic and Aesthetic Imagination ) 


ড্ৰেভাৱের মতে সৃজনমূলক কল্পন দু’শ্রেণীৰ হতে পারে, প্রয়োগমূলক 
(Pragmatic ) এবং সৌনর্যবোধমূলক ( Aesthetic )। প্রয়োগমূলক 
কল্পনে বাক্তির কল্পনা নতুন কিছু সৃষ্টি করলেও সে কল্পনা বাস্তব জগতের সঙ্গে 
সমতা রেখে অগ্রসর হয়। যেমন, কল্পনায় কোন ইঞ্জিনীয়ার একটি ব্রিজ তৈরী 
করছেন বা কোন স্থপতি একটি প্রাসাদ গড়ছেন।* এ সকল ক্ষেত্রে কল্পনা 
বান্তবজগতের নিয়মকানুনগুলি পূর্ণভাবে মেনে চলতে বাধ্য হয়। কিন্ত 
সৌন্দর্ববোধমূলক কল্পনায় ব্যক্তির কল্পনা বহুলাংশে অবাধিত ও অনিয়ন্ত্ৰিত । 
যেমন কবিতা, গল্প ব| উপন্যাস লেখা, কোন সোৌন্দৰ্ধসয় শিল্প তৈরী করা 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যক্তির কল্পনা বাস্তবের নিয়মকানুন নিখুতভাবে যেনে চলতে 
বাধ্য নয়। এ হু য়ের মধ্যে আর একটি বড় পাৰ্থক্য হল যে প্রয়োগমূলক চিন্তনে 
তৃপ্তি আলে যখন কল্পনের যে লক্ষ্য সে লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছান থাঁয়। কিন্ত 
সৌন্দর্যবোধমূলক কল্পনে কল্পন-ক্রিয়ার সম্পাদনের সময়েই তৃপ্তি পাওয়া যায়! 


কল্পনের শ্রেণীবিভাগ ২৪৭ 


ব্যবহারমূলক ও তত্বগত কল্পন 


( Practical and Theoretical Imagination ) 

প্রয়োগমূলক কল্পনাকে আবার ড্রেভার দৃ'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, ব্যবহার- 
মূলক (Practical) এবং তত্বগত (Theoretical) | যে প্রয়োগমুলক কল্পন 
বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্যই সৃষ্ট হয় তাকে বল! যেতে পারে ব্যবহারিক 
প্রয়োগমূলক কল্পন। আর যে প্রয়োগমূলক কল্পনকে কোন বিশেষ তত্ব 
আহরণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয় তাকে বল! যেতে পারে তত্বগত প্রয়োগ- 
মুলক কর্পন। ইঞ্জিনীয়ারের ব্রিজ তৈরীর কল্পনটি হল প্রথম শ্রেণীর কল্পনের 
উদাহরণ এবং বৈজ্ঞানিকের ক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞানমূলক তত্ব উদ্দবাটনের জন্য 


যে কল্পন সেটি হল দ্বিতীয় শ্রেণীর কল্পনের উদ্বাহ্রণ | 


শিল্পমুলক ও অবাস্তব কল্পন 
(Artistic and Fantastic Imagination) 


পোদর্যবোধমূলক কল্পনও আবার ছু'রকম হতে পারে, শিল্পমূলক 
(7856০) এবং অলীক বা অবাস্তব (Fantastic) | যখন কোন চিত্রকর 
কল্পনায় একটি ছবি অাকছেন বা ভাস্কর কল্পনায় কোন মূৰ্তি গড়ছেন তখন 
তাদের কল্পনকে শিল্পমূলক বলা চলে, কিন্তু নিছক তৃপ্তি পাবার উদ্দেশ্যে যখন 
ব্যক্তি উদ্দেশ্যাহীন উদ্ভট কল্পনার জাল বুনে যায় তখন তাঁর কল্পনকে অলীক 


বা অবাস্তব কল্পন বলা হয়। 
শিক্ষা ও কল্পন (Education and Imagination ) 


মানবজীবনের সব স্তরেই কল্পনের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । তবে শিশুর 
শিক্ষায় কল্পন একটি বিশেষ উল্লেখযোগা স্থান অধিকার-করে আছে। শৈশবের 
মত যৌবনাগমেও চিন্তনের মধ্যে কল্পনের প্ৰাচুৰ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
পরিণত বয়সেও কল্পনের প্রভাব অকিঞ্চিৎকর নয়। 

গ্যান্টন প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুর 
চিন্তন-প্রক্রিয়াটি প্রধানত কল্পনধর্মী হয়ে থাকে | প্রথম দিকে সে সমস্ত কিছুই 
চিন্তা করে প্রতিরূপের সাহায্যে। ধীরে ধীরে সে যত বড় হয় তত তার চিন্তায় 
প্রতিরূপের আধিক্য কমতে থাকে । যৌবনপ্রাপ্তির সময় থেকে আবার তার 
চিন্তায় কল্পনের প্রাধান্য নতুন করে দেখা দেয়। এ সময়ের কল্পন অবাস্তব ও 
দিবাসবপ্নের গোত্রীয়। পরাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েরা তাদের বহুবিধ অতৃপ্ত কামনার 


Sl শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আংশিক তৃপ্তি আহরণ করে কল্পনার মধ্যে দিয়ে । পরিণত বয়সে এই দিবা- 
স্বপ্নের আধিক্য কমে এলেও কোন দিনই একেবারে চলে যায় ন| ৷ সারাজীবন 
ধরে অল্পবিস্তর পরিমাণে দিবাঙ্বগ্ন প্ৰতিটি ব্যক্তির মনোরাজ্যকে প্রভাবিত করে 


এবং বাস্তবজীবনের ব্যর্থতা এবং অতৃপ্তির হতাশার মধ্যে তাকে আংশিক 
তৃপ্তি এবং আনন্দ দিয়ে থাকে । 

শিক্ষার দিক দিয়ে কল্পনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর সুজনধমিতা। বস্তুত 
কল্পনই হল সমস্ত উদ্ভাবনী ব| সৃজনমূলক চিন্তনের ভিত্তি। কল্পন যখন 
সুনিয়ন্তিত ও বাস্তব অনুগামী হয় তখন সেই কল্পন সত্যকারের নতুন জিনিস 
সৃষ্টি করতে পারে। বৈজ্ঞানিক বা শিল্পযূলক আবিষ্কার, সৌন্দর্যমূলক বস্তু 
সৃষ্টি, নতুন কবিতা বা উপন্যাস লেখা এ সকলেরই প্রথম সুরু তাদের সৃজকদের 
কল্পনার রাজ্যে । সেখানে তাদের সৃষ্টি পূর্ণতালাভ করলেই তার! বাস্তবে 
রূপলাভ করে। যে কল্পনাকে বাস্তবে কোন কিছু সৃষ্টি বা সংগঠনের জন্য 
প্রয়োগ কর! যায় তাকেই প্রয়োগমূলক কল্পন বলা হয়। 
শিশুর চিন্তন প্রক্রিয়াকে সৃজনশীল ও উন্নত করে তোলে । অতএব শিশুর 
কল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাকে উন্মুক্ত পথে পরিচালন করা! শিক্ষা প্রক্রিয়ার 
একটি বড় অঙ্গ । যাকে আমরা প্রয়োগমূলক কল্পন বলে বর্ণনা করি সেই কল্পন 
শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করা সুশিক্ষার যে একটি বড় লক্ষ্য একথ| বলাই বাহুল্য ৷ 

শিশুর প্রাথমিক কল্পন অবশ্য প্রয়োগমূলক নয়। তার প্রকৃতি প্রধানত 
অলীক ও অবাস্তব। বাস্তবের নিয়ম কানুন, স্থান ও সময়ের সঙ্গতি কোন 
কিছুই তার কল্পন মানে না। মুক্ত বিহ্্ের ন্যায় নিজের খুসীমত পথে নির্বাধ- 
গতিতে পে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যায়। এই সময়ে শিশুদের এই অবাস্তব 
কল্প খোরাক পায় রূপকথার গল্পে পক্ষীরাজ ঘোড়া, 


এই ধরনের কল্পান 


ছধসাগরের দেশ, 
ব্যঙ্গম|-ব্যঙ্গমী প্ৰভৃতি কাল্পনিক কাহিনীতে ৷ সবদেশেই শিশুদের মননস্তুফ্টির 
জন্য রূপকথা ও উপকথার গল্প শোনাবার প্রথার প্রচলন আছে। 


কিন্তু আধুনিক প্রগতিপন্থী মনোবিজ্ঞানীরা শিশু 
কাহিনী'শোনাবার বিরোধিতা করেন I 


বাস্তব থেকে'দুরে সরিয়ে নিয়ে যায়'এবং তার মনে প্রকৃত জগৎ সম্বন্ধে এমন 


কতকগুলি "অবাস্তব ধারণার সৃষ্টি করে যা তার ভবিষ্যৎ জীবন-প্রস্তৃতির বিরাট 
পরিপন্থী হয়ে দাড়ায় । রূপকথা ও উপকথাঁর গল্পে সাধারণতনততিপা্থিব বা 


দৈবশক্তির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়এবং এই সব গল্প শুনে শিশুর মনে এই বিশ্বাস 


দর রূপকথার গল্প বা অবাস্তব 
তাঁদের মতে রূপকথার গল্প শিশুকে 


শিক্ষা ও কল্পন ২৪৯ 


জন্মায় যে সে যদি কোন বিপদ বা সম্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে পড়ে তবে দৈব- 
শক্তি তাকে সাহায্য করবে উদ্ধার পেতে কিন্তু যখন সে প্রকৃত জীবনে কঠিন 
বাস্তবের সন্মুখীন হয় তখন তার শৈশবের এই ধারণা শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত 
হয়ে যায় এবং তার ফলে সে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে 
পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশাভঙ্গের আঘাত তার মনকে দুর্বল করে 
এবং তার স্বাভাবিক আত্মবিশ্বীসকে শিথিল করে তোলে । 

প্রসিদ্ধ শিশু শিক্ষাবিদ মণ্টেসরী এই মতেরই সমর্থক । তীর শিক্ষা-ব্যৰস্থায় 
শিশুকে কোনরূপ রূপকথা বা কাল্পনিক গল্প শোনান নিষিদ্ধ । তিনি বলতে 
চান যে শিক্ষার কান্ধ হল শিশুকে তার শিশুস্থলভ অবাস্তব রাজ্য থেকে সরিয়ে 
নিয়ে এসে বাস্তব জগতের জন্য প্রস্তুত করা। তার 'মতে শিশুর ইন্দ্ৰিয়মূলক 
অভিজ্ঞতাগুলিকে বাস্তবধর্মী শিক্ষার মধ্য দিয়ে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে 
যাতে শিশু বড় হয়ে বাস্তবকে তার প্রকৃত স্বরূপে চিনতে পারে এবং তাঁর 
পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হয়। 

শিশুর অবাস্তব কল্পনা এবং রূপকথা পঠনের বিরুদ্ধে মণ্টেসরী প্রভৃতির এই 
অভিযোগের পিছনে যে যথেষ্ট মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। প্রায়ই দেখা গেছে যে শৈশবের রূপকথার মায়াময় জগৎটি যখন 
পরিণত বয়সে বাস্তবের রূঢ় পরিবেশের সংঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় 
তখন ব্যক্তির পক্ষে তাপ্রচণ্ড আশাভঙ্গ ও মানসিক আঘাতের রূপ নেয়। অনেক 
ক্ষেত্রেই ব্যক্তি এই অপ্রত্যাশিত আঘাত থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে 
পারে না এবং সারাজীবন ধরেই অতৃপ্ত ও বিপর্যস্ত জীবন যাপন করে চলে। 

_ অনঃসমীক্ষণের সংব্যাখ্যানেও শৈশবের অবাস্তব কল্পনার আধিক্য ব্যক্তির 
পরিণত জীবনে ক্ষতিকর হয়ে দাড়ায়। ব্যক্তি যখন বাস্তবজীবনে কোন দুরূহ 
সমস্যা বা পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে সার্থকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, 
তখন সে তার শৈশবের কল্পনার রাজো ফিরে গিয়ে বাস্তবকে এড়িয়ে যায়। 
একে প্রত্যারত্তি (18989381০07. ) বল| হয়। প্রাণশক্তির এই প্রত্যাবৃত্তি 
মানসিক স্বাস্থোর নাশক, সার্থক জীবন-গঠনের পরিপন্থী ৷ 

তা বলে অবাস্তব কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের একেবারে কোন উপকারিতা নেই 
একথা বল! চলে ন| | অতি শৈশবে শিশুর মনে এমন সব কামন| দেখা দেয় 


যেগুলির প্রকৃত রূপ আমাদের কাছে খুব সুস্পষ্টও নয় এবং যেগুলি পূৰ্ণ কর! 
আমাদের সাধ্যও নয়। অথচ সেগুলির পরিতৃপ্তি না হলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ 


২৫০ শিল্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ব্যাহত হয়ে ওঠে । শিশু তার এই সব অতৃপ্ত কাঁমন| বাসনাগুলির আংশিক 
তৃপ্তি অবাস্তব কল্পনার মাধ্যমে আহরণ কয়ে । শিশুর বহুমুখী বৃদ্ধি প্রচেষ্টাকে 
এই ধরনের কল্পনা অনেকখানি সাহায্য করে এবং অনেক প্রাপ্তবয়স্কর 
মানসিক প্রক্রিয়াও এই কল্পনার মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে ৷ 
সুনিয়প্তিত কল্পনা শিশুকে জীবনসদস্]া সমাধানে সাহায্য করে থাকে । 
কল্পনার সাহায্যে শিশু নান! প্রকল্প (757১০819519) গঠন করতে পারে এবং 
সেই প্রকল্পগুলির সাহায্যে সে বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয়। দেখ| 
গেছে যে প্রকল্প গঠনের সময় কল্পনার প্রয়োগ এক রকম অপরিহার্য । প্রকল্প 
গঠন করতে হলে কতকগুলি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে একটি বিশেষ 
সিদ্ধান্তকে বেছে নিতে হয়| তার জন্য প্রয়োজন সব কটি সম্ভাব্য উপারকে 
কল্পনায় প্রয়োগ করে দেখা । এখানে মানসিক উপাদানের সাভাযো বাস্তব 
ঘটনাটি অনুষ্ঠিত করতে কল্পনাই শিশুকে সমর্থ করে। কল্পনার আর একটি 
বৈশিষ্ট্য হল এর সৌন্দথানুভূতির ধৰ্মটি। আমাদের মধ্যে যে সহজাত সৌন্দর্য- 
ভোগের স্পৃহা পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের মাধ্যমে তৃপ্তির অনুসন্ধান করে, 
অথচ সংকীৰ্ণ ও অবরুদ্ধ বাস্তব পরিবেশে পূৰ্ণ তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় সেই 
অতৃপ্ত সৌন্দৰ্ধানুভূতির স্পৃহা একমাত্র কল্পনার মাধ্যমেই তার বাঞ্ছিত তৃপ্তি 
পেতে পারে । এই জন্য সুষ্ঠ; কল্পন। ব্যক্তির পক্ষে তৃপ্তিকর, রুদ্ধ প্রক্ষোভের 
নির্মোচক এবং মানসিক স্বাস্থোর সহায়ক | 
কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে শিশুর লক্ষ্যহীন অবাস্তব কল্পনাকে লক্ষাসম্পন্ন 
বাস্তবধমী কল্পনায় পরিণত করাই শিক্ষার প্রধান কার্যসূচী । রূপকথার গল্প বা 
অবাস্তব কাল্পনিক কাহিনী শিশুকে একটি বিশেষ বয়স পর্যন্ত, (বড় জোর 
প্রাকৃবদ্তালয় সময় পর্যন্ত) পড়তে ব| শুনতে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তারপর 
তাকে ধীরে ধীরে কল্পনার জগৎ থেকে সরিয়ে আনতে হবে এবং বাস্তব 
জীবনের চিন্তাধারা য়-দীক্ষিত করতে ইবে। তার উন্মেষকামী কল্পনাকে উপযুক্ত 
পরিচালনা ও গাহাযোর দ্বারা বাস্তবমুখী করে তুলতে হবে এবং. যাতে তার 
কল্পন| ব্যবহারিক কাজে নিযুক্ত হতে পারে এবং তার জীবন সমস্যার সমাধানে 
সাহায্য করতে পারে সেভাবে তাকে নিয়ন্ত্ৰিত করতে হবে । 
এই কল্পনা নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান উপায় হল বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তির 
উপর তার কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করা। শিশু যত বিভিন্ন ও বিচিত্র বাস্তব 
অভিজ্ঞতার অধিকারী হবে তত তার কল্পনা বাস্তবধৰ্মা এবং কম উদ্ভট হয়ে 


1 
|| 
৷ 
| 
) 


শিক্ষা ও কল্পন ২৫১, 


উঠবে | দেখা গেছে যে শিশু যত সঙ্কীৰ্ণ ব| সীমাবদ্ধ পরিবেশে বাস করে তাঁর 
কল্পন| তত বেশী অবাস্তব হয়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও বিবিধতা 
শিশুর কল্পনাকে গঠনমূলক ও ব্যবহারিক মূল্যসম্পন্ন করে তোলে। 

এই জন্য শিশুর সমস্ত শিক্ষাকেই সক্ৰিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত কর! উচিত। 
মৌখিক বৰ্ণনা বা পুস্তকলন্ধ ধারণা কোনটাই সতাকারের বাস্তব জ্ঞান নিতে 
পারে ন| ফলে শিশুর কল্পনা নানা বিকৃত ও অবাস্তব রূপ ধারণ করে। 


কিন্তু সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে যা শেখ! যায় তাতে অবাস্তব কল্পনা গড়ে ওঠার 
সেখানে বাস্তব অভিজ্ঞতা শিশুর কল্পনার 


তাঁর গতিধারাকে প্রয়োগমূলক পথে 


কোন অবকাশ থাকে না। 
প্রকৃতিকে দৃঢ় হস্তে নিয়ন্ত্রিত করে এবং 


পরিচালিত করে। 
যেখানে যেখানে মৌখিক বর্ণনা বা পুস্তকলব জ্ঞানের উপর নির্ভর করা 


ছাড়! অন্য উপায় থাকে না সেখানে ইন্দ্রিয়সহায়ক উপকরণের ( Aundio- 
51608] 81৫9) সাহায্য নেওয়া উচিত। তাছাড়া ম্যাজিক ল্যান্টার্ন, ছবি, 
চার্ট, ম্যাপ, ফিল্ম ইত্যাদির সহায়তায় শিশুর কল্পনাকে বাস্তব পথে 


পরিচালিত করা যায়। 
ইন্ড্রিয়ের উৎকর্ধ সাধনের (Sense (:010806) সাহায্যেও কল্পনাকে 


বাস্তবধর্মী করে তোলা যায়। কল্পনার প্রধান বিষয়বস্তু যে প্রতিরূপ তা আসে 
ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে | অন্টেসরি প্রবর্তিত পন্থায় ইন্দ্রিয়গুলির উৎকর্ষ- 
সাধন করা হলে কল্পনা অবাস্তব বা উদ্ভট রূপ গ্রহণ করতে পারে না। তবে 
শিশুর মধ্য চিন্তামূলক কল্পনীশক্তির বৃদ্ধির পক্ষে ইন্দ্রিয়চর্চা খুব বেশী 


কার্যকর হয় বলে মনে করা হয় না। 


প্রশ্নীবলী 


Write an essay on—Imagination and Day Dreams of children. 
(B. Ed. 1954) 


1. 


115. (পৃঃ ২৪৩--পৃঃ ২৫১) 
- 2. Distinguish clearly between the following, giving examples. 
(i) AfterImage (i) Memory Image (iii) Primary memory Image and 
(iv) Eidetic Image. (8. A. 1954) 


Ans. (পৃঃ ২২৪- পৃঃ ২২৭) 
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3. Discuss 2106 different forms of imagination and the importance of 
imagination in early childhood. How would you develop imagination in 
children ? (B. Ed. 1964) 

Ans. (পৃঃ ২৪৬ পৃঃ ২৫১ ) 

4. Describe the different types of imagination with Concrete illustra- 
tions and indicate their educational importance. (Hons. 1972) 

Ans. (পৃঃ ২৪৬--পৃঃ ২৫১) 

5. Distinguish between (i) imagination and thinking and (ii) imagina- 

tion and memory. 
Ans. (পৃঃ ২৪৪--পৃঃ ২৪৬) 
6. Discuss the role of imagination in the life of the child. 
Ans. (পৃঃ ২৪৪_পৃঃ ২৫১) 


সতের 


এসোন্টিমেণ্ট ( Sentiment ) 

সেন্টিমেণ্ট কথাটি লৌকিক ভাষণে বহুদিন প্রচলিত থাকলেও মনো- 
বিজ্ঞানে কথাটি প্রথম প্রবত্তিত করেন স্যাগ (38806) নামক একজন মনো- 
বিজ্ঞানী । তার সংব্যাখ্যান অনুযায়ী বিশেষ কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে 
কেন্দ্র করে যখন কোনও বিশেষ একটি প্রক্ষোভ সুসংহত সংগঠনের স্থষ্টি করে 
তখন তাকে সোন্টিমেন্ট বলে৷ 

প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলি সহজাত প্রবণতা নিয়ে জন্মায় এবং তার 
প্রাথমিক আচরণগুলি নিয়ন্ত্ৰিত হয় এই প্রবণতাগুলির দ্বার|। এগুলিকে 
আমর! প্রবৃত্তি বা ইন্‌ফিংক নাম দিয়ে থাকি। কিন্ত যত সে বড় হয় তত 
পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় ফলে তার সেই সহজাত প্রবণতাগুলি ধীরে 
ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম প্রথম তার প্রবণতাগুলি থাকে অনিয়ন্ত্রিত 
অসংহত ও বিচ্ছিন্ন সত্তার রূপে। কিন্তু ক্রমশ সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ 
হয়ে সুনিয়ন্ত্ৰিত ও শুঙখলাবদ্ধ রূপ ধারণ করে। সেন্টিমেন্ট হল এই প্রক্ষোভ- 
মূলক প্রবণতাগুলিরই একটি সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্ৰিত রূপ | 

যেমন, কোন কিছুকে ভালবাসা! একটা প্রক্ষোভ ৷ ৷ কিন্তু যখনই বিশেষ 
কোন বস্তু ব ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এই ভালবাসার প্রক্ষোভটি সুনিয়ন্ত্রিত ও 
সুসংগঠিত হয়ে ওঠে, তখনই ভালবাসার সেন্টিমেন্ট জন্ম নেয়। উদাহরণস্বরূপ, 
আমাদের জন্মভূমি বা আমাদের মাতৃভাষা বা নিজেদের প্রিয়জনদের ঘিরে 
আমাদের ভালবাসার সেন্টিমেন্টটি গঠিত হয়ে থাকে । তেমনই আবার কোনও 
ব্যক্তি বা বস্তুকে ঘিরে আমাদের দ্বণার সেনটিমেণ্ট বা রাগের সে্টিমেন্টেরও 
সৃষ্টি হতে পারে । 
সেণ্টিমেণ্ট ও প্ৰক্ষোভ (Sentiment and Emotion) 

প্রক্ষোভ থেকেই সেন্টিমেণ্ট জন্মায়। প্রক্ষোভের সুসংগঠিত রূপকেই 
সেটিমেন্ট বল! হয় | যেখানে বা যে বস্তুর প্রতি কোনও সুনির্দিষ্ট প্রক্ষোভ . 
ব্যক্তি অনুভব করে না সেখানে বা সে বস্তুকে ঘিরে কোনও সেন্টিমেন্ট তৈরী 
হয় না। এই জন্য সেন্টিমেন্ট মাত্রেই কোন ন! কোন প্রক্ষোভের দ্বারা নিষিক্ত 
থাকে । যখনই সেন্টিমেন্টটি কার্ধকর হয় হয় তখনই ওঁ বিশেষ প্রক্ষোভটি 
জেগে ওঠে । 

প্রক্ষোভ সহজাত, কিন্তু সেট্টিমেণ্ট অজিত । সেন্টিমেন্ট মনের একটি বিশেষ 
অজিত সংগঠন বা রূপ মাত্র যা বিশেষ কোন বস্তু বা ব্যক্তি বা ধরণা সম্বন্ধে 
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ব্যক্তিকে বিশেষ পন্থায় কাজ করতে প্ৰবুদ্ধ করে। প্রক্ষোভও ব্যক্তিকে 
বিশেষভাবে আচরণ করতে প্ৰবুদ্ধ করে, কিন্তু প্রক্ষোভের প্রভাব সাময়িক 
এবং ক্ষণস্থায়ী । 
যখন প্রক্ষোভমূলক প্রবণতাগুলি সেপ্টিমেন্টের রূপ নিয়ে সুসংগঠিত হয় 
তখন ব্যক্তির মানসিক সংগঠনে উল্লেখযোগা পরিবর্তন দেখা দেয় এবং 
সেন্টিমেন্টের সেই বিষয়বস্তুটিকে ঘিরে ব্যক্তির মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী 
আচরণধার! গড়ে ওঠে। ম্যাক্ডুগালের মতে প্রত্যেকটি সে্টিমেন্টই কোন 
বিশেষ বস্তুর প্রতি ব্যক্তির একটি স্থায়ী প্রয়াসমূলক মনোভাব যা ওঁ বস্তুটির 
অভিজ্ঞত| থেকে জন্মে থাকে । বিশেষ কোন ব্যক্তি বিশেষ একটি পরিবেশে 
কি ভাবে আচরণ করে তা নির্ভর করে ও পরিবেশ সম্পর্কে তার পূৰ্বগঠিত 
সেন্টিমেণ্টের উপর | এই জন্য সেণ্টিমেণ্টকে আমরা আচরণের নিয়ন্ত্রক বলতে 
পারি। 
পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে ধীরে ধীরে শিশুর প্ক্ষোভগুলি বিশেষ 
বস্তু, বাক্তি বা ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। সে কোন বস্তুকে ভালবাসে, 
কোনটিকে আবার দ্বণা করতে শেখে এখন এই বস্তুগুলিকে ঘিরে যদি তার, 
ভালবাসা, দ্বণা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি বার বার অভিব্যক্ত হতে থাকে তবে 
কিছুদিন পরেই সেই বিচ্ছিন্ন ও অসংহত পরক্ষোভগুলি স্থায়ী ও সুসংহত 
সেন্টিমেন্টের রূপ ধারণ করে। সে্টিমেন্ট বস্তু এবং ব্যক্তিকে ঘিরে যেমন 
তৈরী হয় তেমনই আবার ধারণাকে কেন্দ্ৰ করেও সেন্টিমেণ্ট তৈরী হয়। 
যেমন ধর্মের প্রতি কারও অনুরাগের সেষ্টিমেন্ট থাকতে পারে আবার কারও 
বা বিরাগের সেনিমেণ্ট থাকতে পারে। আমাদের সকলেরই প্রবঞ্চনা, 
বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির প্রতি দ্বণার সের্টিমে্ট আছে। 
সেণ্টিমেণ্ট ও প্রবৃত্তি ( Sentiment and Instinct ) 
মানব আচরণের নিয়ন্ত্রকরূপে সেটিমেণ্ট ও প্রবৃত্তি উভয়েরই ভূমিকা খুক 
গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃত্তি হল সহজাত আচরণ-প্রবণত! এবং শিশুর জীবনের প্রাথমিক 
আচরণগুলি প্রতততির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রাথমিক 
সঙ্গতিবিধানের কাজগুলি শিশু কিভাবে সম্পন্ন করবে তা নিৰ্ণয় করে শিশুর সহ- 
জাত প্ররৃতিগুলি। কিন্তু শিশু যত বড় হতে থাকে তার মধ্যে নতুন নতুন চি: 
রণ-প্রবণতা দেখা দেয়। পরিবর্তনশীল পরিবেশের ঘনিষ্ঠসম্পৰ্কে এসে ব্যক্তি এই 
নতন আচরণগুলি সম্পন্ন করতে শেখে। তার এই নতুন আচরণ-প্রচেক্টাগুলির 


সেন্টিমেন্ট ও কমপ্লেক্স ২৫% 


পিছনে থাকে নানা প্রকৃতির সেন্টিমেণ্ট। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও বাক্তির 
সম্পর্কে এসে তার মনে নানা ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি 
সম্পর্কে সে বিশেষ বিশেষ পন্থায় আচরণ করতে শেখে ।- এই অজিত মানসিক 
সংগঠনগুলি হল সেট্টিমেন্ট । অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রবৃত্তি হল সহজাত 
(টিমেন্ট হল অজিত আচরণ-প্রবণতা। তবে প্ররৃতিমূলক 


আচরণ-প্রবণতা, সে 
তিবিধানের প্ৰচেষ্টাই প্ৰধান । 


আচরণের মধো ব্যক্তির জীবনের প্রাগমিক সঙ্গ 
আর গসেটিমেণ্ট-প্ৰসূত আচরণগুলি ব্যক্তির সামাজিক, সংস্কৃতিমূলক ও 
বাক্তিগত জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিশু যত বড় হয় তত 
তার প্ৰৰ্বত্তি পরিচালিত আচরণগুলি সংখ্যায় কমে আসে এবং সেন্টিমেন্টই 
তার আচরণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে সুরু করে । পিতামাতা, ভাইবোন, বন্ধু, 
স্কুলের সহপাঠী, শিক্ষক প্রভৃতিদের সংস্পর্শে দে যত আসে ততই তার মধ্যে 
নতুন নতুন সেটিষেন্ট গড়ে ওঠে। তখন তার আচরণের উপর প্রবৃত্তির 
নিয়ন্ত্রণ থাকে নিতান্তই অল্প । সেই সময় তার আচরণকে প্রধানত নিয়ন্ত্ৰিত 
করে তার নবগঠিত সেন্টিমেন্টগুলি | 

তবে প্রবৃত্তি ও ও সেন্টিমেণ্ট ছুইই প্রক্ষোভধর্মী। উভয়েরই প্রেষণাশক্তি 
জোগায় প্রক্ষোভ। কোনও বিশেষ প্রক্ষোভ জাগলেই প্রবৃত্তি কার্যকর হয়। 


তেমনই সেটিমেণ্টের শক্তি ও উদ্যম আসে কোনও বিশেষ প্রক্ষোভের জাগরণ 


থেকে। তবে সে্টিমেন্টের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভঅনেকবেশীগভীর,স্থায়ী ও শক্তিশালী । 


সেণ্টিমেণ্ট ও কমপ্পেক্স ( Sentiment and Complex ) 
সে্টিমেন্ট ও কমপ্লেক্স মানসিক সতাঁর দিক দিয়ে অভিন্ন প্রকৃতির । 


উভয়েরই জন্ম প্ৰক্ষোভের সংগঠনে |. উভয়েই কোন বস্তু, ব্যক্তি ব| বিষয়কে 
ঘিরে সৃষ্টি হয়। উভয় ক্ষেত্রেই যখন এ বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার উল্লেখ 
করা হয় বা তার চিন্তা মনে আসে তখনই প্রক্ষোভমুলক প্রচেষ্টা দেখ| দেয় 
এবং ব্যক্তি একটি সুনির্দিউ পন্থায় আচরণ করতে সুরু করে। কিন্তু তবু 
কতকগুলি দিক দিয়ে দু’য়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাৰ্থক্য বর্তমান । 

প্রথমত, ফ্ৰয়েডীয় পরিকল্পন| অনুযায়ী কমপ্লেক্স ব)ক্তির অচেতনমনের গুরুত্ব- 
পূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য বিশেষ ব্যক্তির সচেতন মনে কমপ্লেক্স সু্টিও হয় না এবং তার 
প্রভাব সম্পর্কে সে জ্ঞাতও থাকে ন! | সেইজন্য যখন সেই কমপ্লেক্সের দ্বারা 
প্ররোচিত হয়ে সে কোন বিশেষ আচরণ করে তখন সে তার কোনরূপ ব্যাখ্যা 
দিতে পারে না, অন্তত যে ব্যাখ্যা সে দেয় বা বিশ্বাস করে তা প্রকৃত নয় 


= 


২৪৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কিছু সেন্টিমেন্ ব্যক্তির জ্ঞাত মনের উপাদান এবং তার স্বরূপ ও তা থেকে 
সঞ্জাত আচরণ সম্বন্ধেও সে পূর্ণভাবেই সচেতন । 

দ্বিতীয়ত, কমপ্লেক্সের মধ্যে একটি অস্বাভাবিকতার ছাপ আছে। যখন 
ব্যক্তির অহংসত্তার দ্বারা পরিত্যক্ত কোন চিন্তা বা কামনা! তার অচেতনে 
অবদমিত হয়, তখনই কমপ্লেক্স জন্ম নেয় | কিন্তু সেন্টিমেন্ট স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্য- 
ময় মানসিক প্রক্রিয়ার ফল এবং ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের পরম সহাঁয়ক। 
সেন্টিমেন্ট মনের সুসমন্বয়নের উপকরণদ্বরূপ, কমপ্লেক্স মানসিক সংহতির পরি- 
পন্থী এবং মনের অস্বাভাবিক অবস্থার সূচক । 


সেম্টিমেণ্টের সৃষ্টি ও বিকাশ 


( Origin & Development of Sentiment ) 
কোনও সেন্টিমেন্ট নিয়ে শিশু জন্মায় ন| | পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক 
প্রতিক্রিয়া থেকে সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি হয়। নবজাত শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় 
নিছক তার প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের শক্তির ঘ্বার|| কিন্তু সে কিছুটা বড় হলেই 
তার মধ্যে সেন্টিমেণ্ট সৃষ্টি হতে থাকে । 
সে্টিমেন্টের সৃষ্টি হয় অভিজ্ঞতা থেকে | ড্রেভারের মতে নিছক ্রতাক্ষণমূলক 
অভিজ্ঞতা থেকে সেন্টিমেন্ট জন্মায় ন 
চিন্তনমূলক স্তরে গিয়ে পৌঁছয় । 


শেখে তখনই তার মধ্যে সে্টিমেন্টের সৃষ্টি সুরু হয়। 
শিশুর মনের বিকাশ ও বৃদ্ধির তিনটি বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ কর] যেতে পারে। 
যথা, প্রথম, প্ৰত্যক্ষণমূলক স্তর, দ্বিতীয়; চিন্তনমূলক স্তর এবং তৃতীয় বিচার- 


মুলক স্তর । এই তিনটি স্তরের অনুভূতিরও তিনটি শ্রেণীবিভাগ 
প্রথম স্তরের অনুভূতি হল অসং 


মেন্ট এবং তৃতীয় স্তরের অনুভূ 
রত্যক্ষণমুলক স্তর 

প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মনের বিভিন্ন 
সক্রিয়তা। মনোবিকাশের এই প্রাথমি 
সম্টিকে বোবায়। প্রত্যক্ষভাবে যেস 


করা যায়, যথ), 
হত প্রক্ষোভ, দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হল সেন্টি- 


তি হল আদর্শ বোধ ব| জীবনতত্ত্রের অনুভূতি | 


সহজাত প্রবৃত্তির সহজ ও অবাধ 


ক স্তরে মন বলতে এই প্রবৃত্িগুলিরই 
কল বস্তুর অভিজ্ঞতা শিশু অর্জন করে 


সেন্টিমেন্টের বিকাশ ২৫৭ 


এই স্তরে প্রবৃত্তিগুলি সেগুলির সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যায়। এই স্তরের নাম 
প্রত্যক্ষণমূলক স্তর এবং অসংহত প্রক্ষোভ হল এই স্তরের একমাত্র অনুভূতি ৷ 
চিন্তনমূলক স্তর 

দ্বিতীয় স্তরে হয় চিন্তনের সুরু। পূর্বের অসংহত প্রবৃতিগুলি ধীরে ধীরে 
গোঠিবদ্ধ হতে থাকে এবং তার ফলে মনের মধ্যে একটি একতা দেখা দেয়। 
বিচ্ছিন্ন প্রবৃতিগুলির পারস্পরিক সমন্বয়নের মাধ্যমে এমন একটি নতুন মানসিক 
একতার সৃষ্টি হয় যেটি ইতিপূর্বে একেবারে ছিল না। এই স্তরেই অসংহত 
প্রক্ষোভগুলি পরস্পরের সঙ্গে একতাবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে সেন্টিমেন্টের জন্ম 
দেয় এবং এই স্তরেই মনের স্বাভাবিক সংগঠন প্রথম দেখা দেয় | 
বিচারমূলক স্তর 

তৃতীয় স্তরে শিশুর মধ্যে বিচারকরণের শক্তি দেখা দেয় । এই সময় শিশু 
চিন্তনের সাহাযো নানা সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয় এবং বিচারকরণের 
মাধ্যমে সে ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায় নির্ণয় করে । সেই সঙ্গে তার মানসিক সংহতি 
ব| সমন্বয়নের মাত্রা আরও একধাপ অগ্রসর হয় এবং দ্বিতীয় স্তরে যে সকল 


_ সেটিমেণ্ট বা অঞ্জিত প্রবণতা শিশুর মধ্যে জন্মলাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে 


আবার একটি ব্যাপকতর সংগঠন দেখা দেয় এবং সে্টিমেন্টগুলি পরস্পরের 
সঙ্গে সুসংবদ্ধ হয়ে একটি সুসংগঠিত আকার ধারণ করে | এই বিচ্ছিন্ন 
সের্টিমেন্টগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে যে নতুন সেন্টিমেণ্টটি সৃষ্ট হয় তাকেই বল| হয় 
অধিশাসক সেন্টিমেন্ট (Master Sentiment) | ম্যাকৃড়গাঁল এই সেণ্টিমেণ্টের 
নাম দিয়েছেন আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট (Self-Regarding Sentiment ) | 
সের্টিমেন্ট মাত্রেই কোন না কোন বস্তুকে ঘিরে সৃষ্টি হয় এবং অধিশাসক সেটি- 
মেন্টটি শিশুর নিজের অহংসতাকে ঘিরে সৃষ্ট হয়ে থাকে । এই বিচারমূলক 
স্তরে যে বাপক মানসিক সংগঠনটি ঘটে থাকে তা থেকেই জন্ম নেয় মনের 
সম্পূর্ণ রূপটি । এই স্তরের অনুভূতি হল আদর্শবোধ বা! জীবনতত্বের অনু- 
ভূতি। এই গুরেই শিশুর মধ্যে জীবনের লক্ষা ও উদ্দেখ্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন দেখা 
দেয় এবং এগুলি থেকেই শিশু তার নিজস্ব একটি জীবনদর্শন গঠন করে নেয় 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে মানসিক বিকাশের প্রত্যক্ষণমূলক স্তরে কোনরকম 
সেন্টিমেন্ট জন্মায় না। সেন্টিষেন্ট জন্মায় তখন যখন শিশু তার প্রক্ষোভের 


বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করতে শেখে। অতএব সেন্টিমেন্টের সৃষ্টির জন্য 
ছুটি বস্তুর সহায়তা অপরিহার্ষ_প্রথম, বস্তুটি সম্বন্ধে মানসিক জ্ঞান বা উপলব্ধি 


২৫৮ .  শিক্ষাত্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


এবং দ্বিতীয়, বস্তুটির প্রতি প্রক্ষোভের জাগরণ । এ দুটি ঘটন| একত্ৰিত হলেই 
সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি হয়। ? 


শিক্ষায় সেণ্টিমেণ্টর প্রভাব ঃ আত্মবোধের সেণ্টিমে 


সেন্টিমেন্ট কথাটির পরিষ্কার সংব্যাখ্যান প্রথম দেন স্যাও। পরে ম্যাক্‌ডুগাল 
ড্ৰেভার প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদার! স্াণ্ডের সংজ্ঞাটি গ্রহণ করেন। তাদের প্রদত্ত 
মানব-আচরণের সংব্যাখ্যানে সেন্টিমেণ্টকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দেওয়| 
হয়েছে। বিশেষ করে ম্যাক্‌ডুগালের প্রসিদ্ধ প্রবৃতি-প্রক্ষোভ তত্ত্বে শিশুর 
জীবন গঠনে সেন্টিমেন্টের ভূমিকা যথেন্ট গুরুত্বপূর্ণ । 
ম্যাক্ডুালের মতে শিশুর ব্যক্তিসত্ত| গঠনে সেন্টিযেণ্ট হল প্রবলতম শক্তি। 
জন্মেরসময় শিশুর মানসিক" কর্মপ্রবণতাগুলি অসংহত ও বিশুঙ্খল অবস্থায় থাকে 
অর্থাৎ তখন শিশুর ব্যক্তিসত্তা বলে কোন বস্তুই থাকে না। তার আচরণ তখন 
কেবল কতকগুলি অসংলগ্ন কর্মপ্রচেক্টার সমন্টিমাত্ৰ। কিন্তু সে্টিমেন্টের সৃষ্টির 
সঙ্গে সঙ্গে এই অসংলগ্ন কর্মপ্রচেক্টাগুলি ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সেই 
সময়েই শিশুর প্রক্ষোভমূলক প্রচে্টাগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বাধারণাকে 
কেন্দ্ৰ করে দান| বেধে ওঠে | এই সংগঠনের ফল থেকেই শিশুর সুসংহত 
মনের অস্তিত্ব প্রথম দেখ। দেয়। এই কারণেই ম্যাক্‌ডুগাল প্রভৃতির মতে 
ব্যক্তিসত্ত| সৃষ্টির প্রথম ও অতি প্রয়োজনীর সোপান হল সেটিমেন্টের জন্ম । 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর নতুন নতুন অজিত আচরণগুলির প্রকৃত 
নিয়ন্ত্রক তার সেন্টিমেন্ট। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি সম্বন্ধে যে ধরনের 
সেট্টিমেণ্ট তার মনে গঠিত হবে তার আচরণধারাও সেই মত রূপ নেবে | 
উদাহরণষরূপ সহপাঠী, বিদ্যালয় ও লেখাপড়া সম্বন্ধে যদি তার গ্রীতির 
গেট্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে তবে সে তার সহপাঠী, বিদ্যালয় ও লেখাপড়া সম্বন্ধে 
প্রীতিপূর্ণ আচরণ করবে। চুরি করা? মিথ্যা কথা বল! প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি 
তার মধ্যে ঘৃণার সেটিমেণ্ট জাগে তাহলে সে ও কাজগুলি থেকে দুরে সরে 
যাবে ইত্যাদি । অতএব শিশুর সেন্টিমেন্টগুলি কি ধরনের রূপ গ্রহণ করল 
তা জান! শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন | কেবল তাই নয় যাতে শিশুর 
মধ বাহাকর ও অকৃল এক্ষোভের সৃতি হয় তার আয়োজন করা শিক্ষা- 
ব্যবস্থার একটি বড় অঙ্গ। পরিবেশের সুপরিকল্পিত নিয় 


যন্ত্রণের মাধ্যমে বিচক্ষণ 
শিক্ষক শিশুর মধ্যে নান! বাঞ্ছিত সেন্টিমেন্টের | 


সৃষ্টি করতে পারেন। 


শিক্ষায় সেন্টিমেন্টের প্রভাব বব 


নৈতিক সেল্টিমেণ্ট ( Moral Sentiment ) 

শিশু বড় হলে যে সব সেট্টিমেন্ট তার ব্যক্তিসতাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্ৰিত 
করে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নৈতিক সেঞ্টিমেন্ট (Moral Senti- 
ent ) শিশুর মানসিক বিকাশের দ্বিতীয় সোপানে শিশু শেখে ভালমন্দের 
বিচার করতে, অবশ্য তার ভাল মন্দের বিচারের পেছনে আছে সমাজের 
অনুশাসন । সমাজের অনুশাসন পিতামাত। ও অন্যান্য বয়স্কদের মাধ্যমে শিশুর 
উপর প্রযুক্ত হয়। সেই অনুশাসনের পরিপ্ৰেক্ষিতে সে শেখে কোন্‌ কাজটি 
সমাজ অনুমোদিত অর্থাৎ ভাল এবং কোন্‌ কাজটি সমাজ অনুমোদিত নয় ' 
অর্থাৎ মন্দ এ ভাবে সে নিজের বিচারকরণের শক্তির প্রয়োগ করে ভাল- 
মন্দ” সৎ-অসৎ, সুন্দর-অদুন্দর প্রভৃতি সম্বন্ধে সুনিদিষ্ট মানসিক সংগঠন গড়ে 
তোলে। একেই নৈতিক সে্টিসেন্ট বলা হয়। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিক 
সে্টিমেন্টের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শিশুর ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, 
করণীয়-অকরণীয় ইত্যাদির জ্ঞান তার সুশিক্ষার পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় 
তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠ; বিকাশও এই নৈতিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এবং 
সামাজিক জীবনের সাফল্য এই নৈতিকবোধের উপর প্রতিঠিত। অতএব দেখা 
যাচ্ছে যে নৈতিক সেটিমেণ্টের সুষ্ঠ; গঠনটি শিশুর শিক্ষার পক্ষে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । 


শিশু একটু বড় হলে 
দেয় আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট ৷ 
সেন্টিমেন্ট। 
আত্মবোধের সেল্টিমেঞ্ট ({ Self-Regarding Sentiment ) 
প্রত্যেক সিমেন্ট কোন বিশেষ বস্তু, বাজি বা ধারণাকে কেন্দ্র, করে 
গড়ে ওঠে এবং প্রতোকটিরই একটি নিজ সংগঠন ও স্বতন্ত্র গতিধার| আছে। 
এখন এই বিভিন্ন সেটিমেণ্টগুলির মধ্যে যদি পারস্পরিক সমন্বয় ন| থাকে তবে 
শিশুর আচরণ পরস্পরবিরোধী ও অসংলগ্ন হয়ে ওঠে ৷ ‘সেইজন্য বযক্তিসত্ভ| 
বিকাশের শেষ স্তরে দেখা দের এই আত্মবোধের সেন্টিমেন্ট এবং এই সেন্টি- 
মেন্টকেই কেন্দ্ৰ করে অন্যান্য সেন্টিমেন্টগুলি একটি সুসংহত সংগঠন তৈরী করে। 
আত্মবোধের সেন্টিমেন্টটি জন্মলাভ করে শিশুর অহংসতাকে কেন্দ্ৰ করে। 
যেহেতু শিশুর অভিজ্ঞতার সকল বন্তই কোন না কোন দিক দিয়ে শিশুর 
অহংসভার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেই হেতু শিশুর আর সব সেন্টিমেন্ট স্বাভাবিক 
ভাবেই আত্মবৌধের সেষ্টিমেন্টের কণ্ঠত্ব ও পরিচালনার অধীনস্থ হয়ে পড়ে। 
শিশুর অহংসতার সচেতনতা! থেকেই এই আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্টটি জাগে। 


ই তার বিভিন্ন সে্টিমেন্টগুলির সমন্বয়সাধকরূপে দেখা 
ম্যাকৃডুগাল এরই নাম দিয়েছেন অধিশাসক 


২৬০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


নবজাত শিশুর অহম্‌ সম্বন্ধে কোন বোধ থাকে না, কিন্তু বতই সে পৃথিবীর 
বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে ততই সে নিজের স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
সচেতন হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ অন্যান্য সেন্টিমেণ্টের মতই তার সেই নিজষ 
সত্তাকে ঘিরে একটি গভীর প্রক্ষোভমূলক সংগঠন: গড়ে ওঠে । 

আত্মবোধের সেন্টিমেন্টটি সমগ্র মানসিক সং 


গঠনের কেন্দ্ৰষ্বরূপ | বিভিন্ন- 
ধর্মী সেন্টিমেন্ট গুলির মধ্যে দ্বন্দ ওবৈষমা দূর ক 


র এই আত্মবোধের সেট্টিমেণ্টই 
তাদের মধ্যে সংহতি আনে এবং “ব্যক্তির নৈতিকবোধের প্রধানতম নিৰ্ণায়ক 
ও নির্ধারক শক্তিরূপে কাজ করে থাকে । 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই আত্মবোধের সে্টিমেন্টটি শিশুর ব্যক্তিসভ্ভ 
গঠনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি। সুষ্ঠ ও বাত মানসিক 
বিকাশের জন্য এই সেন্টিমেণ্টটির গঠন অতাবশ্যক । সেইজন্য যাতে যথ| সময়ে 
এবং স্বাভাবিকভাবে;শিশুর মধ্যে এই সেটিমেণ্টট দেখা দেয় তার ব্যবস্থা 
করাই সমগ্র শিক্ষা প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য 


শিশুর মধ্যে সুষ্ঠ; অহংবোধ জাগরণের 


ছুটি দিক আছে। একটি শিশুর' 
সহজাত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলি 


র অবাধ বিকাশ এবং তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা 


ও ইচ্ছার তৃপ্তিসাধন ! আর দ্বিতীয়টি, তার সামাজিক সচেতনতার সুষ্ঠ: 
জাগরণ ও পরিপু্টি। - 
এই উভয় ক্ষেত্ৰেই শিক্ষক পিতাম 


তা প্রভৃতির অনেক কিছু করার আছে। 
দি ব্যাহত করা যায়, যদি তার স্বাধীন 
যদি কঠিন শাসনমূলক পরিস্থিতিতে তাকে মানুষ করা 
1র অহংবোধের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে, 
মণ্টটি সুষ্ঠভাবে জাগতে পারে না। পরিণত জীবনে 
’ অব্যবস্থিতচিত্ত ও উদ্ভোগহীন ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে 


এমন কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি 


এর পর আসে শিশুর সামাজিক সচেতনতা জাগরণের দিকটি । 
অহ্ংবোঁধের স্ুষ্ঠয বিকাশের উ 


শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রচেষ্টাকে য 
ইচ্ছায় বাঁধ! দেওয়া হয়, 
হয় তবে অনিবার্ধরূপে ত 


এই সকল শিশু হুর্বলমনা 


সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধমে 
জিক প্রকৃতির ৷ শিশু যতই অন্যানা 


ততই তার মধ্যে এই সামাজিক বোধ জেগে ওঠে 


এবং সে নিজের অহ 


প্রশ্নাবলী ২৬১ 


সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। সে ধীরে ধীরে বুঝতে শেখে যে তার এই সত্তাটি 
আর সকলের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন একটি বস্তু । 

কিন্তু এই অহম্বোধের জাগরণের সময় যদি শিশুর চতুগ্পার্থের সামাজিক 
পরিবেশটি সত্যকারের সমাজধর্মী না হয় তাহলে শিশুর অহমের বিকাশ হয়ে ওঠে 
একমুখী, সমতাবিহীন, অসম্পূৰ্ণ ও ক্ৰটিময় । এই জন্য প্ৰয়োজন শিশুর চারপাশের 
সমাজটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্ৰিত করা যাতে শিশুর প্রতিক্রিয়াগুলি সামাজিক 


আদর্শ ও মানের অনুগামী হয়। বাড়ীতে বা স্কুলে যেখানে শিশুর প্রাথমিক 
আচরণগুলি অনুষ্ঠিত হয় সেখানে যাতে শিশু সত্যকারের সমাজধর্মী পরিবেশের 


সাহায্য পায় সেদিকে বিশেষ যত্ব নিতে হবে। স্কুলে যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা, খেলাধুলা, 
সম্মিলিত উদ্োগ ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের উন্মেষমুখী অহংসত্তার স্বাস্থ্যময় 


বিকাশ ও পরিপোষণের ব্যবস্থা করা উচিত । 


প্রশ্নীবলী 


1. Explain what is sentiment and how it contributes to the develop- 


ment of character. (B. Ed. 1953, 1956 ) 
Ans. (পৃঃ ২৫৩ পৃঃ ২৬১) 

2. What is ৪ sentiment ? How does 8, sentiment differ from an 
25 ? Indicate the place of Self-Regarding sentiment in a healthy 
character. (B.A. 1955, 1961) 

ADS. (পৃঃ ২৫৩-_পৃঃ ২৬১ ) 
3. Whatisea sentiment { Describe how the Self-Regarding sentiment 


is formed. (B. A. 1954, 1957, 1963) 


Ans. (পৃঃ ২৫৩_পৃঃ ২৬১) 
4, Distinguish between Emotion and Sentiment. Discuss the impor. 


tance of Self-Regarding sentiment in education. (B. A. 1956) 


Ans. (পৃঃ ২৫৩-পৃঃ ২৬১) 
২-১৮ 


আঠার 
ব্যক্তিসত্ত| (Personality) 


প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্ব সকলের থাকে না I) 
সাধারণত মনে কর! হয় যে বিশেষ সৌভাগ্যবান মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র 
বাক্তিত্বের অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেন এবং এই ব্যক্তিত্বের জোরেই তারা 


জীবনে সাফল্য ও সম্মান অর্জন করে থাকেন। সাধারণ মান্য ব্যক্তিত্ব-রূপ 
মূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং তার ফলে সারা 
জীবন দুঃখ ও অধীনতার মধ্য দিয়ে তাঁদের কাটাতে হয়। ব্যক্তিত্বের এই সঙ্কীণ 
ও লৌকিক ব্যাখ্যাটি কিন্তু মনোবিজ্ঞানে গ্রাহ্য নয়। মনোবিজ্ঞানের সংব্যাখ্যানে 
প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তার অধিকারী, তা সে ব্যক্তিসন্তা দুর্বলই 
হোক্‌ বা সবলই হোক্‌, সামাজিক হোক্‌ বা অসামাজিকই হোক্‌, স্বাভাবিকই 
হোক্‌ বা অস্বাভাবিকই হোক্‌। ব্যকিসত্তামানবমাত্রেই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, 
তবে বিভিন্ন মান্ুষের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিমত্বা বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। 


ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞা 
ব্যক্তিসন্তার নিথু'ত সংজ্ঞা দে 


ওয়া একপ্রকার অসস্তব বললেই চলে। 
বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া ব্য 


ভিসত্তার বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র সংজ্ঞার সন্ধান 
পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী অলপোট (Allport) তার ব্যক্তিমত্তার 


উপর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ব্যক্তিসত্তাৰ ৫০টি প্রচলিত সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। 
এই সংজ্ঞাগুলির মধ্যে প্রচুর বৈষম্য ও বৈচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। অলপো্ট 
এই প্রচলিত সমস্ত সংজ্ঞ|গুলিকে বিশ্লেষণ করে নিজে ব্যক্তিসত্তার একটি ব্যাপক 
সংজ্ঞা তৈরী করেছেন। অলপোর্টের সেই মংজ্ঞাকে ভিত্তি করে ব্যক্তিসত্তার 
নীচের সংজ্ঞাটি তৈরী করা যায়। 
‘ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে তার যে অনন্য সঙ্গতি 
নির্ধারণ করে যে সব জৈব-মান 
প্রগতিশীল সংগঠনের নামই ব্যক্তিসত্তা”। 
এই সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে 
বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই । যেমন 
প্রথমত, ব্যক্তিসস্তা হল একটি চিরগতিশীল সংগঠন। 


বোঝায় যে ব্যক্তিসত্তা নিছক কতকগুলি উপাদানের যোগফ 
I BereGnality = GOI Allport 


বিধান, সেই সঙ্গতিবিধানকে 


আমর! ব্যক্তিসত্তার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 


সংগঠন বলতে 
ল নয়, সেগুলির 


সিক সত্তা, ব্যক্তির মধ্যে সেই সত্তাগুলির = 


ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞা ২৬৩ 


পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। তাছাড়া এই সংগঠনও চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় 
এবং অমোঘ নয়, এ হল সদাপরিবর্তনশীল, নিয়ত বিকাশমান ও বর্ধনধর্মী । যখন 
এই সংগঠন যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় না তখনই অস্বাভাবিক ব্যক্তিসত্ত| দেখা দেয়। 

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিসত্তার উপ|দাঁনগুলিকে জৈব-মানসিক সংগঠন (Fsycho- 
physical System) বলে বর্ণনা করা হয়েছে । জৈব-মানসিক কথাটির অর্থ হল 
যে এই উপাদানগুলি আংশিক মানসিক, আংশিক দৈহিক অর্থাৎ দেহ ও মন 
উভয়ের যুগ্না প্রক্রিয়া থেকেই ব্যক্তিসত্তা জন্ম নেয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় 
যে ব্যক্তিসত্তা নিছক মানসিক বা নিছক দৈহিক কিছু নয়, উভয়ের সমন্বয়ে তৈরী 
একটি স্বতন্ত্র সত্তাবিশেষ। ব্যক্তির অভ্যাস, বিশেষধর্মী বা সাধারণধর্মী 
মনোভাব, সেটিমেণ্ট, অন্যান্য মানসিক সংগঠন ইত্যাদি বস্তগুলি জৈব-মানসিক 
সম্ভার অন্তর্গত । 

তৃতীয়ত, ব্যক্তিসত্তা বলতে কোন ব্যক্তির আচরণ বা কাজকে “বোঝায় না। 
বরং ব্যক্তির আচরণ বা কাজের পেছনে যে সংগঠন বা সত্বাটি আছে ত।কেই 
ব্যক্তিসত্ত| বল! যেতে পারে। ব্যক্তিসত্তা যে নব উপকরণ দিয়ে তৈঝ্মী সেগুলি 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাকে নির্ধারিত করে দেয়। 
অবশ্য ব্যক্তির এই সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা থেকেই তার ব্যক্তিমত্তার 
স্বরূপ জানা যায়। এই জন্য উপরের সংজ্ঞাতে ব্যবহৃত 'নির্ধারণ.করে' ক্রিয়াচি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

চতুর্থত, ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে যে সব সঙ্গতিবিধান করে তার 
প্রত্যেকটি সময়, স্থান ও গুণের দিক দিয়ে অনন্য এবং অপরের সঙ্গে অতুলনীয়। 

সব শেষে, ব্যক্তিত্তাই নির্ধারিত করে পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতি- 
বিধানের প্রচেষ্টাকে । মঙ্গতিবিধান কথাটি কেবলমাত্র প্রক্রিয়া রূপেই সত্য 
নয়, বিবর্তনের দিক দিয়েও সত্য। প্রাণী বিবর্তনের মূল কথাই হল সঙ্গতি- 
বিধানের ক্রমোগ্নতি। ব্যক্তির ভৌগোলিক ও আচরণমূলক,' উভয় প্রকার 
পরিবেশের সঙ্গে সক্গতিবিধানের সমস্ত প্রচেষ্টাই নিয়ন্ত্ৰিত হয় তাঁর ব্যক্তিসত্তার 
দ্বারা। এই দিক দিয়ে ব্যক্তিসত্তাকে ব্যক্তির আত্মসংরক্ষণের প্রণালীবিশেষ 
বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। 

উপরের বিশ্লেষণ থেকে এ কথাটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে অলপোর্ট তাঁর 
ব্যক্তিস্ার সংজ্ঞায় সঙ্গতিবিধান ্রক্ৰিয়াট্ৰি উপর বিশ্ষে/জোর দিয়েছেন 


২৬৪ পু শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আর সেই সঙ্গে যে সব বৈশিষ্ট্য বা উপাদান এই ব্যক্তিসত্তার বিকাশে উপকরণরূপে 
কাজ ‘করে সেগুলির মাধ্যমেই তিনি ব্যক্তিসত্তার ব্যাখ্য। দ্রিয়েছেন। এই 
ব্যক্তিসত্তার উপাঁদানগুলির তিনি নাম দিয়েছেন সংলক্ষণ ৫9169) । 
ব্যক্তিসন্তার ভ্রয়েডীয় জংব্যাখ্যান 
আঁবার অনেক মনোবিজ্ঞানী সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিমত্তার 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ক্ৰয়েড এবং অন্যান্য মন£সমীক্ষণবাদীদের নাম 
সৰ্বাগ্ৰে করতে হয়। অলপোর্ট যেমন ব্যক্তিসত্তার ব্যাখা) দিয়েছেন ব্যক্তিসন্ত।র 
উপাদান বা সংলক্ষণের বৈচিত্রের দিক দিয়ে, তেমনই ফ্ৰয়েড ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
মানবমনের কর্মপ্রেরণা বা প্রেষণার (/০11%০) বিভিন্নতার দিক দিয়ে। ফ্ৰয়েড 
এবং তার অন্ুগামীরা ব্যক্তিমত্তার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমে মানৰ 
আচরণের উতম বা প্রেঘণাঁর অনুসন্ধান করেছেন এবং সেই প্রেষণার বৈচিত্রের 
দিক দিয়ে ব্যক্তিসত্তার বিচার করেছেন। ফ্ৰয়েড মান্মষের প্রেষণীমূলক শক্তিটির 
নাম দিয়েছেন লিবিডো। লিবিডো হল আবার যৌনধর্মী এবং শিশুর জন্মের পর 
থেকেই এই নিবিডে নানা যৌনমূলক পরিণতির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় এবং 
শেষে তার পূীসরিণতিতে গিয়ে পৌঁছয় । শিশুর ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভর করে তার লিবিভোর শৈশবকালীন পরিভ্রমণের উপর। ব্যক্তিমত্তার 
বৈচিত্রা, স্বাভাবিকতা, অস্বাভাবিকতা, সবই চরমভাবে নির্ধারিত হয় এই 
নিবিডোর ক্রযবিকাশের প্ররুতির দ্বার।। এই জন্যই মনঃসমীক্ষকদের মতে 
বাক্তিমত্তার বিকাশে শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার মূল্য এত বেশী। 
ব্যক্তিসতার বিকাশ (Development of Personality) 


জানের সময় শিশু কোনরূপ ব্যক্তিমত্ত৷ নিয়ে জন্মায় না। তার মধ্যে থাকে 
কেবল বহুমুখী বৃদ্ধিপ্ৰচেষ্টা এবং সেই বৃদ্ধিপ্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপায়িত করার 
উপযোগী নান প্ররুতিদত্ত সাজসরপ্রাম। তার দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষো ভিক, 
সায়ালিক, নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকগুলি নিছক সম্ভাবনার রূপ নিয়ে তার 
মধ্যে নিহিত থাকে । তেমনই আর একদিক দিয়ে জন্মের মুহুর্ত থেকেই তার 
উপর ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে পরিবেশের বিভিন্ন ও বিচিত্র শক্তিগুলি | এক দিকে 
শিশুর বহুমুখী বৃদ্ধি-প্রচেষ্টা আৰ একদিকে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি--এ দু’য়ের 
মধ্যে যে পারস্পরিক জিন প্রতিক্রিয়! সংঘটিত হয় তাই থেকে জন্ম লাভ করে 
ব্যক্তির ব্যক্তিমত্তা। | 


৷ ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ২৬৫ 


ব্যক্তিসত্তার এই গঠনের কাজটি কোনদিনই সম্পূর্ণ বা শেষ হয় না । পরি- 
বেশের বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন অন্তযায়ী ব্যক্তিসত্তার মধো ছেদ্রহীনভাবে পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধন দেখা দেয় । এক কথায় ব্যক্তিমত্তা স্থির বা নিশ্চল কোন বস্তু নয়, 
ব্যক্তিসত্তা একটি সদা বিকাশমান, পরিবর্তনশীল ও গতিধর্মী সত্তাবিশেষ । 

যদিও পরিবর্তনশীল তবুও প্রত্যেকের ব্যক্তিমত্তার মধ্যেই একটি মূলগত 
স্থায়িত্ব আছে এবং "তার উপর ভিত্তি করেই আমর! কোন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা 
সম্বন্ধে ধারণা গঠন করে থাকি। এই স্থায়িতটুকু না থাকলে আমাদের পক্ষে 
কারও ব্যক্তিসত্তা নিয়ে আলোচনা করাও সম্তব-হত না। 

বাক্তিসত্তার বিকাশে ছুটি প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কাধকর। দে ছুটি হল 
বিভেদীভবন (Differentiation) ও সমন্বয়ন (Integration) | 
বিভেদীভবন (Differentiation) 

শিশু যখন জন্মায় তখন সে স্বতত্্রভাবে কোন বিশেষ একটি আঁচরণ সম্পন্ন 
করতে জানে না। সে তখন তাঁর সমস্ত আচরণই সম্পন্ন করে তাঁর মবদেহ 
দিয়ে এবং তার ফলে তার সমস্ত আচরণই হয়ে ওঠে সামগ্ৰিক প্রকতির। প্রাপ্ত 
বয়স্কদের বিভিন্ন আঁচরণধারার মধ্যে সুনির্দিষ্ট বিভেদরেখা। থাকার৷জন্য ভাবা 
বিভিন্ন আচরণ স্বতন্রভাবে সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু সগ্ভজাঁত শিশুর বিভিন্ন 
আচরণধারাগুলির তেমন কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই এবং সেজন্য সেগুলি 
পরস্পরের সঙ্গে মিশে “গিয়ে এক অখণ্ড মিশ্র প্রক্লতির আচরণের কঠি করে । 
শিশু যত বড় হতে থাকে তত তার প্রক্রিয়াগুলি ধীরে দীরে পরস্পর থেকে 
বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্ৰ হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে তার আচরণ হয়ে ওঠে অনেক বেদী 
সুনির্দিষ্ট নির্ভুল ও কার্যকর । সে তখন বিশেষ উদ্দীপককে বিশেষ প্রতিক্রিয়াটি 
দিয়ে সাড়া দিতে শেখে । এই ্রক্রিয়াটিকেই বিভেদীভবন বল! হয়। ব্যক্তি- 
সত্তার সংগঠনে এই প্রক্ৰিণ [টি হল প্রাথমিক সোপান স্বরূপ | - 
সগন্বয়ন (Integration) 

ব্যক্তিদত্তার সংগঠনে সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটি হল দ্বিতীয় সোপান স্বরূপ এবং এই 
প্রক্রিয়ার উপরেই ব্যক্তিসত্তার সুসমপূর্ণ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত । যে সব বৈশিষ্ট্য 
ও উপকরণ নিয়ে শিশু জন্মায় মেগুলি ক্রমশ পরিবেশের সংস্পর্শে এনে বিভিন্ন 
মানশিক সংগচনের রশ গ্রহণ করে। প্রথম শৈশবে এই অংগঠনগুলি থাকে 
[ বশৃঙ্খল ও অসংহত অবস্থায় । শিশু যত বড় হয় তত যেগুলি পরস্পরের সঙ্গে 


\ 


২৬৬ শিক্ষাশ্রর়ী মনোবিজ্ঞান 


এক্যবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খল! ও ব্যাপকতর সংগঠনের আকার নেয় । একেই সমন্বয়ন 
প্রক্রিয়া বলা হয় । এই সমন্বয়ন প্রক্রিমাটিও আবার একবারে সংঘটিত হয় না। 
ব্যক্তির মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয়ন ঘটতে ঘটতে সবশেষে 
ব্যক্তিনত্তার স্থষ্টিতে পৌছে এই সমন্বয়নের কাজটি শেষ হয়। 

যে স্তরগুলির মধ্যে দিয়ে সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটি অগ্রসর হয় সেগুলির সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা দেওয়া হল। 
অন্ুুবত্তিত রিক্লেক্স (Conditioned Reflex) 

জীবনধারণের উপযোগী প্রাথমিক আঁচরণগুলি শিশুর শেখে যান্ত্ৰিক ও 
স্বতঃস্ফুতভাবে অন্তবতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এইগুলিই হল শিশু জীবনের 


মস্ধুণ 
ব্যক্িসণ্ত 


[ ৰ্যক্তিসত্বার ক্রমবিকাশের একটি চিত্ররপ £ অলপোর্টের অনুসরণে ] 


সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে সমর্থ হয়। এই অনুবত্তিত 


বিয়েক্সগুলিই হল শিশুর সহজতম সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা এবং এইগুলির সাহাযোই 


শিশু পরিবত্তিত বা নতুন উদ্দীপকের প্রতি সাফল্যের সঙ্গে সাড়া দিতে পারে। 
অভ্যাস (Habit) 


প্রথম অবস্থায় এই অঙ্কবন্তিত প্রতিক্ৰিয়াগুলি অ 
থাকে । পরে ধীরে ধীরে সেগুলির মধ্যে সমন্বয়ন দেখা দেয় এবং তাই থেকেই 
সৃষ্টি হয় বিভিন্ন অভ্যাম। একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে বারবার অপরিবর্তিত 


এবং গতাস্গতিক সান্ছা দেওয়াকেই অভ্যাস বলে। এই অভ্যাস স্থষ্টিকেই 
সমন্বয়নের প্রথম স্তর বলা যেতে পারে। 


সংহত ও অসংবদ্ধ অবস্থায় 


প্রথম শিখন। এই প্রক্ৰিয়াটির সাহায্যে শিশু নিৰ্ধারিত উদ্দীপকের পরিবর্তে তার 


ৰু 


ব্যক্তিসত্তীবিকাঁশের সময়গত স্তর ২৬৭ 


সংলক্ষণ (Traits) 
সমন্বয়নের দ্বিতীয় স্তরে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের মানসিক সংগঠন । এগুলি 


যেমন মোটামুটিভাবে স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়, তেমনি আর এক দিক দিয়ে 
এগুলি ব্যক্তির আচরণের প্রকৃতি এবং গতিপথ দুইই নির্ণয় করে। মানসিক 
সংগঠন অনেক প্রকারের হতে পারে । যেমন, মনোভাব, সেটিমেন্ট, কমপ্লেক্স, 
আগ্রহ ইত্যাদি । এই মানসিক সংগঠনগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির 
আচরণের মধ্যে সংহতি ও শৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সংগঠনগুলিকেই ব্যক্তি- 
সত্তার সংলক্ষণ বলা হয় এবং এইগুলিকেই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিনত্তার একক 
রূপে বর্ণনা করা যায় । | 


অহ্ৎসত্তীবলী (59159) 


সমন্বয়নের পরবর্তী স্তরে এই বিভিন্নধৰ্মী সংলক্ষণগুলির মধ্যে ধীরে ধারে 
‘সংহতি ও শৃঙ্খল! দেখা দেয়। প্রথম দিকে সংলক্ষণগুলি থাকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর 
সম্পর্বশূন্ত অবস্থায় । কিন্তু এই স্তর থেকে তাদের মধ্যে একটি স্নসংগঠিত রূপ দেখা 
দিতে সুর করে। এই সংহতি প্রথনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ 
করে॥ এই ধরনের বিশেষ বিশেষ সংহতির ধারাকে কেজ্দ করে এক একটি স্বতন্ 
অহ্ংসত্তীর জন্ম হয়। কিন্তু শিশুর সমগ্র অহংবোধের মধ্যে তখনও সামগ্তস্ত 
ও একতা দেখা দেয় না। তার ফলে এই সময় শিশুর অহম্‌ সত্তা বিকশিত হলেও 
সেই অহংৰোধ বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। 


ব্যক্তিসত্ত| (Personality) 
সমন্বয়নের শেষ স্তরে ব্যক্তিনতা গঠিত হয়। এই স্তরে বিভিন্ন ও স্বতন 


অহংসত্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি একক ও অখণ্ড অহংসত্তার হৃটি 
করে। ইতিপূৰ্বে পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে সঙ্গতিৰিধানের জন্য ব্যক্তির 
মধ্যে যত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া জন্ম নিয়েছিল এই পধায়ে সে সবগুলি 
মধ্যে একটি সংহতি দেখা দেয় এবং ব্যক্তির সকল প্রতিতিয়া, একটি সামগ্রিক 
ন্মমংহত ও অর্থপূর্ণ রূপ ধারণ করে। এই সমন্বয়নের স্তরেই ব্যক্তিসত্তার বিকাশ 
তার পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌছয়। 


ব্যক্তিসত্তা বিকাশের সময়গত স্তর 


ব্যক্তিসত্তার এই ধারাবাহিক ক্রমবিকাশকে শিশুর সময়গত বয়সের দিক 
দিয়ে কয়েকটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যেতে পাঁরে। শিশুর জন্মের অব্যবহিত 
পর থেকেই তার অগ্ব্তত এতিক্ৰিয়াওলিৰ গঠন হু হয়। খাওয়া, শোওয়া 
৫ 
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চলা, কথা বলা, জিনিসের নাম শেখা ইত্যাদি কাজগুলি শিশু শেখে অনুবর্তন 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে । অন্রবর্তন প্রক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে দু'তিন বছর পথন্ত। 
তার পরের ধাপে শিশু যখন কিছুটা বড় হয়, যেটিকে আমরা নাঁস্পারি বা 
প্রাব্বিগ্ঠালয় স্তর বলতে পারি, তখন থেকে শিশুর মধ্যে নান! অভ্যাসের গঠন 
সরু হয়। ভাষা আয়ত্ত করা, প্রাথমিক আচরণগুলি অনুষ্ঠান করা, সামাজিক 
রীতিনীতি অঙ্কসরণ করা ইত্যাদি বিভিন্ন অভ্যাস শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে দেখা 
দেয় । এই সময় শিশুল ব্যক্তিসত| গঠনে সবচেয়ে বেণী প্রভাৰ বিস্তার করে তাঁর 
পরিবার ও পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা, বিশেষ করে তার মা বাবা ভাই বোন প্রভৃতি । 


এর পরের স্তরে শিশুর চার পাঁচ বছর বয়স থেকে তার বিভিন্ন মানসিক 
প্রক্রিয়াগুনি ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ কবে এবং শিশুর মধ্যে সি হয় সে্টিমেক্ট, 
মনোভাব, আগ্রহ, কমপ্লেক্স প্রভৃতি নানা ধরনের মানসিক সংগঠন। বিশেষ ৰিশ্ষে 
বস্তু ও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে শিশুর অস্থরাগ, বিরাগ, আসক্তি, স্বণা, ভালবাসা 
প্রভৃতি গড়ে ওঠে এবং তার আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষধরমী ও সুনির্দিষ্ট হয়ে 
ওঠে। এই স্তরে শিশু বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং স্কুল, সহপাঠী, 
বন্ধু, শিক্ষক প্রভৃতি তার ব্যক্তিস তাঁর গঠনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। 
এর পরের স্তরটি হল যৌবনাগমের স্তর । এই সময় শিশুর বিভিন্ন সংগঠন- 
গুলি ধীরে ধীরে জসংহত হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে অহংবোধ দেখা দেয় । কিন্তু 
তখনও তার অহংবোধের মধ্যে পূর্ণ সংহতির অভাব থাকে এবং বিভিন্ন 
পরিস্থিতিতে তার অহংসত্তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। এই স্তরে শিশুর 
ৰ্যত্ধিসত্তার গঠনে তাঁর বহির্জগতের চেয়ে তার মনোজগতের প্রভাবই অনেক 
ৰেশী। এই সময়ে নতুন নতুন ধারণা, আগ্রহ, মনোভাব, আশা ও কল্পনা তার 
মানসিক সমন্বরনকে বিশেষভাবে নিয়ছিত করে থাকে। 
যৌবনাগমের শেষে ব্যক্তির মধ্যে আসে সব দিক দিয়ে পরিণতি । এই 
সময়ে তার বাক্তিসত্তা পূর্ণভাবে বিকশিত: হয়ে ওঠে। বহির্জগতের বহুবিধ 
অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার গ্রতিক্রিয়াই ধীরে 
ধীরে একটি সুসংহত, সামঞ্জস্তপূৰ্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রপ ধারণ করে। প্রতিবেশীর 
সঙ্গে ন পর্ক, নাগরিক কর্তব্য, দাম্পত্য জীবন, জীবিকা অর্জন, বিনোদনমূলক 
কাজকর্ম প্রভৃতি বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমষ্টির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিসত্ত| ক্রমশ তার পূৰ্ণ 
পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছয় 


ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ ২৬৯ 


ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ (Personality Traits) 

শিশুর বহুমুখী বৃষ্িপ্রচেষ্টা পরিবেশের সংস্পর্শে এসে তার মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্যের 
হৃষ্টি করে । এগুলিকে ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ (Personality Traits) বলা হয় । 
প্রতিটি সংলক্ষণেরই একটি মানসিক ও আচরণদূলক দিক আছে। যখন কোন 
সংলক্ষণ কার্যকর হয়ে ওঠে তখন মনের দিক দিয়ে সংলক্ষণটি কোন বিশেষ 
মনোভাব ৰা দৃঢ়বদ্ধ ধারণার সৃষ্টি করে এবং আচরণের দিক দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে 
কোন বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট আচরণ ধারার জন্ম দেয়। যেমন, সামাজিকতা 
(Sociability) একটি ব্যক্তিসত্তার সংসক্ষণ ৷ এটি মনের দিক দিয়ে অপরের 
প্রতি সৌহার্াপূর্ব ও গ্রীতিময্র মনোভাবের স্থষ্টি করে থাঁকে। আবার এই 
বৈশিষ্টাটিই আচরণের দিক দিয়ে সমাজের অত্যান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গকাঁমনীর 
্রচেষ্টারপে আত্মপ্রকাশ করে। এই রকম সমস্ত ব্যক্তিসভ্তার সংলক্ষণেরই 
মাঁনপিক এবং আচরণমুসক ছুটি দিক আছে। এই জন্ত এগুলিকে টজব-মাঁনসিক 
(Psycho-physical) সত্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুণি জন্মায় সহজাত প্রবণতা ও পারিবেশিক শক্তি, 
এছুঃয়ের সংঘাতের ফস থেকে । যদিও কোন সংলক্ষণই চিরস্থায়ী বা একেবারে 
অচঞ্চল নয়, তবুও এগুলি মোটামুটি ভাবে স্থায়ী ও অপরিবর্তনধর্মী এবং এগুলি 
থেকে যে সব আচরণ সুষ্ট হয় সেগুলির মধ্যে ও যথেষ্ট সামগ্ৰস্ত ও সঙ্গতি থাকে । 

ব্যক্তিমত্তান সংলক্ষণগুলিকে আমরা ব্যক্তিসত্তার একক বলে বর্ণনা করতে 
পাঁরি। এগুলির দ্বারাই ব্যক্তিসত্তা গঠিত হয়ে থাকে । তবে কেবলমাত্র সংলক্ষণ- 
গুলির সমষ্টি বা যোগফলকে ব্যক্তিসত্তা বলে মনে করলে ভুল হবে। ব্যক্তিসন্তা 
হল এই সংলক্গণগ্ুলির নিছক সমষ্টির উপরেও অতিরিক্ত কিছু। ব্যক্তিসত্তা 
বলতে আমরা! যে বস্তটিকে বুঝি সেটি প্ৰকৃতপক্ষে প্রকাশ পায় এই বিভিন্নধর্মী 

তলক্ষণগুলির সংগঠন থেকে। অৰ্থাৎ সংলক্ষণগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংঘবদ্ধ 

হয়ে যে সমগ্র ও স্থংহত সত্তাটির জন্ম দেয় তাকেই ব্যক্তিসত্ত। বল! হয়ে থাকে । 

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলির পরিকল্পনা 
সামাজিক পরিমাপের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যখন আমরা কোন লোককে 
গম্ভীর, আমুদে, স্বার্থপর বা বন্ধুবংসল বলে বর্ণনা করি তখন আমাদের 
মন্তব্যের পেছনে থাকে সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে একটি বিশেষ সচেতনতা । এমন 
কি ৰ্যক্তিসত্তার পরিকর্পনাটিই সম্পূর্ণভাবে সামাজিক সংব্যাখ্যানের উপর 


| 
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প্রতিষ্ঠিত । প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যক্তি কি প্রকৃতির তা আমরা স্থনির্দি্ভাবে 
জানিনা বা জানতে চাইও না। আমরা তাঁকে বিচার করি সে যে ভাবে নিজেকে 
আমাদের কাছে উপস্থাপিত করছে তাই থেকে। কোন লোক যদি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই অপরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তবে তাকে আমরা অভদ্র বা 
অমার্জিত বলে বর্ণনা করি, প্রকৃতপক্ষে সে যদি অন্য প্ররুতিরও হয় তা হলেও 
আমাদের কাছে তা গ্রাহ্য নয়। ইংরাজী পার্সোনালিটি কথাটির উৎপত্তি গ্রীক 
শব্ধ পার্সোনা (Per৪0n8) থেকে । পার্সোনা কথাটির অর্থ হল মুখোস | প্রাচীন 
যখন বূপসজ্জার তেমন কোন উন্নতি হয়নি তখন অভিনেতা রা দর্শকর্দের 
কাছে নিজেদের ভূমিকা বা চরিত্রটির পরিচয় জানাবার জন্য বিশেষ বিশেষ 
ধরনের মুখোস পরত । অতএৰ পাপেনালিটি কথাটির অর্থ হল ব্যক্তি যেভাবে 
নিজেকে অপরের নিকট প্রকাশ করে তাই। 
ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এগুলির দ্বৈতত| 
(Duality) । মান্গষের অধিকাংশ সংনক্ষণই দ্বিমুখী-সত্তাবিশিষ্ট। যেমন, 
সামাজিকত|--অসামাজিকতা, প্রাধান্য__বশ্ঠতা, অন্থবূতিতা-_বহিবৃততা 
ইত্যাদি। কোন সংলক্ষণই চরম অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে ‘থাকে না। যেমন, 
কোন লোকই সম্পূর্ণ সামাজিক বা সম্পূর্ণ অসামাজিক হয় না। এ ছু'য়ের মিশ্রিত 
রূপই সাধারণত মান্গষের মধ্যে দেখা যায়। তৰে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিকতার 
লক্ষণ অধিক পরিমাণে থাকলে তাঁকে সামাজিক বলা হয় আঁবার অসামাজিকতার 
লক্ষণ বেশী থাকলে তাঁকে অসামাজিক বলা হয়। 


গিলফোর্ডের ব্যক্তিসত্তার ফ্যাক্টর 

ব্যক্তির আচরণের পর্যবেক্ষণ থেকে ব্যক্তিমত্বার মংলক্ষণগুলির স্বরূপ 
নির্ণয়ের প্রথাই সনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সমপ্রতি উপাঁদান- 
বিশ্লেষণ বা ফ্যাক্টর এ্যানালিসিস (Factor Analysis) নামে নতুন উদ্ভাৰিত 
একটি গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে আরও নিভূল ও হনিরদিষ্ভাবে ৰ্যক্তিসত্বার 
সংলক্ষণগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করার চেষ্টা হচ্ছে। এই ফ্যাক্টর এ্যানালিসিল 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে গিলফোর্ড ও তার সহকৰ্মার| ব্যক্তিদততার ১৩ট ফ্যাক্টরের 
সন্ধান পেয়েছেন। সেগুলি হস এই--১। সামাজিক অদ্ববৃতি (Social 
introversion) ২ | চিন্তা মূলক অন্তর্বতি (Thinking introversion) 
৩। বিধ্তা। (Depression) 8 অস্থিরচিত্তত| (Cycloid tendency, \ 


ক্যাটেলের সংলক্ষণ তালিকা , ২৭১ 


৫। চিন্তাহীনতা (Rhathymia,) ৬ | সাধারণ সক্তিয়তা (General activity,) 
৭। প্ৰাধান্য -বশধ্যতা (Ascendance-Submission.) ৮ | পৌরুষ-নারীত্ব 
(Masculinity-Feminity), ৯ | হীনতা (Inferiority), ১০ | স্নায়ু-দুৰ্বলতা 
(Nervousness) ১১ | বিষয়মুখিতা (Objectivity), ১২ | সহযোগিতা 
(Co-operativeness), ১৩ | অমায়িকতা (Agreeableness) | 


ক্যাটেলের সংলক্ষণ তালিকা 

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ক্যাটেলও (0৪০) বাক্তিসত্তার সংলক্ষণের একটি 
তালিকা দিয়েছেন | তিনি ব্যক্তিমত্তার সংলক্ষণ নির্ণয়ের জন্য নানা বিভিন্ন পন্থা 
অবলম্বন করেন । ক্যাটেল বাক্তিসত্ত৷র সংলক্ষণকে দুঃশ্ৰেণীতে ভাগ করেছেন 
বাহিক সংলক্ষণ (50090 18109) এবং উৎস সংলক্ষণ (Source traits) 
বাহিক সংলক্ষণ বলতে সেই "সব সংলক্ষণকে বোঝায় যেগুলি বাক্তির আচরণে 
সরাসরি প্রকাশ পায়। যেমন, আবেগণীলতা হুল একটি বাঁহিক সংলক্ষণ ৷ কোন 
ব্যক্তি যদি এই সংলক্ষণটির অধিকারী হয় তাহলে সেটি তার বাহ্িক আচরণেই 
প্রকাশ পাবে। উৎস সংলক্ষণগুলি ব্যক্তির ভিতরে নিহিত থাকে, বাইরে থেকে, 
প্রকাশ পায় না। কিন্তু সেগ্তপি ব্যাক্তির ৰ্যক্তিসত্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে এবং তাঁর বাহিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন, প্রভুত্বপ্ৰিয়ত| হল 
একটি উৎস সংগক্ষণ এটি সরাসরি ব্যক্তির কোন আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত 
হয় না, যদিও তার ৰহু আচরণের প্রকৃতি এই সংলক্গণের ছারা নির্ধারিত হয়ে 
খাকে। ক্যাটেল তীর পরীক্ষণের ফলাফল থেকে ১২টি উৎস সংলক্ষণ এবং ২০টি 
বাহ্যিক সংলক্ষণের নাম দিয়েছেন । 

এরপরে কাটেল ফ্যাক্টর গানালিসিস পদ্ধতির প্রয়োগ করে ১৬টি ফ্যাক্টরের 
সন্ধান পান। তীর ৰণিত ১২টি উৎস সংলক্ষণের সঙ্গে আরও ৪টি সংলক্ষণ যোগ 
করে নীচের ফ্যাকটরের তালিকাটি তিনি গঠন করেন। ক্যাটেলের দেওয়া 
তালিকাটিতে আয় প্রতিটি ফ্যাক্টরের ছুটি করে বিপরীতধরমী সংলক্ষণের উল্লেখ 
করাহিয়েছে। যেমন_ 

১। প্রাক্চোভিক চরমভাঁব_ প্রাক্ষোভিক সংযতভাব 

*  (Cyclothymia—Schizothymia). 
হী বুদ্ধি__মানপিক ক্রি (General Intelligence—Mental Defect). 


৩। প্রাগ্চোভিক স্থায়িত্ব সাধারণ মনোব্যাধিপ্রবণতা 
(Emotional stability—General neuroticism). 


২৭২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


৪ | প্ৰভুত্ব বশ্যতা (Dominance—Submission) | ; 
৫1  উচ্ছাসপ্রবণতা-_সংঘত অভিব্যক্তি (Surgency—Desurgency). 
৬। স্থপরিণত চরিত্র-অপরিণত নির্ভরশীল চরিত্র 
(Positive character—Immature dependent character) 
৭। দুঃসাহসিক সক্রিরতা__অন্তবূর্ণতি 
(Adventurousness—Intro version). 
৮। প্রক্ষোতদূলক অনুভূতিপ্রবণত|-- কঠিন পরিপন্কতা 
(Emotional Sensitivity—Tough maturity). 
৯। সন্দিগ্ধমনা__বিশ্বাসপরায়ণ খোলা মন 
(Paranoid schizothymia—Trustful accessbility). 
১*।  দায়িত্বহীন অসংসারিকতা__ব্যবহাঁরিক সচেতনতা 
(Bohemianism—Practical concernedness). 
১১। কুত্রিমতা_ সরলতা (Sophistication—Simplicity). 
১২। সন্দিষ্বচিত্ততা-_বিশ্বাসপ্ৰবণত(Suspiciousness—Trustfulness) 
১৩) পর্রিবর্তনপ্রিরতা__বঙ্গণশীলতা। (Radicalism— Conservatism) 
১৫। আত্মনিৰ্ভৱত|--সংকল্পহীনতা 


(Self-sufficienc: 


১৫। ইচ্ছানিয়ন এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা 


(Will control and Characte. 
১৬। স্নায়বিক উত্তে্ন (Nervous tension). 


ব্যক্তিসত্তার টাইপ (Personality Types) 


বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যক্তিমত্তা পরিমাপের নানা রকম প্রচেষ্টা হয়ে 
এসেছে। প্রাচীন পরিমাপের প্রচেষ্টাগুলি প্রধানত ঢু 


টি বস্তুর পর্যবেক্ষণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রথম দেহগত বৈশিষ্ট্য এবং 


দ্বিতীয় মন:প্রকুতির বিভিন্নতা । . 
প্রাচীনকালে প্রায়ই হাত, পা, মুখ, চো 


খ, কান, নাক, ক্র প্রভৃতির গঠন- 
বৈচিত্র্য বিচার করে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করা হত। যেমন, মহাভারতে 
ছদ্মবেশী অৰ্জু'নের বর্ণনায় দেখা যায় যে, আজাছ্লদ্বিত বাহু, প্রশস্ত ললাট, 
উন্নত নাসিকা ইত্যাদি প্রতিভাবান 


পুরুষের লক্ষণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। 
দেহগত বৈশিষ্ট্য বা মনঃপ্রক্লতিগত বি 


ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার যে শ্ৰেণী 
বিভাগ করা হয় তাকে লাধারণ চাইল) (5১৮৪) বলা হয়ে থাকে । 


97,801 of resolution). 


T stability). 


Ls 


=<. ললে 


গলের মস্তিষ্কতত্ব হি 


গলের মস্তিক্ষতন্ত (3০115 Phrenology) 
ব্যক্তিমত্তার টাইপের যে তত্তটি সর্বপ্রথম প্ৰসিদ্ধি লাভ করে সেটি হল গলের 


(Gall) মস্তিক-তত্ব (Phrenology) | এই তত্ব অনুযায়ী মনের বিভিন্ন শক্তির 
সঙ্গে মিল রেখে মস্তিফের মধ্যে বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্র আছে। এই কেন্্রগুলি 
মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত এবং যে কেন্দ্রটি আকুতিতে যত বড় হবে সেই 
কেন্দৰসংগ্লি্ট বিশেষ মানসিক শক্তিটি তত প্রবল হবে। গল দাবী করতেন যে 
তিনি যেকোন ব্যক্তির মাথার খুলি পরীক্ষা করে বলতে পারেন যে তার কোন্‌ 
শক্তিকেন্দ্রট- আরুতিতে কত বড় ৷ উদ্দীহরণন্বরূপ, মনোযোগরপ মানসিক 
প্রক্রিয়াটির জন্য মস্তিষ্কে একটি নির্দিষ্ট শক্তিকেন্দ্র আছে এবং ওঁ শক্িকেন্দরটির 
উপরিভাগের মাথার খুলির গঠন পরীক্ষা করে গল বলতে পারতেন যে কোন 
বিশেষ ব্যক্তির মনোযোগের শক্তি কতটুকু। এই ভাবে বুদ্ধি, বিচারকরণ, স্মৃতি, 
কল্পন প্রভৃতি সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াপুলিরই শক্তির পরিমাণ মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে 
বল! যায় বলে গল দাবী করতেন। ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে পরে প্রমাণিত 
হয়েছে যে'গলের এই তত্বটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও কল্পনাপ্রস্থত এবং বর্তমানে 


সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে 


বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিসত্তার 


টাইপের নানা বিভাগের উল্লেখ করেন ইয়ুং (078) ক্ৰম) 
সেলডন (91114) ষ্টিভেন্স (5106%605) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা। এই ধরনের 
কয়েকটি ব্যক্তিমত্তার টাইপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল । 
ইয়ুঙের টাইপ (Jung's Type) 

প্রমিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইয়ং (3008) ব্যক্তিসত্তার একটি টাইপমূলক শ্রেণীবিভাগ 
তিনি সমস্ত মাগ্তধকেই ছু'ভাগে ভাগ করেছেন__অন্তবুত 
(Introvert) ব্যক্তিমত্তাসম্পন্ন এবং বহিৰু'ত (8৮০৭৩) ব্যক্তিসত্তাসম্পন্ন। 
ফ্রয়েডের মত ইয়ুঙের মতে ব্যক্তির লিবিডো হল তার সম্পূর্ণ প্রাণশক্তিরধারক। 
এই পিবিডো যখন বাইরের দিকে উদ্দিষ্ট হয় অর্থাৎ যখন বাইবের ব্যক্তি, 
বস্তু, কাজকর্ম প্রভৃতিতে তার প্রাণশক্তি নিজের তৃপ্তি খুঁজে পায় তখন তার 
ব্যক্তিসন্তাকে বহির্বিত বলা হয়। আর. যখন তার প্রাণশক্তি অন্তরাভিমুখী 
হয় অর্থাৎ যখন, দিৰাস্বপ্ন, অৰাস্তৰ কল্পনা, আত্মকেস্িক চিন্তা প্রভৃতিতেই 
তার সমস্ত শক্তি ব্যাপৃত থাকে তখন তার ব্যক্তিমত্তাকে অন্তত বলা হয়। ঘে 


/ করেছেন ৷ 
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ব্যক্তি বহিনৃতি হয় সে প্ররুতিতে সমাজপ্রিয় ও সঙ্গকামী হয়ে থাকে । সে নানা 
বাহিক আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এবং সকলের সঙ্গে মেলামেশা 
সামাজিক অনুষ্ঠান, দলদূলক কাজকৰ্মে নিজেকে ব্যাপৃত বাখে। এরাই 
সমাজসেবী, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেত! প্রভৃতি হয়ে থাকে । যে বান্ধি 
অন্তৰত সে প্রক্লতিতে নিঃসঙ্গতা প্রিয়, চিন্তাশীল এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়। 
সামাজিক মেলামেশা থেকে সে যতটা! পাৱে দূরে থাকে এবং নিজের মনের 
অভ্যান্থরে এক নিজস্ব জগৎ তৈরী করে সেখানেই সে বাস করে। 
মাস্ষের বাক্তিসত্বাকে ইয়ুং এইভাবে দু*শ্রেণীতে ভাগ করলেও এই ধরনের 

সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ বাস্তবে পাওয়া যায় ন! | যা পাওয়া যায় তা হল এ ছুঃ- 
ধরনেরই বৈশিষ্টাসম্পন্ন মিশ্রপ্রকুতির ব্যক্তি ৷ তবে কারও মধ্যে অন্তবূর্ণতির মাত্রা 
বেশী থাকে কারও মধ্যে বা বহিবু্তির মাত্রা বেশী থাকে । সম্পূর্ণ অন্তবু্ত বা 
সম্পূৰ্ণ বহিৰুৰ্ত এই দুই কাল্পনিক চরম ক্ষেত্রের ঠিক মাঝাখানে 
শ্রেণীর ব্যক্তির অস্তিত্ব ধরে নিতে পারি যারা অর্ধেক অ 
বহিবূর্ত। এই ধরনের ব্যক্তিতসম্পন্ন লোককে আমরা উভবুত (0157) 
বলতে পারি । বাস্তবে এই উভবৃত বাক্তিসত্বাসম্পন্ন লোকই অধিকসংখ্যায় 
পাওয়া যায় । এদের বৈশিষ্ট্য হল যে এরা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে অস্থবূর্ত, 
আবার বিশেষ বিশেষ গরিছ্থিতিতে বহিবৃ্তি হয়ে ওঠেন | 

ক্রেসমারের টাইপ (Kretschmers Types) 


ক্ৰেৎসমার ছিলেন একজন মানসিক ব্যাধির চিকিৎসক। 
করে দেখেন যে বিশেষ বিশেষ মানসিক বিকারগ্রস্থ রোগী বিশে 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়। যেমন, যারা সিজো ফ্রেনিয়া রোগে না 

লম্বা, রোগা, ওজনে হান্ধা ও সরু মুখসম্পন্ন ব্যক্তি হয়। 
ডিপ্রেসিভ রোগী, তারা: খর্বকায়, মেটাসোটা ও গো 
থাকে। এর পর ক্রেৎসমার স্বস্থ মানুষের ব্যক্তিসনতা পধবেক্ষণ করেন এবং দীর্ঘ 

পধবেক্ষণের পর একটি নতুন ধরণের টাইপদূলক শ্ৰেণীবিভাগের প্রবর্তন করেন। 
তার মতে সমস্ত মানুষকে চারটি টাইপে ভাগ করা যায়, যথ|- (১) পিকনিক 
(Pyknik,) (২) এম্থেনিক (Aesthenic) (৩) হাইপোগ্নাষ্টিক (Hypoplastic) 


এবং (৪) এখলেটিক (Athletic)। এই চার ধরণের টাইপেরই স্তনি্দিষ্ট দৈহিক 
ও মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে। 


‘আমরা এমন এক 
নবূর্তি এবং অর্ধেক 


তিনি পর্যবেক্ষণ 
ঘ বিশেষ দৈহিক 
ক্রান্ত তারা প্রায়ই 
আবার যারা ম্যানিক 
পাকার মুখবিশিষ্ট ‘হয়ে 


ক্রেৎসমারের টাইপ হর 


পিকনিক. টাইপের বাক্তিরা দেখতে খর্বকায়, মোটাসোটা এবং গৌলাকার- 
দেহরিশিষ্ট হন।.. মানসিক বৈশিষ্ট্ের দিক দিয়ে এঁদের সাইক্লোথিম (0১০০- 
1006) বলা হয় । এঁদের প্রধান বৈশিষ্টা হল যে এ'রা প্রক্ষোভের দিক দিয়ে 
চরমভাবাপন্ন হন, অর্থাৎ এঁরা যখন উত্তেজিত হন তখন অত্যন্ত বেশী রি 
হন, আর যখন নিরুৎসাহ হন তখনও চরমভাবে হন ৷ এঁরা সহজেই আনন্দিত ' 
হন, আবার সহজেই বিষয় হয়ে পড়েন। প্রকৃতিতে এ'রা মিশুকে, জি 
বাস্তববাদী এবং সহিষ্ণু হয়ে থাকেন। এই সাইক্লোখিম শ্রেণীভুক্ত লো 
মানসিক বিকা গ্রস্ত হলে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগে আক্রান্ত হন । ইংলগ্ডের 
ভূতপূৰ্ব প্রধানমন্নী উইনষ্টন চাৰ্চিল, রাশিয়ার জননেতা ক্রশ্চেভ প্রভৃতি হলেন 
পিকনিক সাইক্লোথিম টাইপের আদর্শ দৃষ্টান্ত । 2 

এস্থেনিকের| আরুতিতে দীৰ্ঘকায়, হান্কা ও রোগা হয়ে থাকেন। মানসিক 
বৈশিষ্টের দিক দিয়ে এঁদের সিজোধিম ( Schizothyme ) বলাঁ হয়। 
প্রক্ষোভের সৃষ্টি ও প্রকাশে এঁরা খুবই সংযত এবং প্রকৃতিতে এরা স্বাবলম্বী, 
সতর্ক, আদর্শবাদী, অসহিষ্ণু ও রুক্ষ হয়ে থাকেন। এঁৱা প্রায়ই বাস্তব থেকে 


পালিয়ে গিয়ে নিজেদের অবাস্তব কল্পনার বাঁজ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এই 


সিজোথিম শ্রেণীভুক্ত লোকেরাই যখন মানসিক বিকাগ্রস্ত হন তখন তাদের 
মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া নামে রোগ দেখা দেয়। রাজা গোপাল।চ |রী, কুপালনী, 
জহরলাল, ইংলণ্ডের ষ্্াফোর্ড ক্রিনস প্রভৃতি হলেন এই টাইপের দৃষ্টান্ত । 

হাইপো প্লাটিকদের দৈহিক বৃদ্ধি অপরিণত অবস্থায় থাকে এবং সেই জন্য 
তারা হীনমন্যতাবৌধ (Sense of inferiority) থেকে ভুগে থাকেন। 

এথলেটিক টাইপের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরাই ক্ৰেৎসমারের মতে দেহ ও মনের দিক 
দিয়ে স্বাভাবিক ও আদর্শ মানুষ । এরা দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে'ষেমন সমতা- 
সম্পন্ন তেমনই প্রক্ষোভের সৃষ্টি ও প্রকাশের দিক দিয়েও এরা সাম্যভাবাপন্ন। 

ক্রেৎসমারের এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে লৌকিক অভিজ্ঞতা ও ধারণার যথেষ্ট 
মিল পাওয়া যায়। কিন্তু এই শ্ৰেণীবিভাগকে সুনির্দিষ্ট ও নিখুঁত বলে মেনে নিতে 
অনেক মনোবিজ্ঞানীরই আপত্তি আছে। কেননা বাস্তবক্ষেত্রে এ ধরনের সুনি্িষ্ট 
শ্রেণীবিভাগ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। 
সেলডনের টাইপ (Seldon's Types) 

ক্রেংদমারের মত ব্যক্তিমত্তার টাইপ নিয়ে আধুনিককালে ব্যাপক 
চালান সেলডন (9197) এবং ঠিভেন্স (৪6860) | তীরা প্রায় 18581 


২৭৬ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


নগ্রদেহের ছবি পর্যবেক্ষণ করে তিনটি বিভিন্ন টাইপের নামকরণ করেন। 
(১. এক্রোমর্ (871৫০270700), এবা আকুতিতে গোলাগাল, কে|মলদেহ এবং 
উদরপ্রদেশের প্রাধান্য সম্পন্ন । (২) মেসোমর্ (4০597707707), এ'ব] প্রশস্ত 
স্কন্ধবিশিষ্ট, কঠিন এবং পেশীর প্রাধান্যনম্পন্ন এবং (৩) এক্টো মর্€ (8০1০2002727) 
এ খা দুৰ্বন-দেহবিশিষ্ট, শীর্ণ এবং চর্ম ও স্নায়ুর প্রাধান্যসম্পন্ন। 


সেলডনের ব্যক্তিসত্তার টাইপের ত্ৰিকোণ 


[ বা কোণে এণ্ডোমফ“ ডান কোণে এক্টো 
তিনটি কোণের ঠিক কেন্দ্রে দীড়িয়ে 
ব্যক্তি এই ট্রিকোণের কোন না 

মেলডন প্রত্যেক ব্যক্তি 

এই স্কেলেতে যে চরম এচ গাম 


মর্ফ এবং সব উপরে মেসোমফ। এই ] 
আদর্শ টাইপের মানুষ। যেকোন 
কোন একটি জায়গায় পড়বেনই। 

কে একটি সাত মাত্রার স্কেলে পরিমাপ করেন। 
ফর্তার স্কোর দীড়ায় ৭১১ (অৰ্থাৎ এণ্ডোমৰ্ক্িতে 
তার স্কোর ৭ মাত্রা, মেসোমর্ফিতে ১ মাত্রা, এক্টোমর্ফিতে ১ মাত্রা), 


টম মেসোমফের্র স্কোর হল ১৭১) (অৰ্থাৎ এপ্রোমক্কিতে তার স্কোর 


ব্যক্তিসত্তার টাইপ টি 
১ মাত্রা, মেসোমফিতে ৭ মাত্রা, এক্টোমফ্চিতে ১ মাত্রা ) এবং চরম এক্টোমফের 
স্কোর হচ্ছে ১৭৭ ( অর্থাৎ এণ্ডোমর্ধিতে তার স্কোর ১ মাত্রা, মেসোমফ্রিতে ১ 
মাত্রা, এক্টোমর্ধিতে ৭ মাত্রা )। বাস্তবে অবশ্য এই ধরনের চরম দৃষ্টান্ত দেখতে 
পাওয়া যায় না। প্রকৃত হিসাব ধরতে গেলে সাধারণ মানুষের স্কোর ৪৪৪*র 
কাছাকাছি দীড়ায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তাতে কোন একটি বিশেষ 


টাইপের দিকে প্রত্যেক: ব্যক্তির কিছুটা ঝে'ক থাকে এবং অনয দুটির প্রতি কম 
বেক থাকে। ফলে ৫২৩ ৰা ২৫১ বা ১৩৫ এই ধরনের স্কোরই সাধারণ 


মানুষের ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়। কোন ব্যক্তির এই দৈহিক পরিমাপকে তাঁর 


মোমাটোটাইপ নাম দেওয়া হয়েছে। 
এইবার সেলডন এই দৈহিক ট 


বৈশিষ্ট্যের তিনটি শ্রেণী বিভাগ করলে 
(১) ভিসেরোটনিক (৬15০০1০1০৫০), (২) মোমাঁটোটনিক (Somatotonic) 


এবং (৩) সেরিব্রোটনিক (Cerebrotonic) | এই মানসিক টাইপগুলির 
প্রতোকটির তিনি ২০টি করে বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিলেন। 
ভিসেরোটনিকদের মধ্যে পরিপাঁচনমূলক ও বৃদ্ধিমূলক কাজের প্রাধান্য 
থাকে। এঁরা দৈহিক আবামপ্রিয় হন, উৎসব, হৈ-চৈ, বাহ্যিক অভিব্যক্তি 
ভালবাসেন এবং একা থাকা পছন্দ করেন না। এরা সহিষ্ণু হন, স্বেহ, প্রশংসা 
মনোযোগের প্রতাশী হন এবং মনের মাবেগ বিনা বাধায় প্রকাশ করেন। 
সোমাটোটনিকদের মধ্যে উদ্যমশীল ও প্রচেষ্টামূলক কাজের প্রাধান্য দেখা 
এরা কাঙ্গে কৰ্মে, কথায়, ভঙ্গীতে প্রভূত্বপ্ৰিয় হন ৷ এঁরা উত্তেজনাপূর্ণ 
ছন্দ করেন । অপরের অন্ভূতির প্রতি এরা উদাসীন 
পাতী। আচরণে এঁরা উদ্ধামশীল, দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ 


|ইপগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানসিক 
ন এবং সেগুলির নাম দিলেন 


যায়। 
ও অভ্ভিযাঁনমূলক কাজ প 
এবং সরাসরি কাজ করার পক্ষ 


ও আক্রমণধর্মী । 
সেরিব্রোটনিকদের মধ্যে সামাজিক সঙ্গতিবিধানের অভাব ও অবদমিত 


আচরণের প্রাধান্য দেখাঁ যায়। এরা প্রায়ই ভয়ে ভয়ে সময় কাটান এবং 
সামাজিক মেলামেশা এড়িয়ে চলেন ৷ এ'দের মধ্যে সাধারণত আত্মসংযম ও 
আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। 

সেলডন পরীক্ষণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে তীর বৰ্ণিত দৈহিক টাইপ ও 
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মানসিক টাইপের মধ্যে প্রচুর সঙ্গতি আছে। যেমন, মানসিক বৈশিষ্ট্যের . দিক 
দিয়ে এণ্ডোমফর| ভিসেরোটনিক টাইপের অন্তর্গত, মেসোমফ'র| সোমাটোটনিক 
টাইপের অন্তৰ্গত এবং এক্টোমকর্রা সেরিত্রোটনিক টাইপের অন্তর্গত ॥ পরি- 
সংখ্যানমূলক পদ্ধতিতে সহপরিবর্তনের (Correlation) মান নির্ণয় করে দেখা 
গেছে যে এণ্ডোমফৰ ও ভিসেরোটনিকদের মধ্যে সহপরিবর্তনের মান * ৭৫, 
মেসোঁমৰ্ক ও সোমাটোটনিকদের মধ্যে এই মান * ৮২ এবং এক্টোমর্ক ও 
সেৱিব্ৰোটনিকদের মধ্যে * ৮১ । 


আৰইসেঙ্কের আয়তন (Eysenck’s Dimension) 

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী আইসেঙ্ক ব্যক্তিসত্ত 
পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগ করেন এবং তার উ 
ধরনের শ্ৰেণীবিভাগের প্রবর্তন করেন। 
কয়েকটি নির্দিষ্ট টাইপে ভাগ করেন। 
ব্যক্তিসত্তার মধ্যে তিনটি ফ্যাক্টর বা আয় 
আয়তন তিনটি হল-_ 


0) অন্তবূ্তি-বহিবৃতি (Introversion-Ext 
প্রবণতা (Neuroticism) এবং 


র বিশ্লেষণে আধুনিক 
পর ভিত্তি করে এক নতুন 
তিনি পূর্বগামীদের মত ব্যক্তিসত্তাকে 
তার পরিবর্তে তিনি দেখিয়েছেন যে 
তন (Dimension) আছে। সেই 


roversion) (২) মনোব্যাধি 
(৩) মনোবিকার প্রবণতা (Psychoticism) | 

এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিসন্তার আয়তনের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ 
নেই, অথচ এই তিনটি আয়তনই কম বেশী মাত্রায় সকলের মধ্যে বর্তমান। এই 
বিভাগ অনুযায়ী মনোব্যা ধি-সম্পন্ন বা মনোবিকা গ্রস্ত মান্মযের সঙ্গে স্বাভাবিক 
মান্ছষের কোন প্রকতিগত পার্থক্য নেই। যে পার্থক্য পাওয়া যায় তা নিছক 
মাতাগত। এই তিনটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য ছাড়া আইসেক্কের মতে ব্যক্তিসত্তার 
মধ্যে আরও কতকগুলি সংকীর্ণ ফ্যাক্টর আছে, যেমন, রক্ষণশীলতা__প্রগ তিশীলতা 
( Conservatism— Radicalism ), সবরলতা--জটিলত| ( Simplicity- 


Complexity) এবং দৃঢ়চিত্ততা--কোমলচিত্তত| (Tough-mindedness— 
Tender-mindedness) 


ফ্ৰয়েডীয় টাইপ ( reudian Type) 

ফ্ৰয়েড এবং তার নঃসমীক্ষণের অনুগামী ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে তাঁর 
অভান্তরীণ জীবনী-শক্তি বিচিত্র স্বরূপ ও গতিপথের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা 
করেছেন। বিশেষ করে বহুমুখী পরিবেশের প্রভাবের ফলরূপে যে সব তৃপ্তি 


ব্যক্তিসত্তার টাইপ ২৭৯ 


ও বার্থতার অভিজ্ঞতা ব্যক্তির জীবনে দেখা দেয় এবং যেগুলি ব্যক্তির যৌনতার 
বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত 'ও পরিচালিত করে সেই সব অভিজ্ঞতার 'উপরই 
মন£সমীক্ষকেরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। 

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ফ্রয়েড ব্যক্তিপত্তার কতকগুলি টাইপের 
উল্লেখ করেছেন। 
১। মৌখিক-রতিমুলক টাইপ (Oral-Erotic Type) 


এই টাইপটি ছু'রকমের হতে পারে, যথা--সক্ৰিয় দংশনকামী টাইপ 
(Active Biting Type) এবং নিক্রিয় চোষণকামী টাইপ (Passive Sucking 
Type) | মৌখিক সক্রিয় শ্রেণীর ব্যত্তির| ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণ পাবার 
উপায়র্ূপে অতিমাত্রায় চিবান ও কামড়ানোর আশ্রয় নিয়ে থাকে। এরা 
সাধারণত নিরাশাবাদী, সন্দিষ্কমন| এবং হিংসাপরায়ণ হয়ে থাকে। কিন্তু 
অপর পক্ষে মৌখিক নিষ্ছিয় টাইপের ব্যক্তিরা ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য 
শিশুজনোচিত আচরণের আশ্রয় নেয়। এরা আশাবাদী, নির্ভরশীল ও অপরিণত 
চরিত্রমন্পন্ন হয়ে থাকে । এরা সাধারণত কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাঁয় 
এবং আঁশা করে যে অপরে তাদের যত নেবে এবং তাদের প্রয়োজন মেটাবে ৷ 


২। পায়ুরতিমুলক টাইপ ( Anal-Erotic Type ) 

অতি-ক্পণতা, একগুয়েমী, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি এই ধরনের 
ব্যক্তির মধ্যে চরম মাত্রায় দেখা দিয়ে থাকে। এই টাইপের মধ্যেও আবার 
দুটি বিভাগ আছে। ধর্ষণকামী টাইপ (950190০152০) আর দ্বিতীয়টি 
নিক্ষিয় টাইপ ( Passive Type)! প্রথম টাইপের লোকেরা অপরকে নিষীতন 
করে ব| কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়। কিন্ত দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিরা আত্মনিধাতনেই 
আনন্দ পাঁয়। 
৩। উপস্থ টাইপ ( Genital Type ) 

এই টাইপের মধ্যে আবার ছুটি বিভাগ আছে। প্রথমটি লৈঙ্গিক টাইপ 
( Phallic Type) এটি হল উপস্থ টাইপের প্রাথমিক বা অথরিণত স্বর । 
এই টাইপের ব্যক্তির চৰিত্ৰ-বৈশিষ্ট্য হল প্রদৰ্শন-প্রবণতা, উচ্চাকাঙ্া, দাস্ভিকতা, 


আঁত্মরতি ইত্যাদি । 
" দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে স্বাভাবিক উপস্থ টাইপের ব্যক্তির । উপস্থ টাইপের 
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‘ বা সুপরিণত বিকাশ থেকেই স্বাভাবিক মান্য দেখা দেয়। স্বাভাবিক 
মাছষের ক্ষেত্রে যৌনতা কোন অস্বাভাবিক স্থলে সংবদ্ধ হয়ে থাকে না এবং 
স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হয়ে তার স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়ে পৌছয়। এই 
শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্খ৷ ও সংযম, নির্ভরশীলতা ও স্বাঁবলম্বন, 
আত্মপ্রিয়তা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি বিপরীতমুখী বৈশিষ্টযগুলির মধ্যে সমতা 
দেখা যায়। 

বলা বাহুল্য ক্রয়েডের দেওয়া ব্যক্তিসত্তার শ্রেণীবিভাগটি অস্বাভাবিক মান্চঘকে 
ভিত্তি করেই গড়া। পুরোপুরি, কোন একটি বিশেষ টাইপে পড়ে এমন ব্যক্তি 
পাঁওয়া সম্ভব নয়। তবে এই শ্ৰেণীবিভাগগুলিতে ব্যক্তিসত্তাকে যে কতকগুলি 


অতি গভীর ও দৃঢ়বদ্ধ মানসিক প্রবণতার দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


করা সম্ভব হত না। সব শেষে বিজ্ঞানসম্মত 
ব্যাখ্যাও মোটেই নিভূর্ল এবং নির্ভরযোগ্য হত না। এই সব নানা কারণে 
ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের প্রাচীন পদ্ধতিগুলি নিতা 


স্তই অসম্পূৰ্ণ ছিল। 
আধুনিক কালে ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের বহু আধুনিক পন্থা ও পদ্ধতির 
উদ্ভাবন হয়েছে। 


এই পদ্ধতিগুলিও পর্যবেক্ষণ এবং সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু 


প্রাচীন পদ্ধতিগুলির সঙ্গে তুলনায় আধুনিক পদ্ধতিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে 
এগুলি অনেক বেশী বিজ্ঞানভিত্তিক এবং 


বৈচিত্র্য এবং কার্যকাঁরিতার দিক দিয়ে 


অনেক বেশী বিজ্ঞানভিত্তিক ও উন্নত 
হয়েছে। তাছাড়া আধুনিককালে সংব্যাখ 


যান পদ্ধতিও আগের চেয়ে অনেক বেশী 


ক্রটহীন। পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিগুলিও - 


ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ ২৮১ 
নৈর্ব্যক্তিক ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে। নীচে ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের কয়েকটি 
আধুনিক পদ্ধতির আলোচনা করা হল। 


১। সাক্ষাৎকার (Interview) 

ব্যক্তিকে সামন! সামনি সাক্ষাৎ করে তার অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্বন্ধে 
প্রত্যগ ভাবে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার নাম সাক্ষাৎকার। 
বাক্তিসত্তা পরিমাপের পদ্ধতিগুলির মধ্যে এইটি হল প্রাচীনতম । বর্তমানে বহু 
অভিনৰ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও মনোবিজ্ঞানীরা সাক্ষাৎকারের 
মূল্য ও উপকারিতাকে মোটেই অস্বীকার করেন না । 

তবে সাক্ষাৎকারমীত্রেই কাধকর হয় না । কারণ, প্রথমত, যে ব্যক্তির সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার করা হচ্ছে তার উত্তরগুলি সত্য হওয়া না হওয়া তার উপর নির্ভর 
করছে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় ব্যক্তির উত্তর দেবার ইচ্চা থাকলেও লজ্জা বা 
সঙ্কোচের জন্য নিভু'ল উত্তরটি সে সাক্ষাৎকারকের সামনে দিতে পারে না। 
তৃতীয়ত, সাক্ষাৎকীরকের ব্যক্তিগত প্রভাব প্রচুর পরিমাণে সাক্ষাৎকারের ফলকে 
প্রভাবিত করে। দেখা গেছে যে সাক্ষাৎকারের সাফল্য তিনটি বস্তুর উপর নির্ভর 
করে প্রথম, সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন কৌশলগুলি যেন সাক্ষাৎকারকের আয়ত্তে 
থাকে । দ্বিতীয়, যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে সে যেন সাক্ষাৎকারকের প্রশ্নের 
যথাযথ উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকে এবং তৃতীয়, সাক্ষাৎকারক যে প্রশ্নগুলির 
সাহায্যে ব্যক্তির নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন সেগুলি যেন সুচিন্তিত এবং 
কার্যকর হয়। 

সাক্ষাৎকারের প্রধান ত্রুটি হল এর মধ্যে পরিমীপকের নিজস্ব প্রভাব খুব 
বেশী কাজ করে। বর্তমানে সেই জন্য সাক্ষাৎকাঁরকে ব্যক্তিপ্রভাঁব-বঞ্জিত করার 
চেষ্টা করা হচ্ছে। সাক্ষাৎকারের প্রশ্নগুলির প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট করে এবং প্রশ্ন করার 
পদ্ধতিকে স্থনিয়স্ত্রিত করে সাক্ষাৎকারের নির্ভরশীলতা বাড়াবার চেষ্টা চলছে। 


২। কেস হিষ্ট্ৰী পদ্ধতি (Case History Method) 

ব্যক্তির অতীত আচরণ, শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা, জীবন বিকাশের গতিধারা, 
শিক্ষা, বংশ-পরিচয় প্রভৃতি থেকে তার ব্যক্তিসত্তার একটি মোটামুটি ধারণা করা 
যায়। এই পদ্ধতিটি মনোব্যাধির চিকিৎ্সাঁয় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।১ 


১) পৃঃ ১৯ 


২৮২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
৩। রেটিং পদ্ধতি (Rating Method) 

রেটিং পদ্ধতির মৌলিক নীতিটি হল কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অপরের 
কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। বহু প্রকারের রেটিং পদ্ধতি প্রচলিত আছে। 


তার মধ্যে রেটিং স্কেল (Rating 5০816) এবং সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি 
(50০10175650 Method) বর্তমানে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। 


কক্‌ রেটিং স্কেল (Rating Scale) 
কোন ব্যক্তির সম্পর্কে কারও পর্যবেক্ষণের ফলাফল বা মতবাদকে স্থসংহত 
পন্থায় প্রকাশ করার একটি বিশেষ প্রণালীকে রেটিং স্কেল বলে। শিক্ষক বা 
তত্বাবধায়ক, সহপাঠী বা সহকর্মী প্রভৃতিরা রেটিং স্কেলের সাহায্যে কোন ব্যক্তি 
বা কোন দলভুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করতে পারেন। অনেক সময় 

নিজেই নিজের রেটিং করা যায়। 
রেটিং স্কেল পদ্ধতিতে যে কোন একটি 


গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে সেটির বিভিন্ন মাত্রা 
অস্থায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। 


একেই স্কেল বলা হয়। তারপর এ 


৮০৯২১ শফং+:শ- 
প্রঃ-_লোকটি সামাজিক, ন| অসামাজিক ? 
| | | 
অতিরিক্ত বেশ মাঝামাঝি 


বেশ অতিরিক্ত 
সামাজিক সামাজিক সামাজিক অসামাজিক 


অসামাজিক 
ক Xx 

খ 1১, ৰ x i x 

গন ৰ ৰ 


৮৫ 
উপরের স্কেলটিতে ক, খ, গ, এই 


কোথায় কার স্থান তা নিরূপণ কর! হয়েছে। রেটং স্কেলের মাত্রাস্্যায়ী বিভাগটি 
সাধারণত তিন, পাঁচ বা সাত সংখ্যার হতে পারে এবং সেইমত স্বেলটিকে তিন- 
মাত্ৰা (Three-point), পঁ[চ-মাত্ৰ| (Five-point) বা সাত-মাত্ৰার (Seven- 
1০10৫) স্কেল বল! হয়ে থাকে । উপরের দৃষ্টান্তটি একটি পীঁচ-মাত্রার স্কেল ৷ 
রেটিং স্কেল ব্যক্তিসত্তা-পরিমাপের সত্যকারের কোন নতুন পদ্ধতি নয়। 


ই তিন ব্যক্তির সামাজিকতাঁর দিক দিয়ে 


রেটিং পদ্ধতি ৰ ২৮৬ 
এটি নিছক পর্ধবেক্ষণকে ভিত্তি করে মতামত জ্ঞাপন এবং লিপিবদ্ধ করার একটি 
স্থসংহত পন্থামাত্র। ফলে যে পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে রেটিং করা হয় তার 
চেয়ে এটি থুব বেশী কার্কর হতে পারে না। বিশেষ করে যে বিষয়টি যত বেশী 
পর্যবেক্ষণ করার স্থযোগ পাঁওয়া যায় সেই বিষয়টিতেই রেটিং তত বেশী নির্ভর- 
যোগা হয়। তাছাড়া একজন মাত্র পর্ধবেক্ষকের রেটিং-এর উপরও খুব বেশী 
নির্ভর করা যায় না । সে জন্য আজকাল রেটিং পদ্ধতিতে একের বেশীর পরিমাপ- 
কারী নিয়োগ করা হয়ে থাকে। যদি গড়ে অতন্ত ৮ জন পরিমাপকারীর 
রেটিং নেওয়| যায় তবে ফলাফলটি নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। 

রেটিং পদ্ধতির আর একটি ত্রুটি 'হেলো এফেক্ট’ (1781018০) নামে 

পরিচিত। যখন কোন ব্যক্তির একটি সংলক্ষণের মান সম্পর্কে আগে থেকেই একটি 
ধারণা তৈরী হয়ে থাকে তখন অন্ত কোন সংলক্ষণের বেটিং-এর বেলাতে সেই 
ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা হয় তার বেশী, নয় কম রেটিং করে ফেলি। 
একেই “হেলো এফেক্ট” বলা হয়। এই ‘হেলো| এফেক্টে'র প্রভাব দুর করতে 
হলে কোন দলভুক্ত ব্যক্তিকে আগে একটিমাত্র সংলক্ষণের উপর রেটিং করে নিতে 
হয়। তাঁর পরে সমস্ত ব্যক্তিকে আর একটি সংলক্ষণের উপর রেটিং এবং তার 
পরে আর একটির উপর এবং এইভাবে পর পর সব কটি সংলক্ষণের উপর রেটিং 
করতে হয়। এই পদ্ধতিতে রেটিং করলে একটি সংলক্ষণের রেটিং আর একটি 
সংলক্ষণের রেটিংকে বিশেষ প্রভাবিত করে না। 
খ। সামাজমিতিমূলক পদ্ধতি (9০০10779110 Method) 

ব্যক্তির জীবনধারণের প্রচেষ্টায় এবং তার পরিবেশের সঙ্গে স্গতিবিধানের 
ক্ষেত্রে সামাজিক শক্তিগুলি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকার করে। সেইজন্য 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সামাজিক সংগঠনের রূপ এবং বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে 
ব্যক্তির নিজের স্থান পর্যবেক্ষণের, জন্য নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি 
বিশেষ দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক বৈচিত্রাকে একটি চিত্রের 
আকারে রূপ দেওয়া যেতে পারে । এই চিত্রটিকে সোসিওগ্ৰাম (Sociogram) 
বলা হয়। কোনও বিশেষ দলের সোসিওগ্রাম তৈরী করার সময় দলের প্রত্যেকটি 
সদস্যকে প্রশ্ন করা হয় যে বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে সে দলের কাকে 
কাঁকে পছন্দ করে। যেমন, স্কুলের কোন বিশেষ ক্লাশের প্রত্যেকটি ছেলেকে 
প্রশ্ন করা হল যে কোন একটি কাজ করার সময় তাঁর সঙ্গী বা সহকর্মীরূপে সে 


২৮৪ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


ক্লাশের কাকে কাকে বেছে নেবে। তাঁরা যে উত্তর দেবে তা থেকে বিভিন্ন 
ছেলেদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি চিত্ররূপ আঁকা যেতে পারে । নীচে এই 
ধরনের একটি সমাজমিতিঘূলক চিত্র বা সোসিওগ্রাম দেওয়া হল। 

ওঁ সোসিওগ্রামটিতে কোন স্কুলের একটি বিশেষ ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে। তীর ও সরল রেখাগুলির দ্বারা 
ছেলেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্ররুতিটি জ্ঞাপন করা হচ্ছে। ছুটি ছেলের 


নাম তীর দিয়ে যুক্ত থাকলে বুঝতে হবে যে, যে ছেলেটির প্রতি তীরটি উদ্দিষ্ট 


[ একটি সোসিওগ্রামের উদাহরণ ] 
তাঁকে অপর ছেলেটি পছন্দ করে। 
করেনা। যেমন, উপরের ছবিতে 
হোসেনকে পছন্দ করে না। 


দুটি নাম সংযুক্ত সেখানে বুঝতে হবে যে ছেলে দু'জনই পরস্পরকে পছন্দ করে। 


মণ, সোমেন অমলকে পছন্দ করে আবার অমলও সোঁমেনকে পছন্দ করে। 


কিন্তু সেই ছেলেটি অপর ছেলেটিকে পছন্দ 
হোমেন অমলকে পছন্দ করে কিন্ত অমল 
আর যেখানে কেবলমাত্র একটি সরল রেখার দ্বারা 


প্রশ্নাবলী ২৮৫ 


এই সোপিওগ্রাম থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে ক্লাশে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলে 
হচ্চে স্বপন স্বপনকে নটি ছেলে পছন্দ করে, কিন্তু স্বপন মাত্র কীশিম, অতুল 
আর সৌমেনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। ক্লাশের মধ্যে বীরেন্দ্র হল পরিত্যক্ত 
ছেলে । তাঁকে কেউই পছন্দ করে না। তিমিরের ক্ষেত্ৰটিও বৈশিষ্টাপূর্ণ । 
হোদেন, সোমেন এবং প্রভাত এই তিনটি মাত্র বন্ধু নিয়ে তিমির নিজস্ব একটি 
স্বতন্ত্র দল গঠন করেছে । 

সমাজতত্বের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় সোসিওগ্রাম যে যথেষ্ট সাহায্য করে সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা সম্পর্কেও 
নানা তথ্য সোসিওগ্রাম থেকে সংগ্রহ করা যায়। দলের অন্তর্গত অন্তান্ত 
সাদস্তদের প্রতি ব্যক্তির কি মনোভাব এবং ব্যক্তির প্রতিও অন্যান্য সদস্যদের কি 
মনোভাব এই দু'ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই আমরা সোসিওগ্রাম থেকে 


পেতে পারি। 


৪1 প্রশ্নীবলী (Questionnaire) 
ব্যক্তিমত্তা পরিমাপের একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হল ব্যক্তিকে তার 


মনোভাব, মতবাদ, বিশ্বাস, আচরণ, অতীত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সন্ধে প্রশ্ন 
করা। যখন ৰাক্তিকে সাক্ষাৎ করে সামনাসামনি প্রশ্ন করা হয় তখন তাকে 
সাঁক্ষৎকাঁর বলে। কিন্তু এধরনের সাক্ষাৎকারে প্রায়ই ব্যক্তির স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ 
থাকে এবং নানা কারণে ব্যক্তি স্বাভাবিক এবং সহজভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পারে ন|। কিন্তু যদি সরাসরি প্রশ্ন করার পরিবর্তে ব্যক্তিকে প্রশ্নগুলি 
লিখিতরূপে দেওয়া যায় এবং তাঁর পক্ষে অইবুল পরিবেশে তাকে স্বাভাবিকভাবে 
লিখিত ভাবে সেগুলির উত্তর দেবার স্থযোগ দেওয়া হয় তাহলে দেখ! গেছে যে 
তাতে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য ফল পাওয়া যায়। গবেষণ! ও পর্যবেক্ষণের দিক 
দিয়ে এই ধরনের স্ুনিয়ন্ত্ি পরিবেশে সুপরিকল্পিত প্রশ্নাবলী অনেক বেশী 
কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। 

তাছাড়া প্রশ্নাবলীতে প্রশ্নগুলি লিখিত অবস্থায় থাকার জন্য মৌখিক প্রশ্নের 
চেয়ে অনেক দিক দিয়ে সেগুলির বেশী উপকারিতা আছে। প্রথমত, প্রশ্নগুলির 
সংগঠনকে নিয়ন্ত্রিত বা আদর্শায়িত করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন 
লোকের উপর প্রশ্গুলি প্রযুক্ত হওয়ায় প্রতিটি প্রশ্নের কি ধরনের উত্তর পাঁওয়া 
যায় তারও একটি সুনির্দিষ্ট বিবরণী রাখা সম্ভব হয়। 


২৮৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
(ক) নিবচনী প্রশ্নাবলী ( Screening Questions ) 

কতকগুলি বাক্তিসত্তার প্রশ্নাবলী নিছক নির্বাচন বা বাছাই করার জন্য 
বাবহত হয়ে থাকে। এগুপিকে নির্বাচনী প্রশ্নাবলী বলা হয়। বিশেষধৰ্মা 
মনোবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বা বিশেষ প্রকারের চিকিৎসার প্রয়োজন অ 
ব্যক্তিদের সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বাছাই করে নেওয়ার জন্য এই ধরনের 
ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবলী ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর নির্বাচনী প্রশ্নাবলী প্রথম তৈরী 
করেন উডওয়ার্থ ১৯১৮ সালে। এটির নাম সাইকোনিউরটিক ইনভে্টরি। এই 
প্র্াবলীটির সাহাযো সুষ্ঠু সঙ্গতিবিপানে অসমর্থ ব্যক্তিদের স্বাভাবিক ব্যক্তিদের 


মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া সম্ভব হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই ধরনের 
অনেকগুলি নির্বাচনী প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করা হয়। 


€খ) ব্যক্তিসত্তানির্ণারক প্রশ্নাবলী ( Personality Inventory ) 
ব্যক্তিসত্তার বিশেষ বিশেষ দিকগুলি পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে আর এক 
ধরনের প্রশ্নাবলী গঠন করা হয়ে থাকে । এগুলিকে আমরা ব্যক্তিসত্ত| নিৰ্ণায়ক 
প্রশ্নাবলী বলতে পারি। এই ধরণের প্রশ্নীবলীতে বিশেষ একটি ৰা একাধিক 
সংলক্ষণের সাধারণ বৈশিষ্টযগুলিকে ভিত্তি করে প্রশ্ন তৈরী করা হয়। পরে সেই 
প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে ও এক বা একাধিক সংলক্ষণ ব্যক্তির মধ্যে কি মাত্রায় 
আছে তা নির্ণয় করা হয়। একটি সপরিচিতি ব্যক্তিসত্তানির্ণায়ক প্রশ্নাবলীর 
নাম হল মিনেসোটা মাণ্টিফেসিক পার্সোনালিটি ইনভেন্টরি ( Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory or MMPI) | এই প্রশ্নাবলীতে 
মোট ৫৫০টি উক্তি আছে। প্রত্যেকটি উক্তি এক একটি কার্ডে ছাপা থাকে। 
এই উক্ভিগুনি পড়ে ব্যক্তিকে বলতে হয় যে উক্তিটি তার ক্ষেত্রে সত্য কি মিথ্যা। 
ব্যক্তির দেওয়| উত্তরগুলি থেকে তার ব্যক্তিমত্ত।র নান] গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের 
সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে এই ধরনের অনেকগুলি ব্যক্তিষত্তানিৰ্ণায়ক 


প্রশ্নাবলী তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে বানরয়টার পার্সোনালিটি চেষ্টচির নাম 
উল্লেখযোগ্য । 


সাধারণ ব্যক্তিসন্তার প্রশ্নাৰলীর 
থাকে। কখন কখন স্বতন্ত্ৰ কার্ডেও এ 
উত্তরে ব্যক্তিকে সাধারণত “ইঃ 
উত্তর দিতে হয়। 


ছে এমন 


প্রশ্নগুলি একটি মুদ্রিত পুস্তিকার আকারে 
গুলি মুদ্রিত করা হয়। এই প্রশ্লনগুলির 
বা না” বা ‘জানিনা? এই তিনটির একটি 


বাধ্যতামূলক নির্বাচন পদ্ধতি ২৮৭ 


৫। উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Factor Analysis) 

বাক্তিসন্তার আধুনিকতম ও বিজ্ঞানসম্মত পরিমাপ পদ্ধতিটি ফ্যাক্টর 
এানালিপিস নামক আধুনিক গাণিতিক তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এই পদ্ধতিটিতে 
বাক্তিসত্াস্তচক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহপরিবর্তনের মান 
নিৰ্ণয় করে বক্তিসত্তার মৌলিক উপাদানগুলির (০0019) প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় 
করা হয়। এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করেন গিলফোর্ড এবং তার সহকর্মীরা। 
তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে ব্যক্তিসতার ১৩টি মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া 
গেছে। এই মৌলিক উপাঁদানগুলির উপর ভিত্তি করে তীরা ব্যক্তিসত্তার 
নানারকম প্রশ্নাবলী রচনা করেন ৷ তাঁর মধো একটি প্রখ্যাত প্রশ্নাবলীর নাম 
হল গিলফোর্-জিমারম্যান টেম্‌ পাঁবামেন্ট সার্ভে । এই অভীক্ষাটিতে উপাদান- 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাওয়া দশটি ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণগুলিকে ভিত্তি 
করে প্রশ্নাবলী রচনা করা! হয়েছে । এতে প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের উপর ৩০টি করে 
মোট ৩০০টি প্রশ্ন আছে। সেই দশটি বৈশিষ্ট্য হল £--১ | সাধারণ সক্রিয়তা 
(General activity) | ২। সংযম (Restraint) ৩! প্রাধান্তা (Ascendance) 
৪। সামাজিকতা, (S০ciabili{y) ৫। প্রক্ষোভমূলক হ্ৈধ (Emotional 
stability) ৬। বিষয়মুখিতা (Objectivity) ৭ | বন্ধুত্ব (Friendliness) 
৮। চিন্তাশীপতা (Thoughtfulness) ৯ | বাক্তিগত সম্পর্ক (Personal 
relation) এবং ১৭ । পৌরুষ (Masculinity) | 

ক্যাটেলও উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে একটি বাক্তিসত্তীর অভীক্ষা 
প্রস্তুত করেন । সেটি পার্সৌনালিটি ফ্যাক্টর কোশ্চেনেয়ার (Personality Factor 
Questionnaire) নামে পরিচিত। ক্যাটেলের মতে ব্যক্তিসত্তার উপাদান 
১৬টি । এই ১৬টি উপাদানকে ভিত্তি করে ক্যাটেলের প্রশ্নীবলীটি রচিত হয়েছে। 


রা নিব্ধচন পদ্ধতি (Forced-Choice Technique) 


এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির সামনে দুটি বিকল্পমূলক প্রশ্ন উপস্থাপিত করে তার 
মধ্যে থেকে একটি নির্বাচন করতে বলা হুয়। কখনও কখনও আবার তিনটি 
বিকল্প দিয়ে বলা হয় যে এগুলির মধ্যে যেটি তার কাছে সব চেয়ে বেশী কাম্য 
এবং যেটি তার কাছে সব চেয়ে কম কাম্য--সেই ছুটি নির্বাচন করতে । বিকল্প- 


১। পৃঃ ২২৬ 


২৮৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


গুলি এমন শ্রেণীর হওয়া চাই যাতে সেগুলি যেন অভীক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয়- 
তার দিক দিয়ে একই স্তরের বলে মনে হয়। যেমন, 

তুমি কোন্টি পছন্দ কর? নিম্ন বেতনে চিত্তাকর্ষক কাজ করতে, ন! উচ্চ 
বেতনে একঘেয়ে কাজ করতে ? 

কিংবা, তুমি কোন্‌ ধরনের খ্যাতি পছন্দ কর? শান্ত বলে পরিচিত হতে, 
না, বদ্ধুভাঁবাঁপন্ন বলে পরিচিত হতে ? 

তুমি কি ধরনের স্বামী পছন্দ কর? ধনী অথচ অশিক্ষিত স্বামী, না দরিদ্র 
কিন্তু উচ্চশিক্ষিত স্বামী । 

সাধারণ প্রচলিত ব্যক্তিমত্তার প্রশ্নাবলীর চেয়ে এই বাধ্যতাঁমূলক-নির্বাচন 
পদ্ধতিতে অস্পষ্টতা॥ও অনির্দিষ্টতাঁর স্থান অনেক কম। 
৭। প্রতিফলন অভীক্ষ| (Projective Test) 

প্রতিফলন অভীক্ষাগুলিতে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের সম্পূর্ণ অভিনব পন্থার 
অঙ্গনরণ করা হয়েছে। এতে ব্যক্তিকে এমন একটি কাজ করতে বা সমস্যা 
সমাধান করতে দেওয়া হয় যেটির গঠন অনির্দিষ্ট ও অসম্পূর্ণ প্রকৃতির এবং তাঁর 
ফলে সেটি সম্পন্ন ব| সমাধান করতে গিয়ে ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকারের প্রতি- 
ক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়। এখানে অভীক্ষক আশা করেন সে ব্যক্তি তার এই 
স্বতঃপ্রণোদিত কাজগুলির মধ্যে দিয়ে নিজের ধারণা, মনোভাব, ইচ্ছা, ভয়, 
দুশ্চিন্তা! প্রভৃতির স্বরূপগুলি প্রকাশ করে ফেলবে। প্রতিফলন কথাটি অবশ্য 
ক্রয়েডের কাছ থেকে নেওয়|। ফ্রয়েডের ব্যখ্যায় প্রতিফলন কথাটির অর্থ হল 
নিজের কোন বৈশিষ্ট্য অপরের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখ|। এখানে অবশ্য 
কথাটি এই অর্থে নেওয়া হয়েছে যে ব্যক্তি এই অভীক্ষাগ্ুলি সমাধান করতে গিয়ে 
আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজের প্ররুত ব্যক্তিসত্তার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলি বাইরে 
প্রতিফলিত বা প্রকাশিত করে ফেলে। 

এই অভীক্ষাগুলির প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলিতে যে সব কাজ দেওয়া হয় 
সেগুলির কোন নির্দিষ্ট সংগঠন বা রূপ থাকে না এবং তার ফলে এগুলির ক্ষেত্রে 
বহু বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া সম্তবপর। এই কাজগুলি সম্পন্ন করতে 
অভীক্ষার্থী তার কল্পনাশক্তির বাধাহীন প্রয়োগ করতে পারে এবং যে ভাবে সে 
এ অস্পষ্ট বহু-অর্থবোধক বন্তগুলির ব্যাখ্যা করে তাই থেকে তাঁর মনের 
অপ্রকাশিত বিভিন্ন দিকগুলির সন্ধান খাওয়া যায়। 


প্রতিফলন অভীক্ষা ২৮৯ 


দ্বিতীয়ত, এই অভীক্ষাগুলিতে অভীক্ষীর যথার্থ প্রকৃতি বা সংব্যাখ্যানের 
পদ্ধতিটি অভীক্ষা্থীর কাছ থেকে গোপন রাখা সম্ভব হয়। কেননা অভীক্ষক 
অভীক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তর বাঁ প্রতিক্রিয়ার যে কি ধরনের বা কি ভাবে ব্যাখ্যা 
করবেন সে সম্পর্কে কিছুই তাঁর জানা থাকে না। তার ফলে তার পক্ষে অতীক্ষার 


ফলাফলের উপর কোনরূপ সচেতন হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় না। 
তৃতীয়ত, এই অতীক্ষাগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলির পরিমাপের 


প্রচেষ্টা সামগ্রিক প্রকৃতির । ব্যক্তিসত্তার কোন একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের 
পরিমাপ করা এগুলির উদ্দেশ্য নয়। অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার একটি অখণ্ড রূপ 
বা তার মনের সংগঠনের একটি সম্পূৰ্ণ ধারণা এগুলি থেকে পাওয়া যায়। সেদিক 
থেকে এই অভীক্ষাগুলির একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। কয়েকটি সুপ্রচলিত 
প্রতিফলন অভীক্ষার বর্ণনা নীচে দেওয়া হল। 


ক। রস ইঙ্করট অভীক্ষা (Rorschach Inkblot Test) 
প্রতিফলন অভীক্ষাগুলির মধ্যে সব. চেয়ে প্রখ্যাত হল রস ইঙ্করট 


ৰ ৰ 


[ রম ইঙ্করট টেষ্টের একটি ছবি] 


অভীক্ষাটি । এই অভীক্ষাটি কুইজারল্যাগুবামী হারম্যান রস] (Herman 
]২০%৪০)৪০)) নামে একজন মনশ্চিকিৎসক উদ্ভাবন করেন। 
একটি কাগজের উপর একবিন্মু কালি রেখে যদি কাগজটিকে ঠিক এ 


৬ িক্াশরয়ী মনোবিজ্ঞান 


বিন্দুট্র মাঝামাঝি ভশাজকরা হয় তাহলে & কালির বিন্দুটি থেকে কাঁগজটির 
উপর একটি ছবি তৈরী হবে যার খপ্ডার্ধ দুটি মোটামুটি একই রকমের দেখতে । 
এই ধরনের দশটি কালির ছাপ নিয়ে রসর্ণার অভীক্ষাটি গঠিত। এই কালির 
ছাপগুলি একটির পর একটি ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেগুলি দেখে 
তার মনে যে সব ধারণা বা কল্পনার উদয় হয় সেগুলি তাঁকে বর্ণনা করতে বলা 
হয়। ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি এমনই অনির্দিষ্ট প্রকৃতির যে এগুলি ব্যক্তির 
মনে নানা বিভিন্ন ধরনের ভাব ও চিন্তার সৃষ্টি করে। ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক 
সংগঠন, মনঃপ্রক্কতি, বিশ্বাস, দৃঢ়বদ্ধ ধারণা প্রভৃতির দ্বারাই এই ভাব ও চিন্তার 
স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই জন্য ছবিগুলি দেখে ব্যক্তি যে ব্যাখ্যা দেয় তা থেকে 
তার মানসিক সংগঠন, প্রবণতা, মনোভাব ইচ্ছা প্র 


পাওয়া যায় বলে মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। 
মনশ্চিকিৎসার উপকরণরূপে বহুল ব্যবহৃত হয়। 


খ। কাহিনী-সংবৌধন অভীক্ষা 

(Thematic Apperception Test or TAT) 
ত প্রতিফলন অভীক্ষার নাম হল মুরে (Murray) 
ক উদ্ভাবিত কাহিনী সংবোধনের অভীক্ষা। এই 
নানী অভীক্ষাটি ১৯টি ছবি দিয়ে 
গঠিত। প্রত্যেকটি ছবির বিষয়- 
বস্তু অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং তার 
বহু রকমের ব্যাখ্যা হতে পারে। 
অভীক্ষার্থীকে এই ছবিগুলি একটি 
একটি করে দেওয়া হয় এবং 
সেগুলির উপর ছোট ছোট নিবন্ধ 
বা কাহিনী লিখতে বলা হয়। 
অভীক্ষার্থী & ছবিগুলির উপর 
যে ধরনের কাহিনী লেখে বা 
সেগুলির যে ধরনের ব্যাখ্যা সে 
দেয় তা থেকে তার অপ্রকাশিত 
মানসিক ইচ্ছা বা ছন্দের স্বরূপ 


ভূতি সম্বন্ধে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য 
বর্তমানে এই অভীক্ষাটি 


আর একটি অতি প্রচলি 
ও মৰ্গান (Morgan) কর্তৃ 


_-.-77-4% 


[ কাহিনী মংবোধন অভীক্ষার একটি ছবি ] 


প্রতিফলন অভীক্ষা ২৯১ 


অভীক্ষকের নিকট ব্যক্ত হয়ে পড়ে । বৰ্তমানে 

য় পড়ে ছোট ছেলেমেয়েদের উ 
কাহিনী সংবোধন অভীক্ষাও তৈরী হয়েছে। এটি শিশু সংবোঁধন মরা 
(Children’s Apperception Test) নামে পরিচিত । 


এ! শব্দানুষঙগ অভীক্ষা! (Word Association Test) 

এই অভীক্ষাটি প্রতিফলন অভীক্ষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম । এতে কতকগুলি 
সম্পর্কহীন ও বিচ্ছিন্ন শব্দ একটির পর একটি করে অতীক্ষার্থীর নামনে উপস্থাপিত 
করা হয় এবং শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই যে শব্দটি বা চিন্তাটি অভীক্ষার্থীর 
মনে আসে সেইটি তৎক্ষণাৎ তাকে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীর 
উত্তর দিতে যতটা সময় লাগে সেই সময় এবং প্রদত্ত উত্তরের প্রকৃতি এ ছুয়েরই 
বিচার করা হয়। যদি অভীক্ষার্থী উত্তর দিতে দেরী করে তাহলে সিদ্ধান্ত করা 
হয় যে সে তাঁর প্রথম মনে আগা! শব্দটি কোন কারণে বলতে চায় না। উত্তরের 
প্রক্লতি থেকে অভীক্ষাৰ্থীর অচেতনে নিহিত কমপ্লেক্স এবং অবদমিত ইচ্ছার সন্ধান 
পাওয়া যায় প্রপিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইউউ (008) এই শব্দান্তষঙ্গ অভীক্ষাটির যথেষ্ট 
উন্নতিসাঁধন করেন। কেন্ট ও রোঁজানফ (Kent and Rosanoff) মনোব্যাধি 
চিকিৎসার উপকরণরূপে ব্যবহারের অন্ত একটি বিশেষ শব্দাস্থযঙ্গ অভীক্ষা 


প্রস্তুত করেন। 
ঘ। অন্যান্য প্রতিফলন অভীক্ষা _ ১ tA 
উপরের অভীক্ষাগুলি ছাড়াও 
প্রতিফলন অভীক্ষার শ্রেণীভুক্ত | 
বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র অভীক্ষা 
উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন, বাক্য 
সম্পূৰ্ণ করণ অভীক্ষা, রোজেন- 
উইগের ব্যর্থতামূলক চিত্র 
পর্যবেক্ষণ অভীক্ষা, অসম্পূৰ্ণ চিত্র 
' অঙ্কন অভীক্ষা ইত্যার্দি। বাক্য 
সম্র্ণকরণ অভীক্ষাটিতে এমন 
কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য 
অতীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত 
করা হয় যেগুলি বিভিন্ন উপায়ে 


সম্পূর্ণ করা যায়। এই সম্পূর্ণ [কাহিনী মংবোধন অভীক্ষার একট ছবি ] 


২৯২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


করার প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তির মনোভাব, প্রবণতা ও মানসিক সংগঠনের একটি 
নির্ভরযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। তেমনই আর একটি অভীক্ষায় কতকগুলি 
অসম্পূৰ্ণ চিত্র অভীক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ করতে দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীর ছবিগুলি 
সম্পূর্ণকরণের প্রণালী পর্যবেক্ষণ করে তরে মানসিক সংগঠন সম্বন্ধে বহু 
প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া! যায়। রোঁজেনউইগের ব্যৰ্থতামূলক চিত্র পর্যবেক্ষণের 
অভীক্ষাটিতে কতকগুলি সাধারণ ব্যর্থতা বা আশাভঙ্গের ছবি দৃষ্টান্ত রূপে দেওয়া 


থাকে এবং সেগুলি দেখে অভীক্ষার্থীর মনে কি ধরনের মনোভাবের হৃষ্টি হয় তা 
তাঁকে বর্ণনা করতে বলা হয়। 


প্রশ্নাবলী 


ন 


Write an essay on Measuring Personality. (B. Ed. 1953, 64) 
Ans. (পৃঃ ২৮০ পৃঃ ২৯১) 


1. 


2. What ০০ you understand by the term 
the social environment influences the develop 


Ans. (পৃঃ ২৬২--পৃঃ ২৬৮) 
3. Enumerate the different types ef Personality. 
Ans. (পৃঃ ২৭২ পৃঃ ২৮০ ) 


‘Personality’ ? Show how 
ment of personality. 


4. Define personality and trace the development of personality in 
the child, 


(B.A. 1972, B.A. Hons, 1973) 
Ans. (পৃঃ ২৬২-=-পৃঃ ২৬৮) 


5. Whatis & personalit 
Personality ? How are per 
Ans. 


Y trait? What are the different traits of 
sonality traits measured ? 
(পৃঃ ২৬৯ পৃঃ ২৭২+পৃঃ ২৮০ পৃ ২৯১) 


6. Discuss the nature of personality and enumerate a few methods of 
m ring Personality. 


Ans. (পৃঃ ২৬২-পৃঃ ২৬৪৭-পৃঃ ২৮০-পৃঃ ২৯১) 
7. What is meant b 


Y Personality? Bring out the factors which 
influence the developmen 


t of personality, (B.A. 1966) 
Ans. ( পৃঃ ২৬২-- পৃ ২৬৮ ) 

8. Write notes on—Rating Scale, 
Word Association Test, Rorschach I 
Test, Forced-choice Technique, 


Personality Inventory, 39০০1087872, 
nkblot Test, Thematic Apperception 


উনিশ 


চরিত্র (Character) 

ব্যক্তিসত্তার মত চরিত্রেরও কোনও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, যদিও 
চরিত্র কথাটি আমাদের লৌকিক ভাষণে বহু-ব্যবহৃত শব্দাবলীর অন্যতম । 

প্রচলিত ভাষণে চরিত্র কথাটির বহু বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন 
প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। অতএব প্রণমে 
চরিত্র শব্দটির অর্থের একটি পরিষ্কার সংব্যাখ্যান প্রয়োজন । 

অনেক.মনোৌবিজ্ঞানী চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তাকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেন। এই 
গ্রসঙ্ে অলপোর্টের (11001) ব্যাখ্যাটি উল্লেখযোগ্য । তীর মতে ব্যক্তিসত্ত| ও 
চরিত্র একই বস্তুকে ছুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখার জন্য দেওয়া দুটি বিভিন্ন 
নাম। যখন কতকগুলি স্বপ্ৰতিষ্ঠিত ও সমাজ-অনুমোদিত মানের দিক দিয়ে 
ব্যক্তিমত্তার মূল্য নির্ধারণ করা হয় তখন আমরা তাকে চরিত্র বলি। আর যখন 
এ ধরনের কোনরূপ মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা থাকে না তখন আমর ব্যক্তিসত্তা 
কথাটি ব্যবহার করেথাকি। এক কথায় চরিত্র হল মূল্য-নিরূপিত ব্যক্তিমত্তা 
এবং ব্যক্তিসত্তা হল ঘূলা-নিরূপণহীন চরিত্র ।১ 

বস্তুত চরিত্র ও ব্যাক্তিসত্তাকে ছুটি পৃথক সত্তা বলে মান করা যায় না। দুটিই 
ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের সমষ্টিমূলক সংগঠনের নাম । তবে 
যখন এই বৈশিষ্টযগ্ুসির মধ্যে বিশেষ কতকগুলিকে আমরা স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করি 
এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র সংগঠনটির মূল্য নির্ধারণ করি, তখনই চরিত্র 
কথাটি ব্যবহার করে থাকি । যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা! লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে 
আমরা চরিত্রের কথা উতাপন করি সেগুলি মূলত সামাজিক ও নৈতিক মানের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সমাজের একজন মাশ্তরপে ব্যক্তির যে সকল রীতিনীতি মেন 
চলা উচিত এবং প্রচলিত নৈতিক আদর্শের যে সকল অনুশাসন তার অনুসরণ 
করা উচিত সেগুলি সম্বন্ধে একটি স্থনির্দিষ্ট মান বা আদর্শের ধারণা সকল সমাজেই 
আছে। এই সাধারণ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন ব্যক্তির আচরণ- 
বৈশিষ্ট্যের বিচার করি তখন আমরা চরিত্র কথাটি ব্যবহার করি। উদাহরণস্বরূপ 
সততা বলতে আমরা যা বুঝি তা প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ শ্রেণীর আচরণের নাম । 


1. Character is personality evaluated and personality is character 
devaluated.—(Allport) চ 
২-২০ 
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প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ শ্রেণীর আচরণের নাম। যখন ব্যক্তিসত্তার কোনরস 
মূল্য নির্ধারণের কথা ওঠে না তখন নিছক আচরণরূপে সততার অন্তান্য আচরণ 
থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্ৰকোন মূল্য নেই। কিন্তু যেই সামাজিক বা নৈতিক 
আদরের পরিপ্রেক্ষিতে এটির বিচার করা হয় তখনই সতত ব্যক্তির চরিত্রের 
একটি অতিগুরুতপূর্ণ লক্ষণ হয়ে দাড়া । অতএব দেখা যাচ্ছে চরিত্র বলতে 
আমরা ব্যক্তিমত্তার সেই পরিকল্পনাকে বুঝি যাতে বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ বা 
বৈশিষ্ট্ের উপর জোর দেওয়া হয় এবং ও লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে 
ব্যক্তির সমগ্র সংগঠনকে বিচার করা হয়। এই বিশেষ লক্ষণ বা! বৈশিষ্ট্যগুলি 
সামাজিক ও নৈতিক আচরণের আদর্শের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। 

সুচরিত্রের স্বরূপ (Nature of good character) 


অতএব দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ কতকগুলি মান ব| আদর্শের দিক দিয়ে যখন 
ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্টাগুলির বিচার করা হয় তখন আমরা চরিত্র কথাটির ব্যবহাঁর 
করে থাকি। উদাহরণস্বরূপ, প্রাধান্যপ্রিয়ত! ব্যক্তিসতার একটি বৈশিষ্ট্য বা 
সংলক্ষণ। এটিকে যখন সামাজিক.পরিস্থিতি বা ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর আত্মীয়বন্ধু 
প্রতিবেশী প্রভৃতির সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখন আমরা এটিকে 
একটি সবল বা দু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। তেমনই বশ্যতী প্রবণতা 
বা হীনমন্লুত| ব্যক্তিসত্তার আর একটি সংলক্ষণ। সামাজিক সম্পর্কের দিক দিয়ে 
বিচার কবলে এটি হয়ে দাঁড়ায় একটি দুৰ্বল বা কোমল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য | 
বৈশিষ্টাগুলিকে যখন ব্যক্তিসত্তার দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখন সেগুলি 
ভালি কি মন্দ, কাম্য কি অকাম্য ইত্যাদি প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যখনই সেগুলিকে 
চরিত্রের দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখনই ভাল মন্দ, কাম্য অকাঁমোর প্রশ্নটি 


বড় হয়ে ওঠে। এক কথায় ব্যক্তিসত্তার ধারণা হল নিছক অন্তিবাঁচক 
(Positive), কিন্তু চরিত্রের ধারণা হল মান 


প্রত্যেক মমাজেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ম 


করা হয়। যেঘে বৈশিষ্ট্য এই মানগুলির দ্বারা অন্গমোদ্দিত সেগুলিকে আমরা 
স্কচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলি আর যেষে বৈশিষ্ট্য এই মানগুলির বিচারে পরিত্যক্ত 
সেগুপিকে আমর! অবাঞ্ছিত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিই। যদিও সুচরিত্রের 


ধারণা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন তবু সাধারণ সভ্য মন্তয্যসমাজে সুচরিত্রের মৌলিক 
বৈশিষ্টাগ্ডসির মধ্যে প্রচুর মিল আছে। 


মূলক (Normative) । এখন 
|নির দিক দিয়ে চরিত্রের বিচার 


স্থচরিত্রের স্বরূপ ২৯৫ 


সাধারণত তিন প্রকার মানের দিক দিয়ে স্থচরিত্রের বিচার করা হয়ে থাকে। 

যেমন, ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলের দিক, সমাজের যৌথ মঙ্গলের দিক এবং নৈতিক 
. মানের দ্িক। যে সব ব্যক্তিসভার বৈশিষ্ট্য এই ত্রিবিধ মানের যে কোন একটি 

মানের দিক দিয়ে কাম্য বলে বিবেচিত হবে সেই সব বৈশিষ্ট্যকে স্থচরিত্রের 
সুচক বলে ধরা হয়ে থাকে। স্থচরিত্র বিচারের এই তিন রকম মান এবং সেগুলির 
দ্বারা অন্থমোদ্দিত বৈশিষ্টাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দেওয়া হল। 
১। ব্যক্তির কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যাবলী 

এই বিভাগে সুচরিত্রের সেই সব বৈশিষ্ট্য অন্ুর্গত যেগুলি ব্যক্তির নিজস্ব 
উন্নতি, পাঁধিব সাফল্য, ব্যক্তিগত জীবনযাপন, সন্তুষ্টি ইত্যাদি অর্জনে ব্যক্তিকে 
সক্ষম করে থাকে । এই পর্যায়ে পড়ে সংকল্লের দৃঢ়তা, স্থিরচিত্ততা, মানসিক হৈ, 
প্রাক্ষোভিক সাম্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি। যে সব ব্যক্তির মধ্যে এই সব 
গুণ থাকে তাদের ব্যক্তিগত জীবন ন্থখময় ও তৃপ্তিদায়ক হয়ে ৩ঠে। অতএব 
এই বৈশিষ্টাগুলিকে স্তচরিত্রের সংলক্ষণ বলা চলে। এই বৈশিষ্টযগুলির ঠিক 
বিপরীত হল দুর্বলচিত্ততা, মানসিক চাপল্য, প্রক্ষোভমূলক অসমতা, সংকল্প- 
হীনতা ইত্যাদি 


২। সমাজের কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যাবলী 
এই পর্ধায়ে পড়ে সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেগুলি কষ্ট সমাজজীবন 


যাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজন ৷ বন্ধুরীতি, দল-বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, মহান 
ভূতি, স্বাৰ্থত্যাগ, সামাজিক আগ্গত্য ইত্যাদি বৈশিষ্টাগুলি এই শ্রেণীর 
অন্ততূর্তি। এগুলি ব্যক্তির মধ্যে থাকলে সামাজিক সংগঠন সুদৃঢ় হয় এবং 
সমাজজীবন সুন্দর ও স্বাস্থাময় হয়ে ওঠে। এই সামাজিক গুণগুলির বিপরীত 
হল স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, সামাজিক আগত্য বা বিশবস্ততার অভাব 
" ইত্যাদি৷ 

অনেক সময় বাক্তিকল্যাণনাধক বৈশিষ্ট্য এবং সমা'জকল্যাণণাধক বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যে দন্ দেখা দিতে পারে। তখন দু'য়ের মধো কোন্টিকে চরিত্রের গুণ 
বলে ধরা হবে তা নির্ভর করে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ও অন্ুঙ্ুত আদর্শের উপর । 
যেমন, যে সমাজে ব্যক্তিগত উন্নতির অবকাশ আছে সেখানে প্রাধান্তপ্রিয়তা বা 
আঁক্রমণধন্সিতা রূপ বৈশিষ্ট্যগুলি হুচরিত্রের লক্ষণ বলে বিবেচিত হবে কিন্তুষে 
সমাজে সামগ্রিক অস্তিত্ব বা সমন্বয়নকে বর়্ বলে ধরা হয়ে থাকে সে সমজৈ 
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উপরের গুণগুনিকে অবাঞ্ছিত বলেই মনে করা হয়। তেমনই কোন সমাজে 
বহিবব'তিকে কাম্যগুণ বলে ধরা হয়, আবার অন্ত, কোন সমাজে অন্তবূর্ততিকে 
ব্যক্তির পক্ষে কাম্য বলে মনে করা হয়ে থাকে । তবে আদর্শ সমাজে ব্যক্তির 
কল্যাণনাধক গুণাবলী ও সমাজের কলযাণনাধক গুণাবলীর মধ্যে কোনও ছন্দ 
থাকে না। 

৩। নৈতিক মাননির্ণারক বৈশিষ্ট্যাবলী 

ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণপাঁধক গুণগুলি ছাড়াও এমন কতকগুলি গুণকে 
স্থচল্লিত্লের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয় যেগুলি নিছক নীতির দিক দিয়ে কাম্য বলে 
বিবেচিত হয়ে থাকে । এগুলির ব্যবহারিক উপকারিতা থাকুক বা না থাকুক 
নীতিশান্ত্রের আদর্শ বা মান অনুযায়ী এগুলি কাম্য এবং তার ফলে এগুলিকে 
স্থচরিত্রের উপাদান বলে গণ্য করা হয়ে থাকে । অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা 
গেছে যে ব্যক্তির দিক দিয়ে বা সমাজের দিক দিয়ে এই গুণগুলির কিছু না কিছু 
মূল্য আছে। কিন্তু এগুলির স্বপক্ষে যুক্তি রূপে তাঁদের এই ধরনের বাস্তব মূল্যের 
উল্লেখ না করে তাদের পেছনে নীতিশান্তের সমর্থনকেই বড় বলে মনে করা হয়! 
উদ্াহরণস্থরূপ, প্রায় সমগ্র সমাজে সত্যবাদিতা বা সাধুতাকে স্চরিত্রের বৈশিষ্ট্য 
বলে ধরা হয়। এই গুণ দুটির সামাজিক বা ব্যক্তিগত মূল্য থাকুক আর না 
থাকক এ টিকে সর্বত্রই কাঁম্য গু মনে করা হয় নিছক এগুলির নৈতিক মূল্যের 
জন্। দরিদ্র বা দুঃস্থের প্রতি দয়া, বিশ্বাস রাখা, কৃতজ্ঞতা বোধ করা, 
সাহাযাপ্রারীকে সাহায্য করা, অতিথিবৎসলতা ইত্যাদি বৈশিষ্টাগুলি নীতির দিক 
দিয়ে বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত ইয়ে থাকে। অসাধুতা, মিথ্যা কথা বলা 
চিষ্টুরতা, কতদ্বতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি এই পায়ের কাম্য গুণের বিপরীত ৷ 
চরিত্রের বিকাশ (00190176771 of Character) 
চরিত্রের বিকাশ ব্যক্তিত 

চরিত্রের বিকাশ পর্যবেক্ষণ করার অর্থ হল এই যে শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়ার কোন্‌ 
স্তরে এবং কিভাবে তার মধ্যে 

করা। চরিত্র যখন সামাজিক ও ? 
না এই বোধগুলি. শিশুর মধ্যে জ 
টি হয়েছে বলা চলে না। এখ 
পাঁণকা পাওয়া গেল । 


গতিক বোধের উপর প্রতিষিত তখন যতক্ষণ 
গছে ততক্ষণ প্রকৃত চরিত্র বলে কোন কিছু 
[নেই ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্রের মধ্যে আর একটি বড় 
ব্যকিমন্ত্ী ও চৰিত্ৰ কোনটিই সহজাত নয়, উভয়ই শিশুর 


A “ 
চা 
4 


1 =a 


1র বিকাশের নামান্তর | . তবে স্বতন্রভাবে ‘ 


সামাজিক ও নৈতিক সচেতনতা জাগে তা নিৰ্ণয়, 


চরিত্রের বিকাশ ২৯৭ 


অজিত। উভয়ই অভ্যন্তরীণ উপকরণ ও বাহ্যিক শক্তিনিচয়ের সঙ্গে পারস্পরিক 
প্রতিক্রিয়ার ফস থেকে জাত। তবে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমত্ত 
গঠনের কাজ সুরু হয়ে যায়। কিন্তু চরিত্র গঠনের কাজ স্থরু হয় সেদিন থেকে 
যেদিন প্রথম তার মধ্যে সামাজিক মনোভাব ও নৈতিক ভালমন্দের বোধ দেখা 
দেয়। এই দিক দিয়ে বলা চলে যে ব্যক্তিমত্তার আবির্ভাবের পরে দেখা দেয় 
চরিত্র । 

সামাজিক ও নৈতিক বিচারবুদ্ধি শিশুর মধ্যে কখন দেখা দেয় এ নিয়ে নানা 
মতভেদ আঁছে। তবে প্রক্ষোভের উপর আলোচনার সময় আমরা দেখেছি'যে 
প্রায় এক বছর থেকে শিশুর মধ্যে বড়দের প্রতি ভালবাসা জাগতে স্থরু হয় এবং 
তার কয়েক মাস পর থেকেই সে অন্যান্য ছোট ছেলেমেয়েদেরও ভালবাসতে -স্থরু 
করে। অতএব নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে এই সময় থেকেই তাঁর চরিত্র- 
গঠনের কাজ সুরু হল। নৈতিক বিচারবোধ ঠিক কখন.জন্মায় তা: অবশ্য সঠিক- 
ভাবে বলা চলে না। এসদ্বন্ধে ম্য[কুডুগ[লের একটি তত্বের উল্লেখ করা যায় । 

ম্যাক্ডুগাল প্রভৃতি মনো বিজ্ঞানীর চরিত্র বিকাশের যে সংব্যাখ্যান দিয়েছেন 
তাতে মূলত প্ৰবৃত্তিও প্রক্ষোভের শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া! হয়েছে। তিনি 
সেটিমেণ্টকে বা প্রক্ষোভমূলক সংগঠনকে  ব্যক্তিসত্তার৷ একক ৰলে বর্ণনা 
করেছেন। তাঁর দেওয়া চরিত্রের ক্রমবিকাশের চারটি স্তর আছে। 

প্রথম স্তরে থাকে নিছক প্রবৃত্তির প্রাধান্য এবং সে সময় একমাত্র স্থখ বা 
দুঃখের অঙ্ুভূতির দ্বারাই শিশুর সমস্ত আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই স্তরে 
ভাল মন্দ, উচিত অনুচিত ইত্যাদি কোন বোধই শিশুর থাকে না। এই সময় 
কোন সামাজিক প্রভাৰও শিশুর উপর কার্যকর হয় না। 

দ্বিতীয় স্তরে, সামাজিক পরিবেশের প্রভাব ধীরে ধীরে শিশুর উপর সক্রিয় 
হয়ে ওঠে এবং তার প্রবৃত্তিমূমক আচরণগুলি সমাজের আরোপিত শান্তি ও 
পুরস্কারের প্রভাবের দ্বারা ক্রমশ পরিবতিত হতে থাকে । ম্যাক্ডুগালের মতে। 
এই সময় শিশুর মনে নানারপ মেট্টিমেন্ট জন্মলাভ করে এবং এই স্তরে সে্টিমে্ট- 
গুলি প্রধানত বাড়ীঘর, মা-বাবা, খেলনা ইত্যাদি মূর্ত বস্তর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 
যায়। এই সময় থেকেই শিশুর চরিত্র গঠনের স্ত্রপাত হয় বল! চলে এবং শিশুর 
মনে করণীয় অকরণীর ও ভালমন্দের জ্ঞান অল্প অল্প দেখ] দেয় । 

তৃতীয়, স্তরে, শিশুর উপর সামাজিক অন্থশাসনের প্রভাব আরও প্রবল হয়ে 


২৯৮ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ওঠে এবং তখন সামাজিক নিন্দা বা প্রশংসাই বিশেষ করে শিশুর সমগ্র 
আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই স্তরে নানা অনূর্ত বস্তুকে ঘিরে শিশুর মনে 
সেটিমেণ্টের গঠন সরু হয় এবং ন্যায়বিচার, সততা, নিষ্ঠুরতা, সৌন্দর্য প্রভৃতি 
ধারণাকে ঘিরে সেণিমেণ্ট জন্মায়। এই স্তরে চরিত্রগঠনের কাজটি আরও এক 
সোপান এগিয়ে যায় এবং শিশুর মধ্যে অনুর্ত ধারণার সাহায্যে আচরণ নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমতা দেখা দেয়। চরিত্র বিকাশের এটি একটি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তর । 

চতুর্থ বা সর্বশেষ স্তরে নিছক আদর্শবোধের দ্বারাই শিশুর কাধাবলী নিয়ন্ত্রিত 
হয়ে থাকে । এই সময় তার চরিত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পূৰ্ণ সমন্বয়ন ঘটে 
এবং তার চরিত্রগঠনের কাজটিও পূর্ণ পরিণতি লাভ করে বলা চলে । 

উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিসত্তা বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে 
সামাজিক বোধ ও ভালমন্দের জ্ঞান জাগতে থাকে এবং তৃতীয় স্তরে সেটি আরও 
পরিণত হয়ে ওঠে । এই তৃতীয় স্তরেই, শিশুর নৈতিক আদৰ্শবোধ স্থপরিণত 
রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তার আচরণ আর কেবলমাত্র সামাজিক শাস্তি- 
পুরস্কার বা নিন্দা-প্রশংনাঁর উপর নির্ভরশীল থাকে না। তার পরিণত সামাজিক 
ও নৈতিক আদর্শবোধই তখন থেকে তার আচরণের প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং নিৰ্ণায়ক 
হয়ে ওঠে । অর্থাৎ এক কথায় তাঁর চরিত্রগঠন পূর্ণতালাভ করে। 
নৈতিক সেন্টিমেন্ট (Moral Sentiment) 
'_ গ্যাক্‌ডুগালের বর্ধিত ব্যক্তিসত্তা বিকাশের তৃতীয় স্তরে নানা অমূর্ত ধারণাকে 
ঘিরে সেণ্টিমেন্ট তৈরী হয়। তাঁর মতে এই সময় শিশুর মনে নৈতিক সেট্টিমেন্ট 
(Moral Sentiment) নামে একটি বিশেষ শেটিমেটট জন্মায়। এই সেণ্টিমেণ্ট 
শিশুর মধ্যে হায়-অন্তায়, ভালমন্দ, উচিত-অন্ুচিতের ধারণাগুলি সৃষ্টি করে। 
এই নৈতিক সেটিমেণ্ট যাদের মধ্যে দুর্বল থেকে যায় তাঁদের চরিত্রের দৃঢ়তা থাকে 
না। ম্যাকৃডুগাল নৈতিক সের্টিমেটকে দ্বিমুখী বল বর্ণনা করেছেন । অর্থাৎ 
যদি কোন নৈতিক বস্তুর প্রতি আমাদের অনুরাগ জন্মায় তখন তার বিপরীতধৰ্মা 
বস্তুটির প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মাবে। যেমন, সত্যভাষণকে যে ভালৰাসে 
অসতাভাযণকে সে ঘৃণা করে। 


এই নৈতিক সেটিমেন্টট 


মূলত জাগে সামাজিক জীবন-যাঁপনের মধ্যে 
দিয়ে । 


সম্পৃণজনহীন প্রদেশে যে মানুষ হয়েছে তার মধ্যে কোনরূপ নৈতিক 
মান জন্মাতে পারে না। সমাজে বাস কর! কালীন ব্যক্তি প্রচলিত নৈতিক 
গুণগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়, সেগুলির সম্বন্ধে আলোচনা শোনে, সেগুলির 


শিক্ষা ও চরিব্রগঠন ২৯৯ 


বাস্তব উদীহরণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের আচরণের 
মধ্যে দিয়ে সেগুলিকে সে আহরণ করে নেয়। ম্যাক্ডুগালের ভাষায় শিশু 
যে সব ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করে তাদেরই সংস্পর্শ ও প্রভাব থেকে তার নৈতিক 
সেটিমেন্ট সংগঠিত হয় । 

শিশু প্রথমে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে ভালবাসে । পরে ধীরে ধীরে সেই 
ব্যক্তির গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুণলিকেও মে ভালবেসে ফেলে । এও এক ধরণের 
অনুবর্তন প্রক্রিয়া। এভাবে দূর্তবস্ত থেকে অনূর্ত ধারণাগুলির প্রতি শিশুর, 
সেট্িমেন্ট সঞ্চালিত হয়ে যায়। 
শিক্ষা ও চরিত্র গঠন 

শিক্ষার পরিকল্পনায় চরিত্র গঠন যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে 
একথা বলা বাহুল্য । বহু শিক্ষাবিদ্‌ চরিত্র গঠনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা 
করে থাকেন। অবশ্য শিক্ষার লক্ষ্যের এই সংব্যাখ্যানটি অতি সংকীর্ণ হলেও 
চরিত্র গঠন যে শিক্ষ| প্রক্রিয়ার একটি বড় অঙ্গ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 

সুচরিত্র গঠনকে আমরা এক কথায় এই বলে বর্ণনা করতে পারি যে এটি হল. 
বাক্তির মধ্যে এমন কতকগুসি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের স্থা্ট করা যেগুলি 
বাক্তির নিজের দিক, তার সমাজের দিক এবং অঙ্গমোদিত নৈতিক মানের দিক 
দিয়ে কাম্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। স্থচরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
আমরা দেখেছি যে তিন রকম ব্যক্তিসত্তাৱ বৈশিষ্ট্য বা মংলক্ষণকে আমরা 
চরিত্রের লক্ষণ বলে বর্ণনা করে থাকি। সেগুলি হল বাক্তির কল্যাণনাধক 
গুণাবলী, সমাজের কল্যাণসাঁধক গুণাবলী এবং নৈতিক মাননিৰ্ণায়ক গুণাবলী । 
এই তিন শ্রেণীর গুণ শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করাকেই সুচরিত্র গঠন বল! যেতে পাঁরে। 
মানসিক দৃঢ়তা, স্থিরচিত্ততা, প্রাক্ষোভিক সমতা, আত্মসংযম প্রভৃতি গুণগুলি 
পড়ে ব্যক্তির কল্যণমাধক গুণাবলীর পর্যায়ে, সহযোগিতা, বন্ধুগ্ীতি, স্বাৰ্থত্যাগ, 
সামাজিকতা প্রভৃতি বৈশিষ্যগুলি পড়ে সমাজের কল্যাণসাধক গুণাবলীর 
পর্যায়ে এবং সততা, সত্যবাদীতা, কৃতজ্ঞতা, আতিথেয়তা প্রভৃতি বৈশিষ্ঠ্যগুলি 
পড়ে নৈতিক মাননির্ণায়ক গুণাবলীর পর্ধায়ে। অতএব সুচরিত্র গঠন বলতে 
বোঝায় শিশুর মধ্যে এই তিন রকম বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে সাহায্য করা। 
এদিক দিয়ে শিক্ষা প্রক্রিয়ার অবদান যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই। কেননা একমাত্র শিশুর শিক্ষার সুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই তাঁর মধ্যে 
এই গুণগুণি হাটি করা সম্ভবপর । 


৩০০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
কিন্তু এই গুণগুলি আহরণ করতে শিশুকে কেমন করে সাহায্য করা যায় 
সেটিই হল শিক্ষার প্রকৃত সমস্তা । একদল শিক্ষাবিদ আছেন যারা চরিত্র গঠনে 


অভ্যন্তরীণ মুল্যকে। তাদের মতে সৎ হওয়ার জন্যই মান্য সৎ হবে। সৎ হওয়ার 


শাসনের স্বপক্ষে শিশুকে কোনরূপ ুক্তি-নির্ভর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না অথচ 


বিকাশমান শিশুর মন অন্ধভাবে কোন কিছুই মেনে নিতে চায় না এবং সেজন্ত 
প্রায়ই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সে বিদ্রোহ ঘোষণ| করে। 


যায় যে আমাদের অধিকাংশ নৈতিক শিক্ষাই ব্যৰ্থ হয়ে ওঠে। 
শিক্ষাকে শিশুর অভিজ্ঞতাভিত্তিক করে তোলা যায় তাহ 
শিক্ষা কার্যকর ও স্থায়ী হয়ে ওঠে। 

এই কারণে নৈতিক অঙ্গশাসনকে যদি ব্যক্তির নিজস্ব বা স 
অমঙ্গল বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে নীতিশিক্ষা ৫ 
বেশী সহজ হয়ে ওঠে। শিশুর মন যুক্তিধর্ষী। তার নিজের বা সমাজের 
কল্যাণের কথা বললে সে সহজেই তা বুঝতে পারে এবং সেই নির্দেশ অন্যায়ী 
কাজ করতেও সে সম্মত হয়। যদি উচিত অগ্চিতের মাপকাঠি ব্যক্তি ও 
সমাজের ভালমন্দের সঙ্গে এক করে ফেলা যায় তবে নীতিগত অনুশাসনগুলি 
মেশে চলতে শিশু আপত্তি করে না | কিন্তু যদি নিছক করণীয় বলে কোন কাজ 
শিশুকে করানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে শিশুর মন সেটিকে মেনে নিতে চায় 


|মাঁজিক মঙ্গল- 
দওয়াটা অনেক 


শিশুর সামাজিক ও নৈতিক বিচারবুদ্ধি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্ৰিত হয় তার 
চারপাশের পরিণত ব্যক্তিদের প্রভাবের দ্ধারা। শিশু যাকে শ্রদ্ধা করে বা 
ভালবাসে জাতসারে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অজ্ঞাতসারে সে তার আচার-ব্যবহার 
ভাব চিন্তা, এমনকি চলন বাচনের ভঙ্গীও অনুকরণ করে থাকে। এই ব্যাপক, 


স্থচরিত্র গঠনের পন্থা ৩০১: 
অনুকরণের ফলে শিশুর মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী, ধারণা প্রভৃতি-বহুলাংশে তার-অদ্ধেয় 
ব্যক্তির সমধমাঁ হয়ে ওঠে এবং তার চরিত্রের ভৰিষ্যৎ রূপটি এইভাবেঈ মূর্ত 
হয়ে ওঠে। 

অতএব শিশুর চরিত্রগঠনের দায়িত্ব শিশুর পরিবেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই ৷ 
শিশু যাতে অবাঞ্ছিত মনোভাব বা অস্বাভাবিক ধারণার অধিকারী না হয়ে-ওঠে 
সে সম্বন্ধে শিক্ষক, পিতামাতা প্রত্যেকেরই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত । 


সুচরিত্র গঠনের পন্থা] (How to form good character) 
শিশু যাতে চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে সে সম্বন্ধে পিতামাতা 
শিক্ষকদের করণীয় কতকগুলি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা হল। 'যথা_ 
১। "পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ 
‘শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত গুণগুলি সৃষ্টি করার একটি কার্যকর পন্থা হল শিশুর 
পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ । অধিকাংশ ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণই পরিবেশের প্রভাবে 
হৃষ্ট এবং পুষ্ট ‘হয়ে থাকে। সেই জন্য শিশুর পরিবেশকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা 
অনুযায়ী নিয়ন্ত্ৰিত করতে পারলে তাঁর মধ্যে বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাভাবিক- 


ভাবেই গড়ে ওঠে ৷ 
২। আদর্শ আচরণ অনুষ্ঠান 


স্চরিত্র গঠনের আর একটি উল্লেখযোগ্য পহা হল শিশুর সামনে আদশ 
আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। শিশুর মন অন্থকরণধর্মী। তার আশপাশে বয়স্ক 
ব্যক্তিদের সে যা করতে দেখে তাই সে অন্গকরণ করে। যে সমাজে বয়স্কদের 
আচরণ অনিয়ন্ত্রিত ও অণংহত সে সমাজে শিশুদের চরিত্রও অসংযত হয়ে ওঠে। 
অনেক সময় পিতামাতা বা অন্তান্ত বয়ঙ্ক ব্যক্তির| শিশুর সামনে বিসদৃশ আচরণ 
করেন এবং তার ফলে তা বিশেষভাবে শিশুর স্কচরিত্র গঠনের পরিপন্থী হয়ে 
ওঠে। অতএব শিশুর সামনে এমন আচরণ করতে হবে যা তাঁকে অভীষ্ট 
আচরণ সম্পন্ন করতে প্রবুদ্ধ করে। 


ও। মহৎ ব্যক্তির জীবনী পাঠ 
মহৎ ব্যক্তিদের জীবনকাহিনীও জুচরিত্র গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে । 


বিখ্যাত দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক, দেশপ্রেমিক, কর্মবীর প্রভৃতি ব্যক্তিদের 
জীবনী থেকে শিশুর! যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং সেগুলি থেকে তাঁরা বহু 


বাঞ্ছিত গুণ আহরণ করে থাকে।। 


৬০২ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 
৪। কল্যাণবোধ জাগরণ 

চরিত্র গঠনের সবচেয়ে কাধকর পদ্থাটি হল শিশুর মধ্যে সত্যকাঁরের 
কল্যাণবোধ জাগান। তার নিজের এবং তার সমাজের কল্যাণের জন্তু কি 
ধরনের আচরণ করা উচিত এবং কি ধরনের আচরণ করা উচিত নয় এই 


বর প্রায় ক্ষেত্রেই বিপরীত ফল দেখা দেয়। একমাত্র বাস্তব আচরণের মধ্যে 
দিয়েই কার্যকর নৈতিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব । মুখে দয়া বা ক্ষমা সম্বন্ধে হাজার 
কথা অপেক্ষা দয়া বা ক্ষমার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত শিশুর মনকে অনেক বেশী 


দৃষ্টান্ত সকল সময়েই উপদেশের চেয়ে ভাল ৷ সত্য কাহিনী, বাস্তব ঘটনা, 
ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুকে কাধিকর নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যায় ! 
৬। সামাজিক সচেতনতার সি 

শিশুর মধ্যে নামাজিকবোধ সৃষ্টি করা স্বচরিত্র গঠনের একটি কার্কর 
পন্থা। শিশু যদি সম।জজীবনের মূল্য উপলব্ধি করতে পারে এ 


বং যদি মমাঁজের 
অন্তাগ্য ব্যক্তিদের প্রতি তার অঙ্করগি ও আকর্ষণের সি হয় তাহলে স্বাভাবিক- 


ভাবেই সহযোগিতা, স্বা্থত্যাগ, দলগ্রীতি প্রভৃতি স্চরিত্রের গুণাবলী তার মধো 
গড়ে ওঠে। বস্তুত সুচরিত্রের বহু গুণই সামজিক সচেতনতার উপর প্রতিষিত। 
অতএব যাতে শিশুর মধ্যে সমাজপ্ৰীতি, গোটিবিগন্তত। প্রভৃতি সামাজিক 
গুণগুপি সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয় তার আয়োজন করা স্থচরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ট পন্থা । 
৭। অন্তর্জাত শৃঙ্বল। 

শৃঙ্খনাবোধ চরিত্র গঠনের একটি বড় সহায়ক শক্তি। তবে বহিশৃ্খলা 
উপকারের ভেয়ে অপকার বেশী করে। সবচেয়ে কার্ধকর হল স্বতঃপ্ৰণোদিত 
শৃঙ্খলবোধ | শিশুর মধো যাতে সহজ ও স্বাভাবিক শৃঙ্থলাবেধ প্রথম থেকেই 
গড়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করতে হবে। হখলাবোধ থেকে বহু কাম্য গুণ 


প্রশ্নাবলী তত 


স্বাভাবিকভাবেই শিশুর মধ্যে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে ৷ 
৮। অধূর্ত ধারণার পরিহার 

যে সকল গুণ শিশুর পক্ষে আহরণ করা উচিত বলে মনে করা হয় সেগুলিকে 
যেন তার কাছে কতকগুলি অমূর্ত ধারণার রূপে উপস্থিত করা না হয়। সেগুলির 
সামাজিক ও ব্যক্তিগত সার্থকতাটুকুও শিশুর কাছে পরিষ্কার করে দেওয়া 
প্রয়োজন ৷ 


৯। সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলী 
সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, যৌথপ্রচেষ্টা, খেলাধুলা, সম্মিলিত উদ্যোগ ইত্যাদির 


মাধ্যমে অনেক অভীষ্ট আচরণবৈশিষ্টয শিশুকে শেখান যায়। এধরনের দল- 
ভিত্তিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশুর চরিত্রের ব্যক্তিগত ও সমাজগত উভয় 
দিকই স্বাস্থাময় পন্থায় গড়ে ওঠে । শিশুর মধ্যে একদিক দিয়ে যেমন আত্মবিশ্বাস, 
স্ববিলদ্বন, কর্নকুশলতা! প্রভৃতি গুণ গড়ে ওঠে, আর একদিক দিয়ে তেমনই যৌথ 
কর্মপ্রবণতা, বন্ধুপ্ৰীতি প্রভৃতি সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিওপরিপুষ্টি লাভ করে। 


প্রশ্নাবলী 


What should the educator do in developing a 


1. Dfiene character. 
(B. Ed. 1951) 


child's character ? 


Ans. (পৃঃ ২৯৩-পৃঃ ৩০৩) 


2, What do.we understand by charactor? How does character 


develop iv the child ? 


Ans. ( পুঃ ২৯৩-পুঃ ২৯৯ ) 
3. What are the ingredients of & good character? Discuss the 


importance of character in the child’s education. 
Ans. (পুঃ ২৯৪-পুঃ ৩০৩) 
4. Define character and show how the school can help in the deve- 


lopment of character. (B. Ed, 1960) 


As: (পুঃ ২৪৩ পৃঃ ৩০৩) 
5. What is meant by character ? How is chavcacter developed ? How 
a toacher help in developing the character of his pupils ? (B.Ed. 1963) 
Ans. (পুঃ ২৯৩_পৃঃ ৩০৩ ) 
6 Dofine character and indicate how it can be trained. (B.Ed. 1965) 
AS. ( পৃঃ ২৪৩-পূঃ ৩০৩) 
7. What are personality and character? How can the home and 
school help in developing character ? (B.Ed. 1966) 


Ans, (পৃঃ ২৬২--পৃঃ ২৬৪+পৃঃ ২৯৩-_পৃঃ ৩০৩) 


can 


কুড়ি 
অভ্যাস ( Habit ) 
ছোটই হোক্‌ আর বড়ই হোক্‌ সাধারণত প্রত্যেক আচরণে দুটি বস্তুর 
প্রয়োজন হয়, একটি হল মানসিক প্রয়ান আর একটি মনে।যোগ । একথা একমাত্র 
আমাদের সহজাত আচরণগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। যেমন, শরীরক্ষণযূলক 
আচরণগুলি বা রিফ্রেন্সগুলি সম্পন্ন করতে আমাদের নিজস্ব কোন প্রচেষ্টা বা 
মনোযোগ লাগে না। সেগুলি যন্ত্র মত নিজে নিজে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্ত 


এগুলি ছাড়া সমস্ত শিক্ষাপ্রস্থত আচরণের ক্ষেত্রেই প্রচেষ্টা ও মনোযোগের 
প্রয়োগ অপরিহার্য । 


অভ্যাসের স্বরূপ 


কিন্তু সাধারণ আচরণও বাঁর বার করতে করতে এমন একটি শুরে গিয়ে 
পৌছয় যখন সেটি সম্পন্ন করতে আর মানসিক প্রয়াস বা মনোযোগের প্রয়োজন 
হয় না, রিযফ্লেন্স বা অন্যান্য সহজাত আচরণের মতই সেটি নিজে নিজে সম্পন্ন হয়ে 
যায়। এই ধরনের আচরণকেই অভ্যাস নাম দেওয়া হয়ে থাকে | যেমন, 
প্রথম যখন কেউ সীতার কাটতে বাঁটাইপ করতে শেখে তখন তাকে প্রচুর 
প্রয়াস ও মনোযোগ প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু যখন সীতার কাটা বা টাইপ 
করা তার অভ্যাসে পরিণত হয় তখন কোনরূপ প্রচেষ্টা ব| মনোযোগের ষাহায্য 
না নিয়েই সে অনায়াসে ও কাজগুলি অতি স্কষ্টুভাবে সম্পন্ন করতে পারে। 
অতএব কোন আচরণ যখন বার বার সম্পন্ন করার ফলে এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছয় 
যখন সেটি ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও মনোযোগের সহায়তা ছাড়াই সম্পন্ন হতে পারে 
তখন তাঁকে অভ্য:ম বলা হয়। 
অভ্যাস হল আচরণের হুসম্পূর্ণ ক্রটিহীন রূপ । এর কারণ হল, কোন 
আচরণের যখন অতি-শিখন ঘটে তখনই মেটি অভ্যাসে পরিণত হয়। অভ্যাস 
প্রকৃতপক্ষে হল অতি-শিখন কোণ আচরণ। আর অতি-শিখনের ফলে আচরণ- 
মাত্রেই সমস্ত দৌযমুক্ত হয়ে নিখুত হয়ে ওঠে। যেমন, প্রথম যখন ব্যক্তি সীতার 
কাটা শেখে তখন তার আচরণের মধ্যে প্রচুর অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি থাকে কিন্তু 
যখন সাতার কাটা তাঁর অভ্যাসে দাড়ায় তখন তার আচরণ নিখুত, সাবলীল ও 
সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। 
সেই জন্তই অভ্যাস স্থির জন্য প্রয়োজন পুনরাবৃত্তি বা বারবার প্রচেষ্টা। 
অধিকাংশ অভ্যাসই প্রচে্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা। থন“ডাইকের প্রসিদ্ধ 


অভ্যাস ও চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা ৩০৫ 


অন্নুশীলনের, স্ুত্রটির এখানে প্রয়োগ করে বলতে পাঁরা যায় যে অভ্যাস গঠন 
নির্ভর রে আচরণের বার বার পুনরনষ্ঠানের উপর । 

অবশ্য এই পুনরনু্ঠান কাজটি আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হতে 
পারে। কোন কোন অভ্যান আমরা স্বেচ্ছায় গঠন করি, আবার কোন কোন 
অভ্যাস আমাদের অজ্ঞাতসারে নিজে নিজেই তৈরী হয়ে যায়। শেষোক্ত ধরনের 
অভ্য।সগুলি অন্বর্তন (0০7৫1707178) প্রক্রিয়া থেকে জন্মায় এবং আমাদের 
দৈনন্দিন আচরণের একটি বড় অংশ অধিকার করে থাকে । কথা বলা, খাওয়া, 
শোওয়া, চলাফেরা, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি কীর্ধবটিত যে সকল অভ্যাস 
আমাদে মধ্যে দেখা যায় তার অধিকাংশই অনুবৰ্তন-প্রন্থত। 
চরিত্র ব| ব্যক্তিগন্তীর গঠনে অভ্যাসের ভূমিকা 

কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা অভ্যাসের সমষ্টি 
ছাড়া কিছুই নয়। উক্তিটি অনেকাংশে সত্য । অলপোটের ব্যাখ্যায় ব্যক্তিসত্তার 
বিকাশের প্রথম স্তরে শিশু অন্ুবর্তিত রিয্রেব্সগুলি আহরণ করে এবং দ্বিতীয় স্তরে 
এই রিফ্রেন্সগুলি থেকে শিশুর মধ্যে দেখা দেয় তার অতি প্রয়োজনীয় অভ্যাসগুলি 
এই অভ্যাসগুলি থেকেই পরে সৃষ্টি হয় ব্যক্তিমত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণগুলি ।১ 

অলপোর্টের বৰ্িত ব্যক্তিমত্তার ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যায় দেখা যাচ্ছেষে অভ্যাস 
হল ব্যক্তিমত্তার সংলক্ষণগুলির মৌলিক উপাদান ৷ অৰ্থাৎ ব্যক্তির আচরণমূলক 
বৈশিষ্ট্যগুলি অভ্যাস থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। চরিত্র বা ব) ক্তিসত্তা বলতে 
কতকগুলি বিশেষধর্মী বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক প্রতিক্ৰি৷়| থেকে সঞ্জাত 
সংগঠনটিকে বোঝায় । অতএব যদি এই বৈশিষ্টাগুলি অভ্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হয় তাহলে ব্যক্তির চরিত্র বা ব্যক্তিমত্তা যে বহুলাংশে তাঁর অভ্যাসের দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয় বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে ন1। উদাহরণস্বরূপ 
এক ব্যক্তিকে বন্ধুবৎসল বা সৎ বলে বর্ণনা করার অর্থ হল যে এ ব্যক্তির তার 
বন্ধুদের সঙ্গে গ্রীতিময় বাঁ সততাপূর্ণ আচরণ করার অভ্যাস আছে। কিংবা 
কাউকে প্রবঞ্চক বা নিষ্ঠুর বলার অর্থই হুল যে ওঁ ব্যক্তির প্রবঞ্চনা পূর্ণ বা নিষ্ঠুর 
আচরণ করার অভ্যাস আছে। অতএব ব্যক্তির বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি 
ব| ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণগুপি প্রত্যক্ষভাবে অভ্যাসের সঙ্গে বিজড়িত এবং 
সাধারণভাবে বলা চলে যে চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্গুলি ব্যক্তির মধ্যে 


বিভিন্ন অভ্যামের রূপেই নিহিত থাকে। 
১। পৃঃ ২৬৪ 


৩০৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বস্তুত সাধারণ মান্গুষের অধিকাংশ আচরণই অভ্যাসজাত। তাকে যে ভাবে 
আমর! জানি বা চিনি তা মূলত তার অনুষ্ঠিত কতকগুলি স্থনির্দিষ্ট আচরণধারা 
থেকেই । আর এই স্রনির্দিষ্ট আচরণধাঁরাগুলির পশ্চাতে আছে তার অজিত 
কতকগুলি সুগঠিত অভ্যাস সমষ্টি এই কারণে প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ম 
জেমস মান্থযকে কতকগুলি ‘অভ্যাসের চলমান সমষ্টি’ বলে বর্ণনা করছেন।১ 
কিন্তু অভ্যাসকে চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলা চললেও 
একমাত্র উপাদান বলা ঠিক নয়. কেননা চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা৷ অভ্যাস ছাড়াও 
আরও অনেক বৈশিষ্ট্য দিয়ে গঠিত। তাছাড়া চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা একটি নিয়ত 
পরিবর্তনশীল বস্তু, কিন্তু অভ্যাস একটি একান্তভাবে যান্তিক প্রক্ৰিয়। অতএব 
চরিত্র ৰা ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তনধর্মী দিকটি স্বতন্ত্র উপাদান দিয়ে গঠিত। 
সামাজিক সচেতনতা, নৈতিক মান সম্পর্কে ধারণা, বিচার বুদ্ধি প্রভৃতি 
বৈশিষ্টাগুলি আমাদের চরিত্রের স্বরূপ নিয়ন্ত্রণে গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে 
এবং এগুলি কোন সময়েই আমাদের অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 'হয় না। বরং 
এগুলি প্রয়োজন মত অভ্য।সকে নিয়ন্থিত এবং পরিবর্তিত করে । 
অভ্যাস ও প্রবৃত্তি | 
অভ্য।সের সঙ্গে প্রবৃত্তির সম্বন্ধ অতি নিকট । জেমসের মতে প্রবৃত্তি থেকে 
অভ্যাস জন্মায় এবং অভ্যাস স্থষ্টি ংয়ে গেলে প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ তার 
মতে প্রবৃত্তি হল অভ্যাসের জনক। তাছাড়া তার মতে প্রবৃত্তিকে অবরুদ্ধ করা! 
বাপরিবত্তিত করার শক্তিও অভ্যাসের আছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে 


অভ্যাসের ফলে প্রবৃত্তির সহজাত আচরণ প্রবণতা পরিবতিত, এমন কি লুপ্ত 
হয়েও গেছে ।২ 


অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী 


যখন কোন আচরণ যান্লিকতার স্তরে গিয়ে পৌছয় তখন তাঁকে অভ্যাস 
খলে। যেকোন অভ্যাসের গঠন বিশেষ কতকগুলি নিয়মের উপর নির্ভরশীল । 
আমরা সেই বুকম কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করতে পারি । 

প্রথমত, প্রত্যেক অভ্যাস গঠনের পেছনেই একটি উপযুক্ত মানসিক প্রস্থতি 


থাকা প্রয়োজন | কোন আচরণকে অভ্যাসে পরিণত করতে হলে যে প্রয়াস 
টি 


Manis a walking bundle of habits—w. James, 


২। পৃঃ ৫০ (প্রথম খণ্ড) 


অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী ৩০৭ 


বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে সেটি সম্পন্ন করার উপযোগী অনুকুল মানসিক অবস্থা 
ব্যক্তির অবশ্যই থাকবে। এই জন্যই যে সব আচরণ আমাদের কাছে তৃঞ্চিকর 
বা সন্তোষজনক মেই সব আচরণ সহজেই অভ্যাসে পরিণত হয়। যেসব 
আচরণ আগাদের কাছে তৃপ্ডিকর বা হুখপ্রদ নয় সেগুলিকে অভ্যাসে পরিণত 
করতে হলে যথেষ্ট মানসিক প্রচেষ্টার দরকার । সেই জন্য শিশুর মধ্যে কোন 
অভ্যাস গঠন করতে হলে তার মধ্যে সেই অভ্যাসের অনুকুল মানসিক প্রতি 
যাতে আগে.গড়ে ওঠে তা দেখা প্রথমেই দরকার ৷৷ 

দ্বিতীয়ত, যে আচরণটি অভাসে পরিণত হয়-সেই আচরণটির সার্থকতা বা 
গ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যক্তির মধ্যে আগে থেকেই সচেতনতা থাকবে । ব্যক্তির 
জ্ঞাত মনের কাছেই হোক্‌ আর অজ্ঞাত মনের কাছেই হোক্‌ এ আচরণটির 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে সেটি অভ্যাসে পরিণত 
র মধ্যে কোন অভ্যাস গঠন করতে হলে এ 


হতে পাবে না। এই জন্য শিশু 
আঁচরণটির সার্থকতা বা মূল্য সম্পর্কে শিশুকে প্রথমেই সচেতন করা দরকার। 
এই সার্থকতাবোধ বা সচেতনতাটি শিশু মধ্যে জাগলে আচরণটি সংজে 


অভ্যাসে পরিণত হয় । 
তৃতীয়ত, পুনরষ্ষ্ঠান বা বার বার আচরণ সমস্ত অভ্যাসের ক্ষেত্রেই অপরি- 
হার্ন। প্রত্যেক অভ্যাসই প্রচে্টা-গ-ভুলের মাধ্যমে শেখা । শিশুর আচরণকে 
লিক করে তুলতে হলে তাঁকে এ আচরণটি বারবার 


সহজসাধ্য, ক্রটহীন ও যা 
তে হবে ৷ 
85 el অভ্যামের সংগঠনই অনুকুল পরিবেশের উপর নির্ভরশীল ৷ 
অতএব শিশুর মধ্যে কোনও অভ্যাস গড়ে তুলতে হলে তাঁর উপযোগী পরিবেশ 
টকা প্রয়োজন 
পঞ্চমত, অভ্যাস মাত্রেই এক ধরনের শিখন। থন/ডাইকের ফললাভের সুত্র 
অনুযায়ী যে অভ্যাসটি গঠনে ব্যক্তির মনে স্ত্টি আসে সে অভ্যাস সহজে 


গঠিত হয়। এই জন্য শিশুর মধ্যে কোন অভ্যাস গঠন করতে হলে সেই 
অভ্যাসটির ফল যাতে শিশুর কাছে তৃপ্তিকর হয়ে ওঠে সেদিকে যত্র নিতে হবে ৷ 
যঠত, অনেক অভ্যাস নিছক যান্ত্ৰিক উপায়ে গঠিত হয়ে যায়। এই অভ্যাস- 
গুলি প্ৰকতপক্ষ অনুবর্তন প্রক্রিয়া থেকে জন্মলাভ করে। আবার অনেক অভ্যাস 
আছে যেগুলি ব্যক্তির অজ্ঞাতমারে এমন কি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গঠিত হয়ে 
যায় শিশুর পরিবেশকে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করে সুপরিকল্পিত অন্ুবর্তনের মাধ্যমে 


৩০৮ শিক্ষাশ্য়ী মনোবিজ্ঞান 


শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত অভ্যাস সৃষ্টি খুব সহজেই করা যেতে পাঁরে। সামাজিক 
রীতিনীতি, ভদ্রতা, শালীনতা এভৃতির অভ্যাস পূৰ্বকছিত অন্ুবর্তন প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে শিশুকে শেখান যেতে পারে। 
অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলীর গুরুত্ব 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাস গঠনের এই নিয়মগুলির বিশেষ মূল্য আছে। বাঞ্ছিত 
অভ্যাসগঠন শিক্ষার একটি মূল্যবান অঙ্গ। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন 
প্রকারের অভ্যাস শিশুর মধ্যে গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেমন, 
শৈশবে শিশুর মধ্যে নান! আচরণমূলক অভ্যাস গঠন করতে হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে 
গড়তে পারা, লিখতে পারা, দ্ধ উচ্চারণ করতে পারা, রেখাচিত্র আাকতে পারা, 
গধনা করতে পারা ইত্যাদি শিক্ষামূলক অভ্যাসগুলি শিক্ষার অগ্রগতির জন্য 
অপরিহার্য। উপরের অভ্যাস গঠনে নিয়মাবলী শিক্ষকের জান! থাকলে প্রয়ো- 
জনীয় অভ্যাসগুলি শিশুর মধ্যে গঠন করা তীর পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে উঠবে । 
উদাহরণস্বরূপ একটি শিশুর মধ্যে পঠনের অভ্যাস গঠন করতে হলে শিক্ষক 
নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করতে পারেন । যথা__ 
প্রথমত, শুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে কি করে পড়তে হয় তা শিশুকে শেখাতে হবে 
যদি শিশু ভালভাবে পড়তে শেখে তাহলে স্বভাবতই তার মধ্যে পঠনের অভ্যাস 
গড়ে উঠবে । এ থেকে শিশুর মধ্যে পঠনের জ'্য মানসিক প্রস্তুতিও জন্মাবে। 
দ্বিতীয়ত, উচ্চস্বরে ও নীরবে দু'ধরনের পঠন সম্পর্কে শিশুকে শিক্ষা দিতে 
হবে, যাতে যখন যেমন প্রয়োজন সেইমত পঠনের সাহায্য সে নিতে পারে ।, 
তৃতীয়ত, যখনই কোন কিছু সে পড়বে তখনই যেন সে পাঠ্যবস্ুটি কুন্দূর 
করে পড়ে নেয়। এতে সে পঠনের তৃপ্তি অস্ভব করতে পারবে । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশু তার পাঠ্য বিষয়টি 'মতি দ্ৰুত ও অযত্বের সঙ্গে পড়ে 
নিয়ে পাঠ্যবিষয়টির সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজগুলির প্রতি অধিক মনোযোগ দেয় 
তাতে পঠনের তৃপ্তি থেকে সে বঞ্চিত হয়। শিশু যাতে তার প্রতিটি পাঠ্যবস্ত 
সঈন্দুর করে আবৃত্তি করে পড়ে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে ৷ 


: চতুর্ধত, পঠনের পশ্চাতে কেবল বিগ্ভালয়ের পড়া তৈরী করার চাপ থাকলে 
চলবে না। শিশু-যেন পড়ায় সত্যকারের আগ্রহ অনুভব করে । এর জন্য শিশুর 
মধ্যে সত্যকারের জ্ঞানের আকাড্বা বা কৌতুহল জাগিয়ে তুলতে হবে | 
কৌতুহলী শিশু যা দেখে তাই পড়ে তার এই স্বাভাবিক কৌতুহলকে যথাযথ 
কাজে লাগিয়ে তার মধ্যে পঠনের অভ্যাস স্থষট করতে হবে । 


শিক্ষা ও অভ্যাস ৩০৯ 


পঞ্চমত, শিশুর ক্রমবর্ধমান কৌতুহল যাতে তার পূর্ণ পরিতৃপ্ত পায় তার 
জন্য উপযুক্ত পঠন সামগ্রীর আয়োজন করতে হবে ৷ এর জন্য প্রয়োজন শিশুর - 
পঠন উপযোগী পুস্তকাগার ৷ শিশুর কৌতূহল একমুখী নয়, সর্বমুখী । অতএব 
তার সেই সৰ্বমুখী কৌতৃহলকে তৃপ্ত করতে পারে এমন বিচিত্রধমী পঠনসামগ্রী 
যাতে শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় তার আয়োজন পুস্তকাগাটে রাখতে হবে । 


শিক্ষা ও অভ্যাস (Education and Habit) 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ৷ অভ্যাস নিজে একটি 


যান্ত্রিক আচরণ হলেও নুতন ও সৃজনমূলক আচরণমাত্রেই অভ্যাসের উপর 
নির্ভরশীল । শিক্ষার অগ্রগতি অভ্যাসগঠন ছাড়া সম্ভব নয় | তাছাডা দৈনন্দিন 
সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যাসের অবদান সুপ্রচুর | j 
অভ্যা.সর উপযোগিতা (Uses of Habit) 
প্রথমত, আমাদের শিক্ষার সর্ববিধ অগ্রগতির বাহক হল অভ্যাস । পুরাতন 

আচরণগুলি অভ্যাসে পরিণত হলেই আমাদের পক্ষে নতুন আচরণ শেখার 
চেষ্টাকরা ওতাতে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে । অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন 
আচরণগুলির অভ্যাস গঠিত না হলে নতুন আচরণ শেখা সম্ভব হয় ন! । প্রত্যেক 
আচরণেই যদি সকল সময় একই পরিমাণ প্রচেষ্টা ও মনোযোগ দিতে হত, 
তাহলে আমাদের মানসিক শক্তির পক্ষে অধিকসংখ্যক আচরণ সম্পন্ন করা 
সম্ভব হত না এবং আমাদের অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ হয়ে যেত। যেমন, শিশুর 
অক্ষর লেখার অভ্যাস গঠিত হলেই তার পক্ষে শব্দ লেখা সম্ভব হয়, শব্দ লেখার 
অভ্যাস গঠিত হলেই তার পক্ষে বাকা লেখ! সম্ভব হয় এবং বাক্য লেখা যখন 
অভ্যাসে পরিণত হয় তখনই তার পক্ষে মনের ভাষা অবাধে প্রকাশ করা এবং 
প্রবন্ধ-কবিতা ইত্যাদি রচন| করা সম্ভব হয়ে ওঠে। যার অক্ষর লেখার অভ্যাস 
গঠিত হয় নি তার পক্ষে পরবর্তী কাজগুলি সুষ্ঠ,ভাবে কর! সম্ভব হয় না। 

দ্বিতীয়ত, অভ্যাসের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে অভ্যাসমূলক আচরণ 
সহজসাধ। ও আয়াসহীন | ব্যক্তির পক্ষে সাধারণ আচরণের চেয়ে অনেক কম 
পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় অভ্যাসমূলক আচরণ সম্পন্ন কর! সম্ভব ৷ 

তৃতীয়ত, অভ্যাসের ক্ষেত্রে সময়েরও যথে্ট সাশ্রয় হয়ে থাকে। সাধারণ 
একটি আচরণ সম্পন্ন করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তার চেয়ে অনেক কম 
সময় লাগে কোন অভ্যস্ত আচরণ সম্পন্ন করতে । 
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চতুর্থত, অভ্যাসমূলক আচরণমাত্রেই অনেক বেশী কার্যকর ও ক্ৰুটিহীন 
হয়। সাধারণ অনভ্যন্ত আচরণের মধ্যে যেমন অসম্পূর্ণতা ও ক্রটি থাকতে 
পারে অভ্যাদলন্ধ আচরণে সে অসম্পূর্ণত| ও ত্রুটি বহুলাংশে দূর হয়ে গিয়ে 
আচরণটি ক্ৰুটিহান, নিখুঁত ও অনেক বেশী কার্যকর হয়ে ওঠে। 

সবশেষে অভ্যাস হল নতুন আচরণ আয়ভীকরণের জন্য অপরিহার্য 
সোপান বিশেষ | যে কোন নতুন আচরণ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে হলে তার 
পূর্বগামী আচরণগুলিতে অভ্যস্ত হতে হয়। 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য অভ্যাস-গঠন অপরিহার্ষ ৷ 
শিক্ষণীয় আচরণগুলি যতই অভ্যাসে পরিণত হবে শিক্ষার্থীর পক্ষে ততই 
নতুন শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এই সব কারণে অভ্যাসকে কেবলমাত্র 
একটি যান্ত্ৰিক আচরণ বলে গণ্য করা ভুল হবে । জন ডিউই অভ্যাস-গঠনকে 
ব্যক্তির ধারাবাহিক শিক্ষা-প্রবাহের একটি সক্রিয় অঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন। 
তার মতে যখন একটি অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তখন সে অভ্যাস ব্যক্তির মানসিক 
সংগঠনের মধোই পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং তার পরবর্তী শিক্ষার প্রকৃতিও এইটি 
পরিবর্তনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে । অতএব দেখা যাচ্ছে যে 
শিক্ষাকে অভ্যাস দু’দিক দিয়ে সাহায্য করে। প্রথম, শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা ও 
মনোযোগের অপচয় বাচিয়ে তাকে নতুন শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ করে এবং দ্বিতীয়, 
শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনের পরিবর্তন এনে তার পক্ষে ভবিষ্যৎ শিক্ষা গ্রহণকে 
সহজ করে তোলে। 


অভ্যাসের অপকারিতা! (Abuses of Habit) 


অভ্যাসের যেমন অনেকগুলি গুণ আছে তেমনই কতকগুলি গুরুতর 
দোষও আছে। যথ|-- 

প্রথমত, অভ্যাস মাত্রেই একবার অজিত হলে সহজে দূর হতে চায় ন1। 
, প্রয়োজনের সময় অভ্যাসের সৃষ্টি যেমন বাক্তির পক্ষে সহায়ক, তেমনই প্রয়ো- 
জন শেষ হয়ে গেলে সে অভ্যাস দূর করা একই রকম কষ্টকর । 

দ্বিতীয়ত অভ্যাস যান্ত্ৰিক প্রকৃতির এবং এর মধ্যে কোন অভিনবত্ব আনা 
যায় না। ব্যক্তির মধ্যে একবার সৃষ্ট হয়ে গেলে অভ্যাস তার গতানুগতিক 
পন্থ। অনুসরণ করেই চলে । 

তৃতীয়ত, যে অভ্যাস পুরোপুরি যান্ত্ৰিক অর্থাৎ যে অভ্যাস উদ্দেশ্ট হীনভাবে 
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গঠিত সে অভ্যাস শিক্ষার প্রতিবন্ধক। অনেক সময় ক্রটিপূর্ণ শিক্ষা 
পরিকল্পনার চাপে এমন কতকগুলি অভ্যাস শিশু অর্জন করে যেগুলি সম্পূর্ণ 
উদ্দেশ্যহীন ও যান্ত্রিক । সেগুলি শিশুর অগ্রগতির পথে পরম বিদ্ন হয়ে ওঠে 
এবং শিক্ষার সহজ সম্পাদনে বাধার সৃষ্টি করে। অতএব দেখতে হবে, শিশু 
যখন কোন অভ্যাস আহরণ করে তখন যেন সে সেই অভ্যাসের সার্থকতা 
সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকে । উদ্দেশ্যহীন ও অন্ধভাবে অজিত অভ্যাস 
মানসিক শক্তি ও প্রচেষ্টার নিছক অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। 

পিতমাতা ও শিক্ষকদের অবহেলার জন্য শিশু এমন কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় 
অভ্যাস আহরণ করতে পারে যেগুলি তার সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তা গঠনের পক্ষে সম্পূর্ণ 
ক্ষতিকর | যে সকল ছেলেমেয়ের শৈশবকালীন আচরণ গঠনের প্রতি যথেষ্ট 
মনোযোগ দেওয়া হয় না তারা বড় হয়ে কথা বলা, পড়া, লেখা, পোষাক 
পরা, শারীরিক স্বাস্থ্যের নিয়মকানুন মান! ইত্যাদি আচরণগুলির সম্বন্ধে নানা 
ত্ৰুটিপূৰ্ণ অভ্যাস অর্জন করে এবং বড় হয়ে সেগুলি পরিবর্তন কর! তাদের পক্ষে 
অসম্ভব হয়ে ওঠে। যেমন, অশুদ্ধ উচ্চারণ করা, হাতের লেখা খারাপ হওয়া, 
ঠিক মত পড়তে না পারা” অপরের সঙ্গে উপযুক্ত আচরণ করতে না পারা, 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়মাদি ন! মানা ইত্যাদি অবাঞ্চিত অভ্যাসগুলি 


বড়দের অবহেলার জন্যই শিশুরা আহরণ করে থাকে। 


চিন্তনের অভ্যাস (Habit of Thinking) 


এত গেল আচরণমূলক অভ্যাসের কথা । এছাড়া আরও দু’শ্রেণীর অভ্যাস 
আছে, যা শিশুর আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সে দুটি হল 
চিন্তার অভ্যাস এবং ইচ্ছার অভ্যাস । শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দু’শ্রেণীর অভ্যাসের 
গুরুত্ব যথেষ্ট । কোন কিছু স্থষ্,ভাবে চিন্তা করার মধ্যেও প্রচুর প্রচেষ্টা এবং 
মনোযোগের প্রয়োজন হয়। চিন্তন হুল প্রতীকমূলক আচরণ। বিভিন্ন 
প্রতীকগুলিকে স্থসংহতভাবে ব্যবহার করার উপর সুষ্ট; চিন্তন নির্ভর করে। 
চিন্তন প্রক্রিয়ার উপর যার নিয়ন্ত্রণ নেই তার চিন্তা পরস্পরবিরোধী, অসংবদ্ধ 
ও অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি চিন্তনের অভ্যাস গঠন করা যায় তাহলে দেখ! 
যাবে যে কোন রকম প্রয়াস ও মনোযোগ ছাড়াই তখন চিন্তা কর! সম্ভব 
হচ্ছে। তাছাড়া চিন্তনের মধ্যে যখন সামঞ্জস্য, সংহতি ও শৃঙ্খল! বজায় রাখ! 


৩১২ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


সম্ভব হয় তখনই চিন্তন কার্ট অভ্যাসের পর্যায়ে উঠতে পারে। সুনিয়ন্ত্রি 
চিন্তা! করার অভ্যাস থাকলে চিন্তন আয়াসহীন ও সার্থক হয়ে ওঠে । 


ইচ্ছার অভ্যাস (Habite of Willing) 

তেমনই ইচ্ছা প্রয়োগের অভ্যাসও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ইচ্ছা 
প্রয়োগের অভ্যাস থাকলে দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, সংশয় প্রভৃতির দ্বারা কাজের 
অগ্রগতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে না৷ প্রায়ই দেখা গেছে যে বিভিন্ন 
চিন্তার পারস্পরিক দ্বন্দের ফলে ব্যক্তির ‘পক্ষে কোন স্থনির্ধারিত কর্মপরি- 
কল্পনা অনুসরণ কর] সম্ভব হয়ে ওঠে ন|। একমাত্র ইচ্ছার অভ্যাসই ব্যক্তির, 
ইচ্ছাকে স্থনিয়ন্ত্রি ও স্থনিশ্চিত পথে পরিচালিত করতে পারে । যে ব্যক্তির 


ইচ্ছা প্রয়োগের অভ্যাস.নেই তার মধ্যে সংকল্পের দুচতা থাকে না এবং তার: 


পক্ষে কোনও গুপরিকল্লিত ও সুনিৰ্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ কর! সম্ভব হয় না। 
কু-অভ্যাস দূর করার উপায় 

স্ব অভ্যাস যেমন উপকারী, কু-অভ্যাস তেমনই ক্ষতিকর | ব্যক্তির সদিচ্ছা' 
থাকলেও কোন অভ্যাসের বশবর্তা হলে সে বাঞ্ছিত আচরণটি সম্পন্ন করতে 


পারে না এবং অবাঞ্চিত আচরণ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে না। 


এই জন্য 
অভ্যাসকে “দ্বিতীয় স্বভাব’ বলে বর্ণনা কর! হয়েছে। 


শিশুর মধো যাতে 
কু-অভ্যাসের সৃষ্টি ন| হয় সেদিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত এবং যদি কোনও 
কারণে কোন অবাঞ্চিত অভ্যান তার মধ্যে সৃষ্ট হয়ে যায় তাহলে অবিলম্বে, 
তা দূর করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন | 

শিশুর কোন বিশেষ কু-অভ্যাস দূর করতে হলে নীচের উপায়গুলি 
অবলম্বন করা দরকার | 

প্রথমত, অভ্যাসটির অপকারিতা সম্বন্ধে শিশুকে অবহিত করতে হবে । 
অভ্যাসটি যে দুর করা দরকার এই বোধটি তাঁর মধ্যে প্রথমে জাগাতে হবে। 
কোন অভ্যাস দূর করতে হলে সচেতন মানসিক প্রয়াসের প্রয়োজন এবং তা 
একমাত্র দেখা দিতে পারে যদি অভ্যাসটির অবাঞ্ছনীয়ত| সম্পর্কে শিশুর মধ্যে 
সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। 

দ্বিতীয়ত, কোন অভ্যাসকে ন্ট করতে হলে যথেষ্ট মানসিক শক্তি বা 
ইচ্ছার প্রয়োজন। শিশু যাতে সেই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য' 
উপযুক্ত মানসিক দৃঢ়তা ও সংকল্প তার মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। এই মানসিক, 


= বাবিশিাোশীপ|া ।মেোীী]|ু========== 


কুঅভ্যাস দূর করার উপায় ৩১৩ 


বৃঢ়ত| বা সংকল্প সহজে শিশুর মধ্যে সৃষ্টি কর| যায় না । এর জন্য প্রয়োজন 
সহানুভূতিপূৰ্ণ সহযোগিতা ও বিচক্ষণ সুপরিচালনা ৷ 
তৃতীয়ত, প্রতোক অভ্যাসগত আচরণই ব্যক্তির কাছে তৃপ্তিদায়ক | সেজন্য 

কোন মন্দ অভ্যাস দূর করতে হলে সেটিকে শিশুর কাছে বিরক্তিকর করে 
তুলতে হবে। অর্থাৎ শিশু যখন সেই অভ্যাসটি সম্পন্ন করবে তখন যেন তার 
মধ্যে বিরক্তি বা অসন্তোষ জাগে । তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অভ্যাসটি দুরী- 
ভূত হবে। সমালোচনা, বোঝান, মনোবিজ্ঞানমূলক শাস্তি, নিন্দা ইত্যাদির 
সাহায্যে শিশুর মধ্যে এই বিরক্তি বা অসন্তোষের সৃষ্টি করা যায়। তবে এই 
উপকরণগুলি . যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ও সংযতভাবে ব্যবহার করতে হবে, 
কেননা এগুলির অতিরিক্ত বা অসংযত ব্যবহার কাম্য ফলের বদলে অকাম্য 
ফলেরই সৃষ্টি করে। 

চতুৰ্থত, অভ্যাস মাত্রেই অন্রবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। অতএব যদি অভ্যাস 
সম্পাদনের মাঝে মাঝে বাধা দেখা দেয় তাহলে সে অভ্যাস দূর্বল হয়ে উঠে। 
এইজন্য শিশু যখন কোন অবাঞ্ছিত অভ্যাস সম্পন্ন করবে তখন তার. আচরণে 
বাধার সৃষ্টি করা যেতে পারে । অনুবর্তন দূর করার একটি পন্থ হল অনুবর্তন 
থেকে জাত তৃপ্তি বা সন্তর্টির উৎসটি বন্ধ করা এবং তার ফলেই অপানুবৰ্তন 
দেখা দেবে । দেখতে হবে যে শিশু এঁ অভ্যাসটি থেকে যে তৃপ্তি আহরণ করে 
সেটি সে যেন আর করতে না পারে । 

পঞ্চমত, কু-অভ্যাস দূর করার একটি প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে তার বিপরীত 
অভ্যাসটি গঠন করা । শিশুর যে অভ্যাসটি দূর করতে হবে তার বিপরীতধ্মী 
অভ্যাসটি যদি তার মধ্যে গঠন করা যায় তাহলে ওঁ অবাঞ্ছিত অভ্যাসট নিজে 


নিজেই চলে যাবে | 

যঠত, অনেক সময় বিশেষ বিশেষ পরিবেশের প্রভাবেই নানা অভ্যাস গড়ে 
ওঠে। এই সব ক্ষেত্রে পরিবেশের পরিবর্তন করাই অভ্যাসটি দূর করার 
প্রকৃষ্ট ‘উপায় । 

সবশেষে, সুপরিচালনা কু-অভ্যাস দূরীকরণ ও সু-অভ্যাস গঠনের অপরিহার্ষ 
উপকরণ | কোন্‌ ধরনের আচরণ শিশুর সাফলোর পক্ষে সহায়ক এবং কোন্গুলি 
নয় সে সম্বন্ধে তার মনে দ্বদ্ধ ধারণার সৃষ্টি করতে হবে। উপযুক্ত সুপরিচাল- 
নার ফলেশিশু তার নিজেরআচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে শিখবে এবং যে অভ্যাসটি 
লে মন্দবলেমনে করবে সেটি সেনিজেই দূর করারজন্য আস্তরিকপ্রচেষ্টাকরবে। 


৩১৪ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 
প্রশ্নাবলী 
1. Discuss the influence of habit on the life of a child. How are habits. 
formed ? Howto eradicate bad habits ? 
Ans. ( পঃ ৩০৪--পুঃ ৩১৩ ) 


2. Habit makes one perfect. Discuss the Statement and show when. 
habit is undesirable. 


Ans. ( পৃঃ ৩০৯-_পূঃ ৩১২) 


3. Elucidate the characteristic nature of habit and discuss the utility 
and danger of habit formation. (B. A. Hon. 1962, B. Ed. 1971 ) 


Ans. ( পুঃ ৩০৪-_পুঃ ৩১২ ) 


4. What are habits? How are they related to instincts? Discuss the 
laws of habit formation and their educational implications. 


Ans. ( পুঃ এমা ৩১২) 


5. Distinguish between habits and instincts. Show how a bad habit 
Can be eradicated. (B. Ed. 1962 ) 


Ans, ( পুঃ ৩০৩-_পুঃ ৩১৩) 


6. What are habits ? Discuss the 
cter a mere bundle of habits ? 


Ans. ( পুঃ ৩,৪- পুঃ ৩০৯) 


7, 41181 15 3. walking bundle of habits—Discuss. 
of habit on the life of a person. 


Ans, ( পৃঃ ৩০৪- পুঃ ৩১২) 


+" 8. What are the conditions of habit formation? 
develop reading habit in the pupils ? 
Ans. ( পূঃ ৩০৪-_পুঃ ৩০৯ ) 
9. What are habits? Ho 
State the laws of habit forma 


laws of habit formation. Is chara- 
( B. Ed. 1962 ) 


How can ১০৮ 


Ww are they distinguished from instincts? 
tion. (B. A. 1965 ) 
Ans, ( পুঃ ০৪৮৫1 ৩০৯) 
10. Bring out the uses and abuses of habit formation. What useful 
habits should be formed in school children ? (CB. A. 1967, Hons. 1970 ) 
Ans, (পৃঃ ৩০৯--পুঃ ৩১২ ) 


11. What are habits? How are they formed ? Explain how bad habit 
Can be eradicated. (B. A. 1961, 1969, 1972, 1974, Hons. 1972) 
Ans. 


(পুঃ ৩০৪--পৃঃ ৩১৩) 


Show the influence: 


স্ন = নিস, রর রা বা চর রত রর 


৮ 


চিনি ৮ ৯ রে 


একুশ 

কাজ ও ক্লান্তি € Work and Fatigue ) 

ব্যাপক অর্থে সকল আচরণই এক প্রকারের কাজ । কিন্তু সাধারণত আমরা 
‘কাজ’ কথাটি একটা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে থাকি। সেই সব আচরণকে 
আমরা কাজ বলে থাকি যেগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ দক্ষতার প্ৰয়োজন হয়। 
প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রেই এই প্রয়োজনীয় দক্ষতার একটি নিয়তম যান আছে 
এবংদক্ষতাঁর সেই মান পর্যন্ত যতক্ষণ না পৌছান যাচ্ছেততক্ষণ এ আচরণটিকে 
কাজ বলা হবে না। 

কাজের সঙ্গে অভ্যাসের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ প্রতি কাজের মধ্যেই অভ্যাসের 
প্রয়োগ অপরিহার্ধ | এদিক দিয়ে নানা মানসিক এবং শারীরিক অভ্যাসের 
বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগকেই কাজ বলা চলতে পারে । 

কাঁজ মাত্রেই শিখনের উপর নির্ভরশীল । কাজ সম্পন্ন করতে হলে 
প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিক অভ্যাসের প্রয়োগ এবং সেই শারীরিক 
ও মানসিক অভ্যাস আহরণে আমাদের সক্ষম করে শিখন | সেদিক দিয়ে 
শিখনের একটি নতুন সংজ্ঞা দেওয়া যায়, কাজের অনুমোদিত মান-সম্মত 
অভ্যাস গঠন করার নাম হল শিখন | 
কাজের সম্পাদনের জন্য শারীরিক এবং মানসিক, এই দু'ধরনের প্রচেষ্টারই 

প্রয়োজন হয়| সেজন্য অনেকে কাজকে শারীরিক ও মানসিক, এই দু’শ্রেণীতে 
ভাগ করে থাকেন। কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে এধরনের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়, কেননা 
শারীরিক ওমানসিকহৃ'ধরনের কাজের পেছনেই আছে স্নায়ুমূলক ও পেশী মূলক 
অঙ্গপ্রত্যঙ্জেরবাবহার | তবেশারীরিক কাঁজওমানসিক কাজের মধ্যে একদিক 
দিয়ে পাৰ্থক্য করা যেতে পারে। শারীরিক কাজে ব্যবহৃত প্রতিক্রিয়ক যন্ত্র ও 
পেশীগুলি মানসিক কাজে ব্যবহৃত প্রতিক্ৰিয়ক যন্ত্র ও পেশীগুলির তুলনায় 
আকৃতির দিক দিয়ে যেমন বডঃসংখ্যাতেও তেমনই বেশী | অতএব দেখা যাচ্ছে 
যে, কাজ বলতে বোঝায় বিশেষ কোন দক্ষতামূলক আচরণ এবং সেই দক্ষতা 
আমরা লাভ করে থাকি শিখনের মাধামে | কিন্তু প্ৰকৃত কাজের ক্ষেত্রে দেখা 
গেছে যে দক্ষতা আহরণ করলেইসেই দক্ষতার মান সব সময় বজায় রাখা যায় 
নাঁ। নান! কারণে কাজের দক্ষতা বিভিন্ন সময়ে কমতে বাড়তে থাকে । 
তাছাড়া কেবলমাত্র শিখনের মাত্রার দ্বারাই কাজের দক্ষতা নির্ধারিত হয় না, 
অনেক বিভিন্ন শক্তির প্রভাবের দ্বারাই কাজের দক্ষতা নিরূপিত হয়ে থাকে । 


৩১৬ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কাজের রেখাচিত্র (Work Curve) 
কাজের দক্ষতার এই পরিবর্তনের একটি চিত্রবপ দেওয়া যেতে পারে । 
এটিকে সাধারণত কাজের রেখাচিত্র (০০৮ ০০৮৩) বলা হয়। এই বেখা- 
চিত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এর দুমিদিউ তিনটি পর্যায় আছে। 
প্রথম» প্রাথমিক উত্বগতি (Initial Spurt ), দ্বিতীয়, অধিত্যকা কাল 
(8149582৩500 ) এবং তৃতীয়, অধোগতি (এ! )। 
প্রথমেই যখন কাজ সুরু হয় তখন বাক্তির দক্ষতা.ও উৎকর্ধের একটা 
প্রাথমিক উত্বগতি (05191 Spur) দেখ যায়। এই সময় কমা কাজ সুরু 


অধিত্যকা 
"ৱা ৰ 
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[কাজের রেখাচিত্র ] 


করার আনন্দ ও উৎসাহে তার সর্বশক্তির প্রয়োগ করে এবং তার কাজের 
দক্ষতা তখন সর্বোচ্চ বিন্দুতে গিয়ে ওঠে । তারপর তার দক্ষতা ক্রমশ কমতে 
থাকে এবং শীঘ্রই সে এমন একটি বিন্দুতে এসে পৌঁছয় যখন তার দক্ষতার এই 
নিয়গতি বন্ধ হয়ে যায় এবং তার দক্ষত| একটা সাম্যাবস্থা ধারণ করে। বেশ 
কিছুকাল ধরে এই অপরিবর্তিত অবস্থা বজায় থাকে। এই সময়টিকে অধিত্যকা 


কাল (19০৪0 7১9০৫) বলা হয়ে থাকে। এই সময়ে কাজের দক্ষতার মান 
কমেও না, বাড়েও না। 


ক্লান্তি ও প্রেষণা ৩১৭ 


অধিত্যক! কালের শেষে দেখা দেয় অধোগতি (811) | এবার ধীরে ধীরে 


কাজের দক্ষতার মান নামতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কাজটি শেষ হবার সময় 


আবার একটি আকস্মিক উধ্ব গতি দেখ! দেয়। এটি ঘটে তখন যখনই ক্ীর! 
বোঝে যে কাজের সমাপ্তি নিকটবতাঁ এবং তাদের আর কাজ করতে হবে না 
এই ঘটনাটিকে আমরা! প্রান্তীয় উধ্ব গতি (7320 9০০৮) বলতে পারি । এই 
ঘটনাটি অবশ্য সর্বজনীন ঘটনা নয় এবং যেখানে কর্মীরা কাজের সমাপ্তি 
সম্পর্কে সচেতন নয় সেখানে এই প্ৰান্তীয় উধ্বগতি দেখা যায় না। প্রেষণার 
পরিবর্তনই হল কাজের শেষের দিকে এই দক্ষতার উন্নতির কাঁরণ। 

কাজের রেখাচিত্রের এই বৈশিষ্টাগুলি প্রথম আবিষ্কার করেন ক্রেপেলিনের 


" ছাত্ৰ এাক্সেন ওহ্ন (A= 09০) ১৮৮৯ সালে । তিনি দশজন অধ্যাপক 


ও ছাত্রদের নান! রকম বিষয়বস্তু শেখার কাজ দেন এবং তাদের দক্ষতার 
পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেন | তার পরীক্ষণের ফলাফল থেকেই তিনি উপরের 
দিদ্ধান্তগুলি গঠন করেন । 

প্রাথমিক উধ্বগতির পর যে বিন্দুতে ক্লান্তির সুরু হয় সে বিন্দুকে চরম 
দক্ষতার বিন্দু বলা হয়। ওহৰ্ন দেখেন যে বিভিন্ন কাজে চরম দক্ষতার বিন্দু 
বিভিন্ন। যেমন, এই চরম দক্ষতার বিন্দু দেখা দেয় অর্থহীন শব্দশিক্ষার ক্ষেত্রে 
২৪ মিনিট পরে, শ্রুতিলিখনের ক্ষেত্রে ২৬ মিনিট পরে, যোগ অঙ্কের ক্ষেত্রে 
২৮ মিনিট পরে, পড়ার ক্ষেত্রে ৩৮ মিনিট পরে, একটি একটি করে অক্ষর 
গোনার ক্ষেত্রে ৩৯ মিনিট পরে” তিনটি তিনটি করে অক্ষর গোনার ক্ষেত্রে ৫৯ 
মিনিট পরে এবং সংখ্যা শেখার ক্ষেত্রে ৬০ মিনিট পরে । 
ক্লান্তি ও প্রেবণা 

একবার কাজটি স্থরু হলে কাজের দক্ষতার মান এবং কাজের রেখা- 
চিত্রের প্রকৃতি দু’টি বস্তুর দ্বার! নির্ধারিত হয়ে থাকে। সে দুটি হল ক্লান্তি 
এবং প্রেষণা। এছাডা কাজের পরিবেশ, কমাদের মানসিক দুটতা প্রভৃতি 
'বিষয়গুলিও কাজের দক্ষতাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে থাকে । আগের 
পাতায় কাজের যে রেখাচিত্রটি দেওয়া হয়েছে সেটির সৃষ্টির পেছনে নানা মাত্রা 
এবং প্রকৃতির প্রেষণার প্রভাব কাজ করতে পারে। 
ত্ৰিবিধ ক্লান্তি 

ব্যক্তির উপর ক্লান্তির প্রভাব সর্বজনীন প্রকৃতির এবং সেজন্য এর প্রভাবের 
কাল, প্রকৃতি এবং পরিমাপ কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সূত্র মেনে চলে। কাজ করার 


৩১৮ শিল্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


সময় সমগ্র ব্যক্তিটির মধ্যে মনোবিজ্ঞানমূলক এবং শরীরতত্মুলক অবস্থায় যে 
পরিবর্তন ঘটে, আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী তাকে ক্লান্তি বল! হয়। কোন কাজ 
করতে করতে ব্যক্তির মধ্যে নানারকম মানসিক এবং দৈহিক পরিবর্তন দেখা 
দেয়। এই পরিবর্তনের ফলে তার দক্ষতার মানের অবনতি ঘটে | একেই 
আমরা ক্লান্তি বলি। বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে বাক্কির মধো তিন 
শ্রেণীর ক্লান্তির সৃষ্টি হতে পারে । 
(১) কাজের অনুভূতি বা ব্যক্তিগত ব| মানসিক ক্লান্তি । 
(২) দেহগত পরিবর্তন বা শারীরিক ক্লান্তি । 
(৩) কাজের মানের অবনতি বা বস্তুমূলক ক্লান্তি। 
১। ব্যক্তিগত বা মানসিক ক্লান্তি 
কিছুক্ষণ একটি কাজ করার পর কর্মীর মনে কাজ সম্পর্কে অনুভূতিটি ধীরে 
ধীরে বদলাতে থাকে । কাজের প্রথম দিকে তার মধ্যে যে আনন্দ বাঁ 
উৎসাহের ভাবটি থাকে, সেটি যত সময় যায় তত কমে আসে । একেই আমরা 
ব্যক্তিগত ব| মানসিক ক্লান্তি বা একঘেয়েসী বলে থাকি । পরীক্ষণ থেকে দেখা 
গেছে যে কাজের সুরু থেকেই ব্যক্তিগত ক্লান্তিবোধ সুরু হয়। তবে ব্যক্তিগত 
পছন্দ-অপছন্দ এবং মানসিক সংগঠনের উপর এই ব্যক্তিগত ব| মানসিক 
ক্লান্তির মাত্ৰ| নির্ভর করে। বাক্তিগত ক্লান্তির উপর নীচের পরীক্ষণ 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য । 
একটি পরীক্ষণে একশ জন লরীচালকের লরী চালানোর বিভিন্ন সময়ে ও 
কাজটি সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত ক্লান্তি পরিমাপ কর! হয়। দেখা যায় যে 
কাজের সুরুতে শতকরা ৬৬ জনের ও কাজটি সম্পর্কে সন্তোষজনক মনোভাব 
ছিল। ১ ঘণ্টা থেকে ৯ ঘণ্টার মধ্যে ৪৮ জন কাজটিকে ক্লান্তিকর মনে করে 
এবং ১০ ঘণ্ট| পরে মাত্র শতকরা ১৫ জন কোন ক্লান্তি অনুভব করে ন|। কিন্তু 
বাকী শতকরা ৮৫ জনের কাছেই কাজটি অল্পবিস্তর ক্লান্তিকর বলে মনে হয়। 
থৰ্নডাইকের আর একটি পরীক্ষণে ২৯ জন ব্যক্তিকে ু’ঘণ্টার জন্য ছাপান 
লেখা সাজানোর ভার দেওয়া হল। প্রতি ১০ মিনিট অন্তর কাজটি করার সময় 
কমাঁদের তৃপ্তির গডপড়তা স্কোর পাওয়! গেল এইবরূপ-৪*৪১ ৪:০, ৩৭৬৯ ৩*৪, 
২৮, 
বা মানসিক ক্লান্তি বেড়ে চলেছে | 
কাজের তৃপ্তির এই অবনতি কাজের প্রকৃতির উপর অনেকখানি নির্ভর 


২৬ | এখানে দেখ| যাচ্ছে যে যত সময় যাচ্ছে ততই কমীদেৱ ব্যক্তিগত 


দেহগত পরিবর্তন ৩১৯ 


করে । একে আমরা প্রেষণার প্রভাব বলে বর্ণনা করতে পারি।পফ ফেনবার্জার 
(Pofenberger) তার একটি পরীক্ষণে চারটি বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের সময় 
কর্মীদের মানসিক ক্লান্তির পরিবর্তন পরিমাপ করেন। এই কাজ চারটি হল 
বুদ্ধির অভীক্ষা, বাক্/সম্পূর্ণকরণ, রচনাবিচার এবং যোগকরণ। দেখা 
গেছে যে এই চার প্রকারের কাজে অনুভূতির অবনতি বুদ্ধির অভীক্ষার 
ক্ষেত্রে হয় মাত্র ১৩, বাকা-সম্পূর্ণকরণে হয় ২:৭, রচনাবিচারে হয় ২'৩ এবং 
যোগকরণে হয় ২'৩। অর্থাৎ ব্যক্তিগত বা মানসিক ক্লান্তি কাজের প্রকৃতির 


উপর নির্ভরশীল । 
২। দেহগত পরিবর্তন ও শারীরিক ক্লান্তি 


প্রাচীন শরীরতত্ববিদেরা ক্লান্তিকে শরীরের মধ্যে দুষিত পদার্থের সঞ্চয় 
থেকে এক ধরনের রাসায়নিক অবস্থা বলে বৰ্ণন! করেছেন | তার কারণ হল 
যে তারা দেখেছিলেন যে কাজের সময় স্রাযুতত্ব থেকে কার্বনডাইয়ক্সাইড এবং 
উত্তাপ নির্গত হয় এবং পেশীগুলির মধ্যে কার্বনডাইয়ক্সাইভ এবং ল্যাকটিক 
এ্যাসিডের পরিমাণ বেডে যায়। কিন্তু আধুনিক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে যে এই কারণে শরীরের মধ্যে এমন কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে 
না যার দ্বারা কাজের দক্ষতা কমে যেতে পারে। বস্তুত আধুনিক শগীরতত্ব- 
মূলক পরীক্ষণগুলি থেকে ক্লান্তির কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ)া পাওয়া যায় 
না। মানসিক কাজ এবং বিশ্রামের সময় শরীরে যে পরিবর্তন ঘটে তার সঙ্গে 
তুলনা করলে কাজের সময় একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল হৃদৃস্পন্দনের 
গতিবেগ ব্ৃদ্ধি। হৃদ্‌স্পন্দনের এই দ্রুতগতির জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত 
ক্যালোরি | এই জন্য যারা বেশী কাজ করে তাদের ক্যালোরির অভাব পরি- 
পূরণের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। 

সাধারণ অবস্থায় কাজ করার সময় যে সব শারীরিক চাহিদা দেখা দেয় সেগুলি 
পূরণ করার ব্যবস্থা শরীরের মধ্যেই থাকে। যেমন, অতিরিক্ত অক্সিজেনের চাহিদা 
মেটাবার জন্য নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের হার, রক্তের চাপ ও হৃঢূস্পন্দনের গতি প্রভৃতি 
বৃদ্ধি পায়। হৃঢ্‌স্পন্দনের হার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত 
শর্করার নিঃসরণ নিজে নিজেই হয় । শরীরের উত্তাপের নিয়ন্ত্রণও নিজে নিজেই 
শরীরের যন্ত্রপাতির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে । অর্থাৎ এক কথায় কাজের সময় 
শারীরিক সাম্যাবস্থা (Homeostasis) অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থ| শরীরের মধ্যে 
থাকে । তবে কাজটি যদি অতিরিক্ত শ্রমসাধা হয় বা ব্যক্তির সহনশীলতা যদি 


কম হয় ব| বাইরের উত্তাপ বা শৈত্য খুব বেশা বা খুব কম হয় তবে বাক্তির 


৩২০ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
এই সাম্যাবস্থ। নষ্ট হয়ে যায় এবং তার মধ্যে ক্লান্ডি দেখ! যায় । ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে 
দেখ! দেয় কাজের মানের অবনতি এবং শেষ পর্বন্ত কাজটি বন্ধ হয়েই যায়। 
৬৩ ৷ কাজের মানের অবনতি বা বস্তুমূলক ক্লান্তি 

কোন কাজ বেশ কিছুক্ষণ ধরে করলে ধীরে ধীরে কাজের মানের অবনতি 
ঘটতে থাকে । একেই বন্তমূল ফন ক্লান্তি বল! হয়। কাজের রেখা চিত্রটি পর্যবেক্ষণ 
করলে দেখা যাবে যে কাজ সুরু হওয়ার পরেই কাজের পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে 
ওঠে | এটিকে আমরা প্রাথমিক উধ্ব গতি বলে বর্ণন| করেছি । এ সময় কর্মীর 
মধ্যে উদ্যম ও উদ্দীপন! অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকে এবং কাজে হাত দেবার কিছু 
পরেই সে উৎসাহিত (Warming 0p) হয়ে ওঠে । এই উৎসাতের স্তরেই 
কর্মী কাজের সর্বোচ্চ মানের বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছয়। কিন্তু তার পর থেকেই 
কাজের মানের পতন ঘটে এবং কিছুটা পতনের পর কাজের মান বেশ কিছুক্ষণ 
অপরিবতিত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ আর পতন হয় না। একেই অধিত্যকা 
কাল (Plateau Period) বল। হ্য়। এই অধিত্যক| কালের শেষে আবার 
কাজের মানের পতন সুরু হয়। ক্লান্তির পরিমাণ যদি খুব বেশী হয় তাহলে 
কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায় | 

কাজের অবনতির হার ও পরিমাণ সম্পর্কে বহু পরীক্ষণ কর| হয়েছে । আর- 

গোগ্রাফ (06০82) নামক যন্ত্রটি সাহায্যে এই ক্লান্তির পরিমাপ করা 


( আরগোগ্রাফ্ বা ক্লান্তি-পরিমাপক যন্ত্র ) 


যায়। আরগোগ্রাফ যন্ত্রটি মসো (1০9০) ১৮০০ সালে আবিষ্কার করেন । 
একটি টেবিলের উপর পরীক্ষার্থীকে তার হাতটি আলগা করে রাখতে বলা 
হয় এবং মাঝের আঙ্গুলটি ছাড়া অন্য আঙ্লুলগুলি এমনভাবে বেঁধে রাখা হয় 
যাতে ও একটি আঙ্গুল ছাড়া অন্য কোন আঙুল সে নাড়তে না পারে । এইবার 


ক্লান্তির কারণ ৩২১ 


মাঝের আহ্ুলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে একটি ভারি বস্তু বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় 
এবং বাক্তিকে ও আঙ্ুলটি দিয়ে ওঁ বস্তুটি সামনের দিকে টানতে বলা হয়। 
একটি কিমোগ্রাফের সঙ্গে একটি ফ্টাইলাস সংযুক্ত থাকে এবং এ উাইলাসটির 
দ্বার! পরীক্ষার্থীর প্রতিটি টানের একটি চিত্ররূপ এ কিমোগ্রাফের উপর আকা 


হয়ে যায়। এই চিত্রটিকে আরগোগ্রাম (9:8০87877) বলা হয়। নীচে একটি 


আরগোগ্রামের ছবি দেওয়া হল। 
নীচের আরগোগ্রাম থেকে দেখা যাবে যে পরীক্ষার্থীর প্রথম দিকের টানগুলি 


বেশ লম্ব| লম্ব৷.ছিল কিন্তু যত সময়যাচ্ছে তত টানের দৈঘ্য কমে আসছে এবং 

৯ 
অবশেষে টান একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝামাঝি অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ 
টানের দৈর্ঘ)ি প্রায় একই রয়েছে । এটি হল অধিত্যক| কাল । আরগোগ্রামও' 


এক ধরনের কাজের 
রেখাচিত্র । সেই জন্য 
দেখা: যাবে এতেও 
প্রাথমিক . উধধ্বগ তি» 
অধিত্যকার স্তর এবং 
ক্রমপতন-_-এই তিনটি 
পর্যায় পর পর রয়েছে । 
কাজের অবনতিরহার ও 

পরিমাণ নানা কারণের | 
উপর নির্ভর করে। ব্যক্তির 
নিজস্ব কর্মক্ষমতা, প্রেষণা, 
মানসিক দৃঢ়তা, কাজের 
প্রকৃতি, কাজের সময় ও 
পরিবেশ প্রভৃতির দ্বারা 


বস্ধমূলক ক্লান্তি বা কাজের অবনতি নিয়ন্ত্রিত হয় । এই বন্তগুলি বিভিন্ন হওয়ার 
জন্য বস্তুমূলক ক্লান্তি বা কাজের অবনতি বিভিন্ন কাজের বেলায় বিভিন্ন 


প্রকৃতির হয়ে থাকে। 


১। ক্লান্তির কারণ 
ক্লান্তির কারণ বহুবিধ হতে পারে। সাধারণভাবে আমরা সেগুলিকে তিন. 


ভাগে ভাগ করিতে পারি। যথা 
(১) পারিবেশিক কারণ. (২) শারীরিক কারণ ও (৩) মানসিক কারণ 


(ারগোগ্রাম বা ক্লান্তির রেখাচিত্র ) 


৩২২ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 
১। পারিবেশিক কারণ 


যে পরিবেশে কাজটি কর! হয় কাল্দটির সম্পাদনের মান ও প্রকৃতির উপর 
সেই পরিবেশের প্রচুর প্রভাব থাকে | বিভিন্ন পরিবেশে একই কাজের সম্পা- 
দনের মান বিভিন্ন হয়ে থাকে । প্রাকৃতিক কাজের উপর পরিবেশের প্রভাব 
যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য । অতান্ত গরম, অত্যন্ত শীত বা গুমোট আবহাওয়ায় কোন 
কাঞ্জ ভালভাবে করা যায় না এবং ক্লান্তি সহজেই আসে। কিন্তু স্বাভাবিক 
আবহাওয়ায় ক্লান্তি সহজে আসে না। তাছাড়া কাজের সম্পাদনের উপর 
আলো, হাওয়া, শব্দ ইত্যাদিরও যথেষ্ট প্রভাব আছে । 
২। শারীরিক কারণ 

স্বাভাবিক অবস্থায় অতিরিক্ত পরিশ্রম হলে শারীরিক ক্লান্তি দেখ। যায়। 
আমাদের দেহের পরিশ্রম করার ক্ষমতার একটা 


করতে যখন এই সীমায় পৌঁছান যায় ত 
ক্লান্তি দেখা দেয়। 


1 সীম! আছে। কাজ করতে 


ক্লান্তি দেরীতে দেখ! দেয়। 
হজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে । 


এবং বিরক্তিকর 
মনোভাবের রূপ নেয়। একেই ব্যক্তিগত ক্লান্তি বলা হয়েছে। এই ক্লান্তি 
নানা কারণে দেখা দেয় ! 


প্রথমত, কাজটি 


করার পেছনে যে প্রেষণা থাকে তার উপরেই এই মনো- 
ভাবটি নির্ভর করে । যদি কাজের প্রেষণাটি অত্যন্ত 
একঘেয়েমী ভাব সহজে দে 


স্‌ খাদেয়না। 
তাহলে কমীর কাছে সেই প্রেষণার আবেদন স্থায়ী হয় না এবং 


কিছুক্ষণ পরেই 

ক্লান্তি দেখা দেয় | আবার কাজটি যদি বহুক্ষণ চালিয়ে যাওয়া যায় তাহলে 

যথেষ্ট প্রেষণ| থাকা সত্বেও এমন একটা সময় আসে যখন ক্লান্তি দেখা দেবেই। 
দ্বিতীয়ত, 


ক্লান্তি অপনোদনের উপায় ৩২৩ 


মানসিক প্ৰস্তুত । এই মানসিক প্রস্তুতের স্বরূপ ও স্থায়িত্বের উপর ক্লান্তি 
নির্ভ। করে । যদি মানসিক প্রস্ততি দুর্বল হয় তবে কাজের মধ্যে শীঘ্রই ক্লান্তি 
দেখ। দেয়, আর যদি মানসিক প্রস্তুতি দৃঢ় হয় তাহলে ক্লান্তিও বিলম্বিত হয়। 
মানসিক প্রস্তুতি নির্ভর করে নানা বিষয়ের উপর । প্রথমত» কাজটির 
দ্বার! কর্মীর ব্যক্তিগত চাহিদা কতটুকু তৃপ্ত হচ্ছে তার উপর। যদি কাজটি 
ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদ। তৃপ্ত করতে পারে, তাহলে কাজটির জন্য তার মানসিক 
প্রস্তুতি স্বাভাবিক ও সবল হয়ে থাকে, আর যদি কাজটি ব্যক্তির চাহিদার 
বহিভূ্ত হয় অর্থাৎ অপরের দ্বারা তার উপর আরোপিত হয় তাহলে ব্যক্তির 
মানসিক প্রস্ততি কৃত্রিম ও দুৰ্বল হয়ে থাকে। 
দ্বিতীয়, বাক্তির চাহিদা ছাড়াও আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানসিক 
প্রস্তুতিকে প্রভাবিত করে। সেগুলি হল কাজটি সম্পর্কে কর্মীর পছন্দ অপছন্দ, 
কাজের পরিবেশ সম্পর্কে কর্মীর মনোভাব ইত্যাদি। 
ক্লান্তির মানসিক কারণের মধ্য আর একটি বস্তু বিশেষভাবে উল্লেথযোগ্য॥ 
সেটিকে কাজের মোরাল (৫০751৪) বা মানসিক দৃঢ়তা বলা হয়ে থাকে । 
প্রতি কাজেই বাক্তিকে তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়। এই ইচ্ছাশক্তিই 
তার মনোযোগকে অটুট রাখে এবং তার উদ্ভামকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয় ন।। কাজের 
মুষঠু সম্পাদনের জন্য এই ইচ্ছাশক্তি বা মানসিক দৃঢ়তা অপরিহার্য । যতক্ষণ এই 
আনসিক দৃঢ়তা অন্ন থাকবে ততক্ষণ ক্লান্তি সহজে দেখা দেবে না । আর যদি 
কোন কারণে এই মানসিক দৃঢ়তার অভাব হয়, তাহলে ক্লান্তি ও অবসাদের ফলে 
কাজের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে। বড় বড় কারখানার কমাঁদের মধ্যে এই 
মানসিক দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ রাখার একটা প্রধান উপায় হল কর্মীদের মধো যথেষ্ট 
নিরাপত্তার বোধ সৃষ্টি করা। নিজের কাজ, নিজের বা আপন জনের ভবিষ্যৎ, 
নিজের স্বাস্থ বা শারীরিক মঙ্গল প্রভৃতি সম্পৰ্কে যদি কমীঁদের মধ্যে নিরাপত্তা- 


বোধের অভাব দেখ! দেয় তাহলে এই মানসিক দৃঢ়তা স্বভাবতই কমে যায়। 


ক্লান্তি অপনোদনের উপায় 

শিক্ষার ক্ষেত্র ক্লান্তির সূত্ৰগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। শিখনও এক 
ধরনের কাজ এবং এতে যথেষ্ট পরিমাণে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের 
প্রয়োজন হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্তি দেখ! দেয়। 
শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে হলে দুটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। 
প্রথম, শিখন প্রক্রিয়ায়ক্লাপ্তিকে যতটা সম্ভব বিলম্বিত করা যায় তার চেষ্টা করতে 
হবে। দ্বিতীয়ক্লান্ত দেখাদিলে অবিলম্বে তার অপনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। 


৩২৪ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


ক্লান্তিকে বিলম্বিত করতে হলে নীচের পন্থাগুলি অনুসরণ করতে হবে। 
প্ৰথমত, ক্লান্তির আবির্ভাব ও মাত্রা দুইই নির্ভর করে প্রেষণার উপর। শিখনের 
ক্ষেত্ৰে যদি প্ৰেষণ| দুর্বল হয় তাহলে সহজেই এবং খুব তাড়াতাডি ক্লান্তি দেখা 
দেয় । আর যদি প্রেষণা সবল ও স্থায়ী হয় তাহলে ক্লান্তি সহজে দেখা দেয় না। 
অতএব শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি ক্লান্তিকে বিলম্বিত করতে হয় তাহলে যাতে দঃ ও 
স্থায়ী প্রেষণ। শিক্ষার্থীর মধো সৃষ্ট হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার । শিক্ষণীয় 
বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর প্রেষণা যত গভীর হবে ক্লান্তি ততই বিলম্বিত হবে । 
দ্বিতীয়ত, শিখনের পরিবেশ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যাতে অনুকুল হয় তার জন্য 
চেষ্ট| করা উচিত। অস্বস্তিকর ব| সুবিধাজনক পরিবেশে ক্লান্তি দ্রুত দেখা দেয়! 
তৃতীয়ত, শিক্ষার্থীর শারীরিক অবস্থা শিখনের উপযোগী হওয়| উচিত। 
‘দেখতে হবে যে শিখনটি সম্পন্ন করতে যতটা শারীরিক ওমান সিক পরিশ্রম করা’ 
প্রয়োজন শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ততট| পরিশ্রম. করার উপযোগী-কিন| । যদি শিখন 
কাজটি শিক্ষার্থীর দৈহিক সামৰ্থ্যের বাইরে হয় তাহলে অতি শীঘ্রই ক্লান্তি দেখা 
দেবে । শারীরিক ক্লান্তি দেখ। দিলেই মানসিক দক্ষতার. মানও নেমে আসরে। 
চতুৰ্থত, শিখনের বিষয়বস্তুটিকে শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে 
হবে | শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি শিক্ষার্থীর মনে আগ্ৰহ সৃষ্টি ন| করতে পারে তাহলে 
কিছুক্ষণ পরেই শিখন প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থীর কাছে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয়ে 


ওঠে । একেই ব্যক্তিগত ক্লান্তি নাম দেওয়া হয়েছে। রাক্ধিগত ক্লান্তি দেখা 
দিলে মানসিক ক্লান্তিও অবিলম্বে দেখা দেয়। 


পঞ্চমত, শিখন পদ্ধতিটি যদি বিজ্ঞানভিত্তিক না হয় তাহলেও ক্লান্তি দ্রুত 
দেখা দেয়। বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শেখার পদ্ধতিও বিভিন্ন | যদি অনুপযোগী 
শিখন পদ্ধতি অবলম্বন কর! হয় 'তাহলে শিখন কষ্টকর ও আয়াসবহুল হয়ে 
ওঠে। তার ফলে ক্লান্তিও তাড়াতাড়ি দেখা দেয়। উদ্বাহরণস্বরূপ, যে বিষয়- 
বস্তুটি অন্ত ফিমূলক পন্থায় শেখা দরকার সেটি শেখার জন্য যদি প্রচে্টা-ও- 
ভুলের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহলে শিক্ষার্থী সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে। 
অতএব উপযুক্ত শিখনপদ্ধতির অনুসরণ ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার একটি] 
প্রধান উপায়। 
যষ্ঠত, মানসিক তৃপ্তির অনুভূতি ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার আর একটি 
উপকরণ শিক্ষার্থী যদি শিখন কাজের মধ্যে মানসিক. তৃপ্তি ন! পায় তাহলে তার” 
ক্লান্তি সহজেই দেখা দেয় । কিন্তু শিখনের মধ্যে সে যদি তৃপ্তি পায় তবে কাজটি 


প্রশ্নাবলী ৩২৫ 


কঠিন হলেও ক্লান্তি স্বাভাবিকভাবেই বিলম্বিত হয়। এই জন্য শিখন 
পরক্রিয়াটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সুবিভক্ত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী 
যেন শিখন কাজটি সম্পন্ন করার মাঝে মাঝে সাফল্যের আনন্দ লাভ করে। 
যদি শিখন কাজটি এমনই সুদীর্ঘ ও প্ৰলম্বিত হয় যার ফলে সম্পূর্ণ শিবন 
কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ সাফল্যের আস্বাদ পাওয়া শিক্ষার্থীর 
পক্ষে সম্ভব.হয় না, তাহলে সে ক্ষেত্রে অতি স্বর কাজটি বিরক্তিকর হয়ে ওঠে 
ও ক্লান্তি সহজেই দেখা দেয়। অবশ্য দেখতে হবে যে শিখন প্রক্রিয়াটিকে 
এইভাবে বিভক্ত কবার সময় বিভাগগুলি যেন স্বাভাবিক ও স্বয়ংসম্পূৰ্ণ হয়। 
শিখনের বিভাগগুলি কৃত্রিম বা ক্টকর্পিত হলে শিখন আয়াসবহুল হয়ে ওঠে ৷ 
ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার পক্ষে সাফলোর আনন একটি শক্তিশালী উপকরণ | 

সপ্তমত, কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় শ্রমের মাত্রানুযায়ী সমগ্র শিখন 
প্রক্রিয়াটি সুপরিকল্পিত হওয়া চাই অর্থাৎ ক্লান্তির সূত্র অনুযায়ী লঘু ও গুরু 
কাজগুলিকে যথাযথ বণ্টন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ কাজ আরম্ভ হবার 
প্রথম দিকে শ্রমবছল কাজগুলি করতে দেওয়া উচিত। তারপর ক্রমশ ক্লান্তি 
সুরু হতে থাকলে লঘু কাজগুলি শিক্ষার্থীকে করতে দিতে হবে। এরপর 
কিছুক্ষণ কাজ চললে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একটি সামায়ক বিরতি দেওয়] 
দরকার । বিরতির শেষে আবার গুরু কাজ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু 
আবার ক্লান্তি দেখা দিলে লঘু কাজগুলি আবার বন্টন করতে হবে। দীর্ঘ সময় 
ধরে যেখানে শিখন চালানো হয় সেখানে কার্যবন্টনের এই নীতিটি অনুসরণ 
করা উচিত। সাধারণত স্কুল-কলেজে পাঠদানের সময়-তালিকা বচন! 


করার সময় উপরের কার্ধবন্টন নীতির অনুসরণকর| হয়। 


প্রশ্নাবলী 


1. Whatis fatigue? How many types of fatigue are there? What 
are the causes of fatigue? 


Ans. (পুঃ ৩১৫- পৃঃ ৩২৫ ) 
2. Discuss the relation between work and fatigue. What means will 
you adotp to remove the fatigue of the pupils in the class ? 


Ang. ( পৃঃ ৩১৫ পৃঃ ৩২৫ ) 


২-২২ 


বাইশ 
শিক্ষামূলক অনগ্রসরত! (Educational Backwardness ) 


শিক্ষার বহু সমস্যার মধো অনগ্রসতার সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়ই 
দেখা যায় যে স্কুলে নিয়মিত যোগদান করা সত্বেও কোন কোন শিক্ষার্থী 
পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে সমর্থ হয় না। এই সব ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ 
করলে দেখা যাবে যে তারা তাদের সহপাঠাদের চেয়ে লেখাপড়ায় বেশ 
পশ্চাদৃপদ হয়ে আছে এবং যখন ক্লাশের অন্যান্য ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা অকৃতকার্য হয়ে একই ক্লাশে পড়ে থাকছে। 
কেউ কেউ দু-এক বছর চেষ্টা করার পর হতাশ হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে 
বাধ্য হচ্ছে। 
এই সব ছেলেমেয়ের শিক্ষায় এই ধরনের অনগ্রসরতার বিশেষ গুরুতর 
কারণ থাকতে পারে। তাদের সমস্যা বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের 
সমস্যার সঙ্গে এক করে ফেলা উচিত নয়। আবার এইসব ছেলেমেয়েদের 
সমস্যাগুলির সমাধানের যথোচিত ব্যবস্থা না করতে পারলে তাদের শিক্ষা- 
জীবন ত বটেই তাদের সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। 
শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা ও ক্ষীণবুদ্ধিতা 
যে সব ছেলেমেয়ে ক্ষীণবৃদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে কম 
বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় তারা লেখাপড়ায় যে অনগ্রসর ভবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। ক্ষীণবৃদ্ধি ছেলে তার বৃদ্ধির স্বল্পতার জন্যই লেখাপড়ায় প্রত্যাশিত 
ফল দেখাতে পারে না। তাদের অনগ্রসরতা কোন সাময়িক বা অস্বাভাবিক 
কারণ থেকে জন্মায় না। বিশেষ পন্থার সাহায্য ক্ষীণবুদ্ধিদের লেখাপড়া 
শেখাবার চেষ্টা করা হলেও তাদের অনগ্রসরতা পুরোপুরি কখনই দূর করা 
যায় ন|। ক্ষীণবৃদ্ধিজনিত অনগ্রসরতার সমস্যা এবং অস্বাভাবিক কারণজনিত 
অনর্সরতার সমস্যা! ছুটি সম্পূর্ণ পৃথক । অতএব যে সব ছেলেমেয়ে ক্ষীণবুদ্ধি 
তাদের অনগ্রসরতার সমস্যা বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। 


অনগ্রসরতার প্রকৃতি 
শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা দু’শ্ৰেণীর হতে পারে | প্রথম সৰ্বাত্মক, দ্বিতীয় 


বিষয়মূলক | যখন শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় সব কটি বিষয়েতেই ক্লাশের অন্যান্য 
ছেলেদের তুলনায় পশ্চাদৃপদ থাকে, তখন তার ক্ষেত্রটিকে সর্বাত্মক অনগ্রসরতা 


অনগ্রসরতার কারণ ৩২৪ 


বলা যায় । আর যখন একটি বা একাধিক পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থী অনগ্রসর হয় 
তখন তার ক্ষেত্ৰটিকে বিষয়মূলক অনগ্রসরতা বলা যায়৷ সর্বাত্মক অনগ্রসর- 
তার ক্ষেত্রে সব কটি বিষয়েতেই শিক্ষার্থী পশ্চাদৃপদ থাকে । কিন্তু বিষয়মূলক 
অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে বিশেষ একটি বা ছুটি বিষয়ে শিক্ষার্থী পশ্চাদৃপদ হয়। 
যেমন, ইংরাজীতে কিংবা অঙ্কে কিংবা অন্য কোন পাঠা বিষয়ে ক্লাশে অন্য 
সকলের চেয়ে শিক্ষার্থী পেছিয়ে থাকতে পারে। 


অনগ্রসরতার কারণ ( Causes of Backwardness ) 
শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা নানা কারণে দেখা দিতে পারে । আমরা দেখেছি 
যে ক্ষীণবুদ্ধিতার জন্য শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা ঘটে থাকে। সেজন্য যখনই কোন 
অনগ্রসরতার ক্ষেত্র পাওয়া যাবে তখন প্রথমেই দেখতে হবে যে তার মূলে 
ক্ষাণবুদ্ধিতা আছে কি না। ক্ষীণবৃদ্ধিতা থাকলে তার শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্ৰ বিশেষ- 
ধর্মী পদ্ধতি স্থসরণ করতে হবে। ক্ষীণবুদ্ধিতা ছাড়া যদি অন্য কোন কারণে 
অনগ্রসরতা দেখা দেয় তবে তা দুর করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন কর] 
যেতে পারে। সৰ্বাত্মক অনগ্রসরতা কতকগুলি সাধারণ ঘটনা বা কারণ থেকে 
জন্মায়। নীচে সৰ্বাত্মক অনগ্রসরতার কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা হল । 


সৰ্বাত্মক তানগ্রসরতার কারণ (Causes of General ]38.0]; মা 1'011688) 

(ক) দুৰ্বল স্বাস্থোর জন্য শিশু অনেক সময় লেখাপড়ায় অনগ্রসর হতে 
পারে। স্বাস্থ্য দুৰ্বল হলে শিশু প্রয়োজন মত পধাপ্ত পরিশ্রম করতে পারে না 
এবং এজন্য সে নিজের অনিচ্ছা সত্বেও পড়াশোনায় পেছিয়ে পড়তে পারে। 

(খ) অনেক সময় চোখ বা কানের অসুখের জন্য শিশু ক্লাশে অনগ্রসর 
হয়ে পড়ে । চোখে কম দেখলে শিশু ভাল করে বোর্ড দেখতে পায় না বা 
কানে কম শুনলে শিক্ষকের পড়া ভাল করে শুনতে পায় না। ফলে ক্লাশের 
অগ্রগতির সঙ্গে সে তাল রেখে চলতে পারে না। এই দোষগুলি যথাসময়ে 
তুর না করলে শিশুর লেখাপড়া বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। 

গে) প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ অনগ্রসরতার একটি বড় কারণ। কোন 
বিশেষ ঘটনা, আচরণ, বাক্তি বা পরিবেশের জন্য শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভমূলক 
প্রতিরোধ দেখা দিতে পারে | তার ফলে তার পড়াশোন| স্বাভাবিক পথে 
এগোয় না এবং সহজ ও প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় ন| | 

(ঘৰ) অনেক সময়ে কোন স্থায়ী বা প্রলম্ষিত রোগের জন্যে শিশুর মধো 


৩২৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অনগ্রসরতা! দেখা দিতে পারে | বহুদিন কোন রোগে ভুগলে নানা কারণে 
লেখাপড়া ঠিকমত হয়ে ওঠে না এবং শিশু আর সকলের চেয়ে পেছিয়ে পড়ে । 

ডে) কোন বিশেষ কারণে বিদ্যালয়ে বহুদিন অনুপস্থিত থাকলে শিশু 
ক্লাশের পড়ায় আর সকলের চেয়ে পেছিয়ে পড়ে । একবার বেশ খানিকটা 
পেছিয়ে পড়লে তার পক্ষে সেই অপঠিত অংশগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় না। 
তার ফলে তার মধ্যে স্থায়ী অনগ্রসরতা দেখ! দেয় । 

(চ) শিশুর পক্ষে অনুপযোগী পাঠক্রম অনগ্রসরতার আর একটি কারণ ৷ 
পাঠক্রমটি যদি শিক্ষার্থীর সামর্থযাতীত হয় বা তার বিশেষ চাহিদা মেটাতে 
সক্ষম না হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর কাছে সেটি বিরক্তিকর ও আয়াসবহুল হয়ে 
ওঠে এবং তার ফলে অনগ্রসরত1 দেখা দেয়। 

ছে) প্রতিকূল পরিবেশের জন্য শিশুর মধো অনেক সময় অনগ্রসরতা 
দেখা দেয়। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া যদি শিক্ষার্থীদের অনুকূল 
শা হয় তাহলে সে শিক্ষা শিশুর কাছে বিরক্তিকর ও আয়াসবহুল হয়ে ওঠে। 


যে সব বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা অতান্ত নিপীড়নমূলক এবং শিক্ষাবাবস্থ। যান্ত্রিক 
সেখানে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সাফল্যলাভ করা বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে। 


(জে) অনুপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি অনগ্রসরতার আর একটি বড় কারণ । 
ক্ষেত্ৰে দেখা গেছে যে শিক্ষক যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করেন সেটি মহে 
বিজ্ঞানের বিচারে নানাদিক দিয়ে খুবই ক্রটিপূর্ণ এবং তার ফলে শিক্ষার্থীরা 
সে শিক্ষা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তাদের শিক্ষাগ্ৰহণ কার্যকর 
হয় না এবং পরীক্ষাতেও তারা ভালো ফল দেখাতে পারে না। 

বে) প্রতিকূল গৃহ পরিবেশকে অনগ্রসরতার একটা বড় কারণ বলে 
ধরতে হবে। শিশু যে গৃহে মানুষ হয় এবং যে স্থানীয় পরিবেশে সে বড় হয় 
এবং যে সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে সে মেলামেশা করে, শিশুর ব্যক্তিসত্তার উপর 
এগুলির অপরিসীম প্রভাব দেখা যায়। মা, বাব, ভাই-বোন, বাইরের সঙ্গী- 


সঙ্গিণীরা, প্রতিবেণী--এদের প্রভাব যদি শিক্ষার অনুকুল না হয় তাহলে শিশু- 
লেখাপড়ায় অনগ্রসর হয়ে দাড়ায় । 


বহি 
= 


বিষয়মূলক অনগ্রসরতার কারণ (Causes of Subject Backwardnees) 


কোন বিশেষ একটি বিষয়ে যখন শিশু পশ্চাদূপদ হয়ে পড়ে তখন তার 
“ক্ষেত্রটিকে বিষয়মূলক অনগ্রসরতা বলা হয়। হয়ত দেখা গেল যে শিশু আর 


বি এ 


বিষয়মূলক অনগ্রসরতার কারণ ৩২০ 


বব বিষয়ে ভাল কিন্তু ইংরাজী বা অঙ্কে কীচা। সাধারণত বিষয়মূলক 
অনগ্রসরতা কতকগুলি বিশেষধমী কারণের জন্য দেখা দেয়। নীচে এই 
শ্রেণীর কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা হল। 

(ক) কোন বিশেষ কারণবশত বিষয়টির উপর শিশুর প্রথম থেকেই 
বিরাগ থাকতে পারে বা বিষয়টি শিশুর পছন্দমত না হতে পারে । সমস্ত 
শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে প্রক্ষোভমূলক সমতার উপর | যদি কোন কারণে 
বিষয়টির প্রতি শিশুর প্রক্ষোভমুলক বিরূপতার সৃষ্টি হয় তাহলে ওঁ বিষয়টির 
প্রতি শিশুর প্রতিকূল মনোভাব দেখ! দেবে এবং কালক্রমে সে এ বিষয়টিতে 
অনগ্রসর হয়ে উঠবে । এই ধরনের বিষয়মূলক বিরাগ নান] কারণে দেখা 
দিতে পারে । পিতামাতা-শিক্ষকের মনোভাব, পরিবেশের প্রভাব, সামাজিক 
দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি ব্যাপারগুলি কোনও বিশেষ পাঠা বিষয়ের প্রতি শিশুর 
অনোভাবকে প্রতিকূল করে তুলতে পারে | 

(খ) শিক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটির জন্য বহুক্ষেত্ৰে বিশেষ বিশেষ শিশু অনগ্রসর 
হয়ে ওঠে। অনেক সময় প্রচলিত শিক্ষণপদ্ধতি নানা দিক দিয়ে ভ্রটিপূর্ণ হয় 
এবং শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও শিশুর শিক্ষ। অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 
শিক্ষার ক্ষেত্ৰে মনোবৈজ্ঞানিক প্রথায় পদ্ধতিমূলক গবেষণা খুবই সাম্প্ৰতিক 
কালে সম্পন্ন হয়েছে। এতদিন যে সব পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে এসেছে সেগুলির 
মধ্যে বর্তমানে বহু ত্রুটি ৬ অসম্পূর্ণতা আবিষ্কৃত হয়েছে। বস্তুত ত্ৰটিপূৰ্ণ 
পদ্ধতির জন্য বহু শিশুর ক্ষেত্রে বিষয়মূলক অনগ্রসরতার স্থন্টি হয়ে থাকে। 


আমাদের দেশে ইংরাজী ও অঙ্কে বহু ছেলেমেয়ের অনগ্রসর হবার একটি বড় 
কারণ হল এ বিষয় দুটিতে অনুসৃত অবৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতি। 

(গ) অনেক সময় শিক্ষকের আচরণ বা মনোভাবের জন্য এ শিক্ষক যে 
বিষয়টি পড়ান সেই বিষয়টিতে শিক্ষার্থীর বিরাগ সৃষ্টি হতে পারে । কোনও 
বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক যদি অনুপযোগী বা অবিচক্ষণ হন তাহলে শিক্ষার্থীরা 
& বিষয়টির প্রতি প্রতিকূল ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে ও বিষয়- 
টিতে অনগ্রসরতা দেখা দেয়। 

(ঘ) বিদ্যালয় পরিবেশের জন্যও শিশুদের মধে] ব্ষয়মূলক অনগ্রসরত। 


দেখা দিতে পারে | অসামাজিক আবহাওয়া, অতিরিক্ত শ্বঙ্খলামূলক নিয়ম- 


কানুন প্রভৃতি কারণে শিশু কোনও কোনও বিষয়ে বিশেষ অনগ্রসর হয়ে পড়ে। 

(ঙ) বিষয়মুলক অনগ্রসরতা সৃষ্টির আর একটি বড় কারণ হল প্রতিকুলধ্মী 
অনুবর্তনের সৃষ্টি। অর্থাৎ কোনও কারণে শিশুর মধ্যে ওঁ বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে 
বিরক্তি বা বিরাগ অনুবতিত হয়ে পড়তে পারে । এই অনুবৰ্ডনের মূলে কোন 


৩৩০ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ব্যক্তির অনুদার আচরণ বা কোন বিশেষ আঘাতাত্রক ঘটনা বা বিদ্যালয় 
পরিবেশের কোন অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা থাকতে পারে | 
(চ) বিশেষ কোন বিষয়ের ক্লাশে বহুদিন অনুপস্থিত থাকার ফলে ওঁ 
বিষয়ে শিক্ষাথা অনগ্রসর হয়ে উঠতে পারে । 
অনগ্রসরতা দূর করার উপায় 
অনগ্রসরতা দূর করতে হলে নাচের প্রতিরোধযূলক পন্থাগুলি অবলম্বন 
করা প্রয়োজন । 
নিরাময়মূজক পন্থা (Curative Measures) 
প্রথমত, দেখতে হবে যে শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতার প্রকৃত কারণটি কি এবং 
সেই কারণটি দূর করাই শিক্ষার্থীর অনগ্ৰসরত! দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়। 
যেমন, যদি দেখা যায় যে শারীরিক অসুস্থতা, ইন্দ্ৰিযজনিত কোন দুৰ্বলতা বা 
প্রলম্বিত ব্যাধির জন্য অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়েছে তাহলে ওঁ বিশেষ কারণটি 
দূর করলেই শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতাও দূর হয়ে যাবে। যদি কোন শিক্ষার্থীর 
ক্ষেত্রে ক্ৰটিপূৰ্ণ শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য অনগ্রসরত1 দেখ! দিয়ে থাকে 
তাহলে পদ্ধতির উন্নয়ন করলেই তার অনগ্রসরতাও দূর হবে। 
যদি অনুপযোগী পাঠক্রম, প্রতিকূল পরিবেশ বা কোন ঘটনাজনিত বিরাগ 
প্রভৃতি কারণে শিক্ষার্থীর মধো অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে ও 
কারণটি দূর করাই হল অনগ্ৰসরতা নিরাকরণের প্রধান উপায়। 


বে সব ক্ষেত্রে পরক্ষোভজনিত প্রতিরোধ থেকে অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয় সেই 
সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মন থেকে & প্রতিরোধ দুর করতে হবে। পর্যবেক্ষণ 
ও বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধের কারণটি বার করতে হবে 
এবং সেই কারণটি দূর করলেই শিক্ষার্থীর মন থেকে প্রক্ষোভমূলক বিরূপতাও 
চলে যাবে | উদাহরণত্বরূপ, যদি কোন শিশুর বিদ্যালয় কিংবা শিক্ষকমণ্ডলী 


কিংবা লেখাপড়ার প্রতি মনে ঘ্বণ|, ভয় বা বিরাগের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে 


তার মন থেকে & বিরূপ প্রক্ষোভটি দূর করতে পারলে শিক্ষার প্রতি তার 
অনুকুল মনোভাব ফিরে আসবে। 


গ্রতিষেধমূলক পন্থা! (Preventive Measures) 


সাধারণভাবে শিক্ষার্থীরা যাতে লেখাপড়ায় অনগ্রসর না হয়ে ওঠে তার 
জন্য নীচের প্রতিষেধমূলক পন্থাগুলি অবলম্বন কর| উচিত | 


(ক) শিশু যে গৃহে বড় হয় সেই গৃহ পরিবেশকে সমুন্নত করা দরকার | 
শিশুর শিক্ষা ভাঁর গৃহ পরিবেশের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। তার 


সেই রকম 


বিষয়মূলক অনগ্রসরতা ও ত্রটি-নির্ণায়ক অভীক্ষা ৩৩ 


প্রক্ষোভমূলক সমতা তার গৃহের আবহাওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 
গৃহপরিবেশ উন্নত হলে শিশুর মানসিক স্বাস্থা বজায় থাকবে এবং তার ফলে 
শিশুর মধো অনগ্রসরতা দেখা দেবার সম্ভাবনা অনেক কম হবে। যে গৃহ 
কলহ, বিবাদ, দারিদ্রা, অনাচার প্রভৃতির দ্বারা বিপর্যস্ত সে গৃহে শিশুর 


শিক্ষাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
(খ) শিক্ষায় অনগ্রসরতা দূর করতে হলে শিক্ষণপদ্ধতিটিকে যনো- 


বিজ্ঞানভিত্তিক কর! সৰ্বপ্ৰথমে প্ৰয়োজন | অধিকাংশ অনগ্রসরতাই ভুল শিক্ষণ 

পদ্ধতির জন্য দেখা দিয়ে থাকে। অতএব শিক্ষণপদ্ধতিকে আধুনিক গবেষণা- 

ভিত্তিক ও মনোবিজ্ঞানসম্মত করা অনগ্রদরতা রোধ করার প্রধানতম পন্থা । 
গে) পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামৰ্থ্য অনুযায়ী গড়ে তোলা 


অনগ্রসরত দূর করার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন ৷ 
(ঘ) বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী কর] এবং অন্তর্জাত শৃঙ্খলার 
প্ৰয়োগ করা অনগ্রসরতা দূর করার আর একটি কাধকর উপায়। 
চে) শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে প্ৰক্ষোভমুলক সমতা বজায় থাকে তার 


আয়োজন করা অনগ্রসরতা দূর করার আর একটি বড় উপায়। 
চে) শিক্ষার অগ্রগতি শিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষভাবে 


নির্ভরশীল ৷ সেজন্য শিক্ষার্থীর সবাস্থা রক্ষা করা এবং নিয়মিত স্বাস্থাপরীক্ষণের 
আয়োজন রাখা বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া উচিত। 

(ছ) কোন শারীরিক বা ইন্্রিয়জনিত ক্রটি থাকলে অবিলগ্থে তার 
চিকিৎসা করা এবং তা দূর করার ব্যবস্থা করা দরকার। 

জে) দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য শিক্ষাৰ্থী কোন বিষয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়লে 
তার অপঠিত অংশ পূরণের জন্য তাকে বিশেষ ও স্বতন্ত্ৰভাবে সাহায্য দেওয়ার 
বাবস্থা করতে হবে । 

(ঝ) কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি শিশুর বিরাগ থাকলে সেই বিরাগের 
কারণ খুঁজে বার করা ও এ কারণটি দূর করার বাবস্থা করা দরকার । 


বিষয়মূলক অনগ্রসরতা৷ ও ব্রুটি-নির্ণায়ক অভীক্ষা 


(Subject Backwardness and Diagnostic Test) 
বিষয়মূলক অনগ্রসরতার চিকিৎসা করতে হলে কোন বিশেষ বিষয়ের কোন্‌ 


কোন্‌ অংশে বা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদৃপদ সেটি প্রথমে খুঁজে বার 
করা দরকার | যেমন, মনে করা যাক শিক্ষার্থী যদি ইংরাজীতে কীচা হয় 


৩৩২ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


তাহলে দেখতে হবে যে সে ইংরাভীর কোন্‌ ক্ষেত্রটিতে কাচা । অর্থাৎ 
দেখতে হবে যে সে বানানে কাচা, না ব্যাকরণে কাচা, না বাক্য গঠনে কাচা, 
ন! বিশেষ প্রয়োগবিধিতে কাচা ইত্যাদি । হয়তো ইংরাঁজীর এই বিভিন্ন 
দিকগুলির মধ্যে কতকগুলিতে সে ভালই, কিন্তু আর কতকগুলিতে দুর্বল 
হওয়ার জন্য সে ইংরাজীতে ভাল ফল দেখাতে পারে ন|। এই সব ক্ষেত্রে 
শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতার প্রকৃত চিকিৎসা করার জন্য সে বিষয়টির ঠিক কোন্‌ 
ক্ষেত্রটিতে কাচা সেটি নির্ভূলভাবে নির্ণয় করে ওঁ বিশেষ ক্ষেত্রটির চিকিৎসা 
করা উচিত। নইলে শ্রম ও সময়ের অযথা অপচয় ভবে । 

এই সব বিশেষধর্মী ত্ৰুটি বা দুর্বলত। 
ধরনের অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে । 
(Diagnostic Tost) বলে | 
ঠিক কোন্‌ অংশে বা কোন্‌ ক্ষে 


ধরার ভন্য আজকাল এক নতুন 
এগুলিকে ক্রটিনির্ণায়ক অভীক্ষ। 
এই অভীক্ষার সাহায্যে কোন বিশেষ বিষয়ের 
ত্রটিতে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা তা ধরা যায় এবং 
সেইমত তার সংশোধন ব1 দূরীকরণের ব্যবস্থা কর! সম্ভব হয় | বলা বাহুল্য 
এই পন্থাতেই অনগ্রসরতার প্রকৃত স্বরূপটি চিকিৎসকের কাছে উদ্‌থাটিত হয় 
এবং সেটিকে স্থনিশ্চিত এবং কার্যকরভাবে দূর করা সম্ভব হয়। 


বিশেষ করে 
বিষয়মূলক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে ভ্রটিনির্ণায়ক অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া! এক- 


প্রকার অপরিহার্ধ। আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অনগ্র- 
সরতা দূর করার উপকরণরূপে ক্ৰুটিনিৰ্ণায়ক অভীক্ষার বহুল প্রচলন হয়েছে । 
পঠন, গণিত, ইংরাজী, অঙ্ক প্রভৃতি যে সব বি্ষয়গুলিতে অনগ্রসরতা বিশেষ 
করে মৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলির উপর সুপরীক্ষিত ক্ৰুটিনি1ৰ্ণয়ক 
অভীক্ষ| গঠিত হয়েছে | 


প্রশ্নাবলী 


backwardness? Discuss its different types 
ing them. 


Ans. (পুঃ ৩২৬-_পুঃ ৩৩২ ) 


1. What is educational 
and possible means of Temov' 


2. Discuss the causes and remedies of educational backwardness. 
Ans. ( পৃঃ ৩২৭--পুঃ ৩৩২ ) 
3. Whatisa diagnostic te: 
backwardness ? 


Ans. (পূঃ ৩৩১-_পৃঃ ৩৩২ ) 


St ? How does it help the cure of educational 


তেইশ 


অপরাধপ্রবণতা (Delinquency) 

শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর সমস্যা হল অপরাধপ্রবণতা । অনেক সময় 
দেখা যায় যে শিশু সহজ ও স্বাভাবিক পথে না গিয়ে নানারকম অস্বাভাবিক ও 
অসামাজিক আচরণ করেছে। প্ৰত্যেক সমাজেই আচরণের কতকগুলি 
সুনির্িউ মান মাছে। আর শিশুকে এই মান অনুযায়ী আচরণ করতে 
শেখানোই সমস্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষা। আচরণের এই মান 
থেকে ভ্রউ হয়ে যাওয়াকে অপরাধ আখা দেওয়া হয়। খুব ছোট ছোট ছেলে 
ত্র এই আচরণের মান থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকে সমস্যামূলক আচরণ 
(Problem Behaviour) বলা হয়। আর একটু বড় ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে 
এই সামাজিক মান থেকে ভ্ৰষ্ট হওয়াকে অপরাধপ্রবণতা (Delinquency) 
নাম দেওয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে সামাজিক আচরণের মান থেকে ভ্ৰষ্ট 
হওয়াকে দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে বিচার করা হয় এবং কোন 
আচরণ সেই আইন-বিরোধী হলেই তাকে আইনগত অপরাধ (0210৩) নাম 
দেওয়া হয়। কিশোর অপরাধীদের (Delinquent) স্বতন্ত্ৰভাবে বিচার করার 
পন্থ। সবদেশেই প্রচলিত আছে এবং তাদের জন্য স্বতন্ত্র কিশোর বিচারালয়ও 
(Juvenile Court) প্ৰতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কারণ হল, মনোবিজ্ঞানীরা 
শোরদের অপরাধ করার মুলে এমন কতকগুলি বাইরের 
শক্তি কাজ করে যেগুলির জন্য কিশোরেরা নিজের! দায়ী নয়। অতএব 
সাধারণ আইনের ব্যাথা! অনুযায়ী তাদের অপরাধের শান্তি না দিয়ে তাঁদের 
এই মানসিক বিকৃতির প্রকৃত কারণ কি তা খুঁজে বার করে সেটি দূর করার 


চেষ্টা করাই উচিত। 


মেয়েদের ক্ষে( 


বিশ্বাস করেন যে কি 


এআপরাধপ্রবণতার কারণ (Causes of Delinquency) 

বস্তু 5: অপরাধপ্রবণতাকে নিছক শিক্ষামূলক সমস্যা না বলে একটি সমাজ- 
মূলক সমস্যা বলাই উচিত। কেননা অপরাধপ্রবণতার কারণগুলি বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাবে যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পারিবেশিক শক্তি 
কিশোরদের মনে অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি করে থাকে । এই সামাজিক ও পারি- 
বেশিক শক্তিগুলি শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিকূল এবং এগুলির চাপেই 


৩৩৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিশুর বাক্তিসত্তা অস্বাভাবিক পথে বেড়ে ওঠে । যদি এই প্রতিকুল শক্তিগুজি 
কার্যকর না হত তাহলে শিশুর বান্ধিসত্তা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠত ৷ 

অপরাধপ্রবণতার কারণগুলিকে আমরা চার শ্ৰেণীতে ভাগ করতে পারি। 
যথা: বংশধারাযূলক (Hereditary), পারিবেশিক (Environmental), 
সামাজিক (5০০i৪]) এবং মনোবৈজ্ঞানিক (Psychological) | 
বংশধারামুলক কারণ 


বংশধারামূলক কারণ বলতে বোঝায় মাতাপিতা পূর্বপুরুষদের কাছে থেকে 
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোন অপরাধপ্রবণতামূলক বৈশিষ্টা। অপরাধ- 
প্রবণতা অবশ্য উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় ন| | এটি একটি অভিত বৈশিষ্ট 
পরিবেশের সংস্পর্শে এসে বাক্তি নান] কারণের জন্য অপরাধপ্রবণতা অর্জন 
করে থাকে। অবশ্য দেখা গেছে যে ক্ষীণবৃদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণভার 
একট! নিকট যোগাযোগ আছে। ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলে প্রমাণিত হয়েছে 
খে অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষীণবুদ্ধি পাওয়া যায়। অর্থাৎ 
যারা ক্ষাণবুদ্ধি হয় তাদেরই অপরাধ করার দিকে মন যায়। যাদের বৃদ্ধি সল্প 
তারা সাধারণ মানুষের মত ন্যায় অন্যায়ের বিচার করতে সম 
তার ফলে যে সব কাজ করতে সাধারণ ব্যক্তি ভয় পায় বা ইতস্তত করে ক্ষীণ- 
বৃদ্ধি ব্যক্তি তা করে না। কোন্‌ কাজের কি ফল এবং সেই ফল কতটা তাদের 
পক্ষে ক্ষতিকারক তা বোঝার ক্ষমতা ক্ষীণবৃদ্ধিদের থাকেনা এবং 
অপরাধ করতে তাদের কোন দ্বিধা বা ভয় হয় না। 
দিতে ভয় পায় মূ্খরা সেখানে সবেগে এগিয়ে যায়। 
জাত বৈশিষ্ট্য এই জন্য আমর! ক্ষাণবৃদ্ধিতাকে অপরা 
মুলক কারণ বলে বর্ণনা করতে পারি । 


পারিবেশিক কারণ 


অপরাধপ্রবণতা অধিকাং 


ৰ্থ হয় ন| এবং 


সেই জন্যই 
দেবদূতের| যেখানে পা 
ক্ষীণবৃদ্ধিতা একটি সহ- 
ধপ্রবণতার বংশধারা- 


শ ক্ষেত্রে নান। পারিবেশিক কারণ থেকে সৃষ্ট 
হয়ে থাকে | এই ধরনের কারণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল । 
(১) গৃহের পরিবেশ শিশুর কাছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অপরাধ- 
প্রবণতার বহু কারণ এই পরিবেশের মধো নিহিত থাকতে দেখা গেছে। (১) 
গৃহপরিবেশে শিশু বড় হয় সে পরিবেশ স্বাস্থাপ্রদ ন| তলে শিশুর ব্যক্তিসত্তাও 


দুর্বল ও বিপথগামী হয়ে ওঠে। অস্বাস্থ্াকর গৃহপরিবেশ আবার নানাপ্রকারের 
হতে পারে। যেমন নু 


অপরাধ্প্রবণতার কারণ ৩৩৫ 


কে) শিশু যদি অবহেলিত হয়। সাধারণত যে পরিবারে অনেকগুলি 
ভাইবোন থাকে সে পরিবারে সব কটি শিশু পূর্ণ যত্ব ও মনোযোগ পায় না। 

(খ) শিশু যদি অতিরিক্ত নিলীডনমূলক শৃত্বলার মধো মানুষ হয়। 

(গ) শিশু যদি অতিরিক্ত আদর বা যত্নে পালিত হয়। সাধারণত শিশু 
যদি পিতামাতার একটি মাত্র সন্তান হয় তাহলে সে অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত 


মাত্ৰায় আদর-যতু লাভ করে এবং তার ফলে অনেকক্ষেত্রে তার ব্যক্তিসভার 


স্বাস্থাসম্পন্ন বিকাশ ব্যাহত হয়। 
ঘে) শিশু যদি বিপর্যস্ত গৃহে (Broken home) মানুষ হয়। দায়িতৃহীন 


স্বার্থপ্রিয় মা কিংবা অসচ্চরিত্র মদ্যপ বাবা বা বিবাহবিচ্ছেদের ফলে ভেঙে 
যাওয়া সংসার বা সর্বদা মা-বাবার কলহে শান্তিহীন পরিবার প্রভৃতি কারণ 


শিশুর স্বাভাবিক স্বাস্থাময় গৃহপরিবেশকে নষ্ট করে দিতে পারে । এই ধরনের 
বিপর্যস্ত গৃহে যে সব শিশু বড হয় তাদের সহজেই অস্বাভাবিক আচরণের 


দিকে প্রবণতা দেখা দেয়। 

(৬) অতিরিক্ত দারিদ্র 
দেখা দেয়। সাধারণ মাত্রার দারিদ্রা বাঁ অভাববোধ অপরাধপ্রবণতা আনে 
না। কিন্তু যদি দারিদ্রা মাত্ৰাভীত হয় তাহলে তা শিশুর প্রক্ষোভমূলক 
সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং এই মানসিক নিপীড়নের ফলে 


শিশুর মন অপরাধ অনুষ্ঠানের দিকে বোকে ৷ 
(চ) অতিরিক্ত শৃঙ্খলা যেমন অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি করে তেমনই শুঙলার 


পূৰ্ণ অভাবও অপরাধপ্রবণতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। স্বাধীনতা আর 
শৃঙ্খলার অভাবও এক কথা না। স্বাধীনতা সুপরিচালিত ও উদ্দেস্টমূলক হলে 
তা বিপথগামী হয় না, কিন্তু অপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যাহীন স্বাধীনতা স্বচ্ছাচার 
আনে এবং শিশুকে অপরাধ অনুষ্ঠানের দিকে চালিত করে। 

(ছ) শৃঙ্খলার অভাব যেমন ক্ষতিকর তেমনই ক্ষতিকর হল শিশুর প্রতি 
বৈষমামূলক আচরণ । দেখা যায় এমন অনেক পিতা-মাতা আছেন ধারা এই 


] ব| অভাবের জন্যও সময় সময় অপরাধপ্রবণতা। 


মুহূর্তে শিশুকে বকাবকি ও মারধোর করলেন বা কঠিন শান্তি দিলেন, আবার 
পরমুহূর্তেই হয়ত তাকে প্রচণ্ড আদর-যত্ন করলেন বা উপহার পুরস্কারে অভিভূত 
করে দিলেন | তাদের ধারণা যে বকাবকি মারধোর করার পর আদর করলে 
সেই বকাবকি মারধোরের কোন ফল বা প্রভাব শিশুর উপর আর পরে থাকে 
না। কিন্তু তাদের এ ধারণ। সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুত এই ধরনের বৈষমামূলক আচরণ 


৩৩৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিশুর মনকে বিশেষভাবে বিক্ষু করে এবং তাকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। 

(জ) যদি গৃহ-পরিবেশ অস্বাস্থাকর ও শিশুর বৃদ্ধির সহজ গতিপথের 

প্রতিকূল হয় তাহলে শিশু অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সুস্থ মনের জন্য প্রয়োজন 
সুস্থ দেহ এবং তার জন্য স্বাস্থ্যময় গৃহ পরিবেশ অপরিহার্য । 


(২) গৃহ-পরিবেশের পরে আসে শিশুর বাইরের পরিবেশ। শিশু যে অঞ্চলে 
মানুষ হয়, যে ধরনের সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে মেলামেশ| করে, যে ধরনের প্রতি- 
বেনীদের সঙ্গে বসবাস করে, সে সবেরও প্রচুর প্রভাব থাকে শিশুর ব্যক্তিসত্তা 
গঠনের উপর | যদি তার বাসস্থানের পরিবেশ তার মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের 
পরিপন্থী হয় তাহলে শিশু অপরাধপ্রবণ রূপে বড় হয়ে ওঠে । অসৎ সঙ্গীদের 
প্রভাবে শিশুর বিপথগামী হয়ে যাবার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। কিশোর 
বয়সে শিশুদের মধো দল-বিশ্স্ততা গভীরভাবে দেখা দেয় এবং দলের প্রভাব 
তাদের আচরণকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত করে থাকে। যদি এই সময় 
সে ভাল সঙ্গাসাথীদের প্রভাবে না আসে তাহলে তার পক্ষে অপরাধপ্রবণ হয়ে 
ওঠা খুবই সম্ভব । 

(৩) শিশুর পরিবেশের মধ্যে বিগ্ভালয়-পর্বেশ একটা বড় স্থান জুড়ে 
থাকে । দিনের একটা বেশ বড় অংশ শিশু বিদ্যালয়ে কাটায় এবং এই সময়ে 
সে বহু প্রভাবশালী শক্তির সংস্পর্শে আসে। শিক্ষকমওলী, সহপাঠী ও বন্ধু 
বান্ধবের দল, বিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়নকানুন, আচারবাবহার ও প্রথাদি শিশুর 
মানসিক সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে । যে সব বিদ্যালয়ে 
পরিবেশকে সত্যকারের সমাজধমীঁ করে গড়ে তোল] হয় না, সে সব স্থানে 


শিশু একটি বিচ্ছিন্ন মানুষ রূপে বড় হয়ে ওঠে এবং তার উপর বিদ্যালয়ের 


সংহতিমূলক কোন প্রভাব কার্যকর হয় ন| | এই সব শিশুরা স্বার্থপর, আত্ম- 
কেন্দ্রিক ও অসামাজিক হয়ে ওঠে। 


দুৰ্বল হওয়ার জন্য অপরাধপ্রবণতাও সহ 


সামাজিক কারণ 


এদের মধো সামাজিক চেতনাবোধ 
জে দেখা দেয়। 


আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও সমাভততুবিদেরা কিশোর-অপরাধকে সামাজিক 
সমস্য বলেই বর্ণন| করে থাকেন । বস্তুত সমাজের সংগঠন ও অভ্যন্তরীণ 
গঠনপ্রকৃতি, আচরণের অনুমোদিত মান, বিধি-শুঙ্খলার কাঠিন্য, নৈতিক 
আদর্শের স্বরূপ প্রভৃতির দ্বারাই ব্যক্তির আচরণ প্রচুর পরিমাণে নিয়ন্ত্ৰিত হয়ে 
থাকে। বিশেষ করে সমাজের প্রচলিত নৈতিক যানের প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের 
কতট| আনুগত্য আছে তার উপর শিশুদেরও ভালমন্দ, উচিত, অনুচিতের 


টিসি: ছন 


মনোবৈজ্ঞানিক কারণ ৩৩৭- 


ধারণ| সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে সমাজে নীতিগত আদর্শসম্পর্কে কোন সুনিৰ্দিষ্ট 
বিধিনিষেধ নেই সে সমাজের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবপতাগ 
আধিক্য দেখা যায়। এই জন্যই অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত সমাজবাবস্থায় 
নানারকম দুর্নীতি ও অপরাধের প্রাচুর্য দেখা যায়। যুদ্ধ, অন্তবিপ্ীব, প্রাকৃতিক 
বিপর্ধয় প্রভৃতির জন্য যখন সমাজবাবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তখন কিশোর এবং 
তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতাও প্রচুর পরিমাণে দেখা দেয় । এই সব কারণে 
স্বাভাবিকভাবেই এ সিদ্ধান্তে আস! যায় যে যখন কোন সমাজে কিশোরদের 
মধ্যে অপরাধপ্রবণতার হার বেড়ে ওঠে তখন তার মূলে সামাজিক সংগঠনের 
বিরাট ক্রটি বা গলদ থাকবেই | সমাজসংগঠনের যোগসুত্রগুলি যখন 
দুৰ্বল হয়ে ওঠে তখন সেই দূর্বলতা অসংযম আদর্শহীনতার রূপ নিয়ে ব্যক্তির 
মনে প্রতিফলিত হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই 
স্বাভাবিক সমাজ সংগঠনের মধ্যে অল্লবিস্তর বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল । ভারতের 
মত সুদূর দেশেও ব্লাক-মার্কেটিং, অতিরিক্ত লাভ, অন্যায়ভাবে মাল মজুত 
রাখা,প্রতারণাঃ উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নানা অন্যায় এবং অনুচিত অসামাজিক 
কাজ প্রচুর পরিমাণে সংগঠিত হয়েছিল । এর ফলে আমাদের সমাজ সংগঠনে 
যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তা আমাদের দেশের কিশোরও তরুণদের মধ্যে 
অপরাধ-প্রবণতার মাত্রা যে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে 


সন্দেহ নেই | 


বৈজ্ঞানিক কারণ 
মনো টি বড়কারণ হল মনোবৈজ্ঞানিক অপসঙ্গতি প্রতোক 


অপরাধপ্রবণতার এক 
মৌলিকচাহিদাথাকে। বড় হবারসঙ্গে সঙ্গে এই চাহিদাণুলি 


কোন 


শিশুরই কতকগুলি 
সংখ্যা ও জটিলতার দিক দিয়ে প্রচুর বেড ওঠে। শিশুর এই চাহিদাগুলি 
ঠিকমত তৃপ্ত না হলে তাঁর মধো অপসঙ্গতি (maladjustment) দেখা দেয়। 


যথন এই অপসঙ্গতি তীব্ৰ আকার ধারণ করে তখন ত! অপরাধপ্রবণতার রূপ 
নেয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, ধ্বংসমূলক: 


কাজকর্ম করা ইত্যাদির মূলে আছে কোন বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদার 
অতৃপ্তি । এই সব ছেলেরা স্বাভাবিক পন্থায় চাহিদা মেটাতে না পেরে অপরাধ” 
মূলক আচরণের মধো দিয়ে তাঁদের চাহিদা তৃপ্ত করার চেষ্টা করে । 

শিশুদের ক্ষেত্রে অপরাধিপ্রবণতাঁর একট! বড় কারণ হল তাঁদের এই মানসিক 
চাহিদার অতৃপ্তি। ভালবাসার চাহিদা, নিরাপত্তার চাঁহিদা, আত্মস্বীকৃতির 
চাহিদা, সামাজিক পরিণতির চাহিদা” স্বাধীনতার চাহিদা ইত্যাদি মৌলিক 


৩৩৮ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 
চাহিদাগুলি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের সুপরিণতির জন্য অপরিহার্য। কিন্তু 
নানাকারণে আমাদের সমাজে শিশুর এই প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি অপূর্ণ থেকে 
যায় এবং তার ফলে তার মধ্যে দেখ! দেয় বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক অপসঙ্গতি। 
শিশু তার সেই অপসঙ্গতি দূর করার জন্য নানা ধরনের পরিপূরক আচরণের 
আশ্রয় গ্রহণ করে। এইগুলির মধো অনেক আচরণই সমাজের অনুমোদিত 
মান ও আাদর্শের বিচারে অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠে এবং লোকচন্ষুতে 
সেই শিশু অপরাধপ্রবণ বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সব 
ক্ষেত্রে শিশু অপরাধ করার জন্য অপরাধ করে না। সে অপরাধ করে তার 
মানসিক অন্তদ্বন্দ্ৰ থেকে মুক্তি পাবার জন্য | 
অপরাধপ্রবণতার শ্রেণীবিভাগ (Types of Delinquency) 
অপরাধপ্রবণত| শিশুর মধ্যে বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখ! দিতে পারে | সেগুলির 
মধো নিয়লিখিত বূপগুলি শিশুদের মধো ব্যাপকভাবে দেখা যায়। 


(ক) মিথাভাষণ (চ) নেতিমনোভাব 
(খ) অপহরণ ছে) অবাধ্যতা 
(গ) ক্লাশপালানে| [3৮ 
(ঘ) শৃঙখলাভঙগতা (ঝ) ধ্বংসমূলকতা 


(৬) আক্রমণধিতা (ঞ) যৌন অপরাধ 
এই সব অপরাধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ও যাত্রা নিয়ে দেখা দিয়ে থাকে । 

. উপরের তালিকার অধিকাংশ আচরণই ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্ৰে দেখা 
যেতে পারে। কিন্তু সেগুলি মূলত পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে তাদের সঙ্গতি- 
বিধানের অসামর্থোর জন্যই দেখা দেয় এবং সযত্ব চিকিৎসার দ্বারা বা অনেক 
সময় শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি নিজে নিজেই চলে যায়। কিন্তু কিশোর- 
দের মধ্যে যখন অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় তখন সেগুলিকে অতি যত্বের সঙ্গে 
চিকিৎসা করা প্রয়োজন | কিশোর বয়সের অপরাধীই বন্ড হয়ে ক্রিমিনাল 
(criminal) রূপে দেখা দেয়। এইজন্য শিশুর নিজের এবং সমাজের মঙ্গলের 
জন্যই অবিলম্বে অপরাধপ্রবণতার চিকিৎসা করা একান্ত আবশ্যক । 
অপরাধপ্রণতা দূর করার উপায় 

অপরাধপ্রবণতা দূর করতে হলে মামাদের দু'ধরনের উপায় অবলম্বন করতে 
হবে| (১) প্রতিরোপমূলক (Preventive) এবং নিরাষয়মূলক (Curative) | 
প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি মাবার দ’রকমের হতে পারে। বাক্তিমূলক 


(Individual) এবং সমক্টিমূলক (Collective) | ২. 
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প্রতিরোধমুলক পন্থা টির 


প্রতিরোধমূলক পন্থা ( Preventive Measures ) 
প্রতিরোধমূলক পন্থা বলতে বোঝায় শিশুর মনে যাতে প্রথম থেকেই 
অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা । যেসব 
ক 
1583 ৮০ দেখা দেয় সেগুলিকে আগে থেকে দূর করাই 
ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা 
যখন এই প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি শিশুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে প্ৰযুক্ত 
হয় তখন সেগুলিকে বাক্তিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা বলা যায়। এই পর্যায়ের 


অন্তর্ভুক্ত হল নীচের পন্থাগুলি। 
কে) শিশুর গৃহ পরিবেশ উন্নত করা ৷ 
খে) শিশু যাতে অবহেলিত বা প্রত্যাখ্যাত না হয় তা দেখা। 


(গ) শিশুকে অতিরিক্ত আদর না দেওয়া ৷ 
(ঘ) বিপর্যস্ত পরিবারের ক্ষেত্রে শিশু যাতে স্বাস্থ্াকর পরিবেশে স্থান 


পায় তার বাবস্থা করা। 

(ঙ) সাংসারিক অভাব, অনটন, পারিবারিক সমস্যা প্রভৃতি শিশুর 
মনকে যাতে স্পর্শ না করে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া । 

চে) শিশুর বাসস্থান যাতে স্বাস্থাকর হয়, শিশু যাতে পুষ্টিকর খাদ্য ও 
বিশ্রাম, ব্যায়াম ও শরীর সঞ্চালনের যথেষ্ট সুযোগ পায় তার বাবস্থা করা ৷ 


ছে) শিশুর নিতাসদী ও খেলাধূলার সাথী, বন্ধুবান্ধব যাতে উচ্চ 


স্তরের হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। 

(জু) গৃহের শুঙ্খলা বাবস্থা যাতে সামগুসাপূৰ্ণ ও সুনিয়্তরিত হয় তার 
প্রতি লক্ষা রাখা । শিশুর প্রতি বৈষমামূলক আচরণ সত্ব এরর 

(ঝ) অপরাধপ্রবণতা দূর করতে হলে শিশুদের মানসিক স্বাস্থা যাতে 
অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিক সৰ্বাগ্ৰে সত দুটি দিতে হবে। মানসিক স্বাস্থা বজায় 
রাখতে হলে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী করে তুলতে হবে, সকল 
নিশ্ুর চাহিদা মিটাতে পারে এমন পাঠক্রমের প্রবর্তন করতে হবে, শিক্ষা- 
পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করে তুলতে হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার- 
পিক সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে 


পর্যাপ্ত পরিমাণে সহপাঠক্রমিক কাজকর্ম অন্তৰ্ভুক্ত করতে হবে । 


সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা 
সমস্টিগত প্রতিরোধমূলক পন্থ! বলতে সাধারণভাবে সামাজিক সংগঠনের 
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উন্নয়নকেই বোঝায় । এদিক দিয়ে বিচার করলে নীচের ব্যবস্থাগুলি 
অবলম্বন করা উচিত । 


(ক) সামাজিক আচার-ব্যবহার ও প্রথাপদ্ধতিগুলি যেন প্রগতিশীল হয়! 
সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সমত! রেখে সমাজ ব্যবস্থারও সংস্কার প্রয়োজন । 

খে) সমাজের সদস্যদের চাহিদার দিকে দুটি রেখে আদর্শ বা মানের 
পরিবর্তন করতে হবে । প্রাচীন গতানুগতিক মানের প্রতি অন্ধ আসক্তি 
পরিত্যাগ ন! করলে বিষ্ণু কিশোর মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় 
আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে সমাজে পূর্ব প্রচলিত মানের সংঘাত দেখ! দেওয়ার 


ফলে কিশোর মনে চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তা দেখ! দেয় এবং তা থেকে অপরাধ- 
প্রবণতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। 


(গে) রাজনৈতিক ব| অর্থনৈতিক কারণে মানুষের জীবনে শঙ্কা ও) 
নিরাপত্তাহীনতার বোধ যখন দেখ| দেয় তখন প্রাপ্তবয়স্কদের মত কিশোর ও 
তরুণদের মনকেও সেই মনোভাব প্রভাবিত করে । এই সময় অনিশ্চয়তা, 
উদ্বেগ ও দুশ্চিন্ত। কিশোর মনের উপর এমন 'একট| মনোবৈজ্ঞানিক চাপের 
সৃষ্টি করে যার ফলে অপরাধপ্রবণতার দিকে তাদের মন চলে যায়। 

বর্তমান পৃথিবীতে এযাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোম! প্ৰভৃতি সৰ্বাত্মক 
মানব ধ্বংসের অস্ত্ৰ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যেই 
একটা সর্বব্যাপী আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়েছে । আদিম বন্য 
পরিবেশ ছেড়ে মানুষ যেদিন সভা হয়েছিল সেদিন সে যে নিরাপত্তা ও 
নিশ্চয়তার বোধ অনুভব করেছিল আজ এই সব মারণ অস্ত্রের আঁবিষ্কারে তা' 
মানুষের মন থেকে চলে যেতে বসেছে । ফলে বর্তমান জগতের সভ্য সমাঁজ- 
মাত্রেই এক সর্বব্যাপক অনিশ্চয়তা, ভীতি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে 
দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। এই সর্বব্যাপক অনিশ্চয়তা, ভীতি ও দুশ্চিন্তার চাপ 
কিশোর মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে 
সেই চাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিশু অপরাধমূলক কাজ করে । 

এইজন্য রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা যাতে কিশোর 
মনকে স্পর্শ করতে না পারে তার জন্য তাদের সব সময় সংগঠনমূলক কাজে 
ব্যাপুত রাখতে হবে| সুপরিকল্পিত পন্থায় নানা উন্নত অভিজ্ঞতার সাহায্যে 
কিশোরদের শিক্ষাসূচীকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে এই ধরনের 
চিন্তা কা মনোভাব তাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়। 


নিরাময়মূলক পন্থা ত 


(ঘ) সমাজের বিধিনিষেধ, শৃ্লা-নিয়মকান্নন কঠোর হোক্‌ বা শিথিল 
হোক্‌ ভাতে কিশোর মনে কিছু এসে যায় না। কিন্তু সবচেয়ে য| বেশী 
কিশোর মনকে প্রভাবিত করে সেটি হল সেই নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধের 
প্রতি সমাজের বয়স্কদের আনুগত্যের মাত্ৰা ৷ যে সমাজে প্রাপ্বযঙ্করা সমাজের 
আদৰ্শ ও বিধিনিষেধের প্রতি বিশ্বস্ত মে সমাজে কিশোরদের মধ্যে অপরাঁধ- 
প্রবণতা কম দেখা যায় । 

(ঙ) যদি বিশেষ কোন অপসঙ্গতির জন্য অপরাধপ্রবণতা দেখা দিয়ে 
থাকে তাহলে উপযুক্ত মনশ্চিকিৎসকের সাহায্যে তার সেই মানসিক 


বিকলতা| দুর করার ব্যবস্থ। করতে হবে| 


নিরাময়গুলক পন্থা ( Curative Measures ) 
নিরাময়মূলক পন্থা গুলির মধ্যে নীচের কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। 
(ক) যদি প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় 
তাহলে দেই পরিবেশের পরিবর্তন বা সংস্কারসাধন করতে হবে। অনুপযোগী 
পরিবেশ থেকে শিশুকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অনুকূল পরিবেশ রাখলে ভাল 


ফল পাওয়া যায়। 
(খ) গৃহ পরিবেশ অনুণযো 


শিশুকে রাখা যেতে পারে। 
(গ) অপসমতির জগ অপরাধপ্রবণতা দেখা দিলে সেই অণমঙ্গতির 
মনোবৈজ্ঞানিক কারণটি খুঁজে বার. করতে হবে এবং তা দুর করার ব্যবস্থা 


করতে হবে। বিগ্তালয়ে শিশু যাতে যথাযথভাবে নিজেকে অভিব্যক্ত করার 
সুযোগ পায় এবং যাতে তার মৌলিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হয় সেদিকে 
বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। 

(খে) নমাজধ্ী পরিবেশ স্থষ্টি করা, বহুমুখী পাঠক্রমেন প্রবর্তন কর! 
কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যহ্ুচী অনুগরণ করা, বিগ্ভালয়ের বর্মহচীতে বহুল পরী 
খেলাধুলা ও সন্মিপিত কাজকর্মের আয়োজন রাখা প্রভৃতি হল অপরাধ 
প্রবণতা দূর করার কার্যকর উপায়। 

(ড) বহু ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক কারণের জন্য শিশুর মনে অপমন্গতি দেখা 
রা 62 জলা এ এরা সৃষ্টি হয় এবং 

রাঁধগ্রবণ আচরণ সম্পন্ন করে। 


গী হলে নুপরিচালিত আবাসিক বিগ্ালয়ে 


০২ 
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অতএব এই ধরনের অপরাধপ্রবণতার চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই তার এ 
অন্তর্থন্ছট দুর করতে হবে। বে চাহিদাটির অতৃপ্তির জন্ত অন্তদ্বন্দ দেখা দিয়েছে 
সেটিকে খুঁজে বার করতে হবে এবং তার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। 


প্রশ্নাবলী 


1- Whatis delinquency? How 19 delinquency caused ? 

Ans. (পৃঃ ৩৩৪--পৃঃ ৩৩৯ ) 

2. What are the various ০৪০৪০৪ of delinquency ? How can they be 
fought ? 

270৪8. (পৃঃ ৩৩৪-_পৃঃ ৩৪২) 

3. Delinquency is both a psychological and 8, social problem. Discuss. 

Ans. (পৃঃ ৩৩৪--পৃঃ ৩৪২) 

4. Define delinquency. Name the principal types of 091100597.05 seen 
among our children. Why are they caused ? Discuss the preveutivo and 
curative measures for fighting delinquency. 

Ans. (পৃঃ৩৩৪-_পৃঃ ৩৪২) 


চবিবশ 


যৌথ মনোবিজ্ঞান (Group Psychology) 

মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান। ব্যক্তির আচরণের স্বরূপ, কারণ ও 
উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করাই হল তার কাজ ৷ মানব আচরণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল 
এর অপরিলীধ বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনশীলত! ৷ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ যে 
বিভিন্ন আচরণ করে এটি একটি সর্বজনীন ঘটনা । দেখা গেছে যে একা বা 
সঙ্গীহীন অবস্থায় ব্যক্তি যে ধরনের আচরণ করে তার সেই আচরণ এবং দলবদ্ধ 
অবস্থায় থাকার সময় তার যে আচরণ, এ ছু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে । 
অর্থাৎ ব্যক্তি যখন দলের দ্বারা প্রভাবিত হয় না তখন তার আচরণের প্রকৃতি 
এক প্রকারের হয়, আর যখন সে দলের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন তার 
আচরণ আর এক প্রকৃতির হয়ে দীড়ায়। দলবদ্ধ অবস্থায় থাকার সময় 
ব্যক্তির মানপিক ও প্রাক্ষোভিক সংগঠনের মধ্যে বিরাট একটি পরিবর্তন দেখ! 
দেঁয়। তার ফলে তার মনোভাব, চিন্তাধারা, বিচারবুদ্ধি, নৈতিক মান, 
প্রক্ষোভ প্রভৃতি গুরুতরভাবে বদলে যায় এবং তার স্বাভাবিক আচরণধারাঁর 
অধে) উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে । 

দলবদ্ধ মানুষের আচরণের প্রকৃতি সঙ্গীহীন মানুষের আচরণের প্রকৃতি 
থেকে এতই পৃথক যে একই মনোবৈজ্ঞানিক হ্ত্র দিয়ে এই ছু'ধরনের 
আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব নিয়মকানুন 
অনুযায়ী মানব আচরণ সম্পন্ন হয়, দলবদ্ধ অবস্থায় মানব আচরণে সে সব 
নিয়মকানুন প্রযোজ্য হয় না। তার ফলে দলবদ্ধ ব্যক্তির আচরণের ব্যাখ্যার 
জন্য নতুন এক মনোবিজ্ঞান সুষ্ট হয়েছে। একেই যৌথ মনোবিজ্ঞান (3০80 
550701985) নাম দেওয়া হয়েছে। 

কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একস্থানে সমবেত হলেই মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তাকে 
দল বলা যায় না। কোন কৰ্মব্যস্ত দিনে বড় রাস্তার মোড়ে অফিন যাবার সময় 
বহুলোককে একসঙ্গে একই জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু এই লোকের সমা- 
বেশকে দল বলা যায় না। কেননা এই সমাবেশের প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের 
নিজের স্বতন্ত্ৰ ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে ৷ 
দলের অন্তান্য ব্যক্তির কাজ ও উদ্দেহ্যের সঙ্গে ভার কোন সম্পর্ক নেই) 
কিন্তু যখনই রাস্তায় কোন দুর্ঘটনার ফলে বা অন্ত কোনও কারণে এই লোঁক- 
.গুলিই সেখানে সমবেত হবে তখন তার! একটি মনোবিজ্ঞানমূলক দলের সৃষ্টি 
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করবে। কেননা তখন প্রতিটি ব্যক্তিরই চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ এ দুর্ঘটনার 
বিষয়বন্তুটিকে কেন্দ্ৰ করে সুদংবদ্ধ হয়ে উঠবে। যদিও তাদের এই সংহতি 
অগভীর এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী এবং অচিরেই ভারা নিজের নিজের কাজে চলে 
যাবে তবুও তার] অল্পক্ষণের জন্য একটি মনোবিজ্ঞানমূলক দল তৈরী করেছে। 
এই ধরনের দলকে জনতা (07০৮৭) বল! হয়। স্থায়িত্বের দিক দিয়ে দল 
বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে । জনতার চেয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী দল হল কোন 
বক্তৃতা বা আলোচনায় শ্রোতার দল বা ছায়াছবি ও নাট্যাভিনয়ে দর্শকের 
দল। তাঁর চেয়ে দ্থায়ী দল হল ক্লাব, সাহিত্যমূলক বা কৃষ্টমূলক সজ্ব। তার 
চেয়ে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী দল হল পরিবার, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র ইত্যাদি । 


নীচে মনোবিজ্ঞানমূলক দলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা দেওয়া 
হল। 


১। পারস্পরিক প্রভিক্রিয়। 

যনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দলের মৌলিক ধর্ম হল দলের বিভিন্ন সদস্তাদের 
মধ্যে পারস্পরিক এ্রতিক্ৰিয়| ([n6০৪০i০০) | যখন ছুই বা তার বেশী ব্যক্তি 
পরল্পরের সংস্পর্শে আসে তখন ভারা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভ্যক্ষভাঁবে 
প্রভাব বিস্তার করে। একেই মনোবিজ্ঞানমূলক প্রতিক্রিয়া বলে। এই 
প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতিটি ব্যক্তিই কিছু পরিমাণে পরিবতিত হয়ে যায় এবং 
তাদের মধ্যে একটি বিশেষ পারস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এইভাবেই প্রতিটি 
দল তৈরী হয়ে থাকে এবং এই পারস্পরিক সম্পর্কই হল প্রতিটি দলের 
মৌলিক ভিত্তি। 
২। ছেদহীনত৷ 


মনোবিজ্ঞানমূলক দলের দ্বিভীয় বৈশিষ্ট্য হল এর ছেদহীনতা 
(Continuity)। কোন বিশেষ জনমমাঁবেশ তখনই দল নাম পাবার যোগ্য হয় 
যখন ভার মধ্যে ছেদহীনতা থাকে। অর্থাৎ দল গঠন করতে হলে জন” 
সমাবেশটিকে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে স্থায়ী হতে হবে। যে সমাবেশের মধ্যে 
সময়গত স্থায়িত্ব বা ছেদহীনত| নেই সেই সমাবেশটিকে দল বলা চলে না। 

মনোবিজ্ঞানমূলক দলের এই ছেদহীনতা ছুশ্রেণীর হতে পারে__বস্তগত 
ছেদছীনত| এবং আকারগত ছেদহীনতা ৷ যে সব ব্যক্তি পরম্পরের সঙ্গে সম্পৰ্ক 
স্থাপন করে দল গঠন করে, তার! যখন অপরিৰতিত থাকে তখন ভাকে বস্তুগত 
‘ছেদহীনত| বলে। যেমন, পরিবারের ছেদহীনতা বস্তুগত | কেনন! পরিবারের 
অন্তৰ্গত যে সব ব্যক্তি পরস্পরের মলে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে, ভারা মোটামুটি 


যৌথ মনোবিজ্ঞান ৩৪৫ - 


ভাবে সব সময় অপরিবতিতই থাকে, বদলে যায় ন৷ ৷ আবার যখন দলটির 
আকার ঠিক একই রকম থাকে কিন্তু দলের অন্তর্গত ব্যক্তিরা বদলে যায় তখন 
দলটির ছেদহীনতাকে আকারগত ছেদহীনতা বলে। যেমন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, 
দরকার প্রভৃতি সংগঠনগুলির ছেদহীনতা হল আকারগত হছেদহীনত]। 
এগুলির সদন্তেরা বদলে গেলেও এগুলির সংগঠনমূলক রূপ বা আকুতি অক্ুণ্ 
থাকে বলে দলের অস্তিত্ব ঠিকই বজায় থাকে । 
৩। অমগোষ্ঠিভার অনুভূতি 

দলের প্রতি সদস্যদের মধ্যে একটি আত্মী্তাবোধ বা সমগোষ্ঠিতার 
অনুভূতি থাকবে। অর্থাৎ সকল নদস্তই মনে করবে যে ভারা প্রত্যেকেই 
একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অন্ত্গত। একেই আধুনিক সমাজকিজ্ঞানে সমগোষ্ঠিতার 
অনুভূতি (/০-1901108) বলা হয়। এই সমগোর্ঠিতার অনুভূতির উপরই 
প্রতিটি গোষ্ঠী বা দলের সংহতি নির্ভর করে। 
৪1 লক্ষ্যের অভিন্নভা 

প্রত্যেক গোষ্ঠীর লাস্তদের মধ্যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্তের অভিন্নতা থাকবেই । 
যখন বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কোন বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে 
নিল দেখা যার তখন ভার! একত্রে সন্মিলিত দল গঠন করে। আত্মরল্গা 
ও জীবনধারণের উদ্দেশ্য সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান বলেই সৰ্বত্ৰ 
মানবীয় দল বা সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ 
উদেশ্য বা লক্ষ্যের একতা থেকেই নানারকম বিশেষধর্মী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 
৫ | আচরণের অভিন্নভা 

লক্ষ্যের অভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আলে আচরণের অভিন্নতা। কোন 
একটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মৌলিক আচরণগুলির মধ্যে 
প্রচুর সমতা দেখতে পাওয়া যায়। এর মূলে আছে অচেতন এবং সচেতন 


উভয়বিধ অনুকরণ প্রক্ৰিয়া । 


৬। পোবাঁক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির সমতা 
আচরণের সমতা থেকেই পোষাক-পরিচ্ছদ, হাবভাব, জীবনধারণ 


প্রণালী প্রভৃতির মধ্যেও সমতা এবং মিল ধারে ধীরে দেখা দেয়। কোন 
গোষ্ঠীকে সুসংবদ্ধ রাখতে হলে এই সমতাগুলি অপরিহার্য 


৭। সঙ্গকামিত| 
গোষ্ঠীর সৃষ্টির মূলে যে শক্তিট বিশেষভাবে কাজ করে থাকে মেট 


৩৪৬ শিক্ষাশ্রর়ী মনোবিজ্ঞান 


হল আমাদের সপ্রকাক্ষিগ্ডা বা দলবদ্ধতার আকাঙ্া। অনেক মনোবিজ্ঞানী 
একে যৌথ প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করে থাকেন। তাদের মতে এই আকাঙ! 
প্রাণীর মধ্যে জন্ম থেকেই সহজাত প্রবৃন্তিরণে বর্তমান থাকে এবং এই সহজাত 
প্রবৃত্তির বশেই মানুষ বা অন্ঠান্ত প্রাণী দলবদ্ধ হয়ে ওঠে ।  সদ্গকামিতা বা দল 
বাধার আকাশ্ম| সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করায় যদিও অনেক মনোবিজ্ঞানী 
আপত্তি আছে তবু এই স্পৃাটি যে প্রাণীমাত্রেরই মধ্যে একটি প্রথল শক্তি সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । দেখা গেছে যে সাধারণভাবে মানুষ নির্জনতা বা 
একাকিত্ব পছন্দ করে না এবং অপরের নলে মজ্ববদ্ধভাবে বাস করতে চায়। 
এই সঙ্গের আকাঙ্বাই সকল প্রকার দল সংগঠন তৈরী করার মূলে আছে। 
৮। পারস্পরিক নির্ভরশীলভ। 

আধুনিককালে দলবদ্ধতাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য হুল পারস্পরিক 
নির্ভরশীলতা | দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তিদের স্ুখ-সুবিধা, স্ব৷চ্ছন্দা প্রভৃতি 
পরম্পরের সহযোগিতা ও সাহায্যের উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। এই 


উপলব্ধি বিভিন্ন দল গঠনে যে বিশেষ শক্তিন্নপে কাজ করে থাঁকে সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । 


দলের শ্রেণীবিভাগ 

এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে দলকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা 
বায়। যেমন ৫ 

১। প্রত্যক্ষ দল (Primary Group) 

২ | পরোক্ষ দল (Secondary Group) 

৩। প্রান্তীয় দল (Marginal or Tertiary Group) 
প্রত্যক্ষ দল 


বে দলের সদশ্ুদের মধ্যে পারম্পরিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি 
সম্পন্ন হয় তার নাম প্রভ্যক্ম দল (Primary) 0802) এই ধরনের দলে 
ব্যক্তিরা পরম্পব্রের সঙ্গে সাক্ষাত্ভাবে কথাবার্তা বলে, মেলামেশা করে 
পক্ষম্পরের সুখ দুঃখে অংশ গ্রহণ করে এবং পরল্পরের সঙ্গে গভীর অনুভূতি ও 
অনুরাগের বন্ধনে আবদ্ধ হয় । পরিবার, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দল প্রভৃতি হল এই ধরনের 
প্রত্যক্ষ দলের উদাহরণ। প্রত্যক্ষ দলের অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে একতার 
বন্ধন একান্ত আস্তরিক এবং সকল দলের মধ্যে প্রত্যক্ষ দলের ভিত্তিই হল 
লবচেয়ে সুদৃঢ় এবং স্থায়ী ৷ 


দলের শ্রেণীবিভাগ ৩৪৭ 


পরোক্ষ দল 

যে দলের ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া পরোক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় 
সেই দলকে পরোক্ষ দল বলা হয়। যেমন, বাঙালী সমাজ, বৈষ্ণব সমাজ, 
ক্যাথলিক সমাজ, রোটারিয়ানদের দল, শমাজতন্ত্রী দল, ব্ৰাহ্ম সমাজ ইত্যাদি । 
এই ধরনের দলের সদসুদের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে কোন সম্পর্ক থাকে না। এই 
সব দলে কোন বিশেষ মতবাদ, আদর্শ বা লক্ষ্যের মাধ্যমে দলের সদস্তর! 
পরোক্ষভাবে পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান সম্পন্ন করে থাকে | যেমন, 
যদিও সমস্ত বাঙালী পরম্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ্ভাবে পরিচিত নয়; তবুও প্রতিটি 
বাঙালী নিজেকে বাঙালী সমাজের অস্তভূক্তি বলে মনে করে । এই ধরনের 
দলগুলি সাধারণত আকারে খুব বড় হয়ে থাকে এবং সদস্তদের মধ্যে সাক্ষাৎ 
আদান-প্রদান না থাকার ফলে প্রত্যেক দলের তুলনায় এই দলের ভিত্তি 
অপেক্ষাকৃত কম সুদৃঢ় হয়। 


প্রান্তীয় দল 


এছাড়| আরও এক ধরনের দল আচ্ছে যেগুলি স্বল্পক্ষণ স্থায়ী এবং ষেগুলির 
সদস্তদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া অসংবদ্ধ ও অনিয়ম্ৰিভ। প্রকৃতিতে 
সবচেয়ে দুর্বল এবং অস্থায়ী হওয়ার জন্য এ দলগুলিকে প্রান্তীয় দল বলা হয় 
যেমন, পথে হঠাৎ কোন ব্যাপারে যে জনভার সৃষ্টি হয় বা বাসে অফিস যাবার 
সময় যে দলের ল্ুষ্টি হয়, সেগুলিকে প্রান্তীয় দল বলা হয়ে থাকে । 

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে উপরের তিন ধরনের দলেত্ম মধ্যে প্রত্যক্ষ দল 
স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার দিক দিয়ে অন্তান্ত সকল দলের চেয়ে অনেক উন্নত । তার 
পরে আসে পরোক্ষ দল এবং সবচেয়ে দুর্বল ও অস্থায়ী দল হল প্রান্তীয় দল। 

ব্যক্তিগত আচরণ ও দলগত আচরণের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখ! যায়। 
শুধু আচরণে নয়, দলে থাকাকালীন চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্যেও যথেষ্ঠ 
পরিবর্তন আসে) ব্যক্তির আচরণের বৈশিষ্ট্যকেই তার ব্যক্তিস্বাভগ্য 
(Individuality) বলা হয়। যখন ব্যক্তি কোন আচরণ করে তখন ভার 
নিজন্ব স্বাতম্্যের ঘারা সেই আচরণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। কিন্তু যখন সে 
কোন দলের অন্তভু্ত হয় তখন ভার ব্যক্তিস্বাতন্্য দলগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা 
অবদমিভ হয়ে পড়ে এবং তার আচরণের নিজস্বতা সম্মিলিত আচরণের মধ্যে 
লুপ্ত হয়ে যায়। এই জন্তই দলের মধ্যে ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় না, সে 
তখন দলের একটি অংশমাত্র হয়ে দীড়ায়। 


৩৪৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


দল গঠনে বিভিন্ন শক্তি 


দল গঠনের পিছনে কি ধরনের শক্তিগুণি কাজ করে থাকে এ সম্বন্ধে বহু 
গবেষণা হয়েছে । বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে এ সম্পর্কে অনেক মতভেদও 
দেখা যায়। এই ধরনের কয়েকটি শক্তি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল। 


১। যৌথপপ্রবৃত্তি 


প্রবৃত্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে দল গঠনের পেছনে আছে যৌথ প্রবৃত্তি 
(Gregarious 1590) 1 ম্যাকৃডুগাল তার প্রসিদ্ধ প্রবৃত্তির ভালিকাটিতে 
যৌথ প্রবৃত্তিকে অন্তভূক্ত করেছেন এবং ভার সহগামী গ্রক্ষোভরূপে 
একাকিত্বের অনুভূতির (Feeling of loneliness) উল্লেখ করেছেন। তার 
মতে প্রাণীমাত্রেই দল গঠন করে এই বিশেষ প্রবৃত্তিটির ভাড়নায়। মানুষের 
মধ্যে একা থাকার অন্ুভূতিটিই এই প্রবৃত্তিটিকে সক্ৰিয় করে ভোলে অর্থাৎ 
মান্য যখন এক! থাকে তখন তার মধ্যে একটি নিৰ্জনত| বা একাঁকিত্বের 
প্রক্ষোভ জেগে ওঠে এবং তার প্রেরণাভেই সে দল গঠন করছে সচেষ্ট হয়। 
বলা বাহুল্য ম্যাক্ডুগালের এই তব্বটি'দল গঠন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে 
পারে না। মানুষের মধ্যে দল বাধার যে একটি জন্মগত প্রবণতা আছে সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । কিন্ত মানবীয় দল প্রকৃতি ও সংগঠনের দিক দিয়ে এত 
বিচিত্র ও বিবিধ হয়ে থাকে যে নিছক যৌথ প্রবৃত্তির দ্বারা সেগুলির সন্তেষ- 
জনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। 

মলোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে কোন দণের সংগঠন ও মংগ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়া- 
গুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার সন্ধান 
পাই৷ বস্তুত এই মনোবি্ঞানমূণক গ্রক্রিয়াগুপি দল গঠনের পিছনে প্রধান 
শক্তিরপে কাজ করে থাকে। 


২। জগান্ুভূতি 

বিচ্ছিন্ন ও অসংশ্লি্ট ব্যক্তিদের দলবদ্ধ করার প্রধানতম শক্তিটি হল 
সমামুভূতি। যখন কোন বিষয়, বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক 
ব্যক্তির মধ্যে একই অম্তুভূতির সৃষ্টি হয় ভখন সেই ব্যক্তিদের মধ্যে দলবদ্ধতা 
দেখা দের। অন্যান দিক দিয়ে এই ব্যক্তিদের মধ্যে নানারকম পার্থক্য 
থাকলেও এই সমান্ুভূতি তাদের একতার সুত্রে বেধে দেয় । রাস্তায় হঠাৎ 
জম! হওয়া, একট| ভীড় থেকে সুরু করে পরিবার, ক্লাব, সংঘ, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র, জাতি 
প্রভৃতি সকল রকম দলের ভিত্তিই হল এই নমানুভূতি ৷ রাস্তায় জনতার 


দলগঠনে বিভিন্ন শক্তি উট 


প্রত্যেকটি ব্যক্তিই হয় দুঃখ, নয় রাগ, নয় কৌতূহল জনতার আর সকলের সঙ্গে 
সমানভাবে অনুভব করেছে বলেই ও দলটি তৈরী হতে পেরেছে। তেমনই সংঘ, 
রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার প্রভৃতি সংগঠনের প্রত্যেকেই সমানভাবে পরম্পরের 
অনুভূতির অংশগ্রহণ করে থাকে । দল যত স্থায়ী ও সুসংবদ্ধ হয় এই সমানু- 
ভূতিও সংখ্যা এবং মাত্রার দিক দিয়ে ততই বেড়ে চলে। সাধারণ একটি 
জনতার মধ্যে এই অনুভূতি সংখ্যায় মাত্র একটি এবং স্থায়িত্বের দিক দিয়ে অত্যন্ত 
সাময়িক একটি কলামূলক বা সাংস্কৃতিক সংঘের মধ্যে এই সমাগ্ভূতির সংখ্যা 
একের চেয়ে বেশী এবং সংঘটির স্থায়িত্বও তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী । 
একটি সুসংবদ্ধ পরিবারের সদন্তদের মধ্যে পারস্পরিক সমান্ুভুতি সংখ্যাতেও 
যেমন অজস্র তেমনই সেগুলি একরকম চিরস্থায়ী বললেও চলে। একটি পরি- 
বারের প্রতিটি সদন্তই সমানভাবে এবং অত্যন্ত গভীরভাবে পরস্পরের প্রায় 
প্রতিটি অন্ুভূতিরই অংশগ্রহণ করে থাকে । 

বস্তুত ছোট হোক্‌, বড় হোক্‌, স্থায়ী হোক্‌, অস্থায়ী হোক্‌ সমস্ত দলেরই 
মৌলিক ধর্ম হল সমানুভূতি ৷ যখনই একজন অপরের অনুভূতির অংশ গ্রহণ 
করে তখনই সে অপরের সঙ্গ কামনা করে এবং এইভাবেই দলের উৎপত্তি হয়। 
কেবলমাত্র দলের স্ষ্টিতেই যে সমানুভূতির অবদান আছে তা নয়, দলের পুষ্টি, 
প্রসার এবং স্থায়িত্ব সবই নির্ভর করে মদন্তদের পারম্পরিক সমান্ুভূতির 


মাত্রার উপর ৷ 


৩। জনুকরণ 
দলের সৃষ্টি ও সংরক্ষণে আর একটি মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে 


কাজ করে থাকে। সেটি হল অনুকরণ প্রক্ৰিয়া । অপবের আচরণের অন্থসর্ণে 
_ আচরণ করাকে অনুকরণ বলে। অনুকরণ গ্রবণতা মানুষের প্রক্কতিজাভ এবং 
জীবনযাত্রার সকল লৱে এটিকে দেখতে পাওয়া যায়। শৈশবে শিশু তার অস্তিত্ব 
রক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় আচরণগুলি শেখে অনুকরণের মাধ্যমে | সামাজিক 
দল গঠনে অন্গকরণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। দলের অন্তর্গত সদন্তেরা 
কখনও নিজেদের জ্ঞাতসারে কখনও বা অজ্ঞাতনারে অপরের আচরণ অন্থকরণ 
করে থাকে । প্রত্যেক ব্যক্তি এমন অনেক আচরণ করে, যা সে অপরকে 
দেখে করতে শিখেছে। এই জন্যই একটি দলের অন্ততূ্ন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি- 
দের আচরণের মধ্যে প্রচুর মিল দেখা যায়। বস্তুত যে কোন দলের গঠন 
সম্ভব হয় সদরের মধ্যে এই অনুকরণ গ্রবণত| আছে বলে এবং সাদস্তদের এই 
অনুকরণপ্রবণতাই তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীখ সমতার কারণ। 


৩৫৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ব্যক্তির মধ্যে এই অনুকরণ-প্রবণভা এত গভীর ও দৃঢ়বদ্ধ যে ম্যাক্ডূগাল 
প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীর| একে একটি সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন । এ 
সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও অনুকরণ প্রবণতা যে আমাদের লামাজিক আচরণের 
স্বরূপ নির্ণয়ে একটি শক্তিশালী উপাদান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


৪1 জন্ুভাবন 


দলের সংহতি ও একা সৃষ্টি করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে আর একটি 
মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া । সেটিকে আমরা অন্থভাবন (5088০৪০) বলে 
বর্ণনা করতে পারি। অনুভাবনও হুল এক ধরনের অনুকরণ। যখন আমরা 
অপরের চিন্তা, ভাবধারা, আদর্শ প্রভৃতি নিজস্ব করে নিই, তখন তাকে অনু- 
ভাবন বলে বর্ণন| করা হয়। অনুভাবন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল যে আঁমরা যে 
চিন্তা বা ধারণা অপরের কাছ থেকে গ্রহণ করি সেগুলি আমরা আমাদের অজ্ঞাত- 
সারেই গ্রহণ করে থাকি। আমর! অপরের এই ভাব বা ধারণাগুলিকে অপরের 
বলে জানতেও পারি না বা অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা সেগুলি গ্রহণ 
করছি বলেও মনে করি ন| ৷ আমরা মনে করি যে এ ভাব বা ধারণাঁগুলি আমা- 
দেৱ নিজেদের মধ্যে থেকেই জন্মেছে। এক কথায় অনুভাবন প্রক্রিয়াটি একটি 
অচেতন প্রক্রিয়া । তবে যে অনুভাবিত হয় তাঁর কাছেই সব সময় অমুভাবন 
প্রক্রিয়াটি অচেতন থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যকে অনুভাবৰিত করে তার কাছে 
অনুভাবন প্রক্রিয়াটি চেতন বা অচেতন ছুইই হতে পারে । 


আমাদের জীবনে অনুভাবনের প্রভাব অত্যন্ত উল্লেখষোগ্য। বিশেষ করে 
দলগত জীবনযাত্রা, পরম্গরের মধে) ভাবের সঞ্চালন, চিন্তাধারার একতা! এবং 
আদর্শগত সমতা সৃষ্টি করার ব্যাপারে অনুভাবনের অবদান গুরুত্বপূর্ণ । বস্তুত যে 
কোন দলের জ্ঞানমূলক বা চিন্তামূলক দিকটির সংগঠন এই অঙ্ুতাবন প্রক্রিয়ার 
উপরই প্রতিঠিত । এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দলের অন্তর্গত বিভিন্ন সদহাদের 
মধ্যে চিন্তামূলক সংহতি দেখা দেয়। একই গোষ্ঠী বা পরিবারের অন্তর্গত বা 
একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিভিন্ন ব)ভিদের মধ্যে বৈষম্য ও পার্থক্য এই 
প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে দূর হয়ে যায়। 

অন্থভাবন, প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে যে এর মূলে আছে একটি 
বস্ডাভার অনুভূতি । যখন আমরা অপর কোন ব্যক্তিকে আমাদের চেয়ে কোন 
দিক দিয়ে বড় বলে মনে করি তখনই ভার চিন্তা বা ধারণার কাছে নতি স্বীকার 
করি। এই বহ্যতার অন্নভূতি থেকেই আমরা অপরের চিন্ত/ বা ভাবধারা 


গণমন ৩৫১ 


আমাদের অজ্ঞাতপারেই নিজের করে নিই । যেখানে এই বশুগ্ার অনুভূতি 
নেই সেখানে অনুভাৰন প্রক্রিয়া বিশেষ কার্যকর হয় না। এই জন্ত দল বা 
গোষ্ঠীতেই অনুভাবন প্রক্ৰিয়া বিশেষ ভাবে কার্যকর হয় এবং অনুভাবন প্রক্রিয়ার 
উপরই আবার দল বা গোষ্ঠীর সংহতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সাধারণত 
দলের মধ্যে যার! প্রবীণ, জ্ঞানী, গুণী ও অভিজ্ঞ বলে পরিচিত হন তাদের 
মতামত, চিন্তা এবং ধারণা সহজেই দলের অপর সদস্তের| গ্রহণ করে থাকে। 
তাছাড়া যার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি বা অনুরাগ থাকে তার চিন্তা, ধারণা বা বিশ্বাস 
গ্রহণ করতে আমাদের দেরী হয় না। স্বাভাবিক অম্ুভাবন ছাড়াও অস্বাভাবিক 
অন্থভাবনের দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যায়। সন্মোহনের সাহাষ্যে ব্যক্তিকে বিশেষ 
কোন কাজে বা ব্যাপারে অন্ুভাবিত করা "যেতে পারে। দেখা গেছে যে 
সন্মোহনের পর ব্যক্তি যখন জেগে ওঠে তখনও সে এ অনুভাৰনের প্রভাব 
অনুযায়ী আচরণ করে থাকে | এই ধরনের অনুভাবন অবশ্য মানসিক রোগের 

চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে । দলের সংগঠনে যে তিনটি প্রক্রিয়ার 

বর্ণনা কর! হল সেই প্রক্রিয়া তিনটি মূলত একই ৷ সমানুভূতি বা অনুভাবন এ 

দুটিও এক ধরনের অনুকরণ প্রক্রিয়া । সমানুভূতির অথ হল অপরের অনুভুতির 

অনুকরণ করা এবং অনুভাবনের অর্থ হল অপরের চিন্তা বা ভাবের অনুকরণ 

করা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে অনুভূতির অনুকরণ, চিন্তার অনুকরণ এবং 

আচরণের অনুকরণ, এই তিন শ্রেণীর অনুকরণ প্রক্রিয়াই দল বা গোষ্ঠীর সংগঠনে 

প্রধানতম শক্তি। যদি ধরে নেওয়া যায় যে সঞ্গকামিতা বা দলবদ্ধত] মানুষের 

একটি সহজাত প্রবৃত্তি, তাহলে এই ত্ৰিৰিধ অন্থকরণ প্রক্রিয়া সেই প্রবৃত্তিকে 

পরিতৃপ্ত করার প্রকৃত্দিভ উপকরণ বিশেষ ৷ 


গণমন (Group Mind) 
কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যখন একত্রিত হয়ে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে 

একটি সামাজিক সংগঠনের স্থষ্টি করে তখন তাদের বিচ্ছিন্ন বহু সন্ত পরস্পরের 
সে মিশে যায় এবং তাদের গ্থানে একটি সমষ্টিগত একক সত্তা দেখা দেয় এই 
একক সত্তাটির চিন্তাধারার মধ্যে কোন বিভেদ বা বৈষম্য থাকে না এবং তার 
উদ্দেশ, প্রচেষ্টা ও আচরণ সবই একটিমাত্র পথ ধরে অগ্রসর হয়। অনেক 
মনোবিজ্ঞানীর মতে খন 

ৰ এই ধরনের একটি দলের হৃষ্ট হয় তখন বিচ্ছিন্ন 
ব্যক্তিগত মনগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সমষ্টিগত একক মনের 

৬ 
হৃষ্ট করে। এই সমষ্টিকে তীর! নমষ্টিগত মন (Collective Mind) বা গণমম 


৩৫২ শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


(02000 Mind) নাম দিয়েছেন। এই মনোবিজ্ঞানীদের মতে যখন একটি সভ্য" 
কারের সুসংবদ্ধ দল তৈরি হয় তখন বিভিন্ন ব্যক্তিগত ষনগুলির নিজস্ব কোন 
প্রভাঁৰ থাকে না। তখন সমস্ত মনগুলিকে পরিব্যাগ্ত করে একটি একক মনের 
সৃষ্টি হয়ে যায়। এই গণমনের কাছে ব্যক্তিগত মনগুপি তাদের নিজম্ব সত্তা ও 
স্বাতদ্ত) হারিয়ে ফেলে এবং গণমনের চিন্তা, লক্ষ্য, প্রয়োজন প্রভৃতির দ্বারাই 
দলের প্রত্যেকটি লোকের আচরণ ও কার্যকলাপ নিয়ঞ্সিত হয়ে থাকে । যেহেতু 
গণমনের মধ্যে ব্যক্তিগত মন ভার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে সেহেতু 
ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা, লক্ষ্য, ইচ্ছা, পছন্দ, অপছন্দ কোন কিছুরই মূল্য থাকে 
ন|। ব্যক্তিমন তখন পরিপূর্ণভাবে গণমনের অধীনস্থ হয়ে পড়ে এবং গণমনের 
লক্ষ্যকে নিজের লক্ষ্য, তার চিন্তাকে নিজের চিন্তা, তার প্রক্ষোভ, পছন্দ, 
অপছন্দকে নিজের প্রক্ষোভ, পছন্দ, অপছন্দে পরিণত করে । এই জন্তই দেখা 


যায় যে একটি সত্যকারের স্ুুসংবদ্ধ দলের সদশ্ুদের মধ্যে চিন্তা, লক্ষ্য এবং 
আচরণ প্রায় একই রকমের হয়ে যায়। 


কোন দলের অন্তভূক্ত ব্যক্তিদের চিত্ত৷, আচরণ প্রভৃতির দিক দিয়ে 
একতা! সম্বন্ধে কারও দ্বিমত ন! থাকলেও গণমন বা সমষ্টিগত মন নামে কোন 
একটি স্বতন্ত্র মনের অস্তিত্ব সকলে স্বীকার করেন না। তাদের মতে দলের 
প্রভাবে দলের অন্তর্গত প্রতিটি সদস্তের মনে একটি সাময়িক পরিবর্তন দেখ দেয় 
এবং যতক্ষণ সে দলের মধ্যে থাকে ততক্ষণ সমষ্টিগত লক্ষ্য, চিন্তা ও চাহিদ। 
তাঁর সমস্ত কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ সমষ্টিগত সচেতনতাই সমস্ত যৌথ 


আচরণের কারণ, কোনরূপ গণমন বা সমষ্টিগত মনের পরিকল্পনাকে তারা 
অতিবঞ্জন বলে বর্ণনা করেন। 


কিন্তু ধার! গণমনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তারা বলেন যে দলের মধ্যে থাকার 
সময় ব্যক্তির চিন্তা, আচরণ ও অনুভূতিতে এমন আমূল পরিবর্তন দেখ! দেয় 
যে একটি সর্বব্যাপী গণমনের পরিকল্পনা ছাড়া তার যথাযথ ব্যাখ্যা! দেওয়া! সম্ভব 


নয়। সর্বব্যাপী একনায়ক একটি মাত্র গণমনের গ্রভাবেই বিভিন্ন ব্যক্তির 
স্বাতন্ত্ৰর এইভাবে পরল্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়া সম্ভব হয়। 


দলের গঠনের ফলে গণমন বলে সত্যকারের একটি স্বতন্ত্র মন স্থষ্ট হয় কিনা, 

এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও একথা অনস্বীকাৰ্য যে দলের সংহতি ও এঁক্য নির্ভর 
করে এই ধরনের একটি সমষ্রিমূলক অনুভূতি বা সচেতনতার উপর | যেখানেই 
“এ ই গণচেতনা যত সুদৃঢ়, সেখানেই দলের এঁক্য, শৃঙ্খলা ও সাফল্য তত বেশী! 


বিদ্যালয় ও গণমন ভরত 


এই জন্য যখনই কোন দল গঠন করা হয় তখনই দেখতে হয় যে সদশ্তদের মধ্যে 
গণমন বা গণচেতনা কতটা স্থষ্ট হয়েছে। 
বিদ্যালয় ও গণমন 

বিদ্ধালয় প্ৰকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের একটি দল এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা, 
সংহতি ও সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের দলের এঁক্য ও সংহতির উপর । যে 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দলের মধ্যে সংহতি বেশী, সে বিদ্যালয়ের শিক্ষার 
কাজও স্ব ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। আর যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের, 
দলের মধ্যে শৃঙ্খল। ও সংহতি কম পে বিগ্তালয়ের শিক্ষার কাজ আয়ালবহুল 
ও কষ্টকর হয়ে ওঠে । এটু জন্য বিদ্যালয়ে গণমন বা গণচেতন| স্থট্টি করাই” 


শিক্ষার উৎকর্ষের দিক দিয়ে প্রথম কাম্য। 


বিদ্যালয়ে গণচেভন| সৃষ্টির পন্থা 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই গণমন বা গণচেতনা সৃষ্টি করার জন্য 


কয়েকটি উপায় অবলম্বন কর! যেতে পারে । সেগুলি হল" 

প্রথমত, প্রত্যেক দলেরই সংহতির জন্ত প্রয়োগন তার অস্তিত্বের মধ্যে 
একটি ছেদহীনতা ॥ দপের অস্তিত্ব নিতান্ত সাময়িক বা অস্থায়ী হলে গণ- 
চেতন! হৃষ্টি হতে পারে না। 

বিদ্যালয়ে বস্তুগত ও আকারগত, দু'ধরনের ছেদহীনতাই আছে। মেজন্ত 
সেখানে গণচেতন| জাগানে! সহজ ৷ বিশেষ করে আবাসিক বিছ্ঞালয়গুলিতে 
এই ছেদহীনতা আরও স্থায়ী ও সুদৃঢ় । দেজগ্ আবাসিক বিদ্যালয় গুলিতে 
সুমংহত ও সুপ্ৰতিষ্ঠিত সামাজিক জীবন গড়ে তোলা বিশেষ কষ্টকর কাজ নয়। 
দ্বিতীয়ত, গণচেতনা সৃষ্টি করার আর একটি উপায় হল দলের ব্যক্তিদের 
মধ্যে দল সম্পর্কে ভাল জ্ঞান বা ধারণার সৃষ্টি করা। অর্থাৎ দলটির প্রকৃতি 
সংগঠন, কাজ শক্তি-সামর্ঘ্য ও বিভিন্ন মদন্তদের মধ্যে লম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে 
দলের প্রত্যেকের যথোপযুক্ত জ্ঞান থাক! অপরিহার্য । এই জ্ঞানই ব্যক্তিদের নি 
দল সম্পৰ্ক সচেতনতা এনে দেয় এবং তাদের মধ্যে দলগত সেন্টিমেন্টের তু 
করে। যে শিশু বিগ্তাণরের স্বরূপ, কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে উদাসীন সে শিশু 
কোনোদিনই বিগ্তালয় সমাজের সার্থক সদন্তরূপে গড়ে উঠতে পাবে না। 

তৃতীয়ত, প্রতিটি দলের সঙ্গে বাইরের সমপ্রক্কতির দলের পারস্পরিক 
প্রতিক্রিয়া থাকা অত্যাবস্তক। বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আদর্শ 
ও লক্ষ্যগত বিভিন্নতা এবং ওঁতিহ ও প্রথাগত বৈষম্য থাকে। তার ফলে 
বিভিন্ন দলের মধ্যে পারম্পরিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হলে নিজের দল সম্পর্কে 


৩৫৪ __ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সচেতনতা আরও গভীর হয়ে ওঠে। এই দলচেতনা সহযোগিতা ও প্রতি- 
যোগিতার রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় এবং বিভিন্ন দলের পুষ্টি ও সমৃদ্ধিভে সাহায্য 
করে! এই জন্যই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর! যাতে অন্ান্ত বিদ্যালয়, অন্যান্য নমাজ 
ও বিদেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায় ভার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা 
রাখতে হবে। ভ্রমণ, গ্রাম পরিদর্শন, সমাজসেবা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক 
মেলামেশা, খেলাধূলা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অন্ত 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্ধাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিতে হয়। 

চতুৰ্থত, প্রতিটি দলেরই নিজন্ব কতক গুলি আচার ব্যবহার, প্রথা ও অভ্যাস 
আছে এবং দলের লদন্তরা নেগুপি সম্পর্কে অবহিত থাকে । এই আচার 
ব্যবহার, প্রথা ও অভ্যাপগুলি সদস্তদ্বের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ নির্ধারণ 
করে এবং এগুলির নচেতনতাই দল সম্পর্কে ব্যক্তিদের সচেতন করে রাখে । 
প্রতিটি বিগ্লয়েই এই রকম নিজন্ব প্রথা] ও নিয়মকানুন প্রভৃতি প্রচলিত থাকে 
এবং এগুলিই শিক্ষার্থাদের মধ্যে একভাবোধ লব সময় জাগিয়ে রাখে। 


বি্দ্ধালয়ের নানাবিধ অনুষ্ঠান, প্রাক্তন ছাত্র সপ্মেলন ইত্যাদি বিদ্যালয়ের 
সমাজকে পরিপুষ্ট করে তোলে । 


পঞ্চমত, গণমন স্থষ্টতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে দলের মধ্যে 
সুপরিকল্পিত কার্বহুচীর প্রবর্তন। প্রত্যেক দলেরই অস্তিত্ব ও গতিণীলতা 
নির্ভর করে স্থনির্ধারিত এবং সুসংগঠিত কর্মপন্থার অনুশীলনের উপর। এই 
কাজগুলির নির্বাচন এমন হবে যার মধ্যে দিয়ে সান্তদের নিজস্ব প্রতিভা ও 
সম্ভাবনা অভিব্যক্তি লাভ করবে। বিগ্ভালয়েছেও সেরকম সুচিন্তিত কর্মকুচী 


প্রবর্তন করতে হবে যাতে মেগুলির মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের ব্যক্তিসন্তার সুষ্ঠ 
বিকাশ সম্ভবপর হয়। 


. যষ্ঠত, শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য ৰা উদ্দেষ্যের একতা আনতে হবে। তারা 
সকলেই যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্তের জন্য বিদ্যালয়ে মমবেত হয়েছে এই বোধটি 
তাদের মধ্যে প্রথমেই জাগাতে হবে। যদি তাদের প্রত্যেকে একই লক্ষ্য এবং 
আদর্শের দ্বার। উদ্দ্ধ হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ভাদের মধ্যে সংহতি এবং 
এক্য দেখা দেবে। 

শণ্তমত, তাদের মধ্যে বাহ্যিক চিহ্নের দিক দিয়েও নানাভাবে সমতা আনা 
যেতে পারে। একই স্কুলের ছেলেমেয়েদের সমান ইউনিফৰ্ম বা পোষাক, কোনও 
বিশেষ ধরনের স্কুলব্যাজ বা প্রতীক, স্কুলের নিজন্ব সঙ্গীত, স্কুলের নিজন্ব পতাকা 
ইত্যাদি প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গণচেছনা বা গণমন তৈরী 


রা 


প্রশ্নাবলী ৩৫৫ 


করা যেতে পারে । এক ধরনের পোষাক, ব্যাজ, প্রতীক প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে 
ছেলেমেয়েরা তাদের স্বতন্ত্র সন্তা ভুলে যায় এবং নিজেদের একই গোষ্ঠী বা 
দলের অন্তভূক্তি বলে মনে করে। 

অষ্টমত, যৌথ কৰ্মস্ৰচাই হল দলের সংহতি হুষ্টি করার পক্ষে সব চেয়ে 
বড় শক্তি। লম্মিলিতভাবে কোন কাজ করার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির মধ্যে দল 
সম্পর্কে চেতনা আসে এবং দলের প্রতি ভার আসক্তি জন্মায়। তাই থেকে 
‘তার মধ্যে সহযোগিতা, দায়িত্বজ্ঞান, স্বাৰ্থত্যাগ, দল-বিশ্বস্ততা প্রভৃতি মূল্যবান 
বৈশিষ্ট্যগুণি সুষ্ট হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাঞ্রধমী পরিবেশ সৃষ্টি 
করার জন্ত প্রচুর পরিমাণে যৌথ অভিজ্ঞতা কর্মনুচীতে প্রবর্তন করা প্রয়োজন । 
খেলাধুলা, ভ্রমণ থেকে স্থুরু করে বিতর্ক, প্রদর্শনীর আয়োজন, সংস্কৃতিমূলক 
এবং সাহিত্যমূলক অধিবেশন, সামাজিক সম্মেলন, সমাজ-উত্নয়নমূলক কাজকর্ম 
ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য দূর করে তাদের মধ্যে একতা ও 
সংহতি সৃষ্টি করা যায়। 


প্রশ্নাবলী 


1. What do you understand by Group Psychology ? Discuss the 
characteristics of a psychological group. 
Ann. (পৃঃ ৩৪৩ পৃই ৩৪৭) 
9, ৮1556 19 &085010198198] Group? How many types of group are 
there? Discuss their characteristics. 
[35 ADS. (পৃঃ৩৪৩-পৃঃ৩৪৷৭ ) 
3. What are the forces that work behind the formation of a Eroup ? 
Ans. (পৃঃ ৩৪৮--পৃঃ ৩৫১ ) 
4, Doseribe the methods that you will adopt in transforming & crowd 
of childrou to an organised group 
Ans. (পৃঃ ৩৫৩-পৃঃ ৩৫৫ ) ; 
5. Whatis GroupMind? How will you develop a Group Mind in 
the school ? 
Ans. (পৃঃ ৩৫১- পৃঃ ৩৫৫) 
6. Writenoteson: 


Group Mind, Primary and Secondary Group, Tortiary Group Sugges 


tion, Sympathy. 


পঁচিশ 

যৌনশিক্ষা! ( Sex Education ) 

যৌনতা মানবজীবনের গঠন ও নির্বাহে একটি গুরত্বপূর্ণ শক্তি । জীব- 
তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রাণীর বংশপ্রবাহকে অব্যাহত রাখার জন্য যৌনতার স্ষ্টি 
হলেও প্রাণীর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে এবং তার অন্তান্ত দিকগুলির পরিপুষ্টির 
ক্ষেত্রে যৌনতা একটি অতি প্রভাবশালী শক্তিরূপে কাজ করে থাকে । বিশেষ 
করে মানুষের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন, তার প্রক্ষোভগূলক 
সংগঠন তার জীবনাদর্শের বিকাশ প্রভৃতি প্রতিটি দিকই যৌনতার দ্বারা 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে । 

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে শৈশবে শিশুর মধ্যে কোনরকম 
যৌন সচেতনতা থাকে না এবং যৌবনগ্রান্তির আগে তাদের মধ্যে যৌন 
সম্পর্কে কোনরপ আগ্রহ ও প্রবণতা! দেখা দেয় না। কিন্তু প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষক 
জ্ৰায়েডের্ন গবেষণ| থেকে একথা! নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে জনোর পর 
থেকেই শিশুর মধ্যে যৌন চেতনা দেখা দেয় শুধু তাই নয় তার যে সব 
আচরণকে আমর] নির্দোষ বা অর্থহীন বলে মনে করি সেগুলির মধ্যে অনেক 
আচরণই প্রকৃতপক্ষে ভার যৌন তৃপ্তির প্রচেষ্টা বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবধ্য 
প্রকৃতির দিক দিয়ে পরিণত নরনারীর স্বাভাবিক যৌন অনুভূতি ও প্রচেষ্টার 
সগে শিশুর এই যৌন অনুভুতি ও প্রচেষ্টার যথেষ্ঠ পার্থক্য থাকে। বস্তুত 
স্বাভাবিক এবং সমাজনীুত মানের দিক দিয়ে শিশুর এই যৌন অনুভূতি ও 
প্রচেষ্টাকেও বিকৃত এবং অস্বাভাবিক বল| যেতে পারে। শৈশবকালের পর 
থে বাল্যকাল আমে তাকে যৌনতার দিক দিয়ে স্নপ্তুকাল বলা হয়। এই 
সময়ে শিশুর মধ্যে কোন যৌনতার অনুভূতি বা যৌনপ্রচেষ্টা গ্রকাশ্ঠভাবে 
দেখা বায় না। কিন্তু বাল্যকালের শেষে যৌবনগ্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে: যৌনতা 
তার পূর্ণরূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং ব্যক্তির জীবননির্বাহের ক্ষেত্র একটি প্রধান 
শক্তিতে পরিণত হয়। এই সময় ব্যক্তির জীবনে সব দিক দিয়েই পূৰ্ণ পরিণতি 
দেখা দেয় এবং তার এই পরিণতি প্রাপ্তির প্রচেষ্টায় যৌনত! একটি শক্তিশালী 
উপাদানরূপে কাজ করে থাকে । 

যৌনতা মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলেও সাধারণ সভ্যসমাজে 
যৌনতাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখা হয়ে থাকে। যৌনতা সম্পর্কে 


৷ 


যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ৩৫৭ 


সভ্যমানুষের মনে একটা লজ্জা ও সংকোচের মনোভাব দেখা যায়। কোন 
কোন ক্ষেত্রে আবার যৌনতাকে ঘ্বণার চোখেও দেখা হয়। ভার ফলে শিশু 
যখন বড় হয়ে ওঠে এবং যখন তার মধ্যে যৌনতার উন্মেষণ দেখা দেয় তখন 
তাকে সে সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা আমাদের সমাজে নেই। 
যৌবনগ্রাপ্তির সময়ে প্রত্যেক ছেলেমেয়েই যৌন সম্পফিত তথ্যগুলি জানার 
জন্য উৎসক হয়ে ওঠে। অথচ আমাদের সমাজব্যবস্থাতে শিশুর এই যৌন 
কৌতুহল তৃপ্ত করার কোন সুষ্ঠু আয়োজন না থাকায় শিশুরা নানা অবাঞ্চিত 
ও অমুপযোগাঁ সুত্ৰ থেকে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে। এই তথ্যগুলি 
যেমন একদিকে তাদের কৌতুহল পূর্ণভাবে তৃপ্ত করতে পারে না তেমনই তাদের 
কাছে অসত্য ও অর্ধপত্য পরিবেশন করে তাদের মধ্যে বিকৃত ও অমম্পূর্ণ 
যৌনজ্ঞানের স্থটি করে । এই বিকৃত ও অসম্পূৰ্ণ যৌনজ্ঞান যে নানা দিক দিয়ে 
শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে একথা সকল আধুনিক মনো- 
বিজ্ঞানীই স্বীকার করে থাকেন ৷ এ 


যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Need for Sex Education) 


দেখা গেছে যে আধুনিক সভ্যসমাজে শিশুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অপরাধ- 
প্রবণতার একটি বড় কারণ হল তাদের অসম্পূর্ণ ও বিৰত যৌনজ্ঞান। ছেলে- 
মেয়ে নারী পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কের পরিফার ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞান না থাকার 
ফলে নানা ধরনের অপরাধপ্রবণতা ও নৈতিক অসংযমত! প্রায়ই দেখা দেয় । 
কেবল ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেই নয় বিরুত যৌনজ্ঞানের কুফল গুরুভরভাবে 
পরিণভ বয়সের জীবনযাত্রাকেও প্রভাবিত করে। দাম্পত্য জীবনের শান্তি 
অনেকখানি নির্ভর করে নিভুলি ও স্ুসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের উপর । বিকৃত যৌন- 
জ্ঞান থেকে শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক যৌন প্রচেষ্টা ও প্রবণত। জন্ম নেয় ৰ 
বহুক্ষেত্ৰে পরিণত বয়সে তা থেকে ভগ্নস্বাস্থ্য, যৌনব্যাধি ও নান| বিকৃত যৌন 
অভ্যালের স্থষ্টি হয়। 

এই সব কারণে বর্তমানে শিশুদের যৌন শিক্ষা দেওয়ার স্বপক্ষে প্রবল 
আন্দোলন দেখা দিয়েছে । আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর! মনে ক্রেন যে মানব 
জীবনের একটি বড় দিককে শিশুর কাছে অজ্ঞাত বা অ্ন্তাত রেখে তার ব্যক্তি- 
সত্তাকে কখনই সুষ্ঠভাবে বিকশিত করা সম্ভব হয় না। আজকাল অধিকাংশ ৷ 
প্রগতিশীল বিদ্তালয়েই যৌন শিক্ষাকে পাঠক্ৰমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ কর! 
হয়েছে। মৌন শিক্ষাদানের স্বপক্ষে নীচের বুক্তিগুণির উল্লেখ করা যায়। 

২--২৪ 


৩৫৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রথমত, যৌবনপ্ৰাপ্ডির সময় শিশুদের মধ্যে সুনির্িষ্ঈভাবে যৌন সচেতনতা 
দেখা দের। এই যৌন মচেতনভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যৌন কৌতুহল । 
আগে বিশ্বাস করা হত বে প্রাপ্তযৌধনদের মধ্যে সক্রিয় যৌন আচরণের প্রভি 
আকর্ষণ বেশী থাকে। কিন্ত আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে 
যোঁবনপ্রাপ্তির সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে সক্ৰিয় যৌন প্রচেষ্টার প্রতি 
আকর্ষণের চেয়ে যৌন ব্যাপার সম্পর্কে কৌতুহলই অনেক প্রবল হয়ে দেখা 
দেয়। অতএব প্রাপ্তষৌবনদের বৌনমূলক চাহিদা তৃপ্ত করার একটি প্রধান 
পন্থা হল তাদের এই যৌন কৌতুহল পরিতৃপ্ত করার ব্যবস্থা কর|। এক কথায় 
যৌন রহস্ত সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করলে 
শিশুদের যৌনমূলক চাহিদা অনেকাংশে তৃপ্ত হয়। এই জন্তু বিদ্যালয় পাঠস্তর 
থেকেই যৌনশিক্ষা সুরু কর! উচিত, বিশেষ করে নবম দশম শ্রেণীতে যে সময়ে 
যৌবনের প্রথম প্রকাশ হয় সে সময় যাতে ছেলেমেয়েরা প্রধান প্রধান যৌন 

২৬৮ তথ্যগুপির সঙ্গে পরিচিত হয় ভার আয়োজন করা একান্ত প্রয়োজন | 

দ্বিতীয়ত, লুট ব্যক্তিসভ্ভার সংগঠন নির্ভর করে সুস্থ ষৌনজীবনের উপর | 
যৌনজীবনকে বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন করে তুলতে হলে যৌন বিষয় সম্পর্কে 
নিদিষ্ট ও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাক1 অপরিহার্য । পরবর্তীকালে যৌনজীবনের 


সাকল্যের জন্য শিশুর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে যৌন শিক্ষা অবশ্য অস্তভু“ক্ত 
করা দরকার । 


তৃতীয়ত, ্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে যাতে বিকৃত ও অসম্পূৰ্ণ ষৌনজ্ঞানের জট 
না হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন । বিকৃত সত্য, অর্ধসভ্য, ও 
অসত্য যৌনজ্ঞানের অধিকারী হয়ে অল্লবয়সের ছেলেমেয়েরা নানা অবাঞ্ছিত 
যৌন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। বিশেষ করে আমাদের সমাজে যৌন চাহিদা ও 
যৌন অনুভূতি সম্পর্কে একটি প্রতিকূল মনোভাব থাকার ফলে শিশুদের মধ্যে 
যৌনতা সম্পর্কে একটি ভীতি ও লজ্জার মনোভাব দেখা দেয়। তার জন্য হয় 
তারা তাদের যৌন গ্রবণতাঁকে অব্দমিত করতে বাধ্য হয়, নয় অপরাধ ৰোধ- 
সঞ্জাত আত্মগ্নানি থেকে সারাজীবন কষ্ট পায়। এই অবাঞ্ছিত পরিণতি দূর 
করতে হলে সুপরিকল্পিত যৌন শিক্ষার আয়োজনই হল একমাত্ৰ উপায় । 

চতুর্থত, পরিণত জীবনের অধিকাংশ অভ্যাসেরই প্রাথমিক সংগঠনটি অতি 
শৈশবেই তৈরী হয়ে যায়। শিশুর যৌন অভিজ্ঞতার প্রকৃতি তার বিভিন্ন 
অভ্যাণ গঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে । বলা বাহুল্য বিকৃত বা 
অসম্পূৰ্ণ যৌনভ্ঞানের অধিকারী হলে শিশুর মধ্যে নানা অবান্থিত অভ্যাসের 


যৌনশিক্ষার প্রকৃতি ৩৫৯ 


স্থষ্টি হয়। তার ফলে তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটি এই ধরনের অভ্যাসের 
প্রভাবে অসাফলা ও অতৃপ্তির বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। 

পঞ্চমত, যৌন অনুভূতি শিশুর ক্রমবিকাশমান প্রক্ষোভমুলক সংগঠনে একটি 
বড় অংশ অধিকার করে থাকে । শিশুর যৌনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে যদি 
সুষ্ঠু ও সুষম বিকাশের পথে পরিচালিত করা না হয় তাহলে তাঁর সম্পূর্ণ 
প্রক্ষোভমূলক সংগঠনটি বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। শিশুর যৌনমুলক 
অভিজ্ঞতাগুপিকে স্থনিয়স্ত্রিত করার প্রক্নষ্ট পন্থা হল যৌনসম্পর্চিত বিভিন্ন 
তথ্যগুলি ভাঁকে পরিষ্কারভাবে জানতে দেওয়া । 

যষ্ঠত, যৌনশিক্ষা বলতে নিছক জীবত্বমূলক বা শরীরতন্বমূলক তথা 
পরিবেশনকেই বোঝায় না। সার্থক যৌনশিক্ষার যথাৰ্থ লক্ষ্য হল ছেলেমেয়ে- 
দের মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী স্থষ্টি করা এবং অপর 
পক্ষের প্রতি সহানুতূভিপূৰ্ণ লশ্রদ্ধ মনোভাব গঠন করা। এই কারণেই যৌন- 
শিল্পা সুষম বযক্তিলত্তা গঠনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ । 4 

সপ্তমত, সুখী দাম্পত্যজীবন ও সমন্তানপালনের শিক্ষাও যৌনশিক্ষার 
অন্তভূৰ্ক্ত। দেখা গেছে যে জীবনের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি সম্পর্কে 
যথাযথ শিক্ষা না পাওয়ার ফলে বহু ব্যক্তির পরিণত জীবনে নানা জটিল সমস্ত 
ও নৈরাশ্ডের সৃষ্টি হয়। অতএব এই অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলিও ব্যক্তির 
জীবন গঠনের পক্ষে অপরিহার্য । 
যৌনশিক্ষার প্রকৃতি 

বিকাশমান শিশুমাত্রেরই প্রক্ষোভমূলক জীবনের একটি প্রধান শক্তি হুল 
যৌনতা ৷ সেই জন্য যৌনশিক্ষা! বলতে কেবলমাত্র যৌনতার জীবতত্বমূলক 
ব্যাখ্যা কিংবা যৌনতার সংগঠন-বৈশিষ্ট্য ব| অন্ঠান্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি শিক্ষা 
দেওয়াকে বোঝায় না। ব্যক্তির সমগ্র প্রক্ষোভমূলক জীবনে যৌনতার অসীম 
প্রভাব থাকার জন্য যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের অভ্যাসগঠন, 
আত্মনিয়ন্্রণ, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নগ্ৰহণ, সন্তোষজনক শৈশব 
অভিজ্ঞতা, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যথাযথভাবে মেলামেশা করা, ভাল- 
বালা, বিবাহ, পিভামাতা-সন্তানের সম্পর্কের প্রতি বলিষ্ঠ মনোভাব প্রভৃতির 
শিক্ষাকেও যৌন শিক্ষার অপরিহাধ অঙ্গ বলে গ্রহণ করতে হৰে। সাধারণত 
দেখা যায় যে নান! কারণে পিতামাতার! শিশুদের যৌনশিক্ষ। দেবার পক্ষপাতী 
নন। কোন কোন পিতামাতা ছেলেমেয়েদের যৌনশিক্ষা দিতে ভয় পান) 
কেউ কেউ আবার যৌনশিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্পর্কে ভালভাবে 


৩৬০. শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অবহিত থাকেন না। আবার কোন কোন পিতামাত| নিজেদের যৌনজীবনে 
অনগতি থাকার ফলে ছেলেমেয়েদের যৌনশিক্ষাদানের বিস্োধিভা করেন। 
কিন্ত শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান সমাজের পরিস্থিতির দিক 
দিয়ে বিচার করে দেখলে যৌন শিক্ষাদানের অপরিহার্ধভ1 সম্পর্কে কোন 
সন্দেহই থাকে না। বৰ্তমানে প্রত্যেক সুব্বেচক পিতামাতারই নিজেদের 
ছেলেমেয়ের জন্য যৌনশিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত । 


যৌন শিক্ষাদানের তিনটি স্তর 
( Three Stages of Sex Education ) 


যৌনশিক্ষাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। যথা, বাল্যকালের স্তর, 
কৈশোর স্তর ও যৌবনপ্রান্তির স্তর। বাঁল্যকালের স্তর বলতে সাধারণভাবে 
৩ বৎসর বয় থেকে ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বোৌঝায়। কৈশোরের স্তর বলতে 
১০ বৎসর বয়স থেকে ১৪--১৫ বৎসর বয়স পৰ্যন্ত বোঝায় এবং যৌবনপ্রাপ্তির 
শপ বলতে ১৪--১৫ বৎসর বয়ন থেকে ১৮--২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বোঝায় । 
এই বয়সগত স্তরবিভাগকে অবশ্য একেবারে সুনির্দিষ্ট বলা যায় না। বিভিন্ন 
শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবেশিক বৈষম্যের জন্য এই বয়সগত 
বিভাগের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যেতে পারে। শিক্ষাগত পর্যায়ের দিক 
দিয়ে বাল্যকালকে কিগারগার্টেন ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সমকালীন, 
কৈশোরকে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের সমকালীন এবং যৌবনপ্ৰাপ্তিকে 
মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ের সমকালীন বলে বর্ণনা করা যেতে গারে। 
অতএব এই তিনটি স্তরের জন্য যৌনশিক্ষার ও তিনটি বিভিন্ন পাঠক্রম থাকবে । 


বাল্যকালে যৌনশিক্ষার পাঠক্রম 


এই স্তরে যৌনশিক্ষ! দেওয়া হবে অন্ান্ত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রাদদিক 
শিক্ষা রূপে। এই স্তরে যৌনশিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। নানা 
বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর যৌন অনুভূতিকে স্নুনিয়ন্ত্ৰিত করাই হবে, 
এই স্তরের পাঠক্রমের প্রধানতম লক্ষ্য । 

প্রথমত, যাতে ছোট শিশুর মধ্যে স্থ্যম স্বাস্থযময় শারীরিক ও মানপিক 
অভ্যাস গড়ে ওঠে দে বিষয়ে যত নিতে হবে। পরিবারের অস্ঠান্ঠ সন্ত, ছোট 
ছেলেমেয়ে, (পাষা পশু পাখী প্রভৃতির প্রতি ভালবাসা ও সাধারণ বিবেচনা 
শক্তি যাতে শিশুর মনে গড়ে ওঠে ভার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে । 


বালাকালের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম ৩৬১ 


যৌন বিষয় সম্পর্কে এই সময় শিশুর দুরন্ত কৌতুহল দেখা দেয়। শিশুর 
মাকে দেখতে হবে যে শিশু যেন ভার যৌন কৌতুহল বিনা সঙ্কোচে প্রকাশ 
করতে শেখে । ছ'বছর বয়স থেকেই শিশু তার দেহের প্রতিটি অন্ধের নিভু'ল 
নাম শিখবে । এই সময় নিজের যৌনালগুপির নামও শিশু জানবে এবং 
সাধারণভাবে দেহের বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ সন্ধে ভার মনে একটি ধারণার 
লুটি করতে হবে। 


ছোট শিশুর জীবনে মায়ের স্থানই নব চেয়ে বড়। মাকেই সে বেশীর ভাগ 
প্রশ্ন করে থাকে । একটু বড় হলে বাবার কাছেও সে তার প্রশ্ন নিয়ে হাজির 
হুয়। শিশুর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার জন্য মা বাবা উভয়কেই প্রস্থত 
থাকতে হবে। অনেক সময় ছোট ছেলেমেয়ের] বাইরের কোন জায়গা থেকে 
কোন আলোচন! ব| মন্তব্য শুনে মা বাবাকে যৌনবিষয্বক প্রশ্ন কয়ে। তখন 
পিভা-মাঁভার উচিত শিশুর মনে সত্যকারের কোন্‌ ধরনের চিন্তার উদয় 
হয়েছে ত! নিৰ্ণয় করা এবং সেইমত ভার কৌতুহল তৃপ্তির চেষ্টা করা। মনে 
রাঁখতে হবে যে ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে কখনও কোন প্রশ্নের উত্তর বিশদ- 
ভাবে দেওয়া দরবাঁন হয় না। উত্তর অতি বিশদ হলে তাদের চিন্তাধারা 
বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং তার] তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। 


এর চেয়ে একটু বড় হলে বাড়ীর কাঙ্গ-কর্মে পরিবারের আর নকলের সঙ 
শিশুদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সঙ্গ 
যাতে তাহা স্বাস্থ্যকর খেলা ও কাজে অংশগ্রহণ করে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে 
হবে। এই সময় শিশুর] পিতামাতার কাছ থেকে বিনা সঙ্ধোচে যৌনবিষয় 
সম্পৰ্কে নানা তথা আহরণ করতে শিখবে ৷ সেই সঙ্গে যাভে শিশু কোনরূপ 
অবাঞ্চিত যৌন-গ্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে না পারে সে বিষয়ে শিভামাভাকে বিশেষ 
যত্ন নিতে হবে। এই বয়স থেকেই প্রত্যেক ছেলেমেয়ে তাঁর নিজের দেহের 
গ্রতিটি অন্গগ্রত্যঙ্গের নাম নিখুঁতভাবে জানবে । যখন ভার বয়স দশ বছর হবে 
তখন থেকেই জনন প্রক্রিয়ার অর্থ ও পদ্ধতির নিভূল প্রাথমিক জ্ঞান যাতে 
প্রতি শিশু আহরণ করতে পারে তারও আয়োজন করতে হবে | 


আট বর বয়সের আগে শিশু বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে ছেলে বা মেয়ের 
বিচার করে না। আট বত্মর বয়স থেকেই দেখা যায় ছেলের! ছেলেদের 
এবং মেয়ের! মেয়েদের সঙ্গে খেলতে ভালবাগে । দশ এগার বসর বয়স 
থেকেই ছেলেরাও মেয়ের] পরম্পরের সম্পর্কে মচেতন হয়ে উঠতে সুরু করে। 


৩৬২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


যৌন সচেতনতার এই ক্রমবিকাশের কথা মনে রাখলে বয়স বাড়ার সজে সঙ্গে 
ছেলে-মেরেদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সামপ্তস্ত রেখে 
বয়স্করা! তাদের আচরণও নিয়ন্ত্ৰিত করতে পারবেন । 


বিকাশমান শিশুর উপর পরিবারের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । স্নেহ ও 
সহযোগিভার মনোভাব নিয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার চেষ্টা করলে 
ভাদের ব্যক্তিসত্তার সংগঠন হু ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে । এই সময় ছেলে 
ও মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে নান| প্রশ্ন শিশুদের মনে 
দেখা দেয়। এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যাতে তারা পেতে পারে পিতা" 
মাভাদের সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। 


একথা অনস্বীকার্য যে বিদ্ধালয়ই হল যৌনশিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট স্থান৷ 
শৈশব স্তরে অবশ্য যৌন বিষয়ক কোন তথ্য প্রত্যক্ষভাবে পড়ান বা শেখান 
সম্ভব নয়। তবে শরীরতত্ব এবং জীবতত্বের সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে 
শিশুদের পরিচিত করার আয়োজন এই স্তরের পাঠক্রমে রাখা দরকার । 
ক্লাশের ভিতরে এবং বাইরে শিক্ষার্থীদের কাজকর্মগুপি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করতে হবে যাতে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্বাবধানে ছেলেমেয়ের] এক সঙ্গে কাজ 
কর] এবং খেলা-ধূলার স্যোগ পায় । তার ফলেও মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের 
প্রতি একটি আস্তরিক বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠবে। 


কিশোর স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম 


সাধারণভাবে বলা চলে যে যৌবনপ্রাপ্তির আগে ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
কোনরূপ যৌনমূলক আচরণ দেখা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে বাল্যকালের যে 
সব আচরণকে যৌনমূণক বলে মনে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি যৌনতা- 
বৰ্জিত ও নির্দোষ প্রকৃতির হয়ে থাকে। কিন্ত যৌনভাপ্রাপ্তির ঠিক আগের 
সময় থেকেই যৌনতার প্রতি আগ্রহ ও কৌতুহল উল্লেখযোগ)ভাবে বৃদ্ধি 
পায়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের যৌবনপ্রাপ্তি কিছু আগে ঘটে বলে 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিশোর বয়সে মেয়েরা যতট] ছেলেদের প্রতি 
আকর্ষণ অনুভব করে ছেলেরা মেয়েদের প্রতি ততটা আকর্ষণ বোধ করে ন! । 
এই জন্য এই সময় ছেলেদের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং 
তাদের যথাযথ পরিচালনা করা একান্ত আবশ্যক । দেখতে হবে যে ছেলে- 
শিয়েদের মনে যেন এ বিশ্বাস জন্মায় যে তাদের মা-বাৰাই সবচেয়ে 
ভালভাবে তাদের যৌনঘটিত সমন্তাগুলির সমাধান করতে পারেন ৷ 


ৰৌ 
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যৌবন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মনেই একটি প্রবল 
প্রক্ষোভমূলক আলোড়ন দেখা দেয়। তাদের শরীরে এই সময়ে যে সব 
পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে সেগুলিকে তারা যদি যথাযথ বুঝতে এবং ব্যাখ্যা 
করতে না পারে ভাহলে তাদের মধ্যে প্রক্ষোভমূলক অসংগতি থেকে যায়। যৌন- 
মূলক শরীরতত্ব এবং মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সঙ্গে ছেলে- 
মেয়েদের পরিচিত করার দায়িত্ব প্রধানত পিতামাঁতারই । অবশ্য বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক ও উপদেষ্টারা যে ছেলেমেয়েদের বিশেষ বিশেষ জটিল সমস্তার ক্ষেত্রে 
যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই || 

কিশোর বয়সে মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌনমূলক সঙ্গতিসাধন বেশ সহজ হয়ে 
উঠতে পারে, যদি রজঃস্থষ্টির রহস্ত এবং সন্তান জন্মদানের প্রয়োজনীয়ত| তাদের 
পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। সাধারণত এই মূল্যবান কাজটি মেয়েদের 
মা’রাই করে থাকেন ৷ আর যে সব ক্ষেত্রে মেয়েরা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দৈহিক 
পরিবর্তনের প্রকৃত অর্থ না জেনেই জীবনযাত্রা স্থরু করে সে সব ক্ষেত্রে তাদের 
নান] ভ্রান্তি, সংশয় ও সমস্তার সম্মুখীন হতে হয়। সেই জন্ত যৌনশিক্ষার পরি- 
কল্পনায় এইটি অভি প্রয়োজনীয় স্তর বা সোপান । 

রজঃম্থ্টির রহস্ত সম্পর্কে ছেলেমেয়েদেরও পরিষ্কার জ্ঞান থাকা৷ প্রয়োজন । 
কেননা দৈহিক পরিবর্তনগুলি মেয়েদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মাতৃত্বের 
সঙ্গে সেগুণির কিসম্পর্ক এই প্রয়োজনীয় তথ্য গুলি ছেলেমেয়েদের সানা থাকলে 
তারা এই ঘটনাগুলিকে উপযুক্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখবে। আর যদি এই 
সৰ দৈহিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছেলেসেয়েদের মনে ভুল ধারণা জন্মায় তাহলে 
যৌনতায় প্রতিই তাদের মনে একটি অস্বাস্থ্যকর মনোভাব গড়ে উঠবে। মোট 
কথা কিশোর স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠ্যনুচীতে থাকবে যৌনমূলক প্রক্রিয়াগুলি 
সম্পর্কে সুষ্পষ্ট জ্ঞান এবং যৌনঘটিত নানা দৈহিক পরিবর্তন সম্পর্কে নির্ভুল 
তথ্যাদির আহরণ। সেই সঙ্গে ছেলেদের মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের 
ছেলেদের প্রতি যাতে একটি বলিষ্ঠ ও উদার মনোভাব গড়ে ওঠে ভার জন্য 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে । 
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সাধারণত বালাকালে বা কৈশোরে শিশু প্রয়োজনীয় যৌন তথ্যগুলি সংগ্রহে 
অসমৰ্থ হলেও যৌবন প্রাপ্তির লময় সে নানা সুত্র থেকে নানা উপায়ে ষৌন= 
সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যশুলি আহরণ করে থাকে। স্বাস্থ্য বিকাশ ও জীবতত্ব 
বিষয়ে ৰহু মূল্যবান তথ্য সে ভার বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক থেকে লাভ করে থাকে। 


৩৬৪ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


অতএব এই পময়ে বৌন-বিষয়ক সকল ব্যাপার সম্পর্কেই যাতে ভার নিভূল 
জ্ঞান জন্মায় সেদিকে সমত দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন ৷ সেই জন্তু গ্রত্যক্ষ- 
ভাবে যৌন শিক্ষার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও আয়োজন এই স্তরের পাঠক্রমে 
অবশ্যই অন্তভুক্ত হবে ৷ 
নারী পুরুষের যৌন সম্পর্কের পূৰ্ণ পরিণতি যৌবনাগমের দ্বারাই স্থচিত হয়ে 
থাকে। এই সময় ছেলেমেয়ের] সব দিক দিয়ে পরিণত মনের অধিকারী হয়ে 
ওঠে। তখন সে বিশেষ কোন ছেলেকে বা বিশেষ কোন মেয়েকে ভালবাদতে 
শেখে» নিজের বিবাহিত জীবনের কথা চিন্তা করে এবং ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবন 
সম্পর্কে নানা জল্পন! কল্পনায় মগ্ন হয়। কিন্তু যৌনবিষয়ক সমস্তাগুলি এই 
সময় তাদের কাছে খুব তীব্র হয়ে দেখা দেয়। মেয়েদের নজে মেলামেশার 
ব্যাপারে নিজেদের অসম্পূর্ণ ধারণা অনুযায়ী অগ্রসর হতে গিয়ে ছেলেরা অনেক 
সময় অতি জটিল সমস্তার সন্মুখীন হয়। তেমনই মেয়ের 
কিভাবে আচরণ করবে সে সন্ধে গুরুর সমস্ত| অনুভব করে। অনভিজ্ঞতা ও 
যৌন-শিক্ষার অভাবে বহু ক্ষেত্রেই ছেলেমের়েদের মধ্যে সহজ সুস্থ যৌন সম্পর্ক 
দুষ্ট হয়ে ওঠে । ভার ফলে অনেক ক্ষেত্রে গ্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে নানা বিকৃত 
যৌন-গ্রব্ণতা দেখ! যায়। মম্রভি-প্রবণত! (Homosexuality) এই ধরনের 
একটি অস্বাভাবিক যৌনপ্রবণতা য| প্রায়ই প্রাগ্তযৌবনদের মধ্যে দেখা দিয়ে 
থাকে। অবশ্য সাধারণত এই প্রবণতা স্বল্লকালের জন্তই থাকে এবং স্বাভাবিক 
যৌনবোধ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লুণ্ড হয়ে যায়। স্বাভাবিক যৌনবোধ 
বলতে নারী ও পুক্ুষের পরন্পরের প্রতি সহজ যৌন আকর্ষণকেই বোঝায়। 
প্রাপ্তযৌবনেয় যৌন আকর্ষণ স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়ে ন| পৌছলে ভার 
ভবিষ্যৎ যৌনজীবন অস্বাভাবিক ও ব্যর্থভাময় হয়ে ওঠে । কোন রকম বিকৃত 
যৌনপ্রবণত। যদি প্রাগ্ুযৌবনদের মধ্যে থেকে যায় তাহলে ভাঁদের পরিণত 
বয়গের শ্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন একেবারেই সাফল্য লাভ করে না। এই সব 
অবাঞ্চিত পরিণতি দূর করতে হলে সুপরিকল্পিত যৌনশিক্ষার একান্ত গ্রয়োজন। 


প্রাপ্তযৌবনদের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম নিয়পিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই 
অন্তভুৰ্ক্ত হবে। 


(ক) যৌন বিষয়ক তথ্যানির আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট জীবতত্বমূলক ও 
শদগীরতবমূলক প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে বিজ্ঞানসন্মত জ্ঞানের পরিবেশন । 


(খ) বিভিন্ন যৌন বিক্কৃতি সম্পর্কে ধারণা ও সেগুলির কুফল সম্পর্কে 
বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা । 


(গে) ষৌনঘটত ব্যাপারে স্বাপ্থ্যময় ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভদ্গীর গঠন এবং ছেলে” 


1ও ছেলেদের নঙ্গে 
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মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্রদ্ধ এবং সহানুভূতি পূর্ণ মনোভাবের হুষ্টি। 

(ঘ) দাম্পত্যজীবনের গুরুত্ব ও স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য সম্পর্কে 
সুসংহত বিবরণ। নারী-পুরুষের ন্ুটু সম্পর্কের ব্যক্তিগত ও সমাজগত 
প্রয়োজনীয়তার আলোচন! ৷ 

(৬) সন্তান পালনের প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন শিক্ষা ! 

চে) যৌথ কাজকর্ম, সাহিত্যমূলক ও সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান, স্ুজনমূলক 
প্রয়ান, সামাজিক মেলামেশা, ভ্রমণ প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কাধাবলী। 


প্রশ্নাবলী 
1. Disouss the place of sex educatien in the schoo] curriculum. How 
should it be imparted ? 


Ans, (পৃঃ ৩৫৬--পৃঃ ৩৬৫ ) 

2, Discuss why sex education should be indispensably included in 
the child’s study. Prepare & comprehensive programme of sex education 
for the different stages of the child's education. 


Ans, (পৃ: ৩৫৭--পৃঃ ৩৬৫) 


ছাবিবশ 
অন্গকরণ (Imitation) 


প্রাণীর সকল গ্তরের আচরণের স্বরূপ ও সংগঠন প্রচুর পরিমাণে নির্ভর 
করে অনুকরণ প্রক্রিয়ার উপর । ছোট বড়, উন্নত অনুন্নত সকল প্রকার প্রাণীর ' 
অঙ্থটিত আচরণের একটি বড় অংশই তাদের সমাজের অন্যান সদস্যাদের 
আচরণের অনুকরণে’শেখা ৷ যে কোন ছোট শিশুর আচরণের সংগঠন, স্বরূপ 
ও গভিধারা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা অনুকরণের অসীম গুরুত্ব এবং ব্যাপকতার 
পরিচয় পাই ৷ 

অনুকরণের সর্বজনীন ও পরিব্যাপক প্রভাবের জন্য বহু মনোবিজ্ঞানী 
অস্থকরণকে সহজাত প্রবৃত্তির গোঠিভুক্ত করেছেন। ম্যাক্ডুগাল, ড্রেভার 
প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীর| অনুকরণকে পলায়ন, খাণ্য-অম্বেষণ প্রভৃতির মত একটি 
সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে শিশু জন্ম থেকেই 
অঙ্থকরণের প্রবণতা নিয়ে জন্মায় এবং সেই জন্যই সে অপরকে অনুকরণ করে 
থাকে ৷ কিন্তু থৰ্নডাইক প্রভৃতি, আর একদল মনোবিজ্ঞানী অনুকরণকে সহ- 
জাত প্রবৃত্তি বলে স্বীকার করেন না। তাদের মতে যে সকল আচরণকে 
অন্থকরণজাত বলে আমর! বর্ণনা করে থাকি সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রচেষ্টা-ও- 
ভুলের মাধ্যমে শেখা আচরণ এবং প্রাণীর অভ্যাসের ফল থেকে স্য্ হয়ে 
থাকে। অর্থাৎ তাদের মতে শিশু বার বার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মধ্যে দিয়ে 
আচরণগুণি শেখে এবং শেষ পর্যন্ত মেগুলি তার অভ্যাসে পরিণত হয়। 
এগুলিকেই সাধারণত অনুকরণজাত আচরণ বলা হয়। 


অন্থকরণের গুরুত্ব (Significance of Imitation) 


অন্থকরণকে একটি সহজাত প্রবৃত্তিই বলা হোক্‌ আর অভ্যাসজাত আচরণই 
বলা হোক্‌ একথা অনস্বীকাৰ্য যে প্রাণীমাত্রের অধিকাংশ প্রাথমিক আচরণই 
অন্গকরণজাত। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে পরিবেশের সঙ্গে 
সাৰ্থক এবং কার্ধকর সলগভিবিধানের প্রচেষ্টা থেকেই অন্ুকরণের জন্ম । কোনও 
বিশেষ পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধানের জন্য যে বিশেষ আচরণটি কোন প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তি সম্পন্ন করে খুব স্বাভাবিকভাবেই শিপু সেই পরিস্থিতিতে পড়লে সঙ্গতি- 
বিধানের জন্য সেই তৈরী আচরণটিই সম্পন্ন করে। এদিক দিয়ে সমাজের 
বয়ক্কষদের আচরণগুলি শিশুর কাছে তার সঙ্গতিবিধাঁনের জন্ত পূর্ব-গঠিত ও 


অনুকরণ ৩৬৭ 


কার্যকর পন্থা বিশেষ । সেই জন্য কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে নতুন কোন আচরণ 
উদ্ভাবনের চেয়ে বয়স্কদের এ আচরণটি সম্পন্ন করা শিশুর পক্ষে অনেক সহজ 
ও সাধ্যায়ত্ব। তাছাড়া সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিস্থিতিতে শিশুর পক্ষে উপযোগী 
নতুন আচরণ উদ্ভাবন করাও সম্ভব নয়। তার সামনে যদি বয়স্কদের অনুস্থত 
তৈরী আচরণগুলি না থাকত এবং যদি অপরের আচরণ অনুকরণ করার সহ- 
জাত সামর্থ্য নিয়ে সেনা জন্মাত তাহলে ভার পক্ষে অপরিচিত পরিবেশে 
অস্তিত্ব বজায় রাখাই অসম্ভব হয়ে পড়ত। সমস্ত অনুকরণের অন্তনিহিত মূল 
রহস্তাটই হল এই | অর্থাৎ অনুকরণ প্রচেষ্টা প্রাণীমাত্রেরই অস্তিত্ব বজায় রাখার 
প্রাথমিক ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সোপান বিশেষ। মানবশিশু তাঁর জীবন- 
ধারণের জন্য অপরিহার্য আচরণগুলি বয়স্কদের কাছ থেকে এই অম্থুকরণ 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আহরণ করে থাকে | 

অনুকরণের সর্বব্যাপকতা সম্বন্ধে উইলিয়াম জেমসের একটি মন্তব্য উল্লেখ- 
যোগ্য । সোট হ'ল, “অনুকরণ ও উদ্ভাৰন--এই ছুটি প্রক্রিয়ার উপর ভর দিয়েই 
মানব্জান্তি ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে" । অর্থাৎ মানবজাতির 
ক্রমোন্নতির মূলে আছে ছুটি প্রক্রিয়া, “অনুকরণ ও উদ্ভাবন । অনুকরণ মানব- 
জাতিকে তার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতারাশি অর্জনে সাহায্য করে আর 
উদ্ভাবন তাকে নতুন আচরণ শেখায়। এভাবে অগ্করণ ও উদ্ভাবনের মধ্যে 


দিয়ে মানবজাতি অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে । 
ভ্গাতসারে এবং অভ্ঞাতসারে ব্যক্তিমাত্রেই তার চতুল্পার্শ্বের পারিবেশিক 


শত্তিগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা সর্বদাই করে 
চলেছে । সেজন্য যখন সে তার চেয়ে বড় এবং অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে 
কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ একটি আচরণ সম্পন্ন করতে দেখে 
তখন সেও অস্ু্ূপ পরিস্থিতিতে ওঁ আচরণটি অনুষ্ঠান করে, অর্থাৎ এক কথায় 
মে এওঁ আচরণটির অনুকরণ করে। এই জন্য আমর! আমাদের চেয়ে ছোট 
বা কোন কম অভিজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ অনুকরণ করি না। যার আচরণের 
উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা সন্ধে আমাদের ধারণা ভাল তারই আচরণ আমরা 
অনুকরণ করে থাকি | শিশুর ক্ষেত্রে সকলের আচরণই উৎকৃষ্ট ও কার্যকর, 
অভ এব অনুকরণীয় এবং সেজন্ত সে ব্যক্তিনিবিশেষে নকলের আচরণই অনুকরণ 
করে থাকে । 

কিন্তু যত সে বড় হতে থাকে তই তার এই নিথিচার অনুকরণ করার 


অভ্যাসটি কমে যায় এবং পরে বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির আচরণ ছাড়া 


৩৬৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আর কারও আচরণ সে অনুকরণ করে না। পরিণত বয়সে ভার অনুকরণীয় 
ব্যক্তি ও আচরণের সংখ্য! আরও কমে যায়। 
অনুকরণের শ্রেণীবিভাগ ( Classification of Imitation ) 

অনুকরণ দু’'শ্রেণীর হতে পারে, অচেতন অনুকরণ এবং সচেতন অনুকরণ । 
বহু আচরণ আছে য৷ শিশু সম্পূর্ণ তার অজ্ঞাতসারেই অপরকে অনুকরণ করে 
শেখে। তার এই অনুকরণের মধ্যে কোন ইচ্ছাজাত প্রচেষ্টা নেই । এমন কি 
পে যে অনুকরণ করছে তাও তার কাছে অভ্রাভ থাকে। শিশুর ভাঁষা, আচার 
ব্যবহার, বাচনভঙ্গী, অঙ্গভদী ইত্যাদি বহু আচরণই অবিকল বড়দের আন্ুকরণে 
শেখা এবং তার এই অনুকরণ প্রক্রিগাঁট সম্পূর্ণ অচেতন প্রকৃতির ৷ 
সচেতন অন্ুকরণের দৃষ্টাস্তও শিশুর আচরণের মধ্যে অজজ্র পাঁওয়া যায় । তবে 
মানসিক ও দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে শিশু যত পরিণত হয়ে ওঠে ততই ভার 
মধ্যে সচেতন অনুকরণ দেখা যায়। পোষাক পরার পদ্ধতি, কথা বলার ভঙ্গী, 


চলাফেরার কায়দা ইত্যাদি বহু আচরণ শিশু ভার সঙ্গীনাধী বা প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তিদের নকল করে শেখে ৷ 


অঙ্থকরণকে আবার আর এক দিক দিয়ে তিন শ্ৰেণীতে ভাগ করা যায়। 
যেমন, দৈহিক আচরণের অনুকরণ, চিন্তা ৰা ভাবের অনুকরণ ও অনুভূতির 
অন্লকরণ। প্রচলিত ভাষণে দৈহিক আচরণকেই আমর! অনুকরণ বা সমাচরণ 
(Imitation) বলে থাকি। চিন্তা বা ভাবের অনুকরণের নাম দেওয়া হয়েছে 


অনুভাবন (Suggestion) এবং অনুভূতির অনুকরণের নাম দেওয়| হয়েছে 
সমানুভূতি (Sympathy) | 


দৈহিক ভজনুকরণ বা সমাচরণ (Physical Imitation) 

দৈহিক প্রতিক্রিয়ার অনুকরণ মর্বজনীন। ছোট বড় সকলের মধ্যেই 
দৈহিক অন্ুকরণের দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। দৈহিক অনুকরণ আবার 
লচেতন ও অচেতন, দুই প্রকারেরই হতে পারে। যখন কোন চলচ্চিত্ৰ, খেলা- 
ধুলা, বক্সিং প্রভৃতি আমরা নিখিষ্টমনে দেখি তখন দেখা যাবে যে দৃষ্ট ব্যক্তি- 
দের দৈহিক আচরণ ধারা আমর! সম্পূর্ণ আমাদের অজ্ঞাতদারেই অনুকরণ করে 
চলেছি। এগুলি হুল অচেতন দৈহিক অনুকরণ্রে দৃষ্টান্ত । এগুলিকে আমরা 


সমাচারণ নাম দিতে পারি। খুব ছোট শিশুর ক্ষেত্রেই সমাচারণের দৃষ্টান্ত 
শব চেয়ে বেশী দেখ! যায়। ভার কথা বলা, খেলাধুল1, চলাফেরা প্রভৃতি 


আচরণের প্রায় সবই বড়দের এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের দেখে সম্পূর্ণ অচেতন- 
ভাবে অন্ুকরণ করা। 


অনুকরণের শ্রেণীবিভাগ ৩৬৯ 


চিন্তার অনুকরণ বা অনুভাবন (Suggestion) 

অপরের দৈহিক আচরণের যেমন অনুকরণ করা যায় তেমনই অপরের চিন্ত, 
ধারণা, ভাবনা, আদর্শ, বিশ্বাস প্রভৃতিও অনুকরণ করা যায়। এরই নাম 
দেওয়া হয়েছে অন্ুভাবন। দৈহিক অনুকরণের মত শিশুর জীবনে অন্গভাবনের 
প্রভাবও বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ । শিশুর মানপিক সংগঠন, বিশ্বাস, আদর্শ সবই গড়ে 
ওঠে এই অন্গভাবন প্রক্রিয়ার দ্বারা । 

দৈহিক আচরণের মত অন্ুভাবনও অচেতন হতে পারে । জ্ঞাতসাঁরে বা 
অজ্ঞাতসারে ব)ক্তি অপরের চিন্তা ও ভাবধারাকে নিজস্ব করে নিতে পারে। 
তবে অচেতন অন্ুভাবনের শক্তিই সব চেয়ে গভীর ও ব্যাপক । শিশুর ক্রম- 
বধৰ্নান মানসিক সংগঠনটির বিকাশ ও পুষ্টির পেছনে থাকে এই অচেতন 
অনুভাবন প্রক্রিয়াটি ৷ 


তানুভুতির অনুকরণ বা সমানুভুতি (Sympathy) 

দৈহিক আচরণের অন্থকরণ এবং চিন্তার অনুকরণের মত আমরা অপরের 
অনুভূতিও অমুকঃণ করতে পারি । অপরের রাগ, হুঃখ, আনন্দ, বিরক্তি, কষ্ট 
প্রভৃতি আমাদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে আমাদের মধ্যেও অনুভূতির স্থষট 
করতে পারে । একেই সমানুভূতিও বলা হয়। সমাহ্ভূতি ও অন্থা্ত অনুকযণ" 


প্রক্রিয়ার মত অচেতন ও সচেতন হতে পারে। আমরা যেমন জ্ঞাতসারে 


£খে দুঃখিত বা সুখে সুখী হতে পারি, তেমনই আবার আমাদের 


অপরের দু 
সঞ্চালিত 


সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসাবে অপরের অনুভূতি আমাদের মনের মধ্যে 
হতে পারে। 
" শিশুর জীবনে অন্ুকরণের প্রভাব 
এই ত্ৰিবিধ অনুকরণ এক্ৰিয়াই শিশুর জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করে থাকে । তবে বাহ্যিক আচরণ, চিন্তা, ধারণা, বিশ্বাপ, আনন্দ, রাগ, দুঃখ 
প্রভৃতি সকল রকম বৈশিষ্টযই অনুকরণ প্রক্রিয়ার দারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত 
ও নির্ধারিত হয়ে থাকে । 
বাহিক আচরণের অনুকরণ শিশুর ব্যক্তিদন্ত। গঠনের একটি অত্যন্ত গুরুতব- 
পূৰ্ণ পক্তিরপে কাল করে থাকে। বিশেষ করে তার অজ্ঞাতদারে সে বহু 
আচরণ অপরের দেখাদেখি শেখে ও সম্পন্ন করে। এই সময়ে শিশুর আচরণ 
সংগঠনে অনুকরণ প্রয়াসের মূল্য অসীম । জীবনধারণের বহু অভ্যাবস্টক ও 
অপরিহার্য আচরণও মে এই সময় অচেতন অনুকরণের মাধ্যমে শেখে । 


৩৭০ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


শিশু কিছুটা বড় হলে তার মধ্যে সচেতন অনুকরণ কার্যকর হয়। স্কুল 
জীবনে সচেতন অনুকরণের এভাৰ অত্যন্ত বেশী । এই সময় তার মধ্যে বিশেষ 
কোন ব্যক্তির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং প্রায়ই দেখা যায় মে 
শিশু সেই বিশেষ ব্যক্তির আচরণ ও চিন্তাধারা অনুকরণ করে চলেছে । শিশু 
মাত্রেরই প্রথম অন্ুকরণের পাত্র হল পিভামাতা। কিন্তু যত সে বড় হয় তত সে 
নতুন নতুন ব্যক্তির সংস্পর্শে আমে এবং ভার আসক্তি পিভামাতাকে ত্যাগ 
করে শিক্ষক বা অন্ত কোন ব্যক্তির প্রতি উদ্দিষ্ট হয়ে বায় এবং তখন সেই 
ব্যক্তির আচরপণধারা শিশু নিবিচারে অনুকরণ করে। 


ভৰে পিতামাতা ও পরিবার ্থ অন্তান্ত বয়স্কদের আচরণের অনুকরণেই শিশু 
অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ আচন্সণগুলি শিখে থাকে। সেজন্ত পিকামাভ শিক্ষক 
প্রভৃতি যে নকল ব্যক্তির আচরণ শিশুর পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভবপর, শিশুর 
আচরণধারার সংগঠনে তাদের দায়িত্ব যে অসীম সে কথা বলাই বাহুল্য। 
তারা যেন এ বিষয়ে পূৰ্ণ সচেতন থাকেন যে শিশুর সামনে এমন আচরণ 
দৃ্টাস্তস্বূণ কখনও তার! স্থাপন করবেন শা, যা তার ব্যক্তিমত্তার স্ুযম 
বিকাশের পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে। 

শিশুর অনুকরণ প্রয়াস শিক্ষার পক্ষে অনুকুল কি প্রতিকূল এবং ভার সে 
প্রয়ানকে উৎসাহ দেওয়া উচিত কি অনুচিত এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। একদল মনোবিজ্ঞানী আছেন ধারা শিশুর অনুকরণ 
প্রয়াসকে শিক্ষার পরিপন্থী বলে মনে করেন এবং কোন দিক দিয়েই তার 
পরিপোষণ বা উৎপাহদানকে তার! সমর্থন করেন না। 
মাত্রেই যাস্ত্িক ও অন্ধ আচরণ এবং 
স্থজনমূলক প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়ে যায় 
করতে পারে না। 


তাদের মতে ঘঅন্কুকরণ- 
তার ফলে অশ্থকরণকারী শিশুর নিজস্ব 
এবং সে আত্মনির্ভর হয়ে নিজে থেকে কিছুই 
যদি শিশু কেবলমাত্র অপরের অনুকরণ করেই তার সমস্ত 
সস্তায় সমাধানের চেষ্টা করে তাহলে তার নিজস্ব মানসিক প্রচেষ্টা কোন 
দিনই বিকশিত হয়ে উঠবে না এবং সে অপরের আচরণের উপর চিরকালই 
নির্ভরশীল থেকে যাবে। তার যদি নিজস্ব কোন প্রতিভ। ব| উদ্ভাবন শক্তি থাকে 
তা হলে তা স্বাধীন প্রচেষ্টার অভাবে অভিব্যক্ত হতে পারবে না। অতএব 
শিশুর অনুকরণ প্রয়াসকে অবরুদ্ধ কর এবং তার স্বাধীন আচরণ প্রয়ানকে 
অভিব্যন্ত হতে দেওয়াকেই তারা শিক্ষার প্রধান কর্তব্য বলে বৰ্ণন! করেন। 

এই মনোবিজ্ঞানীদের যুক্তির সারখত্তা অবশ স্বীকার্য। কিন্ত শিশুর স্বাধীন 
প্রচেষ্টার সংগঠনে অনুকরণের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটি তারা এখানে 


সম তত য়ারাল 


শিশুর জীবনে অনুকরণের প্রভাব ৩৭১ 


উপেক্ষা করেছেন। স্থজনমূলক প্রয়াসমাত্রের সুরু অনুকরণে, যদিও ভার 


পরিসমাপ্তি স্বাধীন আচরণে ঘটে থাকে । কোন স্রষ্টা যতই প্রতিভাবান হোন 
না কেন, প্রথম হতেই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হয়ে তিনি নতুন বস্তুর সৃষ্টি করতে 
পারেন না। তার প্রাথমিক হুজন-প্রয়াস কোন না কোন পূর্বগামীর প্রদশিত 
পথ ধরে প্রথমে অগ্রসর হয়, কিন্তু কিছুটা অগ্রসর হবার পর তীর প্রয়াম সেই 
পুরাভন পথ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নিজন্ব ও নতুন পথ আবিষ্কার করে নেয় এবং 
ভার পুর্ণ পরিণতি ঘটে নতুন এবং অভিনব কিছুর স্ষ্টিতে। অতএব অনুকরণ- 
প্রয়াস স্বাধীন প্রয়াসের বিরোধী নয়, বরং ভার সহায়ক ও অপরিহার্য 
মোপান বিশেষ | 

কিন্ত যেখানে শিশুর আচরণ তার প্রাথমিক অন্ুুকরণের গণ্ভী পার হয়ে 
নিজস্ব স্বাধীন পথ খুঁজে নিতে পারে ন! সেখানে অনুকরণ ব্)ক্তিসত্তার সুগঠনের 
বিরোধী হয়ে ওঠে | সেখানে আচরণ সভ)ই যাত্ত্রিক ও অন্ধ হয়ে যায় এবং 
‘শিশুর অন্তনিহিত স্বাভন্ত্রকে বিকশিত করতে পারে না। অতএব স্ৃশিক্ষার 
কার্যকর কর্মসুচী হচ্ছে শিশুর আচরণধারাকে ধীরে ধীরে অন্ুকরণের গণ্ভী 
থেকে মুক্ত করে নতুন বস্তুর উদ্ভাবন বা নতুন চিন্তার হুষ্টির পথে পরিচালিত 
করা। প্রথম থেকে শিশুর অনুকয়ণ-এরয়ালকে রুদ্ধ করা কখনই উচিত নয় 
বরং তাকে বিচক্ষণভার অঙ্গে নিয়ন্ত্ৰিত করে নতুন ও স্থজনমূপক আচরণের 
পথে পরিচালিত করাই হুল শিক্ষার প্রকত লক্ষ) 

কিন্তু এর জন্য শিক্ষক ও পিতামাতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সতৰ্কতা ও 
বিচক্ষণতার প্রয়োজন ৷ যথাসময়ে যদি শিশুর অনুকরণ প্রয়াসকে রুদ্ধ কর! না 
যায় তাহলে ভার সমস্ত আচরণই গভান্ুগতিকে পদ্ধতিতে অনুষ্টিত হবে এবং 
অপরের প্রদশিত পথ ছাড়া সে নিজে নতুন কোনও পন্থা বা আচরণের উদ্ভাবন 
করতে পারবে না! বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিশুর এই স্বাভাবিক অনুকরণ 
প্রক্রিয়া থেকে স্বাধীন আচরণে সঞ্চালনের সময় সম্পর্কে শিক্ষক সচেতন 
থাকেন না এবং প্রয়োজনমত ভাকে স্বাধীন প্রচেষ্টার পথে সুপরিচালিত 
করতে পারেন না। তার ফলে শিশুর আচরণ চিরকালের জন্য অনুকরণের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। নতুন উদ্ভাবনমূলক প্রচেষ্টায় বিকশিত হয়ে ওঠে 
না। এই জন্ত শিশুর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যস্থচীটি যথেষ্ট বিচক্ষণভার সঙ্গে 
স্ুপরিকলিত ও সুগঠিত করতে হবে। বিভিন্ন বয়সের পাঠন্তরে যেমন অনুকরণ- 
মূলক কাজের সাহায্যে শিশুর প্রাথমিক অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি সমৃদ্ধ করে 
তুলতে হবে তেমনই সেই সন্ধে নতুন কিছু সৃষ্টি করার জন্য তাকে সদাই 
উৎসাহ দিয়ে যেতে হবে। এই উদ্দেশ্যে অঙ্কন, লিখন, মুন্তিগঠন, কাৰ্ডবোৰ্ড. 


মাটি, বালি, ইত্যাদি দিয়ে নতুন জিনিষ তৈরী করা, কবিভা-সাহিত্য রচনা, 


৩৭২ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে শিশুর স্বাধীন কর্মগ্রয়াসকে পরিপুষ্ট 
হবার পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। 
অনভাঁবন (Suggestion) 

একজনেয় ভাব বা চিন্তাধারা অপরের মনে সঞ্চালিত হওয়ার নাম 
অন্গভাবন। দেখা গেছে যে মান্্যমাত্রেপই মনে অল্পবিস্তর অপরের দ্বারা 
প্রভাবিত হবার প্রবণভ। আছে। একে আমর| মানবমনের অমুভাবনীয়তা 
($॥ggestibility) বলতে পারি। অনুভাবনও এক পরকারেয় অনুকরণ। 
অপরের ভাষা ব| চিন্তার অনুকরণকেই অনুভাবন নাম দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির 
মানসিক সংগঠনের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণে অস্থভাবনের গভীর প্রভাব 
আছে। ব্যক্তিমাত্রেরই. বিশ্বাস, ধারণা, সংস্কার প্রভৃতির অধিকাংশই 
অন্থভাবনের প্রভাব থেকে প্রন্থত। মানব মনের একটি অতি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হল যে অপরের চিন্তা ও ভাবধারা ব্যক্তি অজ্ঞাতসারেই এবং অনেক 
সময় নিবিচারে নিজস্ব করে নেয়। এক মন থেকে অপর মনে ভাব বা চিন্তার 
সঞ্চালন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভাষার মাধ্যমে ঘটে থাকে। তবে দৈহিক 
অংগভঙ্গী, আকার-ইঙ্গিত বা অন্যান্য পশ্থাতেও এই সঞ্চালন ঘটতে পারে । 

শিশুর বিকাশমান মনে অন্গভাবনের প্রভাব অত্যান্ত গভীর । 
চতুষ্পার্শের পরিণত ব্যক্তিদের মতবাদ, আদর্শ ও চিন্তাধারা তার সম্পূর্ণ 
অভ্ঞাতসারেই ভার চিন্তাধারার গতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্ৰিত করে দেয় । আরও 
বড় হলে শিশু কোন বিশেষ ব্যক্তিকে তার আদৰ্শ মানুষ ৰলে ধরে নেয় এবং 
তখন সেই ব্যক্তির চিন্তা ও ভাবধারা তার মানসিক সংগঠনের প্রধানতম 


উপাদান হয়ে দীড়ায়। সাধারণত স্থুপজীবনে দেখা যায় যে কোনও বিশেষ 
শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিশুর আদর্শ মানুষের স্থানটি অধিকার করে থাকেন এবং 
শিশু তার বাচনভংগী, চলন-বৈ শিষ্য, আদব-কায়দা প্রভৃতি থেকে সুরু করে 
তার চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও জীবনদর্শন হুব্হু অনুকরণ করে। প্রাপ্তযৌবনদের 
ক্ষেত্রে এই ধরনের অমুকরণ তাদের আচরণমূলক, প্রাক্ষোভিক, চিন্তামূলক 
প্রভৃতি সকল প্রকার সংগঠনেরই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 

অনস্লুভাবন আর সকল অন্থকরণ প্রক্রিয়ার মতই অচেতন ও 
সচেতন হতে পারে। আমরা যখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অপরের 
কোন চিন্তা, আদর্শ, বিশ্বাস, মতবাদ, কুসংস্কার প্রভৃতি নিজন্ব করে নিই 
তখন তাকে অচেতন অনুভাবন বলা হয়। আবার কখনও কখনও 
আমর! আমাদের জ্ঞাতদারেই অপরের মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
পড়ি | তখন তাকে সচেতন অন্ুভাবন বলা যায়। যেমন, কারও 


তার 


অনুভাবন ৩ 


কোনও আলোচনা শুনে বা যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে আমরা তার মতবাদ বা 
ধারণাটি জেনে শুনেই গ্রহণ করতে পারি। 
অচেতন অন্ুভাবন প্রক্রিয়াটি মনোবিকারের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে রোগীকে সম্মোহিত করে তাকে সেই সময় কোন 
একটি বিশেষ উপদেশ বা নির্দেশ দিলে সে জেগে উঠে ঠিক সেই উপদেশ বা 
নিৰ্দেশমত কাজ করে। যেমন কোন মনোব্যাধির রোগী হয়ত হাতের ব্যথা বা 
মাথার যন্ত্রণা থেকে কষ্ট পাচ্ছে বা কোন অস্বাভাবিক আচরণ অনুষ্ঠান করছে। 
তাকে সম্মে৷হিত করে চিকিতমক বললেন যে ঘুম থেকে জেগে সে দেখবে যে তার 
ওঁ ব্যথা বা অস্বাভাবিকতা আর নেই, সম্পূর্ণ সেরে গেছে। দেখা গেছে যে 
সন্মোহন থেকে জেগে উঠে রোগীটি সত্য সত্যই আর এ ব্যথা অশ্ভব করে না বা 
অস্বাভাবিক আচরণও সম্পন্ন করে না। ফ্ৰয়েড প্রভৃতি মনঃসমীক্ষকেরা মনো- 
- ব্যাধির চিকিৎসায় অন্ভাবন প্রক্রিয়ার ব্যাপক প্রয়োগের বহু নিদর্শন রেখে 
গেছেন। প্ররুতপঞ্ে অচেতন অন্ুভাবনের প্রক্রিয়াটিই সব দিক দিয়ে শক্তিশালী) 
ব্যাপক ও সর্বজনীন । 'বাক্তিমাত্রেই কিছু না কিছু পরিমাণে অগ্গভাবনের 
প্রভাবাধীন। তবে মানমিক শক্তির পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই 


অদ্টুভাবনীয়ত| বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে। 
অনুভ|বন প্রবণতার পেছনে একটা বশ্যতা বা হীনমন্যতার বোধ আছে। 


যখনই আমরা অপরকে আমাদের চেয়ে বুদ্ধিতে, জ্ঞানে বা বিচক্ষণতায় বড় বলে 
মনে করি তখনই তার মতবাদ বা চিন্তাকে আমরা আমাদের নিজন্ব করে নিই । 
যাকে আমরা আমাদের চেয়ে হেয় বলে মনে করব তার দ্বারা আমরা কখনই 
অনুভাবিত হব না। এই কারণেই আমরা মহৎ, মানী, গুণী, প্রতিভাশালী ও 


শক্তিমান ব্যক্তিদের ছারা সহজে অনুভাবিত হয়ে থাকি। 
ভাষা অনুভাবন স্থির একটি বড় মাধ্যম । ভাষার আবেদন আমাদের কাছে 


অত্যন্ত প্রভাবশালী বলেই আমরা সহজে ভাষার দারা প্রভাবিত হয়ে উঠি। 
এই কারণে কোন বক্তব্য স্থন্দর করে আমাদের কাছে বলা হলে আমরা সহজেই 
সেটা বিশ্বাস করি অর্থাৎ আমরা তার ছারা অন্থতাবিত হয়ে পড়ি। জার্শীনীর 
বিখ্যাত যুদ্ধকালীন প্রচারবিদ্‌ গোয়েল্সের ভাষায় মিথ্যা কথাও যদি বার বার 
এবং বেশ জৌরের সঙ্গে বলা যায় তবে সেটিকে মানুষ সত্য বলে বিশ্বাস করে 
নেয় । এটি মানব মনের অন্নভাবনীয়তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 


২২৫ ক 


৩৭৪  শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এই সব কারণে অন্থভাবনের প্রভাব প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্ৰেও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য । 
বিখাত নাহিত্যিক, সমালোচক, সমাজ-সংস্কারক প্রভৃতি ব্যক্তিদের চিন্তাধারা 
আমরা অজ্ঞাতপাঁরেই আমাদের নিজস্ব করে নিই। সময় সময় দেখা যায় যে 
কোন বিশেষ চিন্তানায়ক বা জননেতার ভাবধার| একটি সমগ্র জাতিকে প্রভা- 
বিত করে তোলে । জনমত স্থ্টতেও অগ্ভাবনের অবদান যথেষ্ট । দেশের 
জনমগুলীর মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারার সঞ্চালন থেকেই 
জনমতের হুষ্টি হয়। এই একই কারণে বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্ধ আমাদের এতটা 
প্রভাবিত করে থাকে। পত্রপত্রিকায় যে সব বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি বেরোয় সেগুলি 
যে আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার জন্যই পরিকল্পিত তা জেনেও আমরা 
বিজ্ঞাপনের ভাষা, বক্তব্য, আবেদন, উপস্থাপন-শৈলী প্রভৃতির দ্বারা বক্তব্যটির 
প্রতি আমাদের অজ্ঞাতদারেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্থভাবনের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী 
দের মানসিক সংগঠন প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার সমগ্র 
পরিবেশটি কি ধরনের চিন্তা ও আদর্শ তাদের মনে সৃষ্টি করে তার উপর। 
কথাবার্তা, আলোচনা, পঠন, ব্যক্তিগত “মত প্রকাশ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষকেরা 
শিক্ষার্থীর মধ্যে যে ধরনের চিন্তা ও ধারণার স্থষ্টি করবেন তাদের মনের মৌলিক 
সংগঠনটিও সেই আকুতি ধারণ করবে। অতএব শিক্ষকমা্রকেই নিজের 
আচরণ, কথাবার্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকতে হবে। যে সব চিন্ত! 
বা মতব:দ শিক্ষার্থীর হু মানসিক সংগঠনের পরিপন্থী বলে মনে হবে সেগুলি 
যাতে শিক্ষকের কোন রকম ভাবে ভঙ্গীতে ব্যক্ত না হয় সে দিকে বিশেষ যত্ন 
নিতে হবে। শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ন রেখে তার মধ্যে সবল দৃষ্টিভঙ্গী 
গড়ে তুলতে পারে এমন চিদ্তাধার! যাতে চার মধ্যে সঞ্চালিত হয় সে সদ্বন্ধে 
পিতামাতা ও শিক্ষককে সচেতন হতে হবে। 
পমানুভূতি (Sympathy) 
দের অশুভুতির অঙ্্করণের নাম হল সমান্ভৃতি। অপরের দুঃখে দুঃখ 
সইতব করা বা অপরের স্থখে সুখ অন্থভৰ করা বা অপরের স্বণা,-বিরক্তি 
ভালবাসা সমানভাবে অনুভব করা৷ প্রভৃতি হল সমান্ুভূতির উদাহরণ । সমানু- 
ইতিও অচেতন এবং সচেতন দু'শ্রেণীর হতে পারে। অর্থাৎ আমরা যেমন 
শতসারে অপরের অনুভুতির অংশ গ্রহণ করতে পারি তেমনই আবার আমরা 


সমানুভূতি ৩৭৫ 


আমাদের অজ্ঞাতপারেই অপরের অনুভূতিকে নিজস্ব করে নিতে পারি। পরিচিত 
ৰা প্রিয়জনের দুঃখে দুঃখিত হওয়ার পিছনে মনের একটা সব্রিয়তা আছে। 
কিন্তু অনেক সময় সম্পূৰ্ণ অপরিচিত ব্যক্তির প্রক্ষোভও আমাদের মধ্যে সঞ্চালিত 
হতে পারে। যেমন, দুঃখী বা যন্নণাকাতর ব্যক্তিকে দেখলে আমরাও দুঃখ ৰা 
যন্ত্রণা বোধ করতে পারি । ভিক্ষুক বা দরিদ্র ব্যক্তি দেখলে দয়া অনুভব করার 
পেছনেও আছে এই সমান্টভৃতি। এই কারণে সমস্ত সমাজসংগঠনের মৌলিক 
উপাদানই হল সমাছভূতি । 

সমাঙ্গভূতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে সমান্ভৃতি মাত্রেই সামাজিক 
প্রতিক্রিয়ার ফল। একের বেশী ব্যক্তি না হলে সমাঙ্ছভূতির স্বষ্টি হতে পারে 
না। একজনের দুঃখে আর একজনের দুঃখিত হওয়া, একজনের সুখে সুধী 
হওয়া] বা একজন বিরক্ত হলে আর একজনের বিরক্ত হওয়া ইত্যাদিই হল 
সমান্ভৃতির দৃষ্টান্ত। এই সমান্ভূতির জন্যই একজনের মধ্যে কোন একটি 
গ্রঙ্গোভ দেখা দিলে সেই প্রক্ষোভ অপরের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে পড়ে। স্পষ্টত, 


সামাজিক পরিবেশ ছাড়া সমাগ্থভৃতি সম্ভবই নয়। 
সমান্লভূতির ক্ষেত্রে যে সব সময়েই অন্লভূতিটি ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে 


তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে না বুঝেই ব্যক্তি অপরের কোন প্রক্ষোভ অনুকরণ 
করে এবং সেই প্রক্ষোভটি পরে নিজের মনে করে। ঘেমন কাউকে কাদতে দেখে 
যদি কেউ কাদে বা কাউকে হাসতে দেখে যদি কেউ হাসে তখন যে সে সব সময় 
অপরের কান্না বা হাসির প্রক্ষোভটি অন্ততব করে তা নয়, বহু ক্ষেত্রেই অনেকটা 
যান্তরিকভাবেই সে অপরের অন্করণ করে কাদে বা হাসে। 

ভয়ের ক্ষেত্রেও অচ্ুভূতির এই স্বতঃগ্রণোদিত সঞ্চালন দেখা যায়। অপরকে 
ভীত হতে দেখলে কেন মে ভীত হল তা চিন্তা করা বা যুক্তি দিয়ে বোঝার সময় 
সেপায় না। সম্পূৰ্ণ যন্ত্রের মত সে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে ভীত হয়ে পড়ে। এই 
জন্যই জনসমষট্টির একটি বিশেষ অংশ কোন কারণে ভয়গ্ৰস্ত হয়ে উঠলে অন্যান 
অংশেও দেখতে দেখতে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। একেই আমরা আতঙ্ক (Pani) 
নাম দিয়ে থাকি। ভয়ের মত রাগ, দ্বণা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলিও 
জনসমাষ্টর এক অংশকে প্রভাবিত করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাকী 
অংশটিকেও প্রভাবগ্ৰস্ত করে ফেলে । দাঙ্গা হাঙ্গামা, বিক্ষোভ, আন্দোলন, বিপ্লব 
প্রভৃতির মূলে এই ধরনের সামগ্রিক সমান্ভূতি বা প্রক্ষোভমূলক সঞ্চালনই প্রধান 
শক্তি জুগিয়ে থাকে । 


৩৭৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বিদ্যালয়ে সার্থক সমাজজীবন গঠনের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সমান্ভূতি 
জাগিয়ে তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন ৷ বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
আত্মীয়তাৰোধ ও এঁক্য সুষ্টি করার একটি বড় উপকরণ হল তাঁদের পরস্পরের 
“মধ্যে সমাচভূতি হৃষ্ট কর! ৷ শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে এই অঙুভূতির সঞ্চালন 
যত ব্যাপক ও গভীর হবে বিদ্যালয়সমাজও তত স্তদৃঢ় এবং সুসংহত হবে। যে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শান্ডিদান, ভীতি প্রদর্শন, উৎগীড়ন প্রভৃতির সাহায্য 
নেওয়া হয় সে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষার্থীর মধ্যেই একট! ভীতি ও নিরাপত্তার 
অভাববোধ সঞ্চালিত হয়ে যায় এবং তাদের ব্যক্তিসত্বার স্বাভাবিক ও স্বাস্থাময় 
বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে আন্তরিকতা, প্রীতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে 
যে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিপ্ত হয় সেখানে” শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থযাময় ও 
আনন্দসিক্ত পরিবেশ গড়ে গঠে। 
বস্তুত সমান্তভূতি বিদ্ধালয়সমাজের সুষ্ঠু কার্ধনির্বাহের বিশেষ সহায়ক । 
বিচক্ষণ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই স্বাভাবিক প্রবণতাটিকে উপযুক্তভাবে পরিচালিত 
করে বিদ্যালয় সমাজকে উন্নত ও কাধকর করে তুলতে পারেন । 
কেবল বিদ্যালয় সমাজেরই নয় সমান্ুভূতি আমাদের সমস্ত সামাজিক 
মংগঠনেরই প্রাণ? । মাম্ুষে মাষে অন্টভূতির এক্যই আমাদেরসমীজ- 
জীবনকে এক গ্রন্থিতে বেধে রেখে এবং একজনকে অপরের জন্তু স্বাৰ্থত্যাগ ও 
দুঃখবরণে অনুপ্ৰাণিত করেছে। 


প্রগাবলী 
. 1. Discuss the role of imitatio in the life of tho child. Should 
imitation be encouraged in children ? 
Ans. (পূঃ ৩৬৬- পৃঃ ৩৭২) 
2 “Imitation and invention are the 


race has historically walled”, (W. James)— Discuss the Significance of 
imitation and its relation to education. (B. Ed. 1965) 


Ans.. (পূঃ ৩৬৬--পৃঃ ৩৭২) 


8, Tmitation is essential for education, 
education, 


Ans. (পৃঃ ৩৬৯- পুঃ ৩৭২ ) 


, 4. Howis Suggestion related to imitation ? Consider in this connec- 
tion the statoment : Education is Possible only because children nre 
suggestible. 


(B- Ed. 1973) 
Ans. (পৃঃ ৩৭২-_ পৃঃ ৩৭৬) 


two legs on which the human 


yet more imitation is no 
(B. A. 1962) 


ক ০1৮৯৮৮৮৮৮17 
% Cervices. 


৯0002 ৯ 


এক 


শিক্ষায় পরিমাপ (Measurement in Education) 

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য হল অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পরিব্তিত 
ও নতুন পরিবেশে সঙ্গতিবিধানের জন্য নতুন আচরণ শেখান। কিন্তু কেবল 
শিক্ষা দান করেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। তার পরের আর একটি 
অতি প্রয়োজনীয় কাজ হল শিক্ষার্থী সে শিক্ষা সত্যই গ্রহণ করতে পেরেছে 
কি না এবং যদি পেরে থাকে তাহলে কি পরিমাণে বা কত মাত্রায় সে শিক্ষা সে 
গ্রহণ করেছে তা দেখা। শিক্ষক যদি এটুকু জানতে না পারেন তাহলে 
তার প্রচেষ্টার ফলাফল ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি সব সময়েই অন্ধকারে 
থাকবেন এবং সমগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়ার উদ্দেশ্তই অনিশ্চিত থেকে যাবে। 
কেবল ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকই যে শিক্ষার ফলাফল জানতে আগ্রহশীল তা 
নয়। শিক্ষার্থী যে সমাজে বাস করে সে সমাজও শিক্ষার্থীর শিক্ষার অগ্রগতি 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন, কেন না, সমাজের অস্তিত্ব বজায় থাকাটা সমাজের 
অপরিণত নাগরিকদের শিক্ষার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল 

এই সব কারণেই যে দিন থেকে মানবসসাজে সচেতন শিক্ষা দেবার প্রথা 
প্রচলিত হয়েছে সেদিন থেকেই পাশাপাশি দেখা দিয়েছে শিক্ষা পরিমাপের 


পদ্ধতিটি। সব দেশের বিগ্ভালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা গ্রহণের 
1ল থেকেই চলে আসছে এবং পিতামাতা, শিক্ষক 


পদ্ধতিটি বহু প্রাচীনক 
ই মনে করেন যে শিক্ষার পূর্ণতা বা 


বিদ্যালয় কতৃপক্ষ, জনসমাজ সকলে 


পরিসমাপ্তি পরীক্ষা গ্রহণেই ঘটে। 
শিক্ষায় পরীক্ষা গ্রহণকে অপরিহার্য বলে স্বীকার করা হলেও প্রচলিত 


হণের পদ্ধতিটি নানা দিক দিয়ে গুরুতরভাবে ত্রুটিপূর্ণ বলে বর্তমানে 
প্রমাণিত হয়েছে ।৯ সেভগ্ত গতান্থগতিক পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিটির পরিবর্তে 
আধুনিক কালে নতুন ও উন্নত ধরনের পরিমাপ পদ্ধতির প্রচলন কর! হয়েছে। 
এগুলিকে বিষয়মুখী বা নৈর্ব্যক্তিক (0৮je০tiv০) অভীক্ষা নাম দেওয়া হয়েছে। 
গতানুগতিক পরীক্ষাগুপি রচনাধর্মী অর্থাৎ এই সব পরীক্ষায় প্রশ্ন গুলির উত্তর 
দিতে হয় দীর্ঘ রচনার আকারে ৷ ফলে যিনি পরীক্ষক তীর ব্যক্তিগত মনোভাব 


পরীক্ষা এ 


১। গতানুগতিক পরীক্ষার ক্রুট্র বিশদ আলোচনার জন্য লেখকের “শিক্ষা বিজ্ঞানের 
মুলতত্ব’ শীর্ষক পুস্তকটি দ্ৰব্য । 


৩-১ 


৫, 
/ = 
৫ 


২ শিক্ষাত্রয়া মনোবিজ্ঞান 


রুচি, পছন্দ, অপছন্দ এমন কি শারীরিক অবস্থা এবং মেজাজও পরীক্ষার 
ফলাফগকে নান! দিক দিয়েই প্রভাবিত করে। সেজন্ত এই রচনাধর্মী পরীক্ষা- 
গুলি কোন দিক দিয়েই নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। কিন্ত আধুনিক 
অভীক্ষাগুলিকে এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যে সেগুলির উত্তর সব সময় একই 
এবং সুনির্দিষ্ট থাকে । তার ফলে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাৰ কোন দিক 
দিয়েই পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে না। এজন্তই এগুলিকে 
নৈর্ব্যক্তিক বা ব্যক্তিগত প্রভাবশূগ্ত অভীক্ষা বলা হয়। ভৰে গতানুগতিক 
পরীক্ষাপদ্ধাতি অত্যন্ত ক্ৰটিপূর্ণ হলেও শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সেটিকে নানা কারণে 
সম্পূর্ণভাবে বিসৰ্জন দেওয়া এখনও সম্ভব হয় নি। তৰে আধুনিক অভীক্ষা 
বেভাবে জ্রুত উন্নতির পথে, তাতে আশা করা যার যে অদূর ভবিষ্যতে এই 
নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাগুলি শিক্ষামূলক পরিমাপের সমগ্র ক্ষেত্রটই অধিকার 
করতে পারবে । 
ব্যক্তির পরিমাপ (Assessment of the Individual) 

সাধারণভাবে বলতে গেলে সমস্ত পরিমাপের ব্যিয়বস্ত হুল শক্তি বা 
কর্মক্ষমতা । অর্থাৎ কোনও ব্যাপারে বা কাজে একজনের কভট| শক্তি বা 


দক্ষতা আছে তা নিরূপণ করাই পরিমাপের উদ্দেশ্য । যেমন, কোন ব্যক্তি কত 


ভাগি জিনিস একবারে তুলতে পারে বা কত তাড়াতাড়ি দোঁড়তে পারে বা কত 


নিভুলিভাবে অঙ্ক কমতে পারে বা ক'ত নিখুত ও দ্রুত টাইপ করতে পারে বা 
নিদি্ সময়ে কতট। পড়া শিখতে পারে বা কত শক্ত সমস্তার সমাধান করতে পারে 
কিংবা কতট| সাফপ্যজনকভাবে পরিবতিত পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে 
পারে--এই ধরনের বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যক্তির উৎকৰ্ষ বা দক্ষতা নিৰ্ণয় করাই 
আধুনিক অভাীক্ষাগুলির উদ্দেশ্য | এই শ্রেণীর অভীক্ষাগুলিতে একটি বা 
একাধিক দৈহিক বা মানসিক শক্তির পরিমাপ কর! হয়ে থাকে। এখানে একটি 
বিষয় বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে এই সব পরিমাপের বিষয়বস্তু একটি 
শক্তি হলেও সরাসরি শক্তিটকে পরিমাপ করার হত কোন যন্ত্র বা উপকরণ 
আমাদের নেই। কোন একটি বিশেষ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তির 
শক্তিটির পরিমাপ করাই হল আমাদের পরিমাপের একমাত্র পদ্ধতি | ধর! 
বাকি, আমরা একজনের বুদ্ধির পরিমাপ করতে চাই । সরাসরি ব্যক্তিটির বুদ্ধির 
পরিমাপ করার কোন উপায় আমাদের জানা নেই। সেইজন্য প্রচলিত বুদ্ধির 


অভীক্ষায় ব্যক্তিকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমস্তার সমাধান করতে বা 
কতকগুলি বিশেষধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তার এ 


সমস্ত গুলির সমাধান বা এ প্রশ্নগুলির উত্তর দানের উৎকর্ষের বিচার করে নিৰ্ণয় 


ব্যক্তির পরিমীপ ৩ 


করা হয় যে তার কতট| বুদ্ধি আছে ৷ অর্থাৎ এক কথায় বুদ্ধির পরিমাপ 
সরাসরি কর! চলে না, বুদ্ধির পরিমাপ করা হয় কতকগুলি আচরণ সম্পাদনের 
বিচার করে। বুদ্ধির মত আর সমস্ত মানসিক শক্তি পরিমাপের ক্ষেত্রেও একই 
কথা প্রযোজ্য । এক কথায় সমস্ত শক্তি বা দক্ষতার পরিমাপ প্রত্যক্ষভাবে করা 
যায় না, পরোক্ষভারেই করা হয়ে থাকে । 

শক্তি বা কর্মক্ষমভাকে মোটামুটিভাবে হু’শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, অজিত 
(Acquired) এবং সহজাত (Inherited)। সেদিক দিক দিয়ে পরিমাপ যন্ত্র বা 
অভীক্ষাগুলিকে আমর! মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পারি, প্রথম অজিত 
জ্ঞান বা দক্ষতার অভীক্ষা এবং দ্বিতীয়, সহজাত শক্তির অভীক্ষা। 

আর এক ধরনের অভীক্ষাঁ আছে যেগুলির দ্বারা কোন দৈহিক বা মানসিক 
শক্তির পরিমাপ করা হয় না। সেগুলির দ্বারা প্রধানত কোন বিশেষধর্মী 
মানসিক ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা হয়ে থাকে । এই শ্রেণীর 
অভীক্ষার মধ্যে পড়ে আগ্রহের অভীকা (Interest 986), মনোভাবের 
অভীক্ষা (Attitude Test), ব্যক্তিদত্তার অভীক্ষা (Personality Test) 
ইত্যাদি 


৭। অজিত জ্ঞান বা দক্ষতার অভীক্ষা 
(Test of Acquired Knowledge or Skill) 


যে সব শক্তি ব| কর্মক্ষমতা আমাদের অর্জিত সেগুলি পরিমাপের যে সব 
উপকরণ, সেগুলিকে আমরা অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার অভীক্ষা (Attainment 
Test or Achievenent Test) বলে থাকি । সাধারণত স্কুল-কলেজ প্রভৃতি 
শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীর অজিত জ্ঞান বা দক্ষতা এই ধরনের অভীক্ষার দ্বারা 


পরিমাপ করা হয় বলে এগুলিকে শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা (Educational Test) 


নামও দেওয়া হয়ে থাকে। 


গিক্ষাতয়ী আভীক্ষা (Educational Test) 
মনে করা যাক কোন বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রের! ইতিহাস ৰা 


ইংরাজীতে কতটা! জ্ঞান আহরণ করল তা জানার জন্য একটি অভীক্ষা তৈরী কর! 
হল এটিকে আমরা অগিত জ্ঞানের অভীক্ষা বলব । অঞ্জিত জ্ঞানের অভীক্ষ৷ 
সাধারণত বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের উপর তৈরী হয়ে থাকে এবং শ্রেণী (01835 00 


97:2৫) অগ্গবারী সেগুলিকে নানা বিভাগে বিভক্ত কর! হয়ে থাকে। যেমন, 
সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাসের অভীক্ষা ব| নবম শ্রেণীর ইংরাজীর অভীক্ষা ব| 
কলেজের ডিগ্ৰী কোসে'র মনোবিজ্ঞানের অভীক্ষা ইত্যাদি। ভবে অনেক 


৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সময় স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর অভীক্ষ! একসঙ্গে সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ পর পর 
কতকগুলি শ্রেণী মিলিয়েও করা হয়ে থাকে । 
যদিও তত্বের দিক দিয়ে সহজাত শক্তি ও অর্জিত শক্তি পৃথকধৰ্মা তবু 
বান্তব ক্ষেত্রে এই ছুটি কখনও পৃথকভাবে অভিব্যক্ত হয় ন! এবং পরিমাণ করাও 
সম্ভব হয় না। কেননা সহজাত শক্তিকে কোন ক্ষেত্ৰেই অল্িত দক্ষতা বা 
জ্ঞানের মাধ্যম ছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভার কারণ হল যে, কোনও 
প্রকার কাজকৰ্ম করতে না শিখলে কোন শক্তিকেই বাইরে ব্যক্ত করা সম্ভব 
হয় না। তেমনই আবার অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা মাত্রেই সহজাত শক্তির 
প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল কারণ বিভিন্ন সহজাত শক্তির সাহায্য ছাড়া কোন 
জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করাই যায় না। অতএব সমন্ত অভীক্ষাই আংশিক 
সহজাত ও আংশিক অজিত শক্তির মিশ্রিত ফল। আর্ত জ্ঞানের পরিমাপ 
আবার ছু'রকমের হতে পারে। প্রথম, প্রচলিত গভানুগতিক পরীক্ষা অর্থাৎ 
যে সব রচনাধর্মী পরীক্ষা স্কুল কলেজে বহুদিন ধরে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের 
জ্ঞান ও বিগ! পরিমাপ করার জন্য প্রয়োগ করে আসছেন। দ্বিতীয়, আধুনিক 
বিষয়মুখী ৰ| নৈর্ব্যক্তিক (০৮j০০i৮৪০) অভীক্ষা যেগুলি মনোবিজ্ঞানীরা 
আধুনিককালে তৈরী করেছেন প্রচলিত গতানুগতিক পরীক্ষার দোষক্রটিগুলি 
দুর করার জন্য। গতানুগতিক পরীক্ষাগুপির মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও 
গঠন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সেগুলি সর্বত্রই এক প্রকার । এগুলির দ্বারা 
সাধারণ পাঠক্রমের অন্তৰ্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির উপর কতটা জ্ঞান বা পারদণিভা 
শিক্ষার্থী অর্জন করল তার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। যেমন, ইংরাজী ভাষার 
পরীক্ষা, ইতিহাসের পরীক্ষা, ভূগোলের পরীক্ষা ইত্যাদি। 
গতানুগতিক পরীক্ষাগুলির নানা দোষ থাকায় এবং সেগুলির দ্বারা 
পরিমাপের ফলাফল অসম্পূর্ণ ও মারাত্ম কভাবে ভ্ৰুট্পূৰ্ণ হওয়ায় মনোবিজ্ঞানীর! 
নতুন ধরনের আধুনিক বিষয়মুখী অভীক্ষা (New-.Type Objective Test) 
তৈরী করেছেন। গতান্গগতিক পরীক্ষা ও আধুনিক অভীক্ষার মধ্যে উদ্দেশ 
বা প্রকৃতির দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের দ্বারাই ব্যক্তির অজিত 
জ্ঞান বা দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। পার্থক্য যা, ভা হল পদ্ধতি এবং সংগঠনের 
এই সমস্ত অভীক্ষাই আবার ছু'প্রকারের হতে পারে, মাননিৰ্ণাত ৰা আদর্শারিত 
( Standardised ) এবং অ-মাননিণাত ( Unstandardised )। মাননিৰ্ণাত 
বা আদর্শামিত অভীক্ষা বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটির এমন একটি মান বা নর্ম 
( ০০) নির্ণয় করা হয়েছে যার সাহায্যে সমস্ত অভীক্ষার্থীর কৃতিত্বের 


শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষার শ্ৰেণীবিভাগ ৫ 


একটি তুলনামূলক বিচার কর! সম্ভব হতে পাৱে । অভীক্ষাটি যদি মাঁননিৰ্মাত 
ব| আদৰ্শায়িত না হয় তাহলে তা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের মান বিশেষ একটি 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কিন্তু সর্বজনীন ভাবে তা সত্য হয় না। আর 
আদৰ্শণায়িত বা মাননিৰ্ণাত অভীক্ষার সুবিধা হল এই যে এর সর্বজনীন মান বা 
নর্মের সঙ্গে যে কোন অভীক্ষার্থীর সাফল্যের তুলনা করা চলে এবং এ তুলনার 
দ্বারা ভার সাফল্যের বা কৃতিত্বের যথাযথ নংব্যাখ্যান দেওয়া সম্ভব হয়। 
আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট)ই হল যে এগুলি 
আদর্শাযিত বা মাননির্ীত। 


শিক্ষাশ্রারী অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ 

আধুনিক আদর্শারিত শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাগুপি নানা প্ররুতির হতে পারে । 
প্রথমত, স্কুল-কলেজের বিভিন্ন পাঠ)বিষয়ের উপর অভীক্ষা গঠিত হতে পারে, 
যেমন ইংরাজী শ্রভীগ্ষা বা বাংলার অভীক্ষা ইত্যার্দি। এছাড়া পঠন 
অভীক্ষা (Reading) 1086), শব্বমাল| অভীক্ষা (Vocabulary Test), 
সংবোধন অভীক্ষা (Comprehension [656), বানান অভীক্ষা (Spelling 
1৪6, হস্তলিপি অভীক্ষ। (ন 000 1008 Test) ইত্যাদি পাঠক্রমের অন্তর্গত 
নানা বিষয়ের উপরে শিক্ষা শরয়ী অভীক্ষা তৈরী হয়েছে। 

দ্বিতীয়ত, আধুনিক পিক্ষাশ্রয়ী অন্ীক্ষাগুলিকে আবার ব্যক্তিগত 


(Individual) এবং যৌথ (97০87) অভীক্ষা_-এই ছুঃশ্রেণীতে ভাগ করাষায়।৯ 
ব্যক্তিগত অভীক্ষা বিভিন্ন অভীক্ষার্থীর উপর ব্যক্তিগতভাবে বা ম্বতন্ত্রভাবে 
প্রয়োগ করা হয় এবং যৌথ অভীক্ষা একসঙ্গে অনেকের উপর প্রয়োগ করা যায়। 


প্রত্যেক ব্যক্তির উপর স্বসপ্রভাবে প্রয়োগ করতে হয় বলে ব্যক্তিগত অভীক্ষার 
অনেক সময় এবং পরিশ্রম লাগে। কিন্তু একসঙ্গে বহুসংখ্যক অভীক্ষার্থীর উপর 
যৌথ অভীক্ষা প্রয়োগ করা যায় বলে যৌথ অভীক্ষায় সময় ও শ্রম উভয়েরই 
প্রচুর পরিমাণে সাশ্রয় হয়। যেমন? যদি একটি ব্যক্তিগত অভীক্ষা একজন 
অভীক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করতে > ঘণ্টা সময় লাগে তবে ৩০ জন অভীক্ষার্থীকে 
পরীক্ষা করতে ৩০ ঘণ্টা সময় লাগবে । কিন্তু ষোঁথ অভীক্ষার ক্ষেত্রে ৩০ জন 
অভীক্ষার্থীর উপর একসঙ্গে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা সম্ভব বলে ৩০ ঘণ্টার কাজটি 
১ ঘন্টায় শেষ করা বায়। যৌথ অভীক্ষার এই বিরাট সুবিধার জন্যে আধুনিক 
কালে অধিকাংশ শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাই যৌথ অভীক্ষাধ্মী ৷ 


১। প্রথম খণ্ডে বুদ্ধির পরিমাগ’ পর্যীয়টি ডষ্্যব্য পৃঃ ১০১)। 


৬ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


সহজাত শক্তির অভীক্ষা ৰ ৰ 
(Test of Inherited Ability} 
সহজাত শক্তিকে আমর] মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পারি, সাধারণ 
(General) শক্তি ও বিশেষ (5চe6ifও) শক্তি । সাধারণ শক্তি বলতে 
বোঝায় মেই শক্তি যা আমাদের সমস্ত কাজের পেছনেই কিছু না কিছু 
পরিমাণে নিয়োজিত হয়ে থাকে। একেই আমর! সাধারণ ভাষণে বুদ্ধি নাম 
দিয়ে থাকি। সেই জন্তই সহজাত সাধারণ শক্তির অভীক্ষাগগুপি বুদ্ধির অভীক্ষা 
(Intelligence Test) নামে পরিচিত । 
বিনে সাইমন স্কেল (Binet-Simon Scale) 


সার্থক বুদ্ধির অভীক্ষা প্রথম স্থষ্ট করার কৃতিত্ব আলফ্রেড বিনে (Alfred 
Binet) নামে একজন ফরাসী মনোবিভ্ানীর | তার অভীক্ষাঁট বিনে-সাইমন 
স্কেল (Binet-Simon ১০৪1৪) নামে খ্যাত ৷ বিনের তৈরী অভীক্ষাটিই 
প্রথম সাফল্যজনকভাবে বুদ্ধির পরিমাপ করতে সমর্থ হয় এবং কালক্রমে বিভিন্ন 
দেশে তার অভীক্ষাটিই বুদ্ধি পরিমাপের আদর্শ উপকরণরূপে গৃহীত হয়। 

১৯৩৭ সালে আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী টারমান ও মেছিল বিনের 
স্কেলটির ইংরাজী অনুবাদ করে একটি বিশেরভাবে পরিমাজিত ও পরিবধিভ 
নংবরণ প্রকাশ করেন। এই নতুন অভীক্ষাটর নাম বিনে সাইমন-স্বেলের 
ষ্ট্যানফোৰ্ড পংস্করণ (Stanford Revision)। বর্তমানে এই সংস্করণটিরই 
ইংরাজী ভাষাভাষী দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।১ 

বিনের ক্কেলটি প্রকাশিত হবার পর নান! দেশের মনো বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন 
একতির বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করতে থাকেন | তবে মেগুলির মধ্যে প্রায় সব- 
গুলিই বিনের অভীক্ষার মৌলিক নীতি ও পদ্ধতির উপর এভিটিত। তবে একথা 
অনদ্ধীকা্ধ যে এই সব মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা ও প্রচেষ্টার ফলে আধুনিক 
বুদ্ধির অভীগ্ষা যথেষ্ট উন্নতি সংঘটিত হরেছে। 
ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা ও ভাষাবর্জিত অনীক্ষা 
(Verbal Test & Non-Verbal Test) 
বর্তমানে প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে সংগঠনের দিক দিয়ে দু'শ্রেণীতে 
ভাগ কর! যায়__বথা, ভাষাভিত্তিক (Verbal) এবং ভাষাবজিত (2০ 


১। বিনে-স্বেলের বিস্তারিত 
জষটব্য (পৃঃ ৮৭_পৃঃ ৪৪ )। 


বর্ণনায় জন্য ‘প্রথম খণ্ডে’ ‘বুদ্ধির অভীক্ষা’ শীর্ষক পরিচ্ছেদটি 


ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা ও ভাষাবর্জিত অভীক্ষা ট 


০:৮1) অভীক্ষা। ভাধাভিত্তিক অভীক্ষাতে নানাভাবে ভাষার ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে ৷ প্রথমত, সেগুলিতে প্রশ্ন বা সমস্তাগুলি ভাষায় মাধ্যমেই 
প্রকাশ করা হয়ে থাকে । বিভীয়ত, নির্দেশ যা দেওয়া হয় তাও ভাষার 
সাহায্যেই দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, এমন অনেক প্রশ্ন বা সমস্তা থাকে যেগুলির 
সমাধান অনেকাংশে ৰা পুর্ণভাবে ভাষামূলক জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে। 
ফলে এই ধরনের অভীক্ষায় সাফল্যলাভ করতে হলে অভীক্ষার্থীর যথেষ্ট পরিযাণে 


ভাষামূলক দক্ষত! থাকা প্রয়োজন । বিনে-সাইমন স্কেল এবং তার বিভিন্ন 


অনুবাদ ও সংস্করণগুলি এই ধরনের ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা। 

কিন্তু এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা প্রয়োগ করে 
উপযুক্ত ফল পাবার আশা করা যায় না। যেমন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বিদেশী 
ব্যক্তি বা ভাষামুলক দক্ষতার দিক দিয়ে যারা দুৰ্বল প্রকৃতির এদের ক্ষেত্রে 
ভাষাভিত্তিক অভীক্ষার দারা সুবিচার কর! যেতে পারে না। সেইজন্য আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীরা এক ধরনের ভাষাবর্জিত বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করেছেন। 
এই শ্রেণীর অভীক্ষায় মমস্তাগুলি ভাষার দ্বারা গঠিত হয় না। অসম্পূৰ্ণ নক্সা, 
আংশিক ছবি বা নানা আক্ততির চিহ্ন দিয়ে তৈরী সারি (৪:18) প্রভৃতি সম্পূৰ্ণ" 
করণের সমস্তা দিয়েই এই ধরনের অভীক্ষাগুলি মূলত তৈরী হয়ে থাকে। 


ভাষাবঞ্জিত অভীক্ষা গুলিতে ভাষার ব্যবহারকে অনেকাংশে বাদ দেওয়া সম্ভব 
হলেও নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে ভাষাকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। 
সমন্তাগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া এবং অভীক্ষার্থীকে কি করতে হবে ভা 
জানান ভাষার সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয় না। একথা সত্য যে এই সব ক্ষেত্রে 


যার ব্যবহার একান্তই অপরিহার্য এবং সেই জন্য এই ধরনের অভীক্ষায় যতটা! 


ভা 
1 যায় সেদিকে অভীক্ষককে বিশেষ 


অল্প ও সহজবোধ্য ভাষার ব্যবহার কর 
মনোযোগ দিতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকার সৈন্ঠবাহিনীতে যে সব 
ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বিদেশীদের ভর্তি করা হয়েছিল তাদের বুদ্ধির 
পরিমাপের জন্য আমি বিটা (Army Bt) নামে একটি ভাষাবলিত (Non- 
Vণrbal) যৌথ অভী ক্ষ! (Group Test) তৈরী করা হয়েছিল । 
সেই অভীক্ষাটিতে নীচের সাতরকম ভাঁষাবজিত সমস্তা দেওয়া হয়েছিল । 
কে) গোলকধাধা £ কাগজে আঁকা গোলকধাধায় পেন্সিলের সাহায্যে পথ 


বার করা। 
খ) ঘনক্ষেত্র Analysis) ৪ 
(খ) ঘনক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Cube Ana y8is) একভূণ ঘনক্ষেত্রের গধ্যে 


কটি ঘনক্ষেত্র আছে তা নির্ণয় করা। 


৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


গে) ১৮--০মার £ + এবং 0'র নান| সম্মেলনের অসম্পূর্ণ সার সম্পূর্ণ কর]। 

(ঘ) দংখ্যা-প্রভীক (Digi 9:07১০1) $ সংকেভলিপি (0০৫9) প্রণয়ন 
ৰা বিশেষ একটি সাংকেতিক নির্দেশ (195) অনুযায়ী কতকগুলি সংখ্যাকে 
প্রতীক দিয়ে প্রকাশ কর| । 

(ঙ) সংখ্য| মিল কর! £ ৩ থেকে ২২ সংখ্যা দিয়ে তৈরী অনেকগুলি অঙ্কের 
মধ্যে কোন্টির সঙ্গে কোন্টর মিল আছে তা নির্ণয় কর|। 

(চ) চিত্র সম্পূর্ণকরণ £ অসম্পূৰ্ণ ছবি সম্পূর্ণ কর| । 

(ছ) জ্যামিতিক অঙ্কন ৪ কতকগুলি রেখাকে এমনভাবে টানতে হবে 
যাতে চিত্রটি একটি প্রদত্ত বিশেষ ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে । 

আমি বিটা ছাড়াও উল্লেখযোগ্য ভাবাবজিত অভীক্ষার মধ্যে পিন্টনার 
নন-ল্যাজুয়েজ টেষ্ট (Pintner Non- Language Test), চিকাগে| ননভার্বাল 


এগ জামিনেনান (Chicago Non-Verbal Examination) ইত্যাদির নাম 
কর! যায়। 


এ ছাড়াও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলিকে আবার আর এক দিক দিয়ে 


শ্রেণীতে ভাগ কর! যায়, যথা, কাগজ-কলম-নির্ভর অভীক্ষ| (Paper-Pencil 
০৪০) ও সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance 'Te56)। যে সব অভীক্ষার 


উত্তর নিছক কাগজে কলমে লিখে দেওয়া যায় এবং যেগুলিতে কোন কাজ 
সম্পন্ন করার প্রয়োজন হয় না, সেগুলিকে কাগজ-কলম-নির্ভর অভীক্ষা নাম 


দেওয়া হয়েছে। বিনে সাইমন স্কেল, আনি আল্‌ফ| স্কেল ইত্যাদি অভীক্ষা- 
গুলি কাগজ-কলম-নির্ভর অভীক্ষা। 


সম্পাঁদনী অভীক্ষ| (Performance Test) 


আধুনিক কালে আর এক ধরনের নতুন অভীক্ষা গড়ে উঠেছে যেগুলিতে 
কাগজ কলমে লেখার কোন প্রয়োজন হয় না। এই অভীক্ষাগুলিতে মূর্ত বস্তুর 
সাহায্যে কোন কিছু তৈরী করা, কোন অসম্পূর্ণ বস্তু সম্পূৰ্ণ কর] কিংবা কোন 
মূৰ্তধৰ্মী সমস্ত| সমাধান কর! প্রভৃতি কাজের মধ্যে দিয়ে অভীক্ষাৰ্থীর সাফল্য বা 
কৃতিত্বের পরিমাপ করা হয়ে থাঁকে। সেই জন্য এগুলির মম্পাদনী অভীক্ষা 
(Performance Test) নাম দেওয়া হয়েছে। 
প্রাচীনতম সম্পাদনী অভীক্ষাগুলির মধ্যে ইটালিয়ান মনোবিজ্ঞানী 
সেও ইর (5৪০১০) তৈরী ফর্মবোর্ডের নাম করতে হয়। ভিনি ক্ষীণবুদ্ধি 
(0%99191010060) ছেলেমেয়েদের ইন্দরিয়মূলক ও লর্চালনমূলক শিক্ষার জন্য 
এই ফৰ্ম বোর্ডের (orm 3০28৫) উদ্ভাবন করেন। পরে তাঁর এই ফৰ্ম" 


সম্পাদনী অভীক্ষা টি 


বোর্ড সম্পাদনী অভীক্ষার একটি প্রধান অঙ্গরূপে গৃহীত হয়। সেগু'ইর 
ফৰ্ণবোৰ্ড অভীক্ষাটিতে একটি কাঠের বোর্ডের উপরে দশটি বিভিন্ন নক্সার গর্ত 
আছে এবং [সেগুলির মধ্যে ঠিক এ নল্সাগুলির আকৃতি-বিশিষ্ট দশটি কাঠের 
টুকরো খাপে খাপে বসিয়ে দেওয়া যায়। অভীক্ষার্থীকে দশটি কাঠের টুকরো 
দিয়ে বলা হয় যত ভাঁড়াভাড়ি সম্ভব সে যেন শ্রী টুকরাগুলি যথাস্থানে বসিয়ে 
দেয়। পরপর তিনবার তাকে চেষ্টা করতে দেওয়া ছয় এবং ভিনবারের মধ্যে 
স্বল্লতম সময়টই অভীক্ষার্থাদের স্কোর বলে ধরা হয়। সেগুইর ফর্ম বোৰ্ডটি 
সব চেয়ে সরল ও মহজ। পরে সেগ্ডইর বোডের অনুকরণে অনেক জটিল ও 
উন্নত ধরনের ফর্মবোর্ড বহু মনোবিজ্ঞানী তৈরী করেছেন। 

ফর্মবোর্ড ছাড়া আরও অনেক রকমের সম্পাদনী অভীক্ষার প্রচলন আছে। 
তার মধ্যে ছিলির চিত্র সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষাটিও (Healy Picture-Comple- 
০1659 খুব প্রাচীন । এই অভীক্ষায় কতকগুলি ছবি থেকে চৌকো 
চৌকো টুকরো কেটে আলাদা করে রাখা হয় এবং অভীক্ষার্থীকে এ কাট! 
অংশগুলি ছবিগুপির যথাদ্বানে বলিয়ে দিয়ে ছবিটি সম্পূর্ণ করতে বলা 
হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ও চৌকো অংশটি ঠিকমত বদাতে গেলে ছবিতে 

]ল করে বুঝতে হয়। 


বর্ধিত ব্যাপারটি বা ঘটনাটি অভীক্ষার্থীকে আগে ভ 
হিঘির পাজল (Healy 70519) নামে আর একটি সম্পাদনী অভীক্ষাও 


বহুদিন ধরে প্রচলিত । এই অভীক্ষায় কতকগুলি বিভিন্ন আকৃতির কাঠের 
টুকরো দিয়ে অভীক্ষার্থীকে ত্ৰিভুজ, আয়তক্ষেত্ৰ প্রভৃতির মধ্যে বিশেষ একটি 
জ্যামিতিক ক্ষেত্র তৈরী করতে বলা হয়। নকম্‌ সিপ টেষ্ট (Knox Ship 
ঘ'০৪6) নামে আর একটি মম্পাদনী অভীক্ষায় শিক্ষার্থীকে জাহাজের ছবির 

কতকগুলি টুকরো দিয়ে একটি পুরো জাহাজ তৈরী করতে বলা হয়। 
নকলা কিউব টেষ্টে (Knox 0859 :11686) পর পর সাজান চারটি 
কিউবের উপর অভীগ্ষক আঙ্গুলের টোকা দেন এবং অভীন্ষার্থীকেও সেইভাবে 
টোকা দিতে: বলেন। নানাভাৱে উন্টোপান্টা টোকা দিয়ে অভীক্ষার্থীর 
যেতে পারে । প্রকৃতপক্ষে এই অভীক্ষায় 


কাজটিকে বেশ জটিল করে তোলা 
diate Memory) পরিমাপ হয়ে থাকে । 


অভীক্ষার্থীর আনস্তর স্থৃতিরই ([mme 
প্রথম আদর্শয়ারিত (Standardised) পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনী অভীক্ষার নাম হল 


পিন্টনার প্যাটারসন পাফর্ধ্যান্স ফেল (Pintner-Patterson Performance 
50816)। এই ফ্বেলটির মধ্যে দেও ই! হিলি, নক্স প্রভৃতির উদ্ভাবিত. সম্গাদনী 


অভীক্ষাগুণি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই স্কেলটি মোট ১৫টি অভীক্ষা নিয়ে 


Se শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


গঠিত । পিণ্টনার-প্যাটারনন স্কেলের অন্থকরণে পরে আরও অনেক সম্পাদনী 
অভীক্ষার স্কেল তৈরী করা হয়েছে । তার মধ্যে কর্নেল-কন্স পাফর্র্যান্স 
এবিলিটি স্কেল (Cornell-Cox Performance Ability Seale), আমি 
পাৰ্ফৰ্ম্যান্স স্কেল {Army Performance ৪9016), আর্থার পাফৰ্্যান্স স্কেল 
(Arthur Performance 9৫219) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এর প্রত্যেকটি 
স্বেলই আদৰ্শায়িত বা মাননিৰ্ণাত ৷ 

পোর্টিরালের আবিদ্কিত শোৰ্টিয়াস্‌ মেজর টেষ্ট গুলি (Porteus Maze Tests} 
সম্পাদনী অভীক্ষারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই অভীক্ষাগুপিতে কতকগুলি 
রেখাক্ষিত গোলকধাধা (152৫) দেওয়া থাকে। অভীগ্ষার্থীকে এ গোলক- 
ধাধাগুলিতে পেন্সিল দিয়ে নিভুলি পথটি বার করতে বলা হয়। 

কোঁহ্‌স ব্লক ডিজাইন (Kohs Block Design) নামক জার এক শ্রেণীর 
সম্পাদনী অভীক্ষায় এক ইঞ্চি ঘনক্ষেত্রের আকারের কতকগুলি কাঠের ব্লক বা 
টুককরো দেওয়া হয়। ব্রকগুলির ছ’দিকে লাল, নীল, হলদে, সাদা, হলদে-এবং- 
নীল এবং লাপ-এবং-সাদা এই ছ'রকম রঙ দেওয়া থাকে । এ ছ'রক্ম রঙ দিয়ে 


তৈরী কতকগুলি রঙীন নক্স। অভ্ীক্ষার্থীর সামনে ধর! হয় এবং ওঁ নক্সাগুলি 
অনুযায়ী ব্লক গুলি তাকে সাজাতে বলা হয়। 


আলেকজাগারের পাশ-এযালংগ (Pass-Along) টে্টটও আর একটি নতুন 
ধরণের সম্পাদনী অভীক্ষা। এই অভীক্ষায় একটি ছোট বাক্সের মধ্যে কাঠের ব| 
ধ্লীষ্টিকের কতকগুলি বিভিন্ন আরুতির টুকরো রাখা থাকে। 
থেকে না তুলে কেবল উপরে, নীচে এবং 
অনুযায়ী সাজাতে হয়। 
টুকরোগুলিকে নিভুৰ্ণভা 
করে। ডিয়ারবনের (De 


সেগুলিকে বাঁক 
পাশের দিকে সরিয়ে গ্রদত্ত নক্সা 
কত কম সময়ের মধ্যে অভীক্ষার্থ নক! অনুষায়ী 
ব সাজাতে পারল তার উপর অভীক্ষার্থীর স্কোর নির্ভর 
brn) ফর্ম বোর্ড, কো’হর (5০) ব্লক ডিজাইন এবং 
আলেকজাণ্ডারের পাশ-এযালংগ-__এই তিনটি সম্পাদনী অভীক্ষাকে এক করে 
আলেকজাগারের প্রসিদ্ধ পাফর্প্যাচ্স স্বেলটি (Alexander's Performance 
80219) তৈরী কয়| হয়েছে। 

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্ত আর এক ধরনের সম্পাদনী অভীক্ষার 
প্রচলন আছে। এই অভীক্ষাটির নাম মানবমূৃতির অভীক্ষা (Vanikin Test) 
এই অভীক্ষায় একটি কাঠের বা গ্লাষ্টিকের তৈরী ছোট মানবমুতি কতকগুলি 


বিচ্ছিন্ন অংশে ভাগ করা থাকে। এ অংশগুলি শিশুকে দেওয়া ছয় এবং 
গুলিকে ঠিকমত সাজিয়ে পূৰ্ণ মানুষের মুতিটি তাকে তৈরী করতে বলা হয়। 


বিশেষ শক্তির অভীক্ষা রঃ 


আর একটি উল্লেখযোগ্য ভাষাবঞিত বুদ্ধির অভীক্ষার নাম হল টা 


মানুষ আকার অভীক্ষা (30006700805 Man Drawing ']'686) | এতে 


অভীক্ষার্থীকে নিজের মন থেকে একটি মানুষের ছবি আঁকতে বলা হয়। শি 

নৈপুণ্য বা সৌন্দৰ্যের দিক দিয়ে ছবিটির বিচার কর| হয় না। কেবল ৰ i 
যে মানুষের দেহের প্রয়োজনীয় অদপ্রত্যলের মধ্যে কতগুলি অভীক্ষার্থী ৰ 
ল এবং সেগুলির পরস্পরের মধ্যে অন্থপাতমূলক সম্পর্ক সম্বন্ধে তার 


আঁকতে পার 
চার থেকে দশ বৎসর বয়সের শিশুদের বুদ্ধির 


ধারণাই বা কতটা নিভূর্ল। 
অভীক্ষ! হিদাবে এই অভীক্ষাটির ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে 

এখন একটি প্রশ্ন হল যে সম্পাদনী অভীক্ষার দ্বারা ব্যক্তির কি ধরনের 
শক্তি বা কর্ণক্ষমতার পরিমাপ করা হয়ে থাকে । শ্পীয়ারম্যান প্রভৃতি একদল 


মনোবিজ্ঞানী সম্পার্দনী অভীক্ষাকে এক ধরনের বুদ্ধির অভীক্ষা বলেই বর্ণনা! 
করেছেন) 


আলেকজাগার তীর প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন 
যেসমপাদনী অভাক্ষা গুপি মূর্ত বুদ্ধির (Concrete 12621118579) পরিমাপ করে; 
থাকে! দেখা যাচ্ছে যে আলেকজাওার বুদ্ধিকে মূৰ্ত (Concrete) ও অমূৰ্ত 
(Abstract) এই ছুঃশ্রেণীতে ভাগ করেছেন। 


অবধ্য সকল মনোবিজ্ঞানী 
আলেবজাগ্ডারের এই শ্রেণীবিভাগকে 


মেনে নেননি । ভার্নন প্রভৃতি 
মনোবিজ্ঞানীরা মম্পাদনী অভীক্ষাকে বুদ্ধির অভীক্ষা বলে মানতেই রাজী নন । 
অভীগ্ষার দার! উপলব্িমূলক ও অব 


তাদের মতে সম্পাদনী গ্থানমূলক বিশেষ- 
ধৰ্মী শক্তিগুপিরই পরিমাপ করা হয়ে থাকে । 

আজকাল অবশ্য সম্পাদনী অভীক্ষা বুদ্ধির পরিমাপের উপকরণ রূপে বহুল 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৰিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, হবল্নভাষা সম্পন্ন 
ব্যক্তি, বিদেশী প্রভৃতির ক্ষেত্রে বুদ্ধি পরিমাণের উপকরণরণে প্রায়ই কোন না 


কোনরূপ সম্পাদনী অভীক্ষার ব্যবহার করা হয়ে থাকে । 


বিশেষ শক্তির অভীক্ষা (ess 
যুদ্ধিকে মনোবিজ্ঞানীরা মনের সাধারণ শ 
বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যার 


সাধারণ মানপিক কর্মক্ষমতার পরিমাপ করা যায়। 
যে সাধারণভাবে সকল 


of Special Abilities) 

ক্রি বলে ধরে নিয়েছেন এবং 
দ্বার! কেবলমাত্র ব্যক্তির 
অর্থাৎ বুদ্ধির অভীক্ষা 
প্রকার মানসিক কাজে 


থেকে আমরা জানতে পারি 
অভীক্ষার্থী কেমন ফল দেখাবে । কিন্তু কোন বিশেষধর্মী কাজে তাঁর কুশলতা 
ভীক্ষা থেকে পাওয়া যাবে না। এইজন্ত আধুনিক 


বা দক্ষতার পরিচয় বুদ্ধির অ 


১২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কালে বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে সাধারণ শ্ৰেণীবিাসের অভীক্ষা (General 
Classification Test) নাম দেওয়! হয়ে থাকে। এর অর্থ হল যে বুদ্ধির 


অভাক্ষার দ্বারা কেবলমাত্র সাধারণ শক্তি বা কৰ্মক্ষমভার দিক দিকে ব্যক্তিদের 
বিশেষ কয়েকটি শ্ৰেণীতে ভাগ করা চলে । 


পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষ। (Differential Aptitude Test) 


কিন্তু জীবনে সাফলযলাভ কেবলমাত্র সাধারণ কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর 
করে না, ব্যক্তি যে সব বিশেষ শক্তি নিয়ে জন্মেছে সেগুলির উপরও বহুলাংশে 
নির্ভর করে। সেই জন্য আধুনিক কালে নানা ধরনের বিশেষ শক্তির অভীক্ষা 
(Test for Special Ability) প্রস্তুত হয়েছে । আধুনিক মনোবিজ্ঞানারা 
এগুপির নাম দিয়েছেন পার্থক)মূলক দক্ষতার অভীক্ষা! (Differontial 
426165৫9798) এর দ্বারা ব্যক্তিতে ব্যক্তিভে বিশেষ শক্তি বা দক্ষতার 
দিক দিয়ে কোথার কোথার পার্থক্য আছে তা জানা যায়। 

বিশেষ শক্তির অভাক্ষাগুণিতে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট অথচ বিশেষধর্ষী কাজগুলির 
দিক দিয়ে অভীক্ষার্থীর দক্ষতাকে স্বতন্ত্ৰভাবে পরিমাপ করা হয়। যেমন, 
কেবলমাত্ৰ ভাষামূলক উৎকর্ষ পরিমাপ করার জনত যদি একটি অভীক্ষা তৈরী 
করা হয় তবে সেটি হবে এই ধরনের বিশেষ শক্তির অভীক্ষা বা পার্থক্যমূলক 
দক্ষতার অভীক্ষা। নানা পরীক্ষণের দ্বারা বিশেষ করে আধুনিক বা পরি- 
সংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যেভাযামৃণক দক্ষতার পেছনে একট 
বিশেষ শক্তি কাজ করে থাকে। এটিকে সংক্ষেপে ৮ বল] হয়। অভএব 


ভাষামূলক দক্ষতার অভীক্ষার দার ব্যক্তির এই শক্তি বা ফ্যা্রটির (Factor) 
পরিমাপ করা হয়ে থাকে | 

ধেমন, স্বৃতির (Memory or M) পরিমাপের জন্তু স্বতপ্র অভীক্ষা তৈরী 
করা হয়েছে। এগুলিকে স্বৃতির অভীক্ষা (Memory Test) বলা হয় এবং 


এগুলির দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর স্মৃতি যেমন যান্ত্ৰিক স্মৃতি, অনুষগগমূলক স্মৃতি 
ইত্যাদির পরিমাপ করা যায়। 


এই একইভাবে গাণিতিক দক্ষতা (Numerical Ability or n ), বিচার- 
করণ দক্ষতা (Reasoning Ability or R), অবস্থানমূলক দক্ষতা (Spatial 
৮1165 or ৪) ইত্যাদি নানা বিশেষধর্মী শক্তির উপর আজকাল অভীক্ষা তৈরী 
করা হয়েছে। যান্ত্রিক দক্ষতার (Mechanical Ability ০৮ m) উপর একটি 
প্রাচীনতম অভীক্ষার নাম হল ষ্টেনকুইষ্ট মেকানিকাঁল টেষ্ট (Stenquist 


বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষা হু 


৯ নে ৷ উর যা দক্ষতার (Musical Ability). 

৷ হল সিসোর মিউজিক্যাল এবিলিটি টেষ্ট 
(Seashore (Musical Ability Test) | 

সাম্প্রতিককালে পূর্ণাঙ্গ পাৰ্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা বলতে থারষ্টেনের 
গ্রাথমিক শক্তির অভীক্ষাটির (10785070015 Primary Ability Test) নাম 
করতে হয়। থাষ্টেনের এই অভীক্ষাটিতে মানবমনের সাতটি বিশেষধর্মী কৰ্ম- 
ক্ষমতার পরিমাপ করা হয়। এগুলিকে থাষ্টেন ‘প্রাথমিক শক্তি’ বলে বর্ণনা 
করেছেন। এগুলি হল ভাষাবোধ শক্তি (Verbal Comprehension orV),. 
সংখ্যা ব্যবহার (Number Facility or বৈ), স্মৃতি (Momory or M), 
আগমনমূলক বিচারকরণ (Inductive Reasoning or 1১), উপলব্ধিমূলক 
শক্তি (Perceptual Ability ০৮ }), অবদ্থানমূলক ধারণা (Space or ৪), 
rd Fluency or W)! 
্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষার নাম হল সাইকো- 
09108] Corporation) তৈরী ডিফারেন্সি- 
al Aptitude Test or DAT) | এতেও 
গাণিতিক, বিচারমূলক, অবস্থান- 
ক্ষা দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে 
প-টচিউড টেষ্ট ব্যাটারিটিও 
গু) এই ধরনের বিশেষধর্মী 


ভাষা ব্যবহারের উৎকর্ষ (চা০ 

আর একটি সাম্প্রতিক প 
লজিকাল কর্পোরেশনের (Psychol 
য়াল এ্যাপটিচিউড টেষ্ট (Differenti 
থার্্টোঁনের অভীক্ষার মত ভাষাযুপক, 
মূলক ইত্যাদি বিশেষধর্মী কাঁজগুলির উপর অভী 
জননিয়োগ বিভাগের তৈরী জেনারেল এযা 
(General Aptitude Test Battery or GA 
শক্তি পরিমাণের অভীক্ষা বিশেষ । 


বিশেষ দক্ষতার তাভীক্ষা (Special Aptitude Test) 


pect 
এ ছাড়া আরও এক ধরনের বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষা বহুদিন ধরেই 


প্রচলিত আছে এবং বর্তমানে শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান সেগুলির ব্যাপক ব্যবহার 
হচ্ছে। এগুপিকে বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষা (Special Aptitude Test) 


নাম দেওয়া হয়েছে। 
এগুলির মধ্য প্রথমে ইন্দিরনূপক দক্ষতার অভীক্ষাগুলির (Sensory Test) 
উল্লেখ করতে হয়, মেন TARAS SORT (Visor Tos ETRY 
অভীক্ষা (Auditory 199) ইত্যাদি | এই অভীক্ষাগুলির সাহাযে 
অভীক্ষা্থীর ও বিশেষ বিশে ন্জিযের শক্তি বা [দা পরিমাপ করা হয়। 
এছাড়া সঞ্চালনমূলক দক্ষতার টা অভীক্ষারও আজকাল 
বহুল প্রচার হয়েছে। এই অভীক্ষায় হাত পা নাড়া চলা-ফেরা। শরীরকে 


১৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বিভিন্নভাবে হেলান, স্থিরতা, মাংসপেণীর ক্ষমতা ইত্যাদির পরিমাপ করা হয়। 
৬ 
বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজের নির্বাচনেও এই অভীক্ষাটির উপকারিতা যথেষ্ট। 


যন্ত্ৰমুলক দক্ষতার (Mechanical Aptitude) অভীক্ষারও আজকাল 
বিশেষ উন্নতি হয়েছে। প্রাচীনতম বস্ত্ৰমূলক দক্ষতার অভীক্ষাটির নাম ষ্টেনকুইষ্ট 
মেকানিকাল টেষ্ট ( Stenquist Mechanical Test )। বর্তমান যন্তরশিল্পের 
যুগে যান্ত্রিক দক্ষতা পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বহু উন্নত ধরনের 
অভীক্ষার উদ্ভাবন করা হয়েছে } যেমন, কেন্ট স্তাকোর (Kent Shakow) শিল্প 
মূলক ফৰ্মবোৰ্ড (Industrial Form Board), ম]াকৃকোয়ারির (MceQurrie) 


যান্ত্রিক দক্ষতার অভীক্ষা, মিননেসোটা (া innesota), মেকানিক্যাল এযাসেঘলী 
টেষ্ট ইত্যাদি। 


কারণিক দক্ষতা (Clerical Aptitude) পরিমাপের অভীক্ষাগুলিও 
আধুনিক কালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই অভীক্ষাগুলিতে সংখ্য] 
এবং নামের তুলনা করা, কাগজপত্রের শ্ৰেণীবিভাগ করা, ফাইল করা, কাগজ 
বাছা, খাম আটা ইত্যাদি নান| বিভিন্ন প্রকারের অফিসের কাঞ্জকর্ম 
অভীক্ষার্থীকে করতে দেওয়া! হয়। মিনেনসোট! ক্লারিকাল টেষ্ট (Minnesota 
Clerical Test), জেনারেল ক্লারিকাল টেষ্ট (General Clerical Test or 
৫0 7) প্রভৃতি বহুলপ্রচলিত অভীক্ষাগুলিরও নাম এই পর্যায়ে করা যায়। 


আগ্রহের গারিমাগ (Measurement of Interest) 


কোন কাজ করা বা কিছু শেখার পেছনে যেবস্তুটি থাকা একান্ত অপরিহার্য 
সেটি হল প্ৰেষণ| (Motive)। প্রেষণাই ব্যক্তিকে বিশেষ একটি কাজ করতে 
প্রণোদিত করে, তার কৰ্মক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং কাজ শেষ না হওয়া পংন্ত 
তার উগ্ঘমকে অব্যাহত রাখে। প্রেষণার সাথে অগ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে 
আর একটি বস্তু। তার নাম আগ্রহ। আগ্রহ বলতে বোঝার ব্যক্তির এক 
ধনের তৃপ্তি বা আনন্দের অনুভূতি যা কাজটি সম্পন্ন করার সঙ্গে জড়িয়ে 
থাকে। এই জন্তই যে কাজে ব্যক্তির আগ্রহ থাকে না সে কাজ সম্পাদনে ব্যক্তি 
তৃণ্রিবোধ করে না, ফলে তাঁর মধ্যে এ কাজের জন্তু কোন প্রেষণ| জন্মায় 
না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির সুশিক্ষা ও সুপরিচালনার 
সন্ত তার কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে বা কাজে আগ্রহ আছে তা জানা একান্ত 


আগ্রহের অভীক্ষা রি 


প্রয়োজন | বিশেষ করে শিক্ষামূলক ও পরিচালনামূলক কাজের ক্ষেত্রে 
ব্যক্তির আগ্রহের স্বরূপট জানা অপরিহার্য বললেই চলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা 
গেছে যে শিক্ষার্থী যে বিষয়ে আগ্রহ অনুভব করে সে বিষয়টি সে খুব সহজেই 
শিখতে পারে । অবশ্য সমস্ত শিক্ষাই সহজাত শক্তি ও আগ্রহের মিলিত ফল, 
কিন্ত কোন বিষয়ে কেবলমাত্র শক্তি বা কর্মক্ষমতা থাকলেই শিক্ষা ঘটে না 
যদি না সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীর যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহ থাকে । তেমনই বৃত্তির 
ক্ষেত্ৰেও এই একই কথা লমানভাবে প্রযোজ্য। এই জন্তই আধুনিক কালে 
রিমাপের নানা পন্থায় উদ্ভাবন করেছেন। 


মনোবিজ্ঞানীরা আগ্রহ প 


আগ্রহের অভীক্ষা (Interest Test) 
আগ্রহ পরিমাপের সব চেয়ে সহজ উপায় হল শিক্ষার্থীকে মোজাস্কুজি 


নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং সেই দব উত্তর থেকে ভার আগ্রহের স্বরূপ 
নিৰ্ণয় কর! | কিন্তু নানা কারণে এই ধরনের উত্তরগুলি বাস্তবধম ও নির্ভরযোগ্য 
বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে 


জি প্রশ্নের তার! প্রকৃত উত্তর পাওয়| যায় না। প্রথমত, 
[বদ্ধ হওয়ায় তাদের আগ্রহের পরিধিও 


নিতান্ত সন্কীর্ণ থাকে । বিভীয়ত, বিভিন্ন বিষয় ও বৃত্তি নঘন্ধে সমাজে প্রচলিত 
এবং আর দশজনের পরিপোধিত ধারণা বা মতবাদের দ্বারা ভারা এতই 
প্রভাবিত হয় যে নিজেদের আগ্রহ সন্ধে যথার্থ ধারণ! তারা গড়ে তুলতে 
পারে না। এই সব কারণেই প্রত্যক্ষ প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে আগ্রহ 
পরিমাপের পদ্ধতি পরিত্যাগ করে পরোক্ষ এবং প্রচ্ছন্ন পদ্ধতি অবলম্বন কর! 
হয়ে থাকে । কানেগী ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির এক আলোচনা সভায় 
আগ্রহ পরিমাপের পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়! কিন্তু নবচেয়ে দাফল্যজনক 
আগ্রহের অভীক্ষ। তৈরী করেন ই কে ট্রং (. K. 9৮০08) নামক এক 
মনোবিজ্ঞানী. তার অভীক্ষাটিঃ নাম ভোকেসানাল ইণ্টারেষ্ট ব্রাক 

(Vocational Interest Blank বা VIB)! 
টি ইনষ্টিটিউটের অভীক্ষাটির ছুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম, বহু বিচিত্র 
ব্যক্তি প্ৰভৃতি সম্পর্কে অভীক্ষারথীর পছন্দ বা অপছন্দ জান! 


প্রকারের কাজ, বস্তু 
যায় এমন ধরনের প্রশ্ন অভীক্ষাটিতে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়, বিভিন্ন শ্রেনীর 
বৃত্তি অনুযায়ী উত্তর গুলির শ্রেণীবিভাগ করা হি তল 


বিভিন্ন বৃতিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আগ্রহের দিক দিয়ে বেশ মিল আছে। 


হয় না। 
দেখা গেছে যে মোজা 
তাদের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত মীম 


১৩ নিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ট্রংর VIB অভীক্ষাটিতে মোট চারশটি প্রশ্ন আছে এবং সেগুলি 
আটটি অংশে বিভক্ত । প্রথম পাঁচটি অংশে পাঁচটি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে 
অভীক্ষার্থীর আগ্রহ নির্ণয় কর! হয়ে থাকে। এই পাঁচটি বিষয় হল, বৃত্তি, 
স্থলপাঠ্য বিষয়সমূহ, আমোদ প্রমোদ, নানারকম কাজকর্ম এবং অপরের অদভুত 
বৈশিষ্ট্যনমূহ | প্রত্যেকটি প্রশ্ন বা উক্তির পাশে লেখা থাকে পছন্দ, উদাসীন 
এবং অপছন্দ। অভীক্ষার্থীকে এ তিন ধরনের উত্তরের মধ্যে একটিতে দাগ 
দিতে বলা হয়। বেমন_- 


২৯১৪৪ ENACT TT mY 
পছন্দ উদাসীন | অপছন্দ 


১। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজকর্ণ করা... 
২। অঙ্ক কষা 


৩। সিনেমায় যাওয়ায় ... ৰ. 
— লিলি নীল ০ "== ০ এ এড 


অভাক্ষাটির শেষ তিনটি ভাগে কতকগুলি বৃত্তিমূলক কাজকে অভীগ্ষার্থার 
পছন্দ অন্ুবায়ী সাজাতে এবং নিজের বর্তমান কর্মক্ষমতা এবং অন্ঠান্ত 
বৈশিষ্্যগুলির পরিমাপ করতে বলা হয়। এই অভীক্ষাটিতে প্রত্যেকাট বৃত্তির 
(99৫01950107) শ্ৰভত্ত স্কোরের তালিকা আছে। কোন বিশেষ ব্যক্তির 
স্কোরটিকে এ নির্দিষ্ট স্কোরের তালিকার মজে তুলনা করে দেখা যেতে পারে যে 
সে ও বৃত্ধিটিতে সাধারণ পুরুষ বা সাধারণ নারী থেকে আগ্রহের দিক দিয়ে 
কতটা দূরে সরে আছে। 


আর একটি বহুল ব্যবহৃত আগ্রহের অভীক্ষার নাম হল কুডের প্রেফারেন্স 
রেকর্ড (Kuder 21816767009 Record)! এই অভীক্ষাটি খুবই সম্প্ৰতি 
তৈরী হয়েছে এবং উং'র অভীক্ষার সঙ্গে এটির অনেক দিক দিয়ে গ্রচুর পার্থক্য 
আছে। এতে কোন একটি বিশেষ বৃত্তিতে আগ্রহ নিৰ্ণয় না করে কতকগুলি 
ব্যাপক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহ আছে কি না তারই পরিষাপ করা হয়। 
বিভিন্ন ক্ষেত্র বা বিষয়ের উপযোগী বিভিন্ন ফর্মে (07971) বা আকারে এই 
অভীক্ষাটি পাওয়া যায়। 


উদাহরণস্বরূপ, এর বৃত্তিমূলক ফৰ্মটতে ১৬৮টি পদ (871) আছে। এমন 
ধরনের তিনটি করে পদ এক সঙ্গে দেওয়| থাকে যেগুলির দ্বারা একই শ্রেণীর 


স্থ-অভীক্ষার বৈশিষ্টাবলী রর 


অথচ প্রকৃতির দিক দিয়ে বিভিন্ন তিনটি কাজকে বোঝান হয়। অভীক্ষার্থী 
ও তিনটি কাজের মধ্যে যে কাজটি সব চেয়ে বেশী পছন্দ করে এবং বে কাজটি 
সব চেয়ে কম পছন্দ করে সেই ছুটি কাজের পাশে ভাকে দাগ দিতে বলা হয়। 


যেষন__ 
নীচে তিনটি কাজের নাম দেওয়া আছে। এয মধ্যে কোন্‌ কাজটি তোলার 


সব চেয়ে পছন্দ আর কোন্ট সবচেয়ে অপছন্দ বল। 
১। অটোগ্রাফ সংগ্রহ করা 
* ২। মুদ্রা সংগ্রহ করা ৬ 


২। প্রজাপতি সংগ্রহ করা 
নস রেকর্ডের বৃত্তিমূলক ফর্মটিতে নানারকম বৃত্তি অন্তর্ভূক্ত 


যন্ত্ৰপাতিমূলক, গণনামূলক* বিজ্ঞানমূলক, 
ক, সামাজিক ইত্যাদি ৷; 


কুডের প্রেফারে 
হয়েছে, যেমন,_কৃবিমূলক, 


চারুকলামুলক, সাহিত্যমূলক, কারণি 
স্ট্রং এবং কুডেরের আগ্রহ পরিমাপের অভীক্ষা। ছাড়াও আজকাল আরও 


অনেকগুলি আগ্রহের অতীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুপির মধ্যে থাষ্টোন 
ইণ্টারেষ্ট সিডিউল (Thurstone Interest Schedule) এবং গিলফোর্ড-নিড" 


ম্যান-জিমারম্যান ইণ্টারেষ্ট সার্ভে ( merman 
Interest Survey) ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 
সু-অভীক্ষার বৈশিষ্টযাবলী 

(Characteristics of a Good Test) 
র বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা একান্ত প্রয়োজন । 


করা 


Guilford-Sneidman-Zim 


শপ অভীক্ষায় নীচে 


যে কোন ভ 
এগুলির একটিরও যদি অভাব থাকে তবে অভীক্ষাটিকে নিখুত বলতে পার! 
যাবে না যথা 

১। নৈৰ্ব্যক্তিকতা (Objectivity) 

২। নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) 

৩। যাথাৰ্থয (Validity) 

8 প্রয়োগশীলতা (Administrability) 

৫ ৷ সংব্যাখ্যান ও লে 

nterpretation a i 
৬। পরিনিতত! (Economy) nd Comparability) 


নৈৰ্ব্যক্তিকত৷ (০১০০৮৮) বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটির গঠন, প্রয়োগ 


৩=২ 


১৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ৰা ফল নির্ণয়ের উপর অভীক্ষকের কোনরূপ প্রভাব থাকবে না। অভীক্ষাট 
লৰ দিক দিয়ে ব্যক্তিগত প্রভাববজিত হবে। এর অর্থ হল ষে অভীক্ষাটি 
সম্পূর্ণভাবে বিষয়মুখী হবে, ব্যক্তিযুখী হবে ন|। 

গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতিতে এ বৈশিষ্ট্যট একেবারেই নেই । সেখানে ষে 
ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হয় অন্ভীক্ষার্থীকে সেগুলির উত্তর দিতে হলে বড় বড় রচন! 
লেখা ছাড়া উপায় থাকে ন|। যেমন, “শিক্ষার লক্ষ্য কি?’ বা “কোন্‌ কোন্‌ 
শক্তির দ্বারা বাজারে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়?’ ইত্যাদি প্রকৃতির প্রশ্নের 
উত্তরে অভীক্ষার্থী বিরাট বিরাট রচন| লিখতে বাধ্য হয়। এই জন্য এই ধরনের 
্রশ্রগুলিকে রচনাধর্মী প্রশ্ন বলা হয়। এই শ্রেণীর প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা করে 
নব দেখার সমর অভীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত, পছন্দ অপছন্দ এমন কি 
খেয়াল খুসী, মেজাজ ইত্যাদি বিশেষ শ্রভাব বিস্তার করে থাকে । আধুনিক 
অভীক্ষার এই ব্যক্তিকত| (Subjectivity) দুয় করার জন্য সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত 


প্রশ্ন করা হয় এবং সেগুলির উত্তর মাত্র একটিই হয়, একটি ছাড়া ছুটি 
হয় না। যেমন_ 


১ | নীচের তিনটি উত্তরের মধ্যে কোন্ট ঠিক বল। 
প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল 


(ক) স্বাদ্থ্যচ্চা (খ) সমাজ-উন্নয়ন গে) আত্ম-উপলব্ধি। 

২। বাক্যাটির শূন্যন্থানগুলি পূর্ণ কর। 

জেমস-ল্যাংগ মতবাদ অনুযায়ী দৈহিক অ 
অনুভূতি দেখা দেয় 

৩। উক্তিটি সত্য কিংবা মিথ্য| বল। 

পৃথিবী আকারে বৃহস্পতি গ্রহের চেয়ে বড়। 

এই ধরনের সংক্ষিপ্ত এবং এক-্উত্তর-বি 
'অভীগ্ষা তৈরী করা হয়ে থাকে। 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিকভাদোষের দ্বার] 
বললেই চলে। 


মুভূতি জাগে--'----প্রক্ষোভের 


সত্য-মিথ্যা 
শিষ্ট প্রশ্নগুণির সাহায্যে আধুনিক 
ম্প্টই দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের প্রশ্নগুলির 
দুষ্ট হবার সম্ভাবনা এক প্রকার থাকে না 


নিভুল। সাধারণত যদি একটি অভীক্ষা একই দলের উপর কিছুদিনের ব্যবধানে 


পর পর দু'বার প্রয়োগ করা ছয় এবং যদি দেখা যায় যে অভীক্ষার্থীদের এই 
হ'ৰাবের স্কোরের মধ্যে বেশ নিল আছে তা হলে অভীক্ষাটিকে নির্ভরযোগ্য 
খল হয়। সাধারণত দলটির এই ছ'বারের স্কোরের মধ্যে মিল বা সমত! মাপা 


নির্ভর যোগ্যতা (Reliability) বলতে বোঝায় অভীক্ষাটি কতটা নিখুঁত বা 


স্থ-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্াবলী এ 


হয় সহপরিবর্তনের ম 
নির্ভরযোগ্যনা! নির্ণর রা টা গণ সা 
মুগভিক পরীক্ষাগ্ুলি এই দিক 

দিয়ে একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। 

যাথাৰ্থয (Vidi) বলতে বোঝায় অভীক্ষাটি যে গুণ ৰা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ 
করার জন্য তৈরী করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সেটি পরিমাপ করছে কিনা। 
গতানুগতিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা বায় যে ইতিহাস ঘা ভূগোলের জন্য তৈরী 
পরীক্ষা ইতিহাস বা ভূগোলের জ্ঞান ছাড়াও হাতের গেখা, ভাষামূলফ দক্ষতা, 
রচনাটেলী, পঠিষ্কার-পৱিচ্ছন্নত ইত্যাদি অন্যান বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলিও পরিমাপ 
করে থাকে । সেজন্ত আমরা বলতে পারি যে এই পরীক্ষাগুণির যাধার্থ্য নেই। 
থার্থযসম্পন্ন অভীক্ষ যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ পরিমাপের জন্তু তৈরী 
বা গুণ পরিমাপ করবে না। কোন অভীক্ষার 
অভীক্ষাটি প্রস্তুত করার পর অপর কোন 
নেটিকে তুলনা করা। সাধারণত 
রে তাদের মধ্যে সহপরিবর্তনের 
বিবর্তনের মান বেশ উন্নত 


প্রকৃতপক্ষে য 
সেটি ছাড়া অন্ত কোন বৈশিষ্ট্য 
যাধার্থ্য নিৰ্ণয় করার নিয়ম হল, 
যাথার্থযসম্পর ও সুপ্রতিষ্ঠিত অভীক্ষার সঙ্গে 
এই ছুটি অভীক্ষাকে একই দলের উপর প্রয়োগ ক 
মান নির্ণয় করা হয়। বদি দেখা যায় বে এই নহপ 


তবে নতুন অভীক্ষাটির ষাথার্থ্য আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। 
প্রয়োগণীলতা (Administrability) বলতে বোঝায় যে অভী ক্ষাটি 


অভীক্ষার্থীদের উপর সহজ ও বিনা আয়াসে প্রয়োগ করা যাবে। অভীক্ষার 
ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করার উপর। কোনও 
, অভীক্ষা অন্তান্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে উন্নত হলেও যদি তার প্রয়োপ- 
পদ্ধতি কষ্টসাধ্য) বা জটিল হয় তাহলে অভীক্ষাটির কোনই সার্থকতা থাকে না। 
এই জন্য আধুনিক অভীক্ষাগুপির গ্রয়োগবিধি যতটা! নম্ভব সহজ ও ম্পতই কর! 


যায় দেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে | 
সংব্যাখযাপ (Interpretation) ও তুলনীয়তা (Comparability) বলতে 


বোঝায় যে অভীক্ষাটি থেকে যে ক্কোরগুলি পাওয়া যায় সেগুলিকে যথাযথ ব্যাখ্য। 
করা এবং দেগুলির পরল্পরের মধ্যে নির্ভরযোগ্যভাবে তুলনা করা যাবে। 
সাধারণত গ্রাচান পরীক্ষাপদ্ধতিতে খেয়ালখুশীমত ধরে নেওয়া একট] পাশ 
মার্কের সঙ্গে তুলনা করে বিশেষ কোন অভীক্ষার্থীর সাফল্যের পরিমাপ করা 
হয়। ফলে এই ধরনের পরিমাপের প্রকৃতপক্ষে কোন মূল্যই থাকে না। 
মেজত আধুনিক অভীক্ষাগুলির এমন একটি মান বার করা হয় যেটকে 
সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা বায় এবং যেটির সঙ্গে যে কোন বিশেষ অভীক্ষাথীর 


২০ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


কৃতিত্বের তুলনা করা চলতে পারে। একেই সৰ্বজনীন মান বা নৰ্ম (Norm) 
বলা হয়। 

পরিমিততা (110000709) বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটির রচনা, প্রয়োগ, 
বিচার ইত্যাদি ব্যাপারে যতট! সম্ভব কম সময়, অর্থ ও পরিশ্রম লাগবে । 
প্রশ্নপত্র রচনা ও প্রয়োগের দিক দিয়ে গতানুগতিক পরীক্ষা গুলিতে অবশ্য সময় 
ও পরিশ্রম বেশী লাগে না। সেদিফ দিয়ে আধুনিক অভীগক্ষাগুলি তৈরী করা ও 
প্রয়োগ করা উভয় কাজেই যথেষ্ট সময় এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় । কিন্ত 
তেমনই প্রশ্নপত্র দেখা এবং নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে গতানুগতিক অভীক্ষায় 
প্রচুর সময় ও শ্রম লাগে, কিন্তু আধুনিক অভীক্ষা গুপিতে প্রশ্নপত্র পরীক্ষা করার 
কাজটিকে এত সরল ও সহজ করে তোল! হয়েছে যে যে কোন স্বলপবিদ্যালল্পর, 
ব্যক্তিও সেগুলি নিভুলভাবে পরীক্ষা করতে পারে। 


আদ্শান্সিত অভীক্ষা (Standardised Test) 


আধুনিক অভীক্ষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি আদর্শায়িত। 
আদর্শায়িত হওয়ার জনই আধুনিক অভীক্ষা প্রাচীন পরীক্ষা পদ্ধতির তুলনায় 
অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য, ক্রাটহীন ও কার্যকর । আদর্শায়িত বলতে কি বোঝায় 
এখন তাই দেখা যাক। 
কোন অভীক্ষার আদর্শায়ন (Standardisation) বলতে এক কথায় 
বোঝায় যে অভীক্ষাটির প্রয়োগ পদ্ধতি এবং স্কোরিং (১০০৮১৪) পদ্ধতির মধ্যে 
যতদূর সম্ভব সমতা (Uniformity) আনা। 
প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে সমতা আনার অর্থ হল যে, যে পরিস্থিতিতে 
অভীক্ষাট প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই পরিস্থিভিটির বিভিন্ন দিক বা অঙ্গগুলি যেন 
বিভিন্ন সময় বা ক্ষেত্রে অপরিবন্তিত থাকে । সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের 
ক্ষেত্রেই পরিস্থিতির অপরিবর্তনীয়তা একটি অপরিহার্য উপকরণ। মনোবৈজ্ঞানিক 
অভীক্ষা গুলির ক্ষেত্রেও পরিস্থিতির এই সমতা একান্ত আবগ্তক। এর জন্য ষে 
যে বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হয় সেগুলি হল__অভীগ্ষাটিয় 
প্রয়োগকালীন মৌখিক ৰা লিখিত নির্দেশগুলি, অভীক্ষার্থাদের প্রশ্নের উত্তর দানের 
পদ্ধতি, অভীক্ষাটির প্রাথমিক দৃষ্টান্ত প্রদান, অভীক্ষা প্রয়োগের সময় সীমা, 
অভীক্ষায় ব্যবহার করার বিভিন্ন উপকরণ এবং অভীগ্ষা প্রয়োগের পরিবেশের 
অন্থান্ত উপাদানগুলি। অভীক্ষাটিতে সন্তোষজনক ফল লাভের জন্য এই 


আদর্শারিত অভীক্ষা ৰ 


বিষয়গুলি সব ক্ষেত্রে অভিন্ন হওয়া অপিহাৰ্যষ। এই জন্তু যখনই কোন নতুন 
অভীক্ষা তৈরী করা হয় তখনই সেটি কেমন করে প্রয়োগ করতে হয় ৫ পাবি 
অভীক্ষককে বিস্তারিত ও সুনি্িষ্ট নিয়মকানুন ও নির্দেশ দিতে হয়। লে 
বিভিন্ন ক্ষেত্ৰে অভাক্ষাটির প্রয়োগের মধ্যে প্রচুর পাক দেবা দেয় এবং তীর 
ফলে তা থেকে লব্ধ ফলাফল মাম্জন্তপূৰ্ণ হয় না। 

আধুনিক অভীক্ষায় অভীক্ষাটির প্রয়োগের সময়, অভীক্ষকের বাচনভঙ্গী, 
হাবভাব, মুখের অভিব্যক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধেও সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী দেওয়া 
থাকে । কেননা অভীক্ষার্থীদের উপর এগুলির প্রভাবও কম দেখা নি 
এমন কি যেখানে অভীক্ষা দেওয়া হবে সেখানকার পর্যাপ্ত আলো এবং বায়ু- 
চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা, অভীক্ষার্থীর বসার ও অষ্তান্তা স্বাচ্ছন্দ্যের যথাযথ 
আয়োজন প্রভৃতি যাতে সব ক্ষেত্রে অভিন্ন হয় তার প্রতিও তীক্ষ দৃষ্টি রাখা 
হয়। সবশেষে অভীক্ষক ও অভীক্ষার্থীর মধ্যে একটি মম্প্রীতিমূলক বোঝাপড়া 
(Rapport) সষ্টি করাটা অভীক্ষার সাফল্যের জন্ত বিশেষভাবে প্রয়োজন এবং 
সে সম্বন্ধেও অভীক্ষাটিকে সুম্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে ৷ 

কোন অভীক্ষার আদর্শায়নের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় সোপান হল অভীক্ষাটির 
নর্ন (N০৮) বা মান বার করা। আমরা দেখেছি যে কোন সু-অভীক্ষার 


একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভার সংব্যাথ্যান ও তুলনীয়তা (Interpretation চট 


Comparability) | এর অর্থ হল যে অভীক্ষাটির ফলাফলের ঠিকমত ব্যাখ্যা 
করা যাবে এবং একজন অ সজে অপর অভীগ্ষার্থীর 


ভীক্ষার্থার প্রাপ্ত স্কোরের 
প্রাপ্ত স্কোরের যথাযথ তুল এব জন্য অভীক্ষাটির একটি 


না করা সম্ভব হবে। 
বিজ্ঞানসম্মত মান বা 


নর্স থাক! গ্রয়োজন। 
সাধারণত স্কুল কণেদে মে সৰ পরীক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলির এ 
সন্মত মান নেই। 


ফলে এই সব পরীক্ষায় যদি কেউ 

তার সেই স্কোরের কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া 
এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত একটা পাশ মার্ক ( যেমন ৩০ বা ৩৬) ঠিক 
কিন্তু সেটিও র্ণ খেয়ালখুনীমত এবং ভার কোন যুক্তিনির্ভর 
ভিত্তি নেই। এঃ দ্বার! পরীক্ষার্থীর সাফল্যের কোনরূপ প্রকৃত পরিমাপ 
সম্ভব হয় না এবং পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ তুলনা ছাড়া 


আর কোন উদ্দেশ্ঠই সিদ্ধ হয় না। 
মেজন্য প্রয়োজন এমন একট মান ব| 


বিশেষ পরীক্ষার্থীর পাওয়া স্কোরেরতুপন 


ফলে 


নর্দের (০৮০) যেটির সঙ্গে কোন 
| করে আমরা পরীক্ষার্থীর লাফল্যের 


২২ শিক্ষাশ্ররা মনোবিজ্ঞান 


ঠিকমত বিচার করতে পারি। এ ধরনের মানকেই সর্বজনীন মান ব| নর্ম 
(Population Norm) বলা হয়ে থাকে। আধুনিক আদর্শায়িত অভীক্ষার 
(Stondardised Test) ক্ষেত্রে এই সর্বজনীন মান বা নৰম থাকাটা একটি 
অপরিহাধ বৈশিষ্ট্য। যেমন ধরা যাক, সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্তু 
ইতিহাসের একটি আদর্শা়িত অভীক্ষা তৈরী করা হল। অর্থাৎ দেশে যত 
হেলেমেয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে তাদের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে তাদের 
শাফলে/র একটি মান বা নর্ম ঠিক করা হল। মনে কর! যাক, এই নর্মাট হল ৪২। 
এখন বদি বিশেষ একটি ছেলে এ পরীক্ষায় ৫০ পায়, তাহলে আমর! তৎক্ষণাৎ 
তে পারি বে সারা দেশের সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ছেলেটির 
স্থান কোথায়। যেমন, এক্ষেত্রে নর্শ হল ৪২। অতএব এই বিশেষ ছেলেটির 


বলে সপ্তম শ্ৰেণীভূক্ত সমস্ত 
৪ Group) উপর অভীক্ষাটি 
এই নর্বজনীন মান বা নন নিৰ্ণয় 


প্রতিনিধিশ্বরপ হয়। অর্থাৎ পরিবেশ, স্কুলে শিক্ষার মান, পিতামাতার অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির দিক দিয়ে সমগ্র দলটিতে যত বিভিন্ন 
শ্রেণীর ছেলেমেয়ে আছে তাদের সকলেরই কিছু কিছু এই বাছাই কর! দলটিতে 


থাকবে |. বলা বাহুল্য এই বাছাই করার (Sampling) পক্রিয়াটি যত নিখুত 
হবে, নর্মও তত নিভু হবে। 


আদর্শারিভ অভীক্ষা গঠনের পদ্ধতি 
একটি আদর্শারিত অভীক্ষা তৈরীর সময় নীচের সোপানগুলি অনুসরণ কর! 


আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠনের পদ্ধতি ত 


হয়ে থাকে । অভীক্ষাটি বুদ্ধির অভীক্ষাই হোক্‌, ৰা বিশেষ শক্তি ব| দক্ষ 
অভীক্ষাই হোক্‌ কিংবা কোন পাঠ্যবিষয়ের উপর শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাই না 
সর্বত্রই এই নীচের সোপানগুলি অন্থসরণ করতে হবে। যথা 
প্রথম, যে শক্তি, বৈশিষ্ট্য বা বিষয়ের উপর অভীক্ষাট -গঠন কর! হবে 
সমন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রথমেই গড়ে নিতে হবে। অর্থাৎ 7 
অভীক্ষা তৈরী করতে হলে কাকে বুদ্ধি বলে, কিংৰা ইতিহাসের অভীক্ষা ২ 
করতে হলে ইতিহাসের জ্ঞান বলতে অভীক্ষক কি বোঝেন ইত্যাদি ধরনের 
সুম্পষ্ট ও সুনিৰ্দিষ্ট একটি ধারণ! আগে তৈরী করে নিয়ে অভীক্ষককে অভীক্ষা 


তৈরীর কাজে হাত দিতে হবে ৷ 

& ধারণা অনুয়ায়ী প্রশ্ন বা লমন্তা বা পদ (Item) 
লি পদ সম্পূৰ্ণ অভীক্ষাটিতে থাকবে তার প্রায় 
করা প্রয়োজন ৷ যেমন ১০০টি পদ-বিশিষ্ট 
ন অন্তত ২০০টি পদ গঠন করতে হবে। 
তৈরী হবে তাদের একটি ছোটখাট 
গ করে যে পদগুণি অনুপযোগী 


দ্বিতীয়, এইবার এ নিদি 
প্রস্তুত করতে হবে। যতণড 
দ্বিগুণ সংখ্যক পদ প্রথমে গঠন 


অভীক্ষা তৈরী করতে হলে প্রথা 
তৃতীয়, এবার যে দলটির জন্য অভীক্ষাটি 


প্ৰতিনিধিমূলক দলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়ো 
বলে প্রমাণিত হবে সে গুলিকে বাদ দিতে হবে। এই পদ্ধতিকে ট্ৰাই-আউট 


(1৮7-008) করা বলে । অনুপযোগী পদ বলতে সেই পদগুলিকে বোঝার 


যেগুলি হয় খুব শক্ত বা খুৰ সহন কিংবা একাধিক অর্থনম্প্ন হয়। বেস, বে 
পাটির উত্তর ৮৪% বা তার বেশী সংখ্যক অভীক্ষার্থী দিতে পারল সেটি খুব 


সহজ । তেমনই বে পাটির উত্তর মাত্র ২০% বা তার কম সংখ্যক অভীক্ষাৰ্থী 
দিতে পারল সেটি খুব শক্ত আর যে পদটির একের বেশী অর্থ হয় সেটি 
ার্থবোথক ৷ এই পদগুলিকে প্রকৃত অভীক্ষা থেকে বাদ দিতে হবে ৷ 


চতুর্থ, ত 
অভীক্ষাটি গঠন কর 


1রপর অবশিষ্ট ্রশনগুণি থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশ্ন নিয়ে 
তে হবে এবং সমগ্র দলের একটি যথেষ্টংখক প্রতিনিধি" 
ক দলের উপর অভীক্ষাট প্রয়োগ করে অভীক্ষাটির নর্ম বা মান নির্ণয় করতে 
হবে। এই সোপানটি অভীক্ষাটির আদৰ্শায়নে একান্ত প্রয়োজন ৷ কেনন! 
এই প্রক্রিয়ার ঘারাই অভীক্ষাটির সর্বজনীন মান পাওয়া যায়। 
সবশেষে, এইবার পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে অভীক্ষাটির নির্ভর” 
যোগ্যতা (Reliability) ও যাথার্থ্যের (V৭lidi৮) মান নিৰ্ণয় করতে 


হথে। 


২৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
একটি বুদ্ধির অভীক্ষা্র উদ্লাহুৱণ 


প্রসিদ্ধ বিনে-সাইমন স্কেলের ট্র্যানফোর্ড রিভিসনের 11 ফর্মের ১১ বছর 
বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষাটি উদাহরণস্বরূপ নীচে দেওয়া হল। এই 
অভীক্ষাটিতে মোট ৬টি প্রশ্ন বা সমস্তা অভীক্ষার্থীদের সমাধান করতে দেওয়া 
হয়। 


বিনে সাইমন স্কেত 38 ষ্ট্যানফোড“ব্ৰিভিসন 
ফৰ্ম [/[- বংসৱ 11 
১। কারণ নির্ণয় (Finding Reasons) 
প্রশ্ন করা হল £-_ 


(ক) কেন ছেলেমেয়ের] তাদেয় পিতামাতার বাধ 


J হবে তার দুটি কারণ 
দেখাও । 


॥ খে) কেন বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর রেলপধ থাকা উচিত তার ছুটি কারণ 
দেখাও | 
২। স্মৃতি থেকে একটি পুঁ ভির মালার পুনর্গঠন 
প্রথমে অভীগক অভীক্ষার্থার স 
তৈরী করবেন এবং অভীক্ষার্থীকে ৫ 
সেটি ভার সামনে থেকে সরিয়ে নি 
করতে বললেন। 


মনে ১১টি পুতিসম্পন্ন একটি পুঁতির মাল! 
সট ভাল করে দেখতে, ৰলবেন ৷ তারপর 
য়ে অনুরূপ আর একটি যাল| তাকে তৈরী 


৩। ভাবামূলক অসঙ্গতি (Verbal Absurdities) 


নীচের উক্তিগুলি একটির পর একটি অভীক্ষার্থীকে শোনান হল এবং 


কয়| হল “এর মধ্যে কোথায় বোকার 
হয়েছে?” 


প্রশ্ন 
মত কথা বা অসম্তব ব্যাপার বল! 


(ক) আমি একটি স্থ্সজ্জিত 


যুবককে হাত দুটো তাঁর পকেটে পুরে একটি 
আনকোর] নতুন বেতের ছড়ি ঘোর 


[ভে ঘোরাতে যেতে দেখলাম ৷ 


(খ) বাবা ছেলেকে লিখছেন, “চিঠির মধ্যে দশটি টাক! পাঠালাম । যি 
এই চিঠি না পাও তবে একটা টেলিগ্রাম কোরে! ৷” 


(গ) মার্চ করতে করতে একজন দৈনিক অভিযোগ করল যে সে ছাড়া 
সৈন্তদললের আয় সকলেই ভুল পা ফেলছে। 


(ঘ) একজন সহৃদয় লোক ঘোড়ায় করে এক বস্তা শন্ত মহরে নিয়ে 


বিনে-দাইমন স্কেলের একটি দৃষ্টান্ত 
২৫ 


যাচ্ছিল। ঘোড়ার ভার লাঘব করার জন্য সে নিজে ঘোড়ার পিঠে ৰসে 


নিজের কাধে বস্তাট| তুলে নিল। 
(ঙ) এক ব্যক্তি তার বন্ধুকে বলল, “আমি কামনা করি যে তোমার 


কবরের মাটি আচড়ায় এমন মুরগীগুলি খাওয়া পৰ্যস্ত তুমি বেচে থাক ।” 


৪। অমূর্তধর্নী শব্দ (Abstract Word) 


কর! হল £-নীচের শব্দগুনির অর্থ কি? 


প্রশ্ন 
(গ) জয় করা (ঘ) বাধ্যত! (ঙ) প্রতিহিংসা 


(ক) সম্পর্ক (খ) তুলনা করা 
৫ । তিনটি বস্তুর মধ্যে মিল 


প্রশ্ন কর] হল £_ 
কোন্‌ দিক দিয়ে নীচের ব 
(ক) সাপ' গরু ও চড়াইপাথী 

(খ) গোলাপ, আলু ও গাছ 

(গ) পশম, তুলো ও চাড়া 

(ঘ) ছুরির ফলা, পয়সা ও তারের টুকরো 


(ঙ) বই, শিক্ষক ও খবরের কাগজ 


স্তগুলির মধ্যে মিল আছে? 


বাক্য মনে রাখ! 
ল ভাল করে শুনে যা বল 
গ্ৰীষ্মকালীন ভ্রমণাবাসে ছে 


৬। 
লাম অবিকল তাই বল। 


(ক) লেমেয়ের! সীতার কাঁটতে যাবার জন্য 


ভোরে ওঠে। 
(খ) সেতুর উপর দিয়ে যে পথটা গে 


গাড়ী করে বেড়াতে গিয়েছিলাম ৷ 


ব্যভিনসভার পরিমাপ’ Measurement of Personality) 
আধুনিককালে ব্য উদ্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার উদ্গ্ে নানা ৷ 


1 
| ক্তিলত্তার বিভি 
| প্রকারের অভীক্ষা গঠন করা হয়েছে । এগুলির দ্বার! ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণের 


ছে তাই ধরে কাল আমরা আমাদের 


৷) প্ৰকৃতি ও মাত্রার পরিমাপ করা হয়ে থাকে । তাছাড়া আর এক 


১ 
১। ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষাগুলির পূৰ্ণ বিবরণের জন্য দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যন্তিসত্তা” শীর্ষক 


পরিচ্ছেদটি দ্রব্য পৃঃ ২৮; ২৯১ 


২৬ শিক্ষাঞ্রী মনোবিজ্ঞান 


ধরনের ব্যক্তিত্তার অভীক্ষা আছে যেগুলির ছারা বিশেষ করে ব্যক্তির মনের 


অব্যক্ত দিকগুলির প্রকৃতি জানা যায়। সেগুলির নাম প্রতিফলনমূলক অভীক্ষা 
(Projective Test) > 


প্রশ্নাবলী 


1. Why is measurement nDecessery in Education ? What aro the 
Ff defects of the traditional? examinations ? In wh 


modern tosts better than the old ones ? 

Ans. (পঃ ১-_পৃঃ ৫) 

2. Distinguish between Mental Test and E 

Ans. ( পৃঃ ৩-_পৃঃ ৫) 

8. What are tho criteria ০ 
modern test ? 

Ans. ( পৃঃ ১৭--পৃঃ ২২) 

4, Whatisa Standardised Tost ? Describe the methods of preparing 
9 Standardised Test ? 

এঘৰ (পৃঃ ২০- পৃঃ ২৩) 

5. Give an example of the Binet-Simon Scale. 


এও (পৃঃ ২৪ পৃঃ ২৫) 


fi Descrip, the following tests :— 


12509061656 (2) Performance Test (3) Differential Aptitude 
09019] Ability Test. 


at rospects aro the 


ducational Test. 


f a good test ? How far do thoy exist in the 


Tost (4) ও 


১) দ্বিতীয় খণ্ড £ঃ পৃঃ ২৮৭ পৃঃ ২৯১ 
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মানসিক স্বাস্থ্যবিধি (Mental Hygiene) ™ ইয়াত 
রহ স্বাদ্থা আছে তেমনই মনেরও শ্বাদ্া আছে। দেহের কোন 

পাতি যদি ঠিকনত কাজ না করে দাই যেমন দেহের স্বাস্থ্য বিকল হয় 

তেমনই মনেরও কোন প্ৰক্ৰিয়া বদি কোন কারণে স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন না হয় 

তবে মনের স্বাদ্থযও ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। মনের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মকানুনের পরি 


মানমিক স্বাদ্থযবিধি বলা হয়! 


মানিক শ্বান্থ্যবিধির প্রকৃতি 
ক তখনই আমরা স্বাদ্থযসন্মত্ৰ ও স্বাভাবিক বলব যখন বাইরের 
ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের কাজটি সুষ্ঠুভাবে 


ই নানা বিভিন্ন প্রকৃতির পারিবেশিক শক্তির 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে হয়। এই খাপ খাইয়ে নেওয়ার সাফল্যের উপরই 
নির্ভর করে ব্যক্তির সুষ্ঠু জীবনধারণ/ প্রাক্ষোভিক ভৃণ্তি, এমনকি তার লে 
ৰজায় রাখা ৷ যখন ৰাক্তি এই সঙ্গতিবিধানের কাজটি সস্তোষজনকভাবে সম্পন্ন 
করতে পারে না তখন নানা উপসৰ্গ দেখা দেয়! তার জীবনধারণ সঙ্কটাপর হয়ে 
ওঠে, মানমিক শান্তি গত বিপত্ন হয়, বযক্তিন্তার বিভিন্ন 


ও প্রাক্ষোভিক তৃ 
দিকগুণির বিকাশ ব্যাহত হয় এবং গুরুতর ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব বজায় রা খাই 
শক্ত হরে উঠে। এই সুষ্ঠু এবং সন্তোষজনক সঙ্গ তিবিধানে 


রব অভাবেরই নাম 
দেওয়া হয়েছে অপসন্গতি (Maladjustment) | যখন ব্যক্তির জীবনে এই 
অপমঙ্গতি দেখা দে তখন তার মানমিক স্বাস্থ বিপন্ন হয়ে ওঠে। 
অতএব মানপিক স্বাস্থা (Mental Health) বলতে আমর! বুধি ব্য কির 
যখন তার পক্ষে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির নদে ৰঃ 
10751, এবং ভার ফলে তার ব্যক্তিসভৱি বিভিন্ন 
দিকগুলির সুষম বিকাশে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয় ন।। আর মানসিক স্বাস্থয" 
বিধি (Mental [581989) বলতে বুঝি সেই সব নিয়মকানুন ও নি 
অনুসরণ করণে ব্যক্তির পক্ষে এই সঙ্গভিবিধানে কোনরূপ বিগ্ন দেখা দেয় ৰ, 
তার বিকাশ সুযসভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। 


মনের কাজ 
বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে 
সম্পন্ন হবে । ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত 


মানসিক স্বাস্থ্য বিধির উদ্দেশ্য 
মানিক স্বাস্থ বিধির উদেশ্য হল ব্যক্তিকে যথাযথভাবে ভাগ পরিবেশকে 


উট, 
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বুঝতে এবং সেভাবে তার আচরণকে নিয়ন্ত্ি করতে সাহায্য কর1। ব্যক্তির 
মনের জটিল প্রক্রিয়া গুলিকে সহজ ও ঈপ্সিত পথে পরিচালিত করা এবং সমন্তা 
দেখা দিলে সেগুলির সমাধানের পথ নির্দেশ করাই হল মানসিক শ্বাস বিধির 
মুখ্য কাজ। এই কাজের দ্বারা মানসিক স্থাস্থ/বিধি কেবলমাত্র ব্যক্তির নিঙ্গম্ব 
তৃপ্তি ও শাস্তিলাভের পথই প্রশস্ত করে না, ব্যক্তি যাতে সমাজের আর দশ- 


জনের সঙ্গে মিলে মিশে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় সামাজিক জীবনযাপন করতে 
পারে তারও ব্যবদ্থ| করে। 


মানসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যক্তিকে বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শেখায় 
এবং তার আচরণকে যতটা সম্ভব কার্যকর, 
অনুকুল করে তোলে। 


বিরত থাকে এবং বিচারশক্তি, বিবেচনা ও প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির দিক দিয়ে 
নিজের মানসিক সাম্য বজায় রাখতে পারে । এক কথায় মানসিক স্থাস্থাবিথি 


ব্যক্তিকে সব দিক দিয়ে অধিকতর পূৰ্ণ, সুখময়, ম্ষন ও কার্যকর জীবনযাপন 
সাহায্য করে থাকে। 


মানসিক স্বাস্থ্য বিধির কর্মপরিধি 


মানসিক স্বান্থ৷বিধির কর্মপরিধি বেশ স্থপ্রসারিত। 
বাইরের জগতের সম্পর্কের প্রকৃতি ও 
স্বাস্থ্যবিধির প্রধান কাজ। 


ব্যক্তির সঙ্গে তার 
সমস্ত নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা মানসিক 


ফলে ব্যক্তির জীবনের সমস্ত স্তরের দিকগুলির 
সঙ্জেই মানসিক স্বাস্থ্যবিধি অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । ব্যক্তির শৈশব থেকে 


সরু করে তার ক্রমবিকাশের প্রতিটি সুর ও সেগুলির বৈশিষ্ট্য, তার বাড়ী, স্কুল 
আত্মীরম্বন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশণ, কর্মস্থল, অবসৰ বিনোদনের আয়োজন এ 
সব পর্যবেক্ষণ করাও মানমিক স্বাস্ব)বিধির কর্মস্থচীর মধ্যে পড়ে । অর্থাৎ এক 


কথায় ব্যক্তি এবং ভার সমগ্র পরিবেশই মানসিক স্বাস্থাবিধির কর্মপরিধির 
অন্তর্গত ৷ ন 


মানসিক স্বাস্থ্য বি ধও শিক্ষা 
শিক্ষার সঙ্গে মানলিক স্বাস্থযধিধির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য শিক্ষাকে যদি 


মানসিক স্বাস্থ্যবিধি ও শিক্ষা 
সার্থক ও কাৰ্যকর সবে তুলতে হয় ত টি 
[হলে মানিক 
যথাযথ মেনে চলা সর্বাগ্রে দরকার । ০১০১৪ 
শিক্ষা এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিধি উভয়েরই লক্ষ্য এক। উভয়েরই 
হচ্ছে ব্যক্তির সুষম বিকাশনাধন করা যাতে সে লমাজে কার্যকর টির 


জনক জীবন যাপন করতে পায়ে । প্রাচীন শিক্ষাবিদ্দের মতে শিক্ষা বলতে 
এবং শিক্ষার কার্ধকারিভা নির্ভর করত কে 
র উপর। কিন্ত আধুনিককালে প্রকৃত শিক্ষা 
বিশেষ জ্ঞান বা কৌশলের আয়ভীকরণকে 
লিকে সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করতে 
ং সাধারণধর্মী তত্বাবলীর আহরণকে 
নুযায়ী শিক্ষা বা স্কুলের কাজ নিছক 


নিছক জ্ঞান অর্জনকে বোঝাত 
কতটা জ্ঞান লাভ করল তা 
বলতে কেবলমাত্র কতকগুলি 
বোঝায় না, জীবনধারণের সমগ্তাগু 
পারে এমন মনোভাবের গঠনকে এব 


বোঝায় । তাছাড়া আধুনিক মত = 
শিশুর জ্ঞানমূলক দিকেতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তার প্রক্ষোভমূলক দিকটির 


ুষঠৃবিকাশের উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। কেননা, স্কুলে যে শিক্ষার্থী 
পড়তে আসে, সে তাঁর সমগ্র সতা নিয়েই সেখানে আলে! তার জ্ঞানমূলক 
এরি গুলিকে কোনভাবেই তার প্রক্ষোভ ৰা তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
সম্পৰ্ক থেকে পৃথক করা যেতে গা না। আধুনিক বিদ্ধালয়গুলিতে সেই জন্য 
নিছক জ্ঞান বা কৌশলের পিক্ষাদান ছাড়াও বহু বিভিন্নধৰ্মা অভিজ্ঞতা অর্জনের 


বাবস্থা করা হয়েছে ৷ 
কন্দৰ করে বা সাধারণভাবে স্কুলকে 


তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষ- 
দ্বিতীয়ত: কোন পাঠ বিষয়ে প্রথম দিকে পড়া না 


পারলে যদি তাঁকে বকাবকি করা বা শাস্তি দেওয়া হয ভালেই বিয়াত দি 
ইত্যাদি প্রতিকূল প্রক্ষোভ দেখা দেবে। তৃতীয়ত, স্কুল থেকে 
করতে দেওয়া হয় সেগুলি সম্বন্ধে বাঁড়ীতে 

প্চিন্ত| জন্মায় সেগুলিও বিশেষ করে শিশুর 
করে তোলে! আধুনিক মনোবিভ্ঞানীদের মতে সাধারণ 
বেলেনেরেদের পা য় অনাফলোর মুলে আছে এই তিনটি কারণ এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই তিনটি কারণ একসঙ্গেই বর্তমান থাকে । 

লে ভাল পড়াশোনা পারে না, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য 
তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসন্মান গুরুতরভাবে 


বিশেষ পাঠ্যব্ষয়কে ৫ 


প্ৰথমত, কোন 
যে নব দুশ্চিন্তা জন্মায় তা 


রে শিক্ষার্থীর মনে 
ভাবে প্রভাবিত করে। 


৩০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ক্ষুধ হয় এবং ভাদের মধ্যে প্রবল হীনমন্তভা দেখা দেয়। ভার] নিজেদের 
অপরের বিদ্রপ ও অবহেলার পাত্র বলে মনে করে এবং কালক্রমে তাঁদের 
ব্যক্তিসত্তা দুৰ্বপ ও ভীরু হয়ে গড়ে ওঠে । এই সব ছেলেমেয়েদের বদি পাঠ্য- 
বিষয়গত অসামৰ্থ্য দুর করা বায় তবে ভাদের আত্মবিশ্বাম ফিরে. আমৰে এবং 
তাদের মানসিক স্থান্্য সহজ ও 'সুন্দর হয়ে উঠবে ৷ 


মানসিক স্বাস্থ্য এবং গৃহ ও বিদ্যালয় 

স্থুল যেমন শিক্ষার্থীর মানপিক স্বাগ্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে 
তেমনই করে তার গৃহ। গৃহ বলতে বোঝায় ভার মাঁ-বাবা-ভাই-বোন 
কিংবা যাদের সঙ্গে শিশু বাস করে তাদের নিয়ে গঠিত সমগ্র পরিবেশটিকে । 
গুহেও শিশুকে নানা নতুন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় এবং যদি 
শিশুর কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতিবিধান ঠিকমত না হয় তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য 
ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। শিশুর প্রতি বাড়ীর সকলের মনোভাব ও আচরণই শিশুর 
মানসিক সংগঠনে সব চেয়ে বড় শক্তি। অতিরিক্ত আদর, উদাসীনতা, 


অবহেলা, শাসনধর্মী আবহাওয়া, স্থায়ী নীতি বা শৃঙ্খলার অভাব ইত্যাদি মানা 
কারণে শিশুর মানসিক সংগঠন স্বাদ্থ্যময় হয়ে ওঠে না। 


তেমনই বিদ্যালয় পরিবেশের নানা বিভি্ধর্মী ও বৈচিত্ৰ্যময় অভিজ্ঞতার 


মধ্যে দিয়ে শিশু কেবলমাত্র জ্ঞান ও কৌশল 


ই অর্জন করে না, তার গ্রঙ্ষোভ- 
নুপক, সামাজিক ও নৈতিক দিকগুপিরও 


মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে পরিবেশের সঙ্গে সুু সঙ্গতিবিধানের উপর। 
এদিক দিয়ে স্কুলের পরিবেশ শিশুর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ভার শিক্ষক, সহপাঠী, 
ব্যভিগভ বন্ধু প্রভৃতিদের নিয়ে ক্ষুলের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি তাঁর কাছে 
নিত্যনতুন পরিবেশ স্থষ্টি করে। সেগুলি ভার বিকাশোনুখ মনের উপর 
বিশেষ প্রভাৰ ৰিস্তার করে এবং কোন দিক দিয়ে যদি সেখানে সে সঙ্গতিবিধান 
করতে ন! পারে ভাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে হ্ষু্ণ হয়। বল! 
বাহুল্য এই ধরনের অপনঙ্গভিসম্পন্ন (81815035566) ছেলেমেয়েদের শিক্ষা 
অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ মানাদিক দিয়ে ব্যাহত হয়, 


মানসিক স্বাস্থ্য এবং গৃহ ও বিগ্যালয় ৩১ 


তারা প্রক্ষোভমূণক. অতৃথ্িতে ভোগে এবং ভবিষ্যতে সমাজের অনুপযোগী 
রূপে বড় হয়ে ওঠে । সেই জন্ঠ স্কুলের ব্যবগ্থাপকদের থেকে সুরু করে রি 
শিক্ষকের এ দিক দিয়ে দায়িত্ব অপরিসীম । অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ব্যক্তি 
আচরণ বা স্কুলের সাধারণ পরিচালন ব্যৰদ্থার মধ্যে গুরুতর ভ্ৰুটির ত Eo 
মধ্যে প্রচুর অণসঙ্গতি দেখা দেয়। তার ফলেও শিশুর শিক্ষা XE 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভার ব্যক্তিমত্তার সুষম বিকাশ নানাভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে। 
উদাহরণস্বরণ বলা বেভে পারেষে প্রায় সকল দ্কুলেই এমন ছাত্রছাত্রী দেখা 
যায় যাদের উপযুক্ত মানপিক শক্তি থাকা সন্বেও কোন বিশেষ পাঠ্যবিষয়ে 
প্রত্যাশিত ফল দেখাতে পারে না। বকাবকি, শাস্তি ভয়, বোঝান ইত্যাদি 
নানা পদ্থ। অবলঘন করেও ফোন ফল হয় লা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের! 


. এগুলিকে অসন্তৰ ক্ষেত্র বলে মনে করে হাল ছেড়ে দেন ৷ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এর! হল মানসিক অসুস্থতার রোগী । 


ভ্ঞানাঁদের দীর্ঘ অনুগন্ধান ও পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে 
এই ধরনের বিষয়গণ্ড অসামৰ্থ্যের কারণ ভিন রকমের হতে পারে। প্রথমত, 
অপরিধর্তনীয় পাঠক্রম, যা সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষে উপযোগী নয়। ফলে ক্লাশের 
কিছু ছেলেমেয়ে লব সময়েই পিছিয়ে থাকে। 57707075855 

_ ঘন্দ শিশুর মনে প্রতিফলিত হয় এবং তাঁর মধ্যে অরূপ হের চটি করে। 
ভাইবোন আত্মীয়ন্বদনের সঙ্গে আচরণের নেক শত 
নিভে পারে না এবং তার মধ্যে দেখ! দেয় 


কারণে নিজেকে ঠিকমত খাপ খাইয়ে 
দুশ্চিন্তা, ভয়, হিংসা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত প্রক্ষোভ। পিতামাতা অভিভাবকেরা 


মানগিক ঘন্দের প্রকৃত কারণটি খুঁজে পান না এবং সেগুলিকে দূর 


মনোধি 


শিশুর এই 

করার জন্ত নান! অবান্তর উপায় অবলঘ্বন করেন। তার ফলে শিশুর 
অপসঙ্গতির মাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং তার শিক্ষা, মানসিক দ্বৈধ ও 
গ্রক্ষোভমূলক্ষ বিকাশ নানাভাবে ব্যাহত হয়। অতএব শিশুর মানগিক 
প্বাৰ্ছে)র উপর ভার বাড়ীর প্রভাব তার দ্কুলের প্রভাবের চেয়ে কোন অংশে 
কম নয়। 


মানলিক স্বাহ্যের গ্রয়োজনীর়তা কেবলমাত্র শিশুদেরই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 

মানুষের জীবনের সমস্ত স্তরেই মানলিক দ্বৈধ ও সমতা অপরিহার্য 
1র পরিপার্থের বিভিন্ন শক্তির লগে সন্তোষজনক লগ্তি- 
ক্তি যাতে তার পরিবার, কর্মক্ষেত্র, বৃহত্তর সমাজ 


নয়। 
এবং তা নির্ভর করে ত 


বিধানের উপর। এইগন্ত ব্য 


৩২ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রভৃতির সঙ্গে যথাযথ সঙ্গতিবিধান করতে পাবে, তার জন্য আধুনিক মানিক" 


্বাঙ্যবিধিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


মানসিক স্বাস্বাাবিধিৱ তিনটি দিক 
মানসিক স্বাস্থ)বিধির তিনটি দিক আছে। যথা, ১। সংরক্ষণমূলক 


(Conservative), >] প্রতিব্লোধমূলক (Preventive) এবং ৩। প্রতিকার" 
মুলক (Curative) | 


সংব্ৰক্ষণমুলক দিক 


অধিকাংশ সাধারণ শিশু যেমন স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেহ নিয়ে জন্মায় ' 


তেমনই সে একটি স্বাস্থবান্‌ মন নিয়েও জন্মায় । স্বাভাবিক পরিবেশে পড়লে 
এই মন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে ওঠে। কিন্তু যখনই পরিবেশের মধ্যে অস্বাভাবিক 
শক্তির সৃষ্টি হয় তখনই মনের বিভিন্ন দিকগুলি সেই শক্তির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে 
সঙ্গতিবিধান করতে পারে না এবং শিশুর মনের মধ্যে নান! ব্যাধি দেখা দেয়। 
একথা নিঃসনেহে প্রমাণিত হয়েছে যে অস্বাভাবিক ক্ষেত্র ছাড়া প্রত্যেক শিশুই 


তার পরিবেশের সঙ্গে মেলামেশা করতে, সমাজ-নিদিষ্ট আচরণগুলি সম্পন্ন 
করতে, স্কুলে যেতে ও পড়াশোনা করতে যথেষ্ট স্বাভাবিক আগ্রহ বোধ করে 


চাপে তার মধ্যে অসামাজিকতা, 
অস্তান্ত সমন দেখা দেয়। অতএব 
তে অনুর থাকে এবং প্রতিকূল পরি- 
ঠ সেটা দেখাই মানসিক স্বাস্থ্যবিধি 
স্কুল, খেলার মাঠ, এক কথায় শিগুর 
প্রতিকূল না হয়ে ওঠে সেট দেখা। 
ৰব ও আচরণ, স্কুল ক্লাশের সংগঠন, 


উচ্ছৃ্লতা, পড়াশোনায় অমনোযোগ ও 
শিশুর এই সহজাত মানসিক সংগঠনটি যা 


বেশের চাপে যাতে বিরুৃত না হয়ে ও 
প্রথম কাজ। 


বয়স্কদের মনোভ 
শিক্ষকশিক্ষার্থীর সম্পর্ক 
দেওয়াটাই হল মানসিক স্বাস্থ্যবিধি 


প্রাতিরোধমুলরক দিক 
শংরক্ষণযূলক দিকটি হল সামগ্রিক প্রকৃতির । 
চাহিদার মনোযোগ দেওয়া! হয় না, 


সংরক্ষণের বিধিনিষেধগুলি পালন করা 
ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা, সমস্তা ও বৈশিষ্ট্য 


শিক্ষণপদ্ধতি, 


যোগ র সংরক্ষণমূলক কৰ্মহুচীর অন্তর্গত। 


এতে ব্যক্তিগত সমস্তা বা; 


হয়। কিন্ত গ্রতিরোধমূলক দিকটিতে 
গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং. 


ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি যথেষ্ট মনো-- 


কেবল সমষ্টিমুলকভাবে মানসিক স্বাস্থ্য. 


অপসঙ্গতির ক্রমবিকাশ ৩৩ 


সেগুলির উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। বিশেষ করে যাদের মধ্যে 
মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা! দেখ! দেয় তাদের ব্যক্তিগত সমস্তাগুলি 
অনুধাবন করা এবং সেগুলিকে প্রতিরোধ করার উপযোগী ব্যবস্থা অবলঘন 
করাই হপ প্রতিরোধমূলক দিকটির প্রধান কাজ । ‘মানসিক স্বাস্থ্য সত্যকারের 
বিপন্ন হবার আগেই ভার কারণটি খুঁজে বার করে সেটিকে দুর করার জনত 
যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, দেখা যাচ্ছে যে একটি 
ছেলে মাঝে মাঝে স্কুল পালায়। তার এই আচরণটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে 
একটি গ্ায়ী মানসিক ব্যাধির রূপ নেবার আগেই যদি তার এই আচরণটির 
কারণ খুঁজে বার কর] যায় এবং সেটিকে দূর করার ব্যবস্থা করা হয় ভাহলে 
ছেলেটিকে একটি মানসিক ব্যাধি থেকে রক্ষা করা হল। 
প্ৰ'তিকাৱমুলক দিক ( Curative Aspect) 

প্রতিরোধযূপক দিকের পরেই আসে প্রতিকারমূলক ব্যবগ্থ!। উপযুক্ত 
প্রতিরোধমূপক ব্যবস্থার অভাব হলে অনেক সময় ব্যক্তির মানমিক সংগঠনে 
এমন ত্রুটি দেখা যায় যা সাধারণ উপায়ে দুর করা সম্ভব হয় না। তখন তার 


জন্য বিশেষ গ্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলখন করতেই হয়। শিক্ষকদের এই সময়ে 
কর্তার সঙ্গে এগোতে হয় । কেননা শিক্ষার্থীর মানসিক 


করছে যে শিক্ষক নিজেই তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
অনুযায়ী তার ব্যবস্থা করবেন, না বিশেষভের সাহায্য নেৰেন ৷ যদি শিক্ষার্থী 
রোগ তেমন গুরুতর না হয় তাহলে শিক্ষক তার নিজের বিবেচনা অনুযায়ী 

করতে পারেন। কিন্তু যদি ব্যাধি জটিল আকার ধারণ করে 
নিজের পক্ষে কোন কিছু করা মোটেই সত নয়। তখন 
তার উচিত অবিলথে উপধুক্তবিশেষজ্ঞের মাহায্য নেওয়া। জটিল মানিক ব্যাধির 
চিকিৎসার জন উন্নত জ্ঞান ও বিশেষধর্মী পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন এবং সেটা 
সাধারণ শিক্ষক বা পিতামাতার কাছ থেকে আশা করা যায় নন ৷ অসাবধানতা 
অজ্ঞভাবশত যদি ভুল পন্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে শিশুর মানসিক ব্যাধিকে 

শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় ডেকে আনা হবে। 


যথেষ্ট বিবেচনা ও সত 
ব্যাধির গুরুত্বের উপর নির্ভর 


ব্যবস্থা অবলম্বন 
থাকে তাহলে শিক্ষকের 


বা 
বাড়িয়েই দেওয়া হবে এবং 


অপসন্জাতির ক্ৰমবিকাশ 
(Development of Maladjustment) 


মানুষমাত্রেই জন্মায় কতকগুলি চাহিদা নিয়ে । সেগুলির নাম দেওয়া 
হয়েছে জৈবিক চাহিদা (9288210 660৪) । যেমন,--অক্লিজেন, উত্তাপ, 


৩০৩ 
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খান্ত, জল, ঘুম প্রভৃতির চাহিদা । এগুলি তৃপ্ত না হলে ব্যক্তির দেহগত অন্তিত্ব 
বিপন্ন হয়ে ওঠে এবং তার পক্ষে জীবনধারণ কর! সম্ভব হয় ন1। 


জৈবিক চাহিদার চেগ্সে অনেক শক্তিশালী এবং সংখ্যাতেও অনেক বেণী 
হুল মানসিক বা মনোবিজ্ঞানমূলক চাহিদ1।॥ এগুলির মধ্যে কতকগুলি চাহিদা 
ব)ক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠি, আবার কতকগুলি হল 
তার স্থঠু লামাজিক জীবনযাপনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ব্যক্তির বিভিন্ন 
নিজস্ব চাহিদার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নিরাপত্তার চাহিদা, কৌতূহল তৃপ্তির 
চাহিদা, সক্ৰিয়তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা, আত্মতৃপ্তির চাহিদা ইত্যাদি৷ 
এই চাহিদাগুণির তৃপ্তির উপর নির্ভর করছে ব্যক্তির নিজন্ব প্রক্ষোভমূলক 
সঙ্গতিবিধান ও ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ । মানসিক চাহিদার দ্বিতীয় পর্যায়ে 
পড়ে ব্যক্তির সামাজিক চাহিদাগুপি। যেমন, আত্মন্বীকৃতির চাহিদা, ভাল- 
বাসার চাহিদা, সঙ্গলাভের চাহিদা ইত্যাদি । ব)ক্তির সুষ্ঠ সমাজজীবন যাপনের- 
জন্য এই চাহিদাগুপ্ির তৃপ্তি অপরিহার্য ৷ 
ব্যক্তির এই বিভিন্ন প্রকৃতির চাহিদাগুলি যদি যথাযথ তৃপ্ত হয় তবেই তার 
বানপিক সংগঠনের বিকাশ বাঞ্চিত পথে অগ্রসর হবে এবং ত 
পরিণতিতে কোন বাধার স্ষ্টি হবে না। এক কথায় সে তার পরিবেশের সঙ্গে 
সুষ্ঠ, সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হবে। কিন্ত যদি কোন কারণে তার কোন 
চাহিদার তৃপ্তি না হয় তাহলে তার মধ্যে দেখা দেবে প্রক্ষোভমূলক অপনগ্গতি এবং 
মানসিক দন্দ। দেই প্রক্ষোভমূলক অপদঙ্গতি এবং মানসিক ঘন্দ ব)ক্তির বাহ্যিক 
আচরণকে প্রভাবিত করবে এবং তার ফলে সে নানা অবাঞ্ছিত ও অসাম|জিক 
আচরণ করবে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে অপনঘতি (Maladjustment) | 
অভএব সাধারণভাবে বলা চলতে পারে যে অপসন্গতি মাত্রেরই কারণ হল ব্যক্তির 
কোন চাহিদার তৃপ্তি ন| হওয়া। অবশ্য ব্যক্তির কোন চাহিদার তৃপ্তি না হলেই 
যে সকল সময়েই অপসঙ্গতি দেখা! "দেবে তা নয়। এমন বহু চাহিদ| আমাদের 
আছে যা অনেক সময়েই অতৃপ্ত থেকে যায়। অথচ সব সময়েই ভার জন্য অপ“ 
সঙ্গতি দেখা দেয় না বা আমরা অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর আচরণ সম্পন্ন করি না। 


চাহিদার বিভিন্ন পরিণতি 


ব্যক্তির মধ্যে যখন কোন চাহিদা দেখা দেয় তখন সেই চাহিদার 
পরিণতি বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। 


প্রধমভ, চাহিদাটি পূৰ্ণভাবে তৃপ্ত হতে পারে। 


রর ব্যক্তিমত্তার সুষম 


এক্ষেত্রে ব্যক্তি রঃ 


অপসঙ্গতির ক্রমবিকাশ ৩৫ 


গ্রক্ষোভমূপক তৃপ্তি লাভ করে। ফলে ভার মানসিক সমতা অক্ষুন্ন থাকে এবং 
ভার মধ্যে কোনরকম অপসঙ্গতি দেখা দেয় না। মানসিক স্বাস্থ্যবিধির দিক 
দিয়ে এটি মানপিক স্বাস্থ্ারক্ষার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা! | 

দ্বিতীয়ত, চাহিদাটি একেবারেই তৃপ্ত না হতে পারে । এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির 
মধ্যে গুরুতর প্রাক্ষোভিক বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে এবং ভার ফলে ব্যক্তির 
মানসিক সমতার মধ্যে বিপর্যয় আসতে পারে এবং সে নানা অবাঞ্ছিত ও 
ক্ষতিকর আচরণে লিপ্ত হতে পারে । অবশ্য চাহিদাটি যদি গুরুতর না হয় 
তাহলে ব্যক্তির এই মানসিক দন্দ স্বল্লস্থায়ী হয় এবং কিছুদিন পরে সে আবার 
তাঁর মাননিক স্বাদ্থ্য ফিরে পেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বাহত ব্যক্তি তার 
ব্যর্থতা বা অতৃপ্ডিকে ভুলে গেলেও চাহিদাটি তার অচেতন যনে অবদমিত হয়ে 
বাস করে এবং স্থযোগ পেলেই তার বাহ্যিক আচরণকে তার অজ্ঞাতনারেই 
নানাভাবে প্রভাবিত করে। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রকাহ আচরণ দেখে তার 
মধ্যে কোন অপসঙ্গতি খুঁজে না পাওয়া গেলেও তার মনের গভীর তলদেশে 
গুরুতর অপসঙ্গতি বিস্ফোরকের শক্তি নিয়ে সুপ্ত হয়ে থাকে । এই অপসঙ্গতি 
এক দিকে যেমন তার মনে প্রচণ্ড অন্তর্ন্দের সুষ্টি করে তেমনই সুযোগ গেলে 
হিক আচরণকে বিপথগামী করে তোলে । 


‘ভার বা 
তৃতীয়ত, এই ছুটি চরম সন্তাবনার পরিবর্তে চাহিদাটির আংশিক পরিতৃপ্ত 
ঘটতে পারে। ব্যক্তি যদি তার এই আংশিক পরিতৃপ্তিকে মেনে নেয় তাহলে 


তাব মধ্যে বিশেষ অপলঙ্গতি দেখা দেয় না। কিন্ত যদি সে তা না করে তাহলে 
তার চাহিদাটির বাকিটুকুর তৃপ্তির জন্য ভার মধ্যে অণসঙ্গতি দেখা দিতে 
পারে। তবে বলা বাহুল্য পূৰ্ণ অতৃপ্তির চেয়ে আংশিক তৃপ্তির ক্ষেত্রে 


‘অপসঙ্গতির মাত্রা অনেক কম। 


অতএব দেখা যাচ্ছে অণসঙ্গতি নির্ভর করছে ব্যক্তির চাহিদার অতৃপ্তির 
উপর এবং অতৃপ্তি হলে কি পরিমাণ অতৃপ্তি হল তার উপর। চাহিদাট ব্যক্তির 
কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তার অতৃপ্তি তার মধ্যে কতটা! প্রাক্ষোভিক বিপৰ্যয় 
আনবে এই ছুটি ব্যাপারের দ্বারাই অপমদ্গতির প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ধারিত 
হয়ে থাকে । 
বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপুরক আচরণ 
(Substituted Goal and Compensatory Behaviour) 


ব্যক্তির মধ্যে অপসঙগতি দেখা দিলে ভা তাঁর মনের মধ্যে প্রাক্ষোভিক 
বিপর্যয় ও অন্তরের সৃষ্টি করে এবং বাইরে বিশেষ এক ধরনের আচরণের রূপ 


৩৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


নের। এই আচরণকে আমর! পরিপূরক আচরণ নাম দিতে পারি 1 চাহিদাটি 
তৃপ্ত না হওয়ার ফলে ব্যক্তি যে উপ্পীত মানসিক তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হল সেই 
মানসিক তৃপ্তি পেতে সে চেষ্টা করে অন্ত এক ধরনের আচরণ সম্পন্ন করে । 
সেই বিশেষ আঁচরণটি যদিও তার পূর্বের প্রকুভ লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে 
যেতে পারে না এবং অনেক সময় তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে নিয়ে যায়, তবু 
যে মানসিক তৃপ্তি সে তার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছলে পেত, সেই তৃপ্ডিই সে 
পূৰ্ণভাবে বা আংশিকভাবে এই নতুন বা পরিবর্তিত লক্ষ্যে পৌছানর মধ্যে 
দিয়ে লাভ করে । অর্থাৎ সে তার প্রকৃত লক্ষ্যের স্থানে আর একটি নতুন বা 
বিকল্প লক্ষ্য (Substituted Goal) স্থাপন করে এবং এই. বিকল্প লক্ষ্যে 
পৌছানর প্রচেষ্টার ছার! প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানর অক্ষমতাকে পুরণ করে। 
অভএব অপমঙ্গতির কোন ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি সুর 
পাই। যথা, (ক) ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানর পূর্ণ বা আংশিক অক্ষমতা ৷ 


এই অক্ষষছার কারণ ব)ক্তির নিজস্ব অমামৰ্থ) হতে পারে, আবার পারিবেশিক 


শক্তির প্রতিকুলতাও হতে পারে । (খ) প্রকৃত লক্ষ্যের স্থানে একটি বিকল্প 


লক্ষ্য স্থাপন ৷ (গ) মেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌছানর জন্তু বিশেষ কোনও পরিপূরক 
আচরণ (Compensatory Behaviour) সম্পাদন | এদিক দিয়ে অপসঙ্গতি- 
মূলক আচরণ মাত্রেই হচ্ছে ৰঞ্চিত তৃপ্তি অন্ত পথে পাবার প্রচেষ্টা এবং অপ- 


ম্নতিমূলক আচরণ বলতে সেই উদ্দেশ্যে মম্পনন পরিপূরক আচরণকেই 
বোঝায়! 


উদাহরণস্বরূপ, একটি ছেলে ক্লাশে ভাল ফল করে সকলের কাছে তার 
কৃতিত্বের স্বীকৃতি পেতে চায়। এখানে সকলের কাছে নিজের স্বীকৃতি বা 
পরিচিতি লাভের ইচ্ছাই হল ভার চাহিদা ৷ গতান্থগতিক বিদ্যালয়ে এই 
চাহিদাটির তৃপ্তি হতে পারে একমাত্র পরীক্ষায় 
দ্বিতীয় ইত্যাদি গ্থান অধিকার করলে। 
পরীক্ষায় ভাল ফল দেখান । 


ভাল ফল দেখালে বা প্রথম, 
অতএব ছেলেটির গ্রকৃত লক্ষ্য হল 
এখন মনে করা যাক ছেলেটি ভার সামর্থ্যের 
অভাবের জন্তু পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে পারল না, ফলে ভার পরিচিতি 


লাভের চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে গেল। তখন সে পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে 
আত্মদ্বীকৃতি লাভের পরিবর্তে ভার চেয়ে কম বয়সী ছেলেদের উপর অত্যাচার 
করা, উৎসীড়ন করা, সহপাঠীদের বই খাতা চুরি করা প্রভৃতি নানা উপায়ে 
নিজের বঞ্চিত আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করতে লাগল । অর্থাৎ সে তার চাহিদার 
প্রকৃত লক্ষ্যের পরিবর্তে একটি বিকল্প লক্ষ্য স্থাপন করল এবং সেই লক্ষ্যে 


সু 


অপসঙ্গতির ক্রমবিকাশ ৩৭ 


পৌহানর জন্য অভ্যাচার, উৎগীড়ন, চুরি ইত্যাদি পরিপূরক আচরণ সম্পন্ন 
করতে সুরু করল | অর্থাৎ এক কথায় ছেলেটির মধ্যে অপমঙ্গতি দেখা দিল। 

বিকল্প লক্ষ্য এবং এই পরিপূরক আচরণ যে সব সময়েই অবাঞ্ছিত এবং 
অনাম|জিক রূপ নেবে তার কোন অর্থ নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে 
প্রকৃত লক্ষ্যের.পরিবর্তে ব্যক্তি যে সব বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণ গ্রহণ 
করে সেগুলি সমাজের দিক দিয়ে বাঞ্ছিত প্রকৃতির এবং ব্যক্তির পক্ষে 
মঙ্গলকরও। যেমন, উপরের ঢৃষ্টান্তের ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখাতে না 
পেরে খেলাধুলা, অঙ্কন, সঙ্গীত বা অভিনয় ইত্যাদির কোন একটিতে পারদণিতা 
দেখিয়ে দশজনের কাছ থেকে তার কাম্য স্বীকৃতি আদায় করল। এখানে ভার 
বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণ দুইই কাম্য ও মঙ্গলপ্ৰস্থ হয়ে দীড়াল। তত্বের 
দিক দিয়ে যদিও এও এক ধরনের অপমঙ্গতি তবু আমরা একে অপদঙ্গতি 
বলব না। কেবলমাত্র সেই সব পরিপুরক আচরণকেই আমরা অপদঙ্গতির 
পর্যায়ে ফেলব যে গুলি সমাজ-অনুমোদিত নয় কিংবা যেগুলি ব্যক্তির নিজের 
পক্ষে গ্ষতিকর। আবার ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর বলতে আমর! সেইসব আচরণ- 
গুলিকে ধরব যেগুলি ব্যক্তির মনের ছন্দের স্থায়ী মীমাংস। আনতে পারে না 
এবং তার মানসিক স্বাস্থাকে দুধ করে তোলে । সাধারণত অপগঙ্গ তিমুলক 
ময়িকভাবে এবং আংশিকভাবে ব্যক্তির চাহিদার তৃপ্তি আনতে 
সক্ষম হলেও তার মনের স্থায়ী শান্তি বা সমতা আনতে সক্ষম হয় না। 

ঢাহিদামাত্রেরই অতৃপ্তি কিন্ত অপসগ্গতির স্থষ্টি করে না। এমন অনেক 
চাহিদা আছে যেগুলির অতৃপ্তি মানদিক ছন্দ ও গ্রক্ষোভমূলক বিক্ষোভেগ হি 
করে বটে কিন্তু সেগুলি নিতান্তই সাময়িক ধরনের এবং ব্যক্তির মনে কৌন স্থায়ী 
প্রভাব রেখে যায় না। তবে এমন বিশেষ কতকগুলি চাহিদা আছে যেগুলি 
প্রভাব প্রায় সকল মানুষের উপরই বেশ উল্লেখযোগ্য এবং সেগুলির অতৃপ্তি 
ব্যক্তির মনের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সমষ্টি করে এবং তার মানসিক স্বাস্থ্যের 
গুরতর অবনতি ঘটায় 

শিক্ষার ক্ষেত্রে স্ুদঙ্গতির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। বিদ্যালয়ে পড়ার 
লময়ে ছেলেমেয়ের! কৈশোর পার হয়ে যৌবনের তোরণঘ্ারে প্রবেশ করে। 
এই সময়ে তাদের মধ্যে কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার সৃষ্টি হয়। এই 
সব চাহিদা! বদি যথাযথভাবে তৃপ্ত না হয় তাহলে প্রাপ্তযৌবনদের জীবনে গুরুতর 
প্রতিবন্ধক দেখা দেয় এবং তাদের শিক্ষা, প্রাক্ষোতিক সংগঠন, ব্যক্তিমত্তার সুষ্ঠ 


বিকাশ সবই বিশেষভাবে দুণ হয়ে ওঠে। 


আচরণগুণি স 


৩৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


জগপল্গতিব্র কারণাবলী (Causes of Maladjustment) 

অতএব দেখা যাচ্ছে ষে ব্যক্তির মধ্যে নান! কারণে অপদদ্রতি ঘটতে পারে। 
মনোবিজ্ঞানীর1 সেগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে অপসঙ্গতির 
প্রধান কারণ বলে বৰ্ণন| করেছেন। এই কারণগুলির যথাৰ্থ স্বরূপ নির্ণয় করার 
জন্য সযত্ন মনঃসমীক্ষণমূলক পৰ্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে ৷ 
অপসমতির কয়েকটি প্রধান কারণের বর্ণন| নীচে দেওয়া হল । 


১। নিরাপত্তাহীনভার আন্গুভূতি (Sense of Insecurity) 

নিরাপত্তার অভাববোধ অ্পসঙ্গতির একটি বড় কারণ। এই অনুভূতিটি 
দেখ! দেয় যখন ব্যক্তি নিজেকে সকলের কাছে অবাঞ্ছিত বা পরিত্যক্ত বলে 
মনে করে এবং তার মধ্যে এই ধারণ| হয় যে তার পরিবেশের শক্তিগুলি তার 
নিরাঁপভা এবং মঙ্গলকে বিপন্ন করে তুলেছে। এইরকম মনোভাবের দ্বারা 
পীড়িত ব্যক্তি স্কুল, কলেজ, কৰ্মক্ষেত্ৰ সর্বত্রই দেখা যায়। এই ধরনের 
ব্যক্তির সব সময়েই সঙ্কুচিত ও সন্তরস্ত হয়ে থাকে এবং নতুন কোন প্রচেষ্টা 
গহণ করতে ভয় পায়। স্কুলে এই ধরনের ছেলেমেয়েরা ক্লাশে পড়া বলভে 
ইতস্তত করে এবং সব সময়ই অপরের বিদ্রুপ বা নিন্দার ভয়ে নিজে থেকে 
কিছু করতে সাহস করে না। অতি শৈশবে সাধারণত এই নিরাপত্তাহীনতা 
অনুভূতি বেশী মাত্রায় থাকে। অবধ্য যে সব পিতাঁম।তা শিশুর চাহিদার 
দৃষ্টি রাখেন এবং সেগুলির যথাযথ পরিতুষ্টির ব্যবস্থা করেন তা 
নিজেদের পরিত্যক্ত বা অবহেলিত বলে মনে করে না 


নিরাপত্তাহীনতার বোধ জন্মায় না। কিন্তু যেখানে পিতামাত| এবং বয়স্কর! 
শিশুর প্রতি প্রতিকূল বা বৈষম্যমূলক আচরণ করেন মেখানে শিশু নিজেকে 
পরিত্যক্ত এবং অবাঞ্চিত বলে মনে করে। ভার ফলে তার মধ্যে গুরুতর 
অপসঙ্গতি দেখা দেয় এবং ভার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে । 

সবলে নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ দেখা দেয়! 
সেগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটির নাম করা যেতে পারে। যেমন-_কঠিন 
কাজের চাপ, রূঢ় মন্তব্য, কঠোর বা নিষ্ঠুর শাস্তিদান, সহানুভূতির অভাব, 
সবহেলা, বিদ্রুপ ইত্যাদি। এছাড়াও পিভামাভাদের নিজেদের মধ্যে কলহ, 
জাতি বা ধৰ্মগত কারণ, বৃহত্তর সমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি কারণেও 
শিশুর ম্যে নিরাপত্তার অভাববোধ জাগে। 


নিরাপত্বাহীনতার অনুভূতিকে দুর করতে হলে এই অনুভূতির মৌলিক 


প্রতি 
দেন ছেলেমেয়ের! 
এবং তাদের মধ্যে 


> বিরতি তু খুজে তিল যী. 


টিক শি ই সন === 


অপসঙ্গতির ক্ৰমবিকাশ ৩৯ 


কারণট খুঁজে বার করতে হবে। স্কুলে বাড়ীতে উভয় স্থানেই এর চিকিৎসার 
আয়োজন করতে হবে। শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে সে সভ্য সত্য অবহেলিত 
বা অবাঞ্ছিত নয় এবং তার কাজের যথাযোগ্য সমাদর যাতে সে পায় তা দেখতে 
হবে | বিদ্রুপ, শ্রেযোক্তি, লজ্জা দেওয়া, ব্যক্তিগত সমালোচনা ইত্যাদি ব্যাপার- 
গুলিকে অতি সতর্কতার সঙ্গে বর্জন করতে হবে। তার নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ যাতে 
মুক্তি পায় তার পর্যাপ্ত সুযোগ তাকে দিতে হবে। খেলাধুলা, আঁকা, লেখা, 
নতুন নতুন জিনিষ তৈরী করা, বেড়ানো ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তার নিরাপত্তা- 
হীনতার বোধকে যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের বোধে রূপান্তরিত করতে হবে। 
২। আক্রমণগুলক মনোভাব (Sense of Hostility) 

অপনন্গতির আর একটি কারণ হল আক্রমণমূলক অনুভূতি | দেখা গেছে 
যে ব্যক্তির মধ্যে নানা কারণে বিভিন্ন প্রকৃতির আক্ৰমণাত্মক মনোভাব জন্মলাভ 
করে এবং তার ফলে তার আচরণের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা দেয়। তার এই 
আক্রমণাত্মক মনোভাব যে অন্যায় সে সম্বন্ধে ব্যক্তি যথেষ্ট সচেতন থাকে এবং 
যাতে তার এই মনোভাব ভার আচরণে প্রকাশ না পায় দে সম্বন্ধে সে সচেষ্ট 
মধ্যে দেখা দেয় অস্তদ্বন্ এবং এই অন্তদ্ন্দের দ্বারা তাঁর 
বাঁহিক আচরণ বিশ্যেভীবে প্রভাবিত হয় । কারেন হনির (Karen Horney) 
পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে মনোবিজ্ঞানমূলক দুশ্চিন্তা অনেক ক্ষেত্রে এই 
আক্রমণাত্মক অনুভূতি থেকে জন্ম লাভ করে থাকে। 

ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই আক্রমণাত্মক মনোভাব নানা আচরণের রূপ 
নিয়ে দেখা দেয়। ছোট ভাইবোনদের বা ক্লাশের অপেক্ষারুত দুৰ্বল ছেলে" 
মেয়েদের আঘাত করা বা উত্যক্ত করা এই মনোভাবের একটি সাধারণ 
অভিব্যক্তি । যাদের মধ্যে এই মনোভাব খুব বেশী তাদের প্রায়ই মমবয়শীদের 
সঙ্গে ঝগড়া, মারামারি করতে দেখা যায়। পণুপাখীদের উপর নিষ্ঠ,র ব্যবহার 
করাটাও অনেক সময় এই মনোভাব থেকেই জন্মায় । উৎগীড়ক এ সব ক্ষেত্রে 
জানে যে পণ্ডপাখীয়া নিতান্তই অসহায় এবং তার! কোনরূপ্‌ প্রতিশোধ নিভে 
পারবে না। অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে জড় বস্তুর প্রতিও আক্রমণমূলক 
মনোভাব দেখ! দিয়ে থাকে । ডেস্কে নাম লেখা বা খোদাই করা, জানল! 
দরজা ভাঙা, চেয়ারের গদি ছুরি দিয়ে কাটা, স্কুল, লাইব্রেরী বা৷ সভাগৃহের 
সম্পত্তি বিনষ্ট করা প্রভৃতি ধ্বংসমূলক আচরণগুলি এই আক্রমণমূলক 
মনোভাবেরই বহিঃগ্রকাশ। 

শিশুর মধ্যে আক্রমণমূলক অনুভূ 


হয়। তার ফলে তাঁর 


তি জন্মাবার প্রধানতম কারণ হুল তার 


৪০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রতি ভার পিতামাতা প্রভৃতির বৈষম্যমূলক আচরণ। যে নব পিতামাতা 
নিজেরাই মানসিক বিপর্যয়ে ভোগেন ব| যে সব শিতামাতার নিজেদের মধ্যেই 
নিরাপভ্তাবৌধের অভাব থাকে তারা তাদের শিশুদের মধ্যে এই অতি প্রয়োজনীয় 
নিরাপত্তার মনোভাবটি কখনই সৃষ্টি করতে পারেন না এবং ভার ফলে স্বভাবতই 
তাদের ছেলেমেয়ের! আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে। 


যে সব পিতামাতা স্বার্থপর, সন্ধাৰ্ণচেতা, পক্ষপাতপুর্ণ এবং ছেলেমেয়েদের 
আস্তরিকভাবে ভাপবানতে জানেন না, তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এই 
আক্রদণমূলক মনোভাব তীব্রভাবে জেগে থাকে । কোন বিশেষ ছেলে বা 
মেয়েকে অগ্তান্ত ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী ভালবাসলে অবহেলিভ শিশুর মনে 
প্রায়ই আক্রমণমূলক মনোভাব স্থটি হয়ে থাকে। 
যায় যে ছেলেমেয়েদের প্রতি পিতামাভার আচর 
কখনও খুব নরম অর্থাৎ তাদের আচরণের মধ্যে কোন 
নেই। মনোবিভ্ঞানীদের মতে এই ধরনের সানগ্রশ্তহীন বৈষম্যধমাঁ আচরণের 
ফল নিছক কঠোর বা অন্তান্ত আচরণের চেয়েও অনেক বেশী ক্ষতিকর হয়ে 
ওঠে। এ ছাড়া শিশুদের বন্ধ নির্বাচনে বাধাদান, ভাদের কোন কাজকে 
বিদ্রপ করা, তাদের আচরণ বা লক্ষ্যের সমালোচনা কর] ইত্যাদি আচরণ- 
গুণিও তাদের মধ্যে এই ধরনের বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলে। 


শিওদের মধ্যে থেকে এই আক্রমণমূলক মনোভাব দুর করার সবচেয়ে 
প্রশস্ত পন্থা! হল তাদের মনের বিরুদ্ধ প্রক্ষোভকে সহজ ও স্বাভাবিক পথে 
অভিব্যক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া। অবধ্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল শিশুর মধ্যে 
থে পরিত্যক্ততার মনোভাব জেগেছে সে মনোভাবটিকে দুর করা এবং আস্তরিক 
ভালবান! ও সহাঈভুতির দ্বারা তাকে আপন করে নেওর]। শিশুকে তার কাজের 
প্রাপ্য প্রশংসা দান করে এবং তাকে কাজে উৎসাহিত করে তাঁর আত্মধিশ্বাসকে 
ফিরিয়ে আনতে পারলে তার এই আক্রমণমূলক মনোভাব নিজে নিজেই চলে 
যাবে। সব শেষে তাকে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার সুযোগ দিতে হবে এবং 
যতট| সম্ভব তার কাজে বাধ! না দেওয়| হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। যেমন, 
ভার নিজের বন্ধু-নির্বাচন, কোন বিশেষ কাজে মনোযোগ দান, কোন বিশেষ 
হবির অনুসরণ ইত্যাদি ব্যাপারেও যতটা সম্ভব স্বাধীনতা তাকে দিতে হৰে। 


৩। জপরাধের অনুভূতি (Sense of Guilt) 
শণসঙ্গতির আর একটি বড় কারণ হল অপরাধের অনুভূতি। ব্যক্তি 
অনেক সময় তার আচরণের জন্য নিজেকে অপরাধী বা দোষী বলে মনে করে 


আবার অনেক সময় দেখা 
ণ কখনও খুব কঠোর 
রকম সামঞ্জস্য বা সংহতি 


অপসন্গতির ক্রমবিকাশ ন 


এবং তার জন্য সর্বদা সম্ৰস্ত ও সন্বুচিত হয়ে থাকে। এর মূলে আছে ব্যক্তির 
‘নিজের ব্যক্তিমত্তা সম্পর্কে নিকৃষ্টভার ধারণ৷ ৷ অতি সাধারণ ও নিৰ্দোষ কাজের 
ক্ষেত্রেও এই সব ব্যক্তিরা নিজেদের অপরাধী বলে মনে করে এবং এক ধরনের 
বিবেকের দংশন অনুভব করে থাকে । তার! সব সময়েই মনে মনে এই ভেবে 
‘ভীত বা সঙ্কুচিত হয়ে থাকে যে এই বুঝি তাঁদের আচরণে অপরে অসন্তুষ্ট বা 
অপমানিত হল। 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অপরাধের বোধ নানা ভাবে অভিব্যক্ত হয়। 
আত্মগ্রানি বা আত্মনিন্দা এই অনুভুতির একটি প্রধান রূপ। এই মনোভাব- 
সম্পন্ন ছেলেমেয়েরা মনে করে এবং অনেক সময় মুখেও প্রকাশ করে যে তারা 
কোন একট| অপরাধ বা পাপ কাজ করছে। অনেক সময় আবার 
প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তারা সেই অপরাধের জন্য নিজেদেরই শান্তি দেয় এবং 
সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ আরাম আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে রাখে। 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তারা তাদের এই অপরাধবোধ অপরের উপর 
প্রতিফলিত করে এবং নিজেদের দোযক্ৰটির জন্য অপরকে দোষী বা দায়ী করে। 
একে মনোবিজ্ঞানে প্রতিফলন বলে। 
অগরাধবোধের সব চেয়ে বড় কারণ হল নিজের সম্বন্ধে নিয়তাবোধ। 
সাধারণত বয়কদের তীত্র সমালোচনা, নিন্দা, ব্দ্ৰিপ, ভাল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 
তুলন| ইত্যাদি থেকেই শিশুদের মধ্যে অপরাধবোধ জন্মায় । তাছাড়া শিশু 
ময় কোন একটা দুর্ঘটনা এবং অন্যায় কাজ হঠাৎ করে ফেলার গর 
রি তাকে সব সময়ে সেই কাজের জন্ত দোষী করে যাওয়া হয় তাহলেও 
মধ্যে অপরাধবোধের সৃষ্টি হয়। 
আধুনিক ঘনোবিজ্ঞানীদের মতে পিতামাতার ক্ষেত্রে দুটি ভ্রমাত্মক আচরণ 
ধ্য প্রায়ই অপরাধবোধ, স্থষ্টি করে থাকে। প্রথমটি হল তাদের 
নি ন অর্জনে বাধা দেওয়া। আর দ্বিতীয়টি হল তাঁদের ধর্মীয় 
ডি: মানতে বাধ্য করা। শিশুদের মধ্যে যৌন সচেতনতা জাগার 
ৰ টি তাদের মব্যে নিজেদের দেহের যৌনাগগুলি পর্যবেক্ষণের প্রচেষ্টা 
দেখা যায়। ' এই সময় যদি তাদের বকাঁবকি, মারধোর বা লঙ্জ! দেওয়া যায় 
তাহলে তাঁদের মধ্যে এ ইচ্ছা আরও প্রবল কৌতুছলের আকার নিয়ে দেখা 


ফলে তাঁর! ও কাজগুলি গোপনে সম্পন্ন করতে সুরু করে এবং তাই 
যৌবনপ্রান্তির সময় 


ভার 


দেঁয়। 
থেকে তাঁদের মধ্যে তীব্র অপরাধের অনুভূতি জাগে। 


থেকে এই মব যৌন প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে থাকে। কিন্তু 


৪২ শিক্ষাশ্রর়ী মনোবিজ্ঞান 


আমাদের সাধারণ সমাজে যৌন প্রবণতা এবং যৌন আচরণকে এতই মন ও 
দুনাভিমূলক ৰলে বর্ণনা কর] হরে থাকে যে প্রা্তযৌবনদের মনে অতি তীব্র 
মাত্রায় অপরাধবোধ স্থষ্ট হয় এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বিশেষভাবে 
ব্যাহত হয়ে ওঠে ৷ 

ছেলেমেয়েদের মনে অপরাধবোধ সৃষ্টির আবু একটি বড় কারণ হল ভাদের 
কাছে ধৰ্মসম্বন্ধীয় অন্তশাসনগুলি উপস্থাপিত করা। এই সব অনুশাসন মূলতঃ 
অপরাধ ও পাপ সম্বন্ধে সচেতনতা এবং তার জন্তু শান্তি ও প্রায়শ্চিত্তের ভীতি- 
প্রদর্শনের উপর প্রতিষিত থাকার জন্য এগুলি ছেলেমেয়েদের মনে স্থুভীব্ৰ 
অপরাধবোধ, ভীতি, দ্রশ্চিন্তা, আত্মগ্রানি প্রভৃতি জাগিয়ে ভোলে এবং তাদের 
ব্যক্তিসত্তার ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে। 

অপরাধবোধ হল জটিল অপনঙ্গতির একটি উদাহরণ। সাধারণ প্রচেষ্টায় 
একে দুর করা যায় না এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ মনপ্চিকিৎসকদের 
(Psychiatrist) সাহায্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শিশুর মন থেকে অপরাধ” 


বোধ দুর করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন শিশুর আত্মবিখামকে ফিরিয়ে আনা 
এবং তার অহংসত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া। 


ব্যক্তিনত্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সন্মান দেখাতে হবে, তার উদ্দেশ, মতামত ও কাজের 
প্রতি সমর্থন জানাতে হবে এবং তাকে বুঝতে দিতে হবে যে সেও আর 
দশজনের মত স্বাভাবিক ও সহজ একজন মানুষ । নিজের যৌনান পর্যবেক্ষণ 
শিশুদের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং বথানময়ে এ অভ্যাসটি চলে 
যায়। অতএব এ ব্]াপারটিকে অনর্থক অতিরঞ্জিত করে শিশুদের মধ্যে ভূল 
ধারণা ও অপরাধবোধ স্থষ্টি না করা উচিত। ধৰ্মমূলক শিক্ষা সম্বন্ধেও দেই 
একই কথা । ধর্মের নামে অনর্থক ভীতি প্রদর্শন করে শিশুর অপরাধবোধ, 
পাপ সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি সুষ্টি না করে উচ্চ আদর্শ, নীতিবোধ, ক্ষমা 
ভালবাসা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্গুণি ধর্মশিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিশুপ মধ্যে জাগিয়ে 
তোল! উচিত । অপরাধবোধ হঠাৎ বা একটি ছুটি ঘটনার দ্বারা শিশুর মধ্যে 


সষ্ট হয় না, বহুদিনের পুঞ্জীভূত আত্মগ্লানি বা অন্যায়ের সচেতনত| থেকে ধীরে 


ধীরে জন্মায় । অতএৰ এর চিকিৎসার জন্তু দীর্ঘ সময়, সতর্ক প্রয়াস ও সদ 
পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে থাকে । 


জন্তদ্বণ্দ (Conflict) 


সকল প্রকার অপসঙ্গতিরই সা, 
থেকেই অপণঙ্গতি জন্ম নিক না ৫ 


ভাগ জন্য শিশুর স্বাভগ্্র্য ও 


ধারণ লক্ষণ হল অন্তদ্রপ্থ। যে কোন কারণ 
কন, ত! প্রথমে ব্যক্তির মনে অন্তর্ধন্দের স্থষ্টি 
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করবেই এবং ভাই থেকেই শেষে অপসঙ্গতি দেখা দেবে । এই দিক দিয়ে 
অন্তরকে অপসঙ্গতির বিশেষ কারণ না ৰলে সাধারণ বা সর্বজনীন কারণ 
বলাই সঙ্গত | - 
অন্তদ্ৰ্ননী বলতে বোঝায় একটি অপ্রীতিকর প্রক্ষোভবর্ধা মনোভাব । এই 
মনোভাব ছুটি কারণে ব্যক্তির মনে সৃষ্টি হতে পারে ৷ প্রথম, যখন ব্যক্তির মধ্যে 
একাধিক পরষ্পরবিরোধী ইচ্ছা জাগে, আর দ্বিতীয়, যখন ব্যক্তির ইচ্ছাটি পুর্ণ 
বা আংশিকভাবে অতৃপ্ত থেকে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির মধ্যে একটা 
আশাভঙ্গ বা ব্যর্থতার মনোভাব দেখা দেয় এবং এই ব্যক্তিগত বার্থভার বোধ 
থেকেই মনের মধ্যে প্রক্ষোভমূলক দন্দ আত্মপ্রকাশ করে। অন্তদ্বন্থকে আমরা 
করতে পারি, সচেতন ও অচেতন | সব সময়ে যে এই অন্ত 
| মনঃসমীক্ষকদের মতে অনেক ক্ষেত্রে এই 
নিহিত থাকে এবং বাক্তির সে সম্বন্ধে কোন 
ই অন্তত্্বন্দ তার বাহিক আচরণকে বিশেষভাবে 


ছু'শ্রেণীতে ভাগ 
ব্যক্তির কাছে জ্ঞাত থাকে তা নয় 
অন্তররদ্ব ব্যক্তির অচেতন মনে 
জ্ঞান থাকে না। অথচ তার সে 


প্রভাবিত করে।. 
ব্যক্তিমাত্রকেই তার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অস্তিত্ব বজায় 


রাখার জন্য প্রতিনিয়তই তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান 
করে চলতে হয়। এই সঙ্গতিবিধান যাতে সে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে তার 
জন্ঠ তার মধ্যে দেখ| দেয় নিজস্ব চাহিদা এবং বহুবিধ আচরণ- প্রচেষ্টা. কিন্তু 
পৃথিবীতে আমাদের স্বাধীন আচরণের পথে রয়েছে অসংখ্য বাঁধা ও বিগ্ন। 
ফলে গ্রায়ই আমাদের আচরণের স্বাভাবিক সম্পাদন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং অনেক 
ইচ্ছা বা চাহিদাই অপূর্ণ থেকে যায়। অবশ্য এই ইচ্ছাপুরণের পথে বাধাটি 
বও হতে পারে আবার বহুক্ষেত্রে ব্যক্তির কল্পনা-প্রহথতও হতে পারে 
সামৰ্থ) থেকে ব্যক্তির মনে জাগে প্রক্ষোভমুলক উত্তেজন| 
হয় অন্ত্ব্ব ৷ এই ধরনের চাহিদার অতৃপ্তি সকলের মধ্যে 
প্রায়ই ঘটে থাকে কিন্তু নং ক্ষেত্রেই ভা অন্তদ্বন্দ্ের রপ নেয় ন|। ব্যক্তির 
কাছে চাহিদাটির গুরুত্ব এবং তার অতৃপ্তি তাকে কতখানি বিক্ষুধ করল ভার 
উপরই নির্ভর করে অন্ত্ঘন্দের স্বরূপ ও ভীব্ৰত| | অনেক সময় আবার দেখা 

টি সুষ্ঠু মীমাংসা ব্যক্তি নিজেই উদ্ভাবন করে 


গেছে যে অন্ত ্থিটির এক 
নিচে রমর্থ হয়েছে এবং ভরি ফলন তায় সাবিমিক, আহযআয 


পেরেছে। 
আন্ত নি 


বাস্ত 
ইচ্ছা পূরণের এই অ 
এবং তাই থেকে ত্তষ্ট 


ওর করে ব্যক্তির সমস্তার প্রকৃতি ও সংখ্যার উপর। হো 
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একটি ছেলে স্কুলে ভতি হবার পর থেকে ক্রমশ তাঁর সমস্তার পরিমাণ বাড়তে 
থাকে। স্কুলের পড়া তৈরী 'করা, বন্ধবান্ধবদের সঙ্গে মানিয়ে চলা, শিক্ষকদের 
সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি নান! ধরনের সমস্তা ক্রমশ তাকে ঘিরে 
দীড়ায়। এই সময় প্রায়ই তাকে পরম্পরবিরোধী অনেক ইচ্ছার সন্মুখীন হতে 
হয়। এই বিরোধী ইচ্ছাগুলির মধ্যে যদি সে ঠিকমত মীমাংসা করে নিতে না 
পারে তাহলেই তার মধ্যে অন্ত্ঘন্দ দেখ! দেয়। যেমন, সে স্কেলের পড়া তৈরী 
করবে, না বাইরে খেলতে যাবে, এ ছুটি বিরোধী ইচ্ছা যখন শিশুর মধ্যে দেখা 
দেয় তখন তা থেকে তার মধ্যে মানসিক দন্দ'জাগে। এখন যদি ছেলেটি 
ছুয়ের মধ্যে একটা মীনাংসা করে নিতে পারে তাহলে তার দ্বন্দ আর থাকে 
না। কিন্তু মনে কর! বাঁক ছেলেটি স্কুলের পড়া না করে শুধু খেলেই কাটাল 
তাহলে ভার মধ্যে স্কুলের পড়| না করার জন্য জাগল দুশ্চিন্তা, ভীতি এবং 
অপরাধবোধ এবং তা থেকে কালক্রমে তার মানসিক স্বাস্থ্য মু হয়ে উঠল। 
এত গেল সাধারণ স্তরের অন্তব্ধন্দের কথা। পরিস্থিতি অনুযায়ী শিশুর মনে 
আরও অনেক গুরুতর ও জটিল অন্তন্দ জাগতে পারে এবং প্রায়ই সেগুলি 
সহজে মীমাংসা কর! শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না এবং ফলে সে সব ক্ষেত্রে 
মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটে থাকে । 

অতিরিক্ত অন্ত্বন্দ্ের যেমন অপকারিতা 
অন্তবন্দ্েও প্রয়োজনীয়তা আছে। বহুদিক দিয়ে সামাবদ্ধ আমাদের সমাজ- 
জীবনে অন্ত্বন্দ্র আবির্ভাব একটি স্বাভাবিক ঘটনা। পরিবেশের সঙ্গে 
ঠিকমত সঙ্গতিবিধান করতে ন| পারলে স্বাভাবিকভাবেই অন্তদ্ন্ব দেখা দেয় 
এবং এই অন্তপ্ন্দের জন্যই শিশু উন্নততর ও অধিকতর কার্যকর আচরণ করতে 
উৎসাহিত হয়। এ দিক দিয়ে অন্তরকে সুষ্ঠু ও উন্নত সঙ্গতিবিধানের 
সোপানবিশেষ বলে বর্ণনা কর! যায়। কিন্তু যখন ভার পক্ষে সেই অন্তর্ন্ের 
কোন মীমাংসা কর! সম্ভব হয় না তখনই তার ফল ক্ষতিকারক হয়ে দীড়ায়। 
প্রকৃতপক্ষে অন্তদরন্থি ছাড়া শিশুর অবিক শি ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হওয়া সম্ভব 
হয় না। যে শিশুর মধ্যে কোন দ্বন্দ জাগে না, বুঝতে হবে যে তাঁর নিজস্ব স্বতগ্র 
চাহিদা বলে বিশেষ কিছু সৃষ্টি হয় নি এবং লে পরিবেশকে যতটা পারে এড়িয়ে 
চলে। ফলে তার ব্যক্তিসত্ত দূর্বল, সঙ্কীৰ্ণ ও অপরিণত হয়ে গড়ে ওঠে । 
অতএব সেদিক দিয়ে অন্তদন্দের সথষ্টি মানসিক স্বাস্থ)বিধির বিচারে সব সময় 
অবাঞ্িত বা প্রতিকূল ঘটনা নয়। শিশু তাঁর অন্তৰ্ন্দ্র সুষ্ঠু মীমাংসা করতে 
পারল কিনা সেটা দেখাই মানসিক স্বাসথ্যবিবির গ্রারু্ত কাজ | 


আছে তেমনই স্বাভাবিক 


অন্তদ্বন্দ্ 8৫ 


কোন চাহিদা বা ইচ্ছা পূর্ণ না হলে বাক্তি একটি বিকল্প লক্ষ্য বেছে নেয় 
এবং সেই লক্ষ্যে পৌছানর মাধ্যমে তার সেই চাহিদাটি পূর্ণ করার চেষ্টা করে। 
প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানোর অনামর্থ্য থেকে তার মধ্যে যে অন্ততন্দ্ব দেখা 
দিয়েছিল তা দুর হয়ে যায় এ বিকল্প লক্ষ্যাট বেছে নেওয়ার ফলে। এভাবেই 
সাধারণত অন্তহন্দের মীমাংসা হয়ে থাকে। কিন্তু যদি বিকল্প লক্ষ্যটি 
অবাঞ্ছিত ৰা ক্ষতিকর হয়ে দীড়ায় তাহলে তার মধ্যে আবার নতুন করে 
অস্ত্বন্দ দেখা দেঁয়। 

শিশুর ক্ষেত্রে নানা পরিস্থিতি থেকে অন্তব্বন্ব জন্মায় | অনেক সময় শিশু 
এমন একটি সমস্তার সন্মুখীন হয় যখন তার মধ্যে অন্ত জাগ! অপরিহার্য হয়ে 
ওঠে । বিশেষ করে শিশুর পরিবেশের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যের 
মধ্যে যখন সংঘাত দেখা দে তখন অন্তর্থ্ব এক প্রকার অবশ্তস্তাবী হয়ে ওঠে। 
উদাহরণস্বরূপ, স্কুণে ছেলেটির একটি সহপাঠী কোন অন্যায় কাজ করেছে। 
শিক্ষক ছেলেটকে প্রশ্ন করলেন নে এ অন্যায় কাজটি কে করেছে। এখানে 
ছেলেটির মলে শিক্ষকের প্রতি আনুগত্য এবং সহপ।ঠীর প্রতি বন্ধুত্ববোধ এ 
দুয়ের মধ্যে সংঘাত দেখা দিল । তার ফলে শিশু যে আচরণই করুক ন! কেন 
তার মধ্যে অন্ত ্ব জাগবেই ৷ এই ধরনের অন্ত্বন্থ কেবল শিশুর মধ্যে নয়’ 
,বয়ন্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রচুর দেখা দিয়ে থাকে। 

এতক্ষণ যে অন্ত্বন্দ্র আলোচনা করা হুল ত! হল সচেতন অন্ত্ৰ ৷ 
“দ্ধ বহুক্ষেত্রে সচেতন অবস্থায় থাকে। অচেতন অন্তদর্ন্দের ক্ষেত্রে ব্যক্তি 
তা থেকে সঞ্জাত আন্ত্ব সমন্ধে একটুও সচেতন' 
এই ধরনের অচেতন অন্ত্ন্থ সচেতন অন্ত্ছন্দ্বের চেয়ে অনেক 
অচেতন অন্তহ'ন্দ্র একটি সাধারণ লক্ষণ হল 
রন্পরবিরোধী মনোভাব হৃষ্ট হয় অৰ্থাৎ 
একই ব্যক্তিকে সে একই সময় ভালবাগে আবার দ্বণ| করে । শৈশবে সাধারণত 
বাবার প্রতি ছেলের এবং মায়ের প্রতি মেয়ের এই ধরনের যুগা-অমুভূতি 
(Ambivalence) জন্মে থাকে । অথচ শিশু তার এই মনোভাব সন্ধে 
মোটেই সচেতন থাকে না এবং এ থেকে সঞ্জাত অন্ত্বন্ব তার মানসিক দ্বাথথাক্কে 
বিশেষভাবে দু করে ভোলে। এ ছাড়া অন্ত্ঘন্থ আরও নানা কারণে হুষ্ট 
হয়ে থাকে । অভি শৈশবে ভয় বা কষ্টঘটগ কোঁন গুরুতর প্রকৃতির অ প্রীতিকর 
অভিজ্ঞতা যা হয়ত শিশু পরে ভুলে গেছে অর্থাৎ যেটকে সে তাঁর অচেতন 
মনে অবদমিত করেছে।ভা। তাঁর মধ্যে অচেতন অন্তর্থন্দের হুটি করতে পারে 


অন্ত 
তার নিজের সমন্তা এবং 


থাকে না। 


« 


ৰ 
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সেই অভিজ্ঞভাটি শিশু সম্পূর্ণ ভুলে গেলেও একটা ভীতি বা গভীর বেদনার 
অনুভূতি তার অচেতন মনে বানা বেঁধে থাকে । বন্ধ স্থানের ভীতি, মুক্ত" 
স্থানের ভীতি, জন্ত জানোয়ারের ভীতি, উচ্চ শব্দের ভীতি এই রকম বিভিন্ন 
ধরনের ভীতি অতীতের বিস্মৃত অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়ে থাকে । এই ধরনের 
অচেতন মনের ভীতি গুলির কারণ চেতন মনে খুঁজে পাওয়া যায় না। 

অচেতন অন্তন্বন্দের চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ মনশ্চিকিতৎমকের সাহায্য 
নেওয়! অপরিহার্ধ। কেননা অতীতের যে ঘটনা বা অভিজ্ঞতা থেকে অন্ত 
হুষ্টি হয়েছে অচেতন মনে নেটিকে খুঁজে বার করাটাই অন্তদ্বদ্ দুর করার 
পক্ষে অপরিহার্য এবং অনেক সময় একমাত্র পন্থা । 

বাস্তবকে গ্রহণ করা এবং 


পরাজয় ও অসাফল্যকে মেনে নেওয়াই হল 
অন্তঘন্ দূর করার একৃষ্ট উপায় 


| সঙ্লেরই কল্পনা বা ইচ্ছ। অনুযায়ী বাস্তব 
পরিস্থিতি গঠিত হয় না এবং ভার ফলে হতাশা, ব্যর্থতা, অসাফল্য সকলের 
ক্ষেত্রেই অবশ্তাবী । এই সত্যটুকু য়দি শিশুকে বুঝিয়ে দেওয়| যায় তাহলে সে 
নিজেই নিজের অন্তৰ্থন্দ্বের মীমাংসা করে নিতে পারে। 

শিশুর মধ্যে যাতে অন্তর্ঘন্ছ গুরুতর আকার 
“এবং বাড়ীতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিশুর মধ্যে যাতে কোন 
অন্তায় অসম্ভব চাহিদার সৃষ্টি না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে | অনেক স্কুলে. 
শিশুদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার আবহাওয়া গড়ে তোলা হয়। 
থে অন্ন কয়েকজন প্রতিযোগিতায় মাফল্যলাভ করে তারা ছাড়া আ 
ব্যর্থতা বরণ করতে বাধ্য হয় এবং 


ধারণ না করে তাঁর জন্য স্কুলে 


তাঁর ফলে 
র সকলেই 
তাই থেকে তাদের মধ্যে তীব্র অন্ত্্বন্দ 
জাগে। যদি স্কুলের আবহাওয়া সহযোগিতামূলক: হয় এবং মুষ্টিমেয় 
কয়েকজনের সাফল্যের পরিবর্তে যদি সকলের যৌথসাফল্যকে মূল্য 


দেওয়া হয় তাহলে সেখানে শিশুদের মধ্যে অন্তদ্বন্ব অনেক কম মাত্রায় দেখা 
দেয়। 


অপসঙ্গতির কয়েকটি রূপ 


(Some Forms of Maladjusment) 


যে শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না, 
অৰ্থাৎ যাঁর মধ্যে অপসমসতি দেখা দিয়েছে, ভার আচরণ সহজ ও স্বাভাবিক 
পথ ত্যাগ করে অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক পথে অগ্রসর হয়। একেই আমরা 


ভীরুতা ৪৭ 


অপনগগতিমূলক আচরণ বলে থাকি | এই অপদঙ্গতিমূলক আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে । কয়েকটি প্রচলিত ও সাধারণ অপসন্গতির 
উদাহরণ নীচে দেওয়া হল। 
ভীরুতা (Timidity) 

যে লৰ ছেলেমেয়ে ক্লাশে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকে, কোনরকম গোলমাল 
করে না, তাঁদের এভদিন শিক্ষকেরা ভাল ছেলেমেছের পর্যায়ে ফেলে এসেছেন 
এবং নিতান্ত সুনজরেই দেখে এবেছেন। কিন্ত আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের 
পর্যবেক্ষণের ফল থেকে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের মধ্যে 
অনেকেই প্ররুতপক্ষে গুরুতর অপসগতির শোচনীয় উদাহরণ। এই সব 
ছেলেমেয়ে বাস্তবের সংস্পর্শে এসে সম্তোষজনকভাবে সম্গতিবিধান করতে পারে 
নি। ফলে ভাদের বিশেষ কোন চাহিদা অপূর্ণ থেকে গেছে এবং তারা সেই 
ব্যর্থতাকে মেনে নিয়েছে । যাতে তাদের অধিকতর ব্যর্থতাকে মেনে নিতে না 
হয়, সেইজন্ত তারা বাস্তব থেকে নিজেদের অপস্থত করে নিয়েছে। এই 
আচরণ নিঃননেছে এক ধরনের সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা । কিন্তু এ প্রচেষ্টা 
নিতান্তই অসাৰ্থক ও অমগলকর ৷ এর দ্বারা তাদের মনের অন্তরন্বি যেমন 
তেমনই থেকে যায়, তার কোন মীমাংসা হয় না। উপরস্ত বাস্তব থেকে 
নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার ফলে তাদের ব্/ক্তিসন্তার বিকাশ বিশেষভাবে ক্ষুণ 
হয়ে ওঠে । অবহেলিত ও অনাদৃত ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভীরূতা 
প্রায়ই গড়ে উঠতে দেখা যায়। যখন তারা বুঝতে পারে যে, তাদের ইচ্ছাপুরণের 
সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প তখন তার ব্যর্থতার দুঃখ এড়াবার জগ নিজেদের বাস্তব 
থেকে প্রত্যা্হত করে নেয়। আবার যে সব ছেলেমেয়ে নিগীড়নমূলক বা 
অতিরিক্ত শৃঙ্খলা-শামিত আবহাওয়ায় মানুযু হয় তাদের স্বাধীন ইচ্ছা বার বার 
বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে, ফলে তারাও নিজেদের বাইরের জগৎ থেকে সরিয়ে 
কালক্রমে ভীরু ও ছূর্বলচিত হয়ে ওঠে। ইউউ'র ব্যন্তিসত্তার 


আনে এবং 
(0৮০99) বলা হয়। এদের 


শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী এদের অন্তবু্ত 
আহংসত্ত। বাইরের জগ থেকে সরে এসে অন্তমু্খী হয়ে ওঠে। 

বলা বাহুল্য এই ধরনের ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিমত্তার বিকাশ অস্বাভাবিক 
ও গুরুতররূপে ক্রটপূর্ণ হয়ে ওঠে। এদের ভীরুতা দূর করতে হলে এদের 
অবলুপ্ত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। এদের মনের মধ্যে সঞ্চিত 
অবহেলার গ্লানি দুর করে এদের মধ্যে মাহস ও ভরসার স্থষ্টি করতে হবে। 
এর| যাতে কাজে সাফল্য লাভ করে মেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং নে 


৪৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বান্তবকে এর! ভয়ে এড়িয়ে যেত সেই বাস্তবকে যাতে সাঁহন ও আত্মবিশ্বাসের 
সঙ্গে ভার] মেনে নিতে পারে, সে শিক্ষা তাদের দিতে হবে। তবে যে বিশেষ 
ঘটনা বা কারণের জন্য এদের মধ্যে তীরুতার সুষ্টি হয়েছে সেটিকে সবাগ্রে খুঁজে 


বার করা এবং সেটিকে দুর করে তাদের মানসিক লমতা ফিরিয়ে আনাই এদের 
চিকিৎদার প্রথম সোপান । 


অবশ্য ক্লাশে শান্তশিষ্ট এবং নিক্রিয় হয়ে বসে থাকলেই যে কোন শিশুকে 
অপনলঙ্গতির ক্ষেত্র বলে মনে করতে হবে ভা নয়। অনেক সময় দেখা গেছে যে 
ক্লাশে যা গড়ানে। হচ্ছে তা হয়ত শিশুটি কোন কারণে ঠিকমত অনুসরণ করতে 
পারছে না, ফলে বাধ্য হয়ে সে নিন্ধিয় হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে ভার এ 
অস্বিধাটুকু দূর করতে পারলেই তার নিক্রিয়তা দূর হবে। সেই জন্তু আধুনিক 
মনশ্চিকিৎপকগণ শিশুর ভীরুত| সত্যকারের অপসঙ্গতিমূলক কিনা তা জানবার 
জগ্ত দেখেন যে ভীক্ুতার সঙ্গে অন্ত কোন অন্বাভাবিক উপসৰ্গ আছে কিন! । 
উদাহরণস্বরূপ, যদি তার! দেখেন যেদ্দাতে নথকাটা, তোৎলামি, অস্থিরতা, সায়" 


বিক দৌর্বল্য ইত্যাদি উপনর্গগুলিও ভীরুতার লঙ্গে রয়েছে তাহলে তার! সেটিকে 
প্রক্কত অপসন্গভির ক্ষেত্র বলে ধরে নেন। 


আর ভীরুভার সঙ্গে তেমন কোন 
উপনর্গ না দেখা গেলে সোটকে ভারা সাধার 


৭ ভীরুতার ক্ষেত্র বলে মনে করেন। 
আক্রম' থধগ্িতা (Aggressiveness) 


সু সগতিব্ধানের অভাব যেমন শিশুকে ভীরু করে তোলে তেমনই 


আবার ক্ষেত্রবিশেষে শিশুর মধ্যে আক্রমণধর্মিত| জাগাঁয়। এই ধরনের ছেলে- 


মেয়ে তাদের নহুপাঠী, ভাইবোন প্রভৃত্তির উপর অকারণে অত্যাচার ও উৎগীড়ন 
করে। এদের ইংরাজিতে বুলি (8৭]!)) বল| হয়। 


নিরাপত্তার অভাববোধই আক্রমণধর্িতার প্রধান কারণ। 


নিরাপত্তার বোধ নেই এবং যে নিজেকে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত 
গে তার লুপ্ত আত্মবি 


যে শিশুর মধ্যে 


বলে মনে করে 
শ্বাস ফিরে পাবার জন্তু অপরের প্রতি অত্যাচার ও 


উৎগীড়ন করে। আত্মত্বীকৃতি ও অপরের কাছ থেকে পরিচিতি পাবার জন্ত 
অনেক শিশু আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে। বাড়ীতে ঝা স্কুলে স্বাভাবিক পদ্থায় 
পরি 


চিতি ৰা স্বীকৃতি লাভ করতে অক্ষম হয়ে শিশু এই অস্বাভাবিক পন্থ। গ্রহণ 


করে। এইভাবে সে বাড়ীর বয়স্কদের বা স্কুলে শিক্ষক-সহপাঠীদের কাছ থেকে 
আত্মস্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা! করে। 


এ === 


ব্লীশপালানো ৪ 


আক্ৰমণধিত| দুর করতে হলে প্রথমে শিশুর অতৃপ্ত চাহিদাট কি ও 
দেখতে হবে। যে চাহিদার অপুৰ্ণভার ফলে সে আক্রসশবসী হয়ে ভঁৱেছে 
সেটিকে অনুসন্ধান করে তার তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি নিরাপত্তা- 
হীনতার বোধই ভার অপসঞ্গতির কারণ হয়ে থাকে, তবে যাতে তার মন থেকে 
এই অবহেলিত ক্ষোভটি চলে যায় তা দেখতে হবে। একমাত্র আন্তরিক 
ভালবাসাই শিশুর মধ্যে প্রকৃত নিরাপত্তার বোধ আনতে পারে । অতএব তার 
রুক্ষ মনকে ভালবাসা দিয়ে সিঞ্চিত করে তুলতে হবে এবং যাতে সে তার 
আত্মবিশ্বাসকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেব্যাপারে তাকে সাহায্য করতেহবে । 

আর যদি আত্মন্বীক্কতি ও পরিচিতিই তার অতৃপ্ত চাহিদা হয়ে থাকে তবে 
সে যাতে ঈগ্সিত পথে লেগুলি পেতে পারে তার আয়োজন করতে হবে । 
খেলাধুলা, অভিনয়, বিভর্ক, সঙ্গীত, চিত্ৰশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন মাধামের সাহায্যে 
যাতে সে তার অহ্ংদভাকে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার জ্যা 
পাণ্ড যোগ ও লাহাধ্য তাকে দিতে হবে। 

অনেকে শিশুর আক্রমণধমীঁ আচরণকে অবদমিত করার চেষ্টা করে থাকেন। 
কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের অভিমত হল যে আক্ৰমণধৰ্মা আচরণকে অবদমিত করার 
ফল মনাই হয়। ভার চেয়ে ভাল পন্থা হল এ আচরণগুলিকে নিয়ন্রিভ করে 
দরন্মিত পথে পরিচালিত করা। এই পদ্ধতিকে উন্নীতকরণ (Sublimation) 
বল হয় । উদ্বাহরণস্বন্প। যে ছেলে মারামারি করতে অভ্যন্ত তাকে প্রতি- 
যোগিতামূপক খেলাধুলায় নিযুক্ত করলে ধীরে ধীরে এ আচরণটি সংযত ও 
গঠনধৰ্মা হয়ে ওঠে । 

গুরুত্বের দিক দিয়ে ভীরুতা আক্রমণধনিতার চেয়ে কঠিনতর ব্যাধি । 
কেন না ভীকুভার ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে কোন আচরণই থাকে না, তার মধ্যে 
নতুন করে আচরণের সথষ্টি করতে হয়। কিন্তু আক্রমণধমিতার ক্ষেত্রে আচরণ 
আগে থেকেই থাকে, কেবল প্রয়োজন হয় তাকে পরিবতিত করে বাঞ্ছিত পথে 


পরিচালিত কর! । 


্লাশপালানে? (Truancy) 
ক্লাপপালানো একটি অতি সাধারণ অপমহতির উদাহরণ ক্লাশ পালানোর 


অভ্যাস নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গড়ে ওঠে। ক্লাশ পালানোর সব 
চেয়ে বড় কারণ হল শিশুর শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয়তা ক্লাশে পূর্ণ না হওয়া ৷ 
তার ফলে ক্লাশে থাকার কোন প্রয়োজনীয়তা সে আর অনুভব করে না এবং 
সুযোগ সুবিধা পেলেই ক্লাশ থেকে পালায়। 


৩-৪ 


৫০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান - 


ক্লাশে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন না স্টোর তিন রকম কারণ আঁছে। প্রথম? 
শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতি ত্ৰটিপূৰ্ণ হতে পারে বার ফণে হয় শিক্ষার্থীর কাছে 
ক্লাশের পড়া দুরূহ ঠেকে, নয় ভা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এই জন্য 
আধুনিক বিগ্তালক্ গুলিতে শিক্ষণপদ্ধছিকে নানা শিক্ষণসহায়ক সাজসরঞ্জানের 
সাহায্যে আকৰ্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষণপদ্ধতিটিকে ও 
মনোবিভ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 
হিভীয়, শিক্ষার্থী বদি উন্নতধীপম্পন্ন শিশু হয় তৰে তার কাছে ক্লাশের পড়া 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগে থেকে জানা থাকে বা অতি সাধারণ বলে মনে হয়! 
ফলে ভার মধ্যে সে নতুনত্ব কিছুই খুঁজে পায় না এবং ক্লাশে থাকার কোনও 
আগ্রহ বোধ করে ন| ৷ এই কারণেই উন্নত মানসিক শক্তিলল্পনন ছেলেমেয়ে" 
দের মধ্যে ক্লাশ পালানোর দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখতে পাওয়া যায় । এইসব ছেলেমেয়ে” 
দের ক্লাশ পালানে! বন্ধ করতে হলে ক্লাশে ভাদের বিশেষ উন্নত ধরনের কাজ 
দিতে হবে,যাঁতে তার! তাদেরমানসিক শক্তির সত্যকারের প্রয়োগকরতে পারে। 
তৃতীয়, যে সব ছেলেমেয়ে বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি নিয়ে জন্মায় তারাও 
সাধারণ ক্লাশের পড়ার প্রতি কোন আগ্রহ বোধ করে না। সনাতন প্রকৃতির 
স্কুলগুপিতে সাহিত্যধৰ্মী এবং ভাষাভিত্তিক বিষয় পাঠের উপর বেশী জোর দেওয়া 
হয়, ফলে বিশেষধর্মী শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শক্তির প্রকৃত ব্যবহার এই সব 
ক্লাশে হয় না এবং তারা বাধ্য হয়ে ক্লাশে অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু যদি তাদের 
প্রকৃতিদত্ত শক্তির সগ্ধে সামঞ্জন্ত রেখে পাঠদানের আয়োজন করা হয় তাহলে 
তারা দেই সব কাজ করে তৃপ্তি ও সাফল্য দুইই পায় । আধুনিক বিদ্যালয়" 
গুলিতে এই জন্য নান! বিভিন্ন এ্রকৃতির কাজের ব্যবস্থা আছে যাতে সকণ 
রকম বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েই তাদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাল 
পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যন্তরধটত শক্তিসম্পন্ন একটি ছেলেকে যদি সাধারণ 
স্কুলের ক্লাশে পড়তে দেওয়া! হয় তাহলে সে মোটেই সেখানে আগ্রহ বোধ করবে 
ন! এবং সুযোগ পেলেই ক্লাশ পালাবে । কিন্তু যদি তাকে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ 
করতে দেওয়া যায় তাহলে দেখ| যাবে যে তখন তার উৎসাহ ও আগ্রহের কৌন 
অভাবই নেই ৷ 
ক্লাশ পালানোর এ ছাড়া আরও কতকগুলি কারণ আছে। অনেক সময় 
অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার জন্য ছেলেমেয়ের! ক্লাশ পালায়। বিশেষ করে 
বাড়ীতে সম্পন্ন করার জন্তু স্কুল থেকে যে সব কাজ দেওয়া হয় সেগুলির প্রতি 
প্রায়ই ছেলেমেয়ের| সত্যকারের আগ্রহ ৰোধ করে না-এরং অনেক ক্ষেত্রে এই 


মিথ্যাভাষণ ৫১ 


লব কাজ করে উঠতে না পারলে শিক্ষকের বকুনি বা সহপাঠীদের উপহাসের 
ভয়ে ভারা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে। এ ছাড়াও নিজের নিয্নজাতিত্ব সম্পর্কে 
লচেতনতা, নিকুষ্ট পোষাক ইত্যাদি কারণেও অনেক সময় ছেলেমেয়ের! ক্লাশ 
থেকে পালায় । 

ক্লাশপাপানোর কারণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এ ব্যাধির 
চিকিৎসা বিশেষ শক্ত নয়। এমন কি ক্লাশপালানোকে আমরা গুরুতর 
অপসঙ্গভি বলে না ধরতেও পারি। ভবে ক্লাশপালানো নিজে একটি গুরুতর 
অপসঙ্গতি না হলেও এটি যে অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর অপসঙ্গতি, এমন কি 
অপরাধপবায়ণতার পূর্ব সোপান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অধিকাংশ যুব 
অপরাধীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ক্লাশপালানো তাদের স্কুলজীবনের একটি 
অপরিহার্য লক্ষণ ছিল । ক্লাশপালানোর কারণটি প্রথম অবস্থায় দূর করা শক্ত 
নয়, কিন্তু যদি সেটিকে অবহেল! করা হয় ৰা প্রাথমিক অবস্থায় দূর না করা হয় 
তাহলে এ কারণটি জটিল আকার ধারণ করে এবং পরৰর্ভাকালে শিশুর মধ্যে 
গভীর মানসিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে। সেই জন্য মনোবিজ্ঞানীদের 
অভিমত যে শিশুর মধ্যে ক্লাশপালানোর প্রবণতা দেখলেই অবিলঘে তার 
কারণটি খুঁজে বার করতে হবে এবং যতটা সম্ভব তা দূর করতে হবে। 

ক্লাশপালানোর প্রবণতা দুর করতে হলে প্রথমেই ক্লাশের পাঠাটকে শিশুর 
কাছে মনোরম করে তুলতে হৰে। স্কুলের সমগ্র পরিবেশটি শিশুর কাছে 
চিত্তাকর্ষক করতে হবে, শিক্ষণপদ্ধতিটি মনোবিজ্ঞানসন্মত করতে হবে এবং 

হীন নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার প্রয়োগে শিশুর মন যাতে বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে 

38 সতৰ্ক দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজন কতটা ক্লাশের 
পানি হল সেটার উপর নির্ভর করছে শিশুর কাছে ক্লাশ কতটা 
আকৰ্ষণীয় হবে। অতএব শিশুর নিজন্ব চাহিদার স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে 
এবং ক্লাশের পাঠের মধ্যে দিয়ে তাঁর মানসিক শক্তির যাতে যথাযথ ব্যবহার হয় 


সেদিকে যত্ন নিতে হবে। 


থ্যাভাষণ (Lying) 
ৰি মিথ্য| কথ| বলাও একটি অতি সাধারণ অপলঙ্গতির উদ্দাইরণ। নানা 


কারণে শিপু মিথ্যাভাষণের আশ্রয় নেয়। অনেক ক্ষেত্র কারণটি নিতান্ত 
নির্দোষ প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং প্রকৃত অপমহতির পর্যায়ে পড়ে না। যেমন, 


উচ্ছাদের মাথায় কোন কিছু অতিরঞ্জন করে বলা ব| বানিয়ে বলা, ভয়ে-কোন 


৫২ শিল্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কিছু গোপন করা ব| নিথ্য। বল! ইত্যাদি আচরণগুলির পেছনে কোন অন্ত 
ন! থাকার ফলে এগুলিকে প্রকৃত অপসঙ্গতি বল চলে না, যদিও আচরণগুলি 
অভ্যাসে পরিণত হলে ভবিষ্যতে গুরুতর অপদঙ্গতির সৃষ্ট হতে পারে ৷ 
কিন্তু অনেক সময় শিশু তার কোন বিশেষ অতৃপ্ত চাহিদার তৃপ্তি নিথ্য! 
ভাষণের মধ্যে দিয়ে পাবার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু হয়ত নিজের 
অনামর্থ্যবশ লেখাপড়া বা অন্তাপ্ত গ্রচলিভ পথে তার কাম্য আত্বদ্বীক্কৃতি বা 
পরিচিতি পেল ন!। সে তখন তার বন্ধুবান্ধব এবং মহণাঠীদের কাছে তার 
করিত সাফপ্য ও মিথ্যা কীর্তির নান! কাহিনী রচনা করে বলতে লাগল এবং 
এভাবে ভার বন্ধুযাদ্ধৰ ও মহপাঠীদের কাছ থেকে তার কাম্য প্রশংনা ও 
পরিচিতি আদায় করল। এই ধরনের মিথ্যাভাষণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর অতৃপ্ত 
আত্মস্ীক্কতির চাহিদা থেকে জাত অন্তদ্বন্ছের ফল এবং অপসঙ্গতির পৰৰ 
উদ্দাহরণ। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের মিথ্যাভাষণে তার চাহিদ। সত্যকারের 
তৃপ্ত হয় না এবং ফলে তার অন্তর্থন্ধ অমীমাংসিতই থেকে যায়। প্র সাময়িক 
এবং আংশিক তৃপ্তি লাভের জন্য সে ক্রমশ মিথ্যার মাত্ৰ৷ ও পরিমাণ বাড়িয়ে 
হায় এবং শেষে প্ৰচণ্ড অপরাধবোধ তাঁর মনকে দুৰ্বল ও পঙ্গু করে তোলে। 
বাইরের জগতের কাছেও শীন্রই তার এই মিথ্যাভাষণ ধর] পড়ে এবং সমাজে 
সে মিথ্যাবাদী, অনির্ভরযোগ্য, দায়িত্বহীন লোক বলে বিবেচিত হয়। শেষ 
পর্যন্ত সে বাঞ্ছিত প্রশংসা ও স্বীকৃতি আর পায় না এবং ভার ফলে ভার 
অপসনঙ্গতির মাত্রা আরও বেড়ে চলে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা করতে হলে 
প্রথমেই ভার নিথ্যাভাষণের গ্রক্কত কারণটি কি তা খুঁজে বার করতে হবে এবং 
যে চাহিদার অতৃপ্তির জন্ত সে এই প্রতিপুরক আচরণ গ্রহণ করেছে তাঁর তৃপ্তির 
ব্যবদ| করতে হুবে। শিশুদের বিভিন্ন কর্মশক্তির বিকাশের পাপত আয়োজন 
যে শিক্ষাব্যবন্থায় থাকে সেখানে কোন না কোন উপায়ে সে ভার আত্মন্বীক্কৃতি 
পায় এবং মিথ্যাভাষণ বা অন্য কোন অপসগ্রভিমুলক আচরণের সাহায্য তাকে 
আর নিতে হয় ন!। 
বহু ক্ষেত্রে শিশু মিথ্যাভাষণকে প্রতিরক্ষামূলক পহ্থ। রূপে ব্যবহার করে 
থাকে। শিশু কোন অন্তায় কাজ করে ফেললে শাস্তি বা নিন্দা থেকে বাচার 
জন্ত সে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পাঁরে। এই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে প্রথম 
অবস্থায় যদি যথাযোগ্য) প্রতিকারের ব্যবগ্থা ন! করা হয় ভাহণে পৰে 


ৰি 
ত| অভ্যালে পরিণত হয় এবং শিশুর ব্যক্তিমত্ধার সুষম বিকাশকে বিশেষভাণ 
ব্যাহত করে ভোলে । 


= =====স==-== 
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অপহরণ ত 
অআপহৃব্রণ (Stealing): 
অপহরণ বা চুরি করাও মিথ্যাভাষণের মত একটি অপসঈ্গতির উদাহরণ । 
কোন গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার তৃপ্তির অভাবকে শিশু অপরের জিনিষপত্র অপহরণের 
মাধ্যমে আংশিকভাবে মেটাবার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরণ, একটি শিশু স্কুলে 
ভাল পড়া পারে না এবং তার ফলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা বিশেষভাবে 
বিপন্ন হয়ে ওঠে। তখন সে তার চাহিদা মেটাবার জন্য সহপাঠীদের বই, 
খাতা, পেনসিল, ছুরি ইত্যাদি চুরি করতে সুরু করে। তার এই কালের জন্ত 
বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও দুশ্চিন্তা দেখে সে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অগ্লভব 
করতে থাকে এবং তার আত্মগ্রতিষ্ঠার চাহিদা কিছুটা তৃপ্তিলাঁভ রুরে। বলা 
বাহুল্য এই তৃপ্তি ভার সমতার সত্যকাঁরের সমাধান আনতে পারে না এবং 
র অন্তদ্রন্দেরও কোন মীমাংসা এ থেকে হয় না । 
এই ধরনের অপসঙ্গ তিমূলক চৌর্ধ-আচরণ ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করে 
এবং শিশু তার সামাজিক মানমৰ্ধাদ| সবই হারাতে থাকে । এতে তার অগ- 
র মাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং কালক্রমে সে একটি অপরাপ্রবণ 
হয়ে দাড়ায় । বস্তুত অপহরণের অভ্যাস গুরুতর ভবিষ্যৎ 
অপরাধ গ্রবণভাঁর প্রাথমিক সোপান ছাড়া আর কিছুই নয়। 
আবার কোন কোন শিশুর মধ্যে গভীর প্রকৃতির মনোবিকা'রমূলক চুরির 
76) প্রবণতা দেখা যায়। অনেক সময় কোন বিশেষ 
একটি অস্ত্ৰ শিশুর গভীর অচেতনে নিহিত থাকে এবং কোন একটি 
মনোবিকারমূলক চিন্তা বা ধারণাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ তা বেড়ে ওঠে। সেই 
অচেতনের অন্ত্ব্বটি তখন বিশেষ বিশেষ বস্তু চুরি করার মধ্যে দিয়ে আত্ম 


প্রকাশ করে থাকে । 

মনোবিকারমূলক চুরির ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে বস্তগুলি চুরি করে সেগুলিকে সে 
কোন কিছুর প্রতীক বলে ধরে নেয় এবং ও বন্তগুলির উপর অধিকাঁরলাঁভের 
মধ্যে দিয়ে সে তার বিশেষ কোন চাহিদ! তৃপ্ত করার চেষ্টা কবে। বলা বাহুল্য 
এই ক্ষেত্রগুলি অস্বাভাবিক গনোবিকারধূলক এবং অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের 
দাহাষ্য ছাড়া এ শব ক্ষেত্রের প্রকৃত চিকিৎসা! করা সম্ভব নয়। 

অপদঙ্গতিমুলক অপহরণের অভ্যাস প্রাথমিক অবস্থাতেই দূর করা একান্ত 
প্রয্নোঁজন | শিশু যাতে নিজের অহংসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, নিজের 
কাজের প্রাপ্য পরিচিতি আঁর সকলের কাছ থেকে পেতে পাঁরে এবংরাতে নে 


তাঁর অবনুপ্ত আত্মবিশ্বাস ফিরে গায় তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব 


তা 


সঙ্গতি 
(Delinquent) শিশু 


Pathological Steali 
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ছেলেমেয়ে লেখাপড়ার দিক দিয়ে তাদের যোগ্যতা প্রমাণিত করতে পারে না, 
ভার! যাতে অন্তান্ত ক্ষেত্রে নিজেদের উৎকর্ষ দেখাতে পারে ভারও পর্যাপ্ত 
আয়োজন রাখতে হবে। এই জন্য স্কুলে খেলাধুলা, অঙ্কন, অভিনয়, বিতর্ক 
ইত্যাদির আয়োজন থাকলে শিক্ষার্থীর! তাদের বিশেষ বিশেষ মাননিক শক্তির 
ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং তার ফলে তাদের অভিএ্রয়োজনীয় মৌলিক 
চাহিদাগুলিও তৃপ্ত হয়। 

অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই অপহরণ-গ্রবণতা যে অপসন্গতি থেকে জন্মায় তা নয়। 
নিছক মানসিক-অপক্লিণতিয় জন্যও অনেক ছেলেমেয়ে মিথ্যা কথা বলার মতই 
এট। ওট| চুরি করে থাকে । প্রকৃতপক্ষে চুরি করাট| যে অনুচিত একথা বোঝার 
মত বয়সই তখন তাদের হয় না। তাছাড়া অনেক ছেলেমেয়ে নিছক কৌতুহল 
তৃপ্তির জন্যও চুরি করে থাকে। আবার কেউ কেউ ভাঁদের পিভামাভাঁর 
সম্বচ্ছলতার জন্য ভাল বা মূল্যবান কিছু দেখে নাময়িক লোভের বশে চুরি করে 
থাকে। এই ক্ষেত্রগুলি প্রকৃত অপসজ্গতির দৃষ্টান্ত নয় এবং সহানুতূতিপূৰ্ণ 
আচরণের সাহায্যে বুঝিয়ে এদের নিবৃত্ত কর! ষায়। কিন্ত যদি এই ধরনের 


ঘিকেও যথানময়ে নিবৃত্ত করা না হয় তাহলে তা অভ্যাসে দীড়াতে পারে এবং 
ভবিষ্যতে গুরুতর অপনলঙ্গতির শুষ্টি করতে পারে ৷ 


নে'ভিমনোভাবৰ (Negativism) 


নেতিমনোভাব বলতে বোঝায় আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করা” 
সমরোধ অগ্রাহ করা এবং প্রচলিত আইনকানুনের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছামত 
কাজ করা। এই মনোভাবসপ্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব সময়েই একটি 
প্রতিবাদ বা বিড্রোহের প্রবণতা দেখা যায় এবং যা কিছু নিদিষ্ট ও স্গ্রতিটিত, 
তারই বিরুদ্ধে ভারা বিদ্রোহী হয়ে দীড়ায়। এই মনোভাবের ফলে কি বাড়ীতে, 
কি দুলে লৰ্বত্ৰই শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়ে ওঠে । বিশেষ করে স্কুলের সুসংগঠিত রূপ ও 
আবহাওয়াটি এই সব ছেলেমেয়ের জনা ক্ষুণ্ন হয়ে ওঠে এবং শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের 
মধ্যে প্রচণ্ড বিরক্তির সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের এই সব 
ছেলেমেয়েফে বিদ্রোহী বা অসামাজিক বলে গণ্য করেন এবং শৃঙ্খলাভদের 
অপরাধে ভাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। 

কিন্তু এই ধরনের নিগীড়নমূলক ব্যবস্থা, মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ 


হুল এবং ক্ষতভিকর। নেতিমনোভাব শিশুমনের বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ার স্বাভাবিক 
পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সময় শিশু স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার 
চে করে এবং সেই জন্তই মে অপরের অনুশাসন বা কর্তৃত্বের বিরোধিতা কয়ে ৷ 


যৌন অপরাধ তে 


সে দেখাতে চায় সে নিজেই নিজের আচরণকে নিয়ম্রিত করবে এবং নিজের 
স্বাধীন মত অন্থবারী চলবে । অতএব সাধারণভাবে বলতে গেলে নেতি- 
মনোভাব কোন প্রকার অপদঙ্গতি নয় বরং স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রক্রিয়ারই 
ৰহিপ্ৰৰ্কাশ ৷ 

কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে এই নেতিমনোভাব গুরুতর অপসঙ্গতির আকার 
ধারণ করতে পারে । শিশুর ক্রমবর্ধমান মনের এই স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতি ঠার 
আকাঁঙাকে বদি অবদমিত করা হয় বা ভুল বুঝে তার আচরণকে শৃঙ্খলাভঙ্গ, 
বিদ্ৰোহ ইত্যাদি নামে অভিযুক্ত করা হয় তাহলে শিশুর মনের এ গুরুত্বপূর্ণ 
চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় এবং তাই থেকে গুরুতর অপসদতি দেখা দিয়ে 
থাকে । শিশুর এই স্বাধীনতার চাহিদাটি অতৃপ্ত থাকলে তার মধ্যে নেতি- 
মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে এবং হয় সে আত্মকেন্দ্রিক ও বস্তজগৎ থেকে 
আত্ম-গ্রত্যাহৃত ব্যক্তি হয়ে দীড়ার, নয় আক্রমণধর্মী ও অপরাধপ্রবণ সমাজ- 


বিদ্বেষী রূপে বড় হয়ে ওঠে । 


যৌন অপরাধ (Sex Offences) 
শিশু যখন কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পা দেয় তখন তাঁর নবজাগ্রত যৌন 


সচেতনতা ধীরে ধীরে যৌন কৌতুহল ও সক্ৰিয় যৌন আচরণের রূপ ধারণ 
বিভিন্ন যৌন ব্যাপার সম্পর্কে জানবার জন্য শিশুর মধ্যে প্রবল কৌতুহল 
তার সেই কৌতুহল সুস্থ উপায়ে তৃপ্ত না হলে সে অন্্থ ও 
বর | গুরুতর ক্ষেত্রে এই বিপথগামী যৌনশ্চাহিদা 
পনেয়। বিকৃত যৌন আচরণ, যৌনধমী নিপীড়ন, 


করে। 
দেখা দেয় এবং 
অসামাজিক পন্থা অবলম্বন ক 
1রকম যোঁন অপরাধের রূ 


নান 
যৌনমূলক আঘাত, অশ্লীল আচরণ, অশ্লীল সাহিত্য পাঠ ও অশালীন ভাষার 
ব্যবহার ইত্যাদি ৰহু রকমের অবাঞ্ছিত আচরণ শিশুর মধ্যে দেখা দেয় । এই 


ধরনের অপসঙ্গতিগুলি যদি অবিলঘে দূর কর! না হয় তাহলে শীঘ্রই সেগুলি 


গুরুতর অপরাধ প্রবণতায় 24844 

যৌন অপরাধ গুরুতর অপসঙ্গতির ফল। যৌবনাগমে স্বাভাবিক যৌন- 
চাহিদার তৃপ্তি না হলে তা যৌন অপরাধের রূপ নেয় । অতএৰ যৌন অপরাধ 
দুর করার উপায় হল যাতে শিশুর যৌন চাহিদা বিক্ৃত পথে না যায় তাঁর জন্ত 
বথোচিত ব্যবগ্থ। অবলখন করা। দেখা গেছে যে প্রাপ্যোবনদের যৌন চাহিদার 
একটি বড় অঙ্গ হল যৌন কৌতুহল। অতএব যৌন ব্যাপারগুলি সম্পর্কে 
ছেলেমেয়েদের কৌতুহল তৃপ্তি করা এবং যৌন রূহস্তগুলি সম্পর্কে তাদের 
বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষ| দেওয়াই যৌন চাহিদাকে অনেকখানি তৃপ্ত করে এবং 


৫৬. শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


তাঁদের যৌন প্রচেষ্টাকে স্মুনিষ্বম্বিত ও ন্পন্বিচালিত করে। তাছাড়া জীবনের 
আদর্শ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের অবহিত করে কি উপায়ে সার্থক ব্যক্তিগত ও 
সমাজগভ জীবনযাপন করা যায় সে সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে যুক্তিধৰ্না আলোচনা 
করলে এই ধরনের অপরাধপ্রবণতার দিকে তাঁদের মন আর যায় ন| ৷ 
অগপন্ফাতির অন্যান্য জপ 

এছাড়াও অপনঙ্গতি আরও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে । যেমন স্বাৰ্থ" 
পরতা, বদমেজাজ, একগুযয়েমি, অবাধ্যতা ইত্যাদি । এগুলি মবই অপসঙ্গতির 


লক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আগের মত কোন না কোন মৌলিক 


চাহিদার তৃপ্তির অভাব থেকেই এগুলি জন্মলাভ করেছে। এগুপিকে দূর করতে 


হলে বে সকল অতৃপ্ত কামনা থেকে অপসঙ্গতি জন্মলাভ করেছে দেই কামনা- 


গুলিকে খুঁজে বার করতে হবে এবং নেগুণির তৃপ্তির ব্যবন্থা করতে হবে ৷ 


অপসগতির প্রকৃতি নিৰ্ণয় ও চিকিৎসার পদ্ধন্তি সম্পর্কে পরের পরিচ্ছেদে 
বিস্তারিত আলোচন! পাওয়া যাবে। 


প্রশ্নাবলী 


1. Discuss the modern concept of Mental Hygiene and show its 
relation to education. 


Ans. (পৃঃ ২৭-_পৃঃ ৩২) 


2. Discuss the different aspects of Mental Hygiene and its impor- 
tance in modern 1169, ু 


Ans. (পৃঃ ২৭-পৃঃ ৩৩) 


8. What is Masladjustmeut? Under what circumstances is a 21310 
maladjusted ? 


Ans. (পৃঃ ৩৩_পৃঃ ৪৩) 


4. Name a fow 08808 of melejdustment and examine the causes 
behind them. 


Ana, (পৃঃ ৪৬-_পৃঃ৫৬) 

5, Examine the following cases of maladjustment of children and 
Suggest means of dealing with them, 

(৪) Lying (১) Stealing (০) Truancy (8) Negativism. 

Ans, (পৃঃ ৪৯__পৃঃ ৫৫) 

6. Writenotes ০৮, :__ 


(a) Feeling of insecurity (b) Aggressiveness (০) Hostility 
(d) Substituted and Compensatory Behaviour. 


EY 


ৰস 


চি হায়াত 


অপসংগতির প্ররুতি নির্ণর ও চিকিৎসা 
(Diagnosis and Therapy of Maladjustment) 

অপনহ্গতির প্রকৃত স্বরূপ নিৰ্ণয় করাট। অপসঙ্গতি নিরাময়ের জন্য 
অপরিহার্য । অণসঙ্গতির বাহ্যিক অভিব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ 
করে থাকে । একই মানপিক সমষ্তা বা অন্ত্বন্দ থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির 
অপনঙ্গতি দেখা দিতে পারে। তেমনই আবার একই অপনঙ্গতিমূলক আচরণের 
মূলে থাকতে পারে বিভিন্ন মানগিক কারণ। অতএব নিছক বাহ্যিক অভিব্যক্তি 
দেখেই অণলগ্গতির কাণ নিৰ্ণয় করা সম্ভব নয় | যেমন, কোন ছেলের যদি 
মিথ্য। কথা বসার অভ্যাগ হয় কিংবা কোন মেয়ে যদি ক্লাশে ভার সহপাঠিনীদের 
সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা না করে, তাহলে তাদের মধ্যে অপদঙ্গতি দেখা 
দিয়েছে বুঝতে হবে। কিন্ত তাদের এই অপসগ্গতির কারণ তাদের এই বাহিক 
আচরণ থেকে নিৰ্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা ছেলেটির চুরি করার প্রবণত! 
কিংব। মেয়েটির লাজুকতার মুলে আত্মগ্রতিষ্ঠার চাহিদা থেকে সুরু করে আত্ম- 
চাহিদা প্রভৃতি বহু রকম মৌনিক চাহিদার 


ন্বীকৃতির চাহিদা, নিরাপত্তার 
অতৃপ্তি থাকতে পারে। অতএব অপধঙ্গতির যথাযথ চিকিৎসা করতে হলে 


প্রথমেই প্রয়োজন তার রূপ বা প্ৰকৃতি নিভু লভাবে নির্ণয় কর! ৷ 
সাধারণত অপসদতির স্বরণ নির্ণয় করার ছুটি গোপালের উল্লেখ করা 


যায়। যথা, তথ্যসংগ্ৰহ ও মংব্যাখ্যান। 


টর্চ থযপবগ্রহ ৪ সাক্ষাৎকার ও ভাবাধ অনুষঙ্গ 

অপরগতির স্বরণ নিৰ্ণয় করতে হলে প্রথমে শিশুর সমন্তাটি সমন্ধে 

চিকিৎসককে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে । এই তথ্য সংগ্রহের নানা পদ্ধতি 
থমে উল্লেখযোগ্য হল সাক্ষাৎকার (Interview) 


আছে। ভার মধ্যে সর্বগ্র 
চিকিৎসক প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং তার 


অপসঙগতিসম্পন শিশুটির নদে 
৯. ৪ 
পঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপের মধ্যে দিয়ে তার সমস্তাটির স্বরূপ নির্ণয় করেন । মমস্তাটি 


কি গ্ররুতির, কবে থেকে হর হয়েছে এবং তার সৃষ্টির প্রকৃত কারণ কি--এই 


মূল্যবান তথ্যগুলি 


সংগ্রহ করেন। বলাবাহুল্য এই সাক্ষাৎকার একবারে বা একদিনেই শেষ হয় 
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চিকিৎসক শিশুর সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে 


৫৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


না। বহুদিন ধরে ও বহু ধৈর্যপূর্ণ ঘণ্ট। কাটানোর পর প্রয়োজনীয় তথ্য গুলি 
তিনি সংগ্রহ করতে পারেন । অপসঙ্গতির চিকিৎসায় এই সাক্ষাৎকারের ভূমিকা 
সব চেয়ে গুরুত্পূর্ণ। শিশুর মনে যদি চিকিৎসক যথেষ্ট বিশ্বাস স্থষ্টি করতে না 
পারেন তাহলে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি কখনই তিনি সংগ্রহ 
করতে পারেন না। ধৈর্য, আত্মবিশ্বাল, সহানুভূতি ও বিচক্ষণত| যথেষ্ট পরিমাণে 
না থাকলে কোন চিকিতসকই সাক্ষাৎকারকে সফল করে তুলতে পারেন না। 

তথ্যসংগ্রহের ব্যাপারে সাধারণ মনোবিজ্ঞানীরা সাক্ষাৎকারের উপর নির্ভর 
করলেও মনঃদমীক্ষণ গোষ্িভুক্ত চিকিৎসকেরা এই ধরনের সাক্ষাৎকারকে মোটেই 
কাৰ্যকর বলে মনে করেন না। তাদের মতে অবাধ অন্যদের? পদ্ধতিটিই 
(Free Association) হল শিশুর কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের একমাত্র 
কার্যকর পদ্থ৷। প্রনিদ্ধ মনঃসমীক্ষণবিদ্‌ ফ্ৰয়েড এই অবাধ অন্তুযণ পদ্ধতিটির 
উদ্ভাবক । তার মতে শিশুর সমস্ত ব| মানপিক অন্তদ্বন্দ্ের প্রকৃত কারণ খুঁজে 
বার করতে হলে তাঁর মনের গভীর তলদেশে অনুসন্ধান চালান অপরিহার্ধ। 
সাধারণ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিশুর সেই অজ্ঞাত মনের সন্ধান পাওয়া যায় 
না. এবং সেই জয়৷ অবাধ অনুযঙ্গ পদ্ধতি অবলঘন কর! ছাড়া অন্ত ফোঁদ পন্থা 
নেই। ভ্ৰয়েডের় অবাধ অন্গযঙগ পদ্ধতিটির কার্ধকাঁরিভ। সম্পর্কে সন্দেহের কোন 
কারণ না থাকলেও এই পদ্ধভিটি শিশুদের ক্ষেত্র সাফল্যের সঙ্গে সর্বত্র প্রয়োগ 
করা যথেষ্ট অন্থবিধাজনক, সময়সাপেক্ষ ও 
আধুনিক যনোবিজ্ঞানীই সাধারণভাবে 
নির্ভর করে থাকেন। 


শ্রমবহুল। সেই অন্ত অনেক 
খোলাখুলি প্রত্যক্ষ আলোচনার উপর 


২। সংব্যাখ্যান (Interpretation) 

তথ্য সংগ্রহের পরবর্তী সোপান হল সংব্যাখ্যান। ব্যক্তির কাছ থেকে যে 
সব তথ্য চিকিৎসক সংগ্রহ করেন সেগুলির যথাযথ সংব্যাখ্যানের উপরই 
চিকিৎসার সাফল্য নির্ভর করে। সাধারণভাবে দেখা গেছে :যে শিশু এমন বহু 
অনাধস্তক ও অপ্রাসলিক তথ্য উল্লেখ করে থাকে ষেগুলির সঙ্গে প্রকৃত সমস্তার 
কোন দিক দিয়ে সম্পর্ক তো নেইই, উপরস্ত সেগুলি নানাভাবে প্রকৃত নমন্তাটিকে 
আবৃত করে রাখে। চিকিৎসকের কাজ হল এই অজস্ৰ তথ্যের মধ্যে থেকে 
প্রকৃত ও প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি খুঁজে বার করা এবং মেগুলির নিভূর্ল সংব্যাথ্যান 
গেওয়| | মনঃসমীক্ষণের অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিতেও স্ূপীকৃত তথ্য মনঃসমীক্ষকের 

1. পৃঃ ২১১ দ্বিতীয় খণ্ড h 


সংব্যাখ্যান ৰ 


হাতে এসে গৌহুয় এবং সেগুলির মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় ঘটনা বা চিন্তাটি 


তাকে খুঁজে বার করে নিতে হয়। 
সংব্যাথ্যানের কাজটিই অবশ্য সবচেয়ে গুরত্পূর্ণ। এখানেই চিকিৎসকের 


নিজন্থ অভিজ্ঞতা, অন্তূ্টি ও প্রতিভার পরিচয় দেলে। বস্তুত সমস্তাটির যথাযথ 
সংব্যাখ্যান পেলে তার সমাধান আর দূরবর্তী থাকে না। প্রত্যেক চিকিৎ- 
মকেরই এই মংব্যাখ্যানের নিজন্ব পদ্ধতি ও রীতি আছে। মনঃসমীক্ষণবাদী 
চিকিৎসকদের সংব্যাথ্যানের পদ্ধতি অনেক গভীর ও ব্যাপকধর্মী । তাদের মতে 
মানলিক শমস্তার মূলেই আছে অচেতন মা গ্রভাব। মানুষের সচেতন মনে 
তার জটিল সমগ্তাগুলির কোনও প্রকৃত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া বায় না। এই জন্যই 
তারা কেবলমাত্র সাক্ষাৎকারে বিশ্বানী নন । মনঃসমীক্ষকেরা অপসগতির সমস্ত 
সংব্যাখ্যানই অচেতন মনের দ্বারাই দেবার চেষ্টা করে থাকেন এবং তাদের 
চিকিৎমার পদ্ধতিও অচেতন মনের দ্বন্দ বা বৈষম্য দুরীকরণের উপর গ্রতিঠিত। 

যে শব মনোবিজ্ঞানী মনঃসমীক্ষণ দলভুক্ত নন তীায়াও অচেতন মনের 
অপরিসীম শক্তি বীকাঁর করেন। যদিও তার! মনঃসমীক্ষক- 


ও প্রভাবের কথা শ্ব 
দের মত কমাত্র অচেতনের প্রভাবের অস্তিত্বকে 


সমস্ত মানসিক সমস্তার মুলেই এ 
হ্বীকার করেন না তবু মানসিক সমন্তার সৃষ্টিতে অচেতন মন যে প্রধানতম 
শক্তিরণে কাজ করে সে 


বিষয়ে তারা কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করেন পাই 
জন্ সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে যে সব তথ্য তাদের হাতে পৌছয় সেগুলির 
সাহায্যে তারা অচেতন মহ 


নর কার্যকলাপ অনুমানের চেষ্টা করে থাকেন। 
তাঁদের মতে সাধারণ ধরনের ও মরামরি 


আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে 
অচেতন মনের কার্যকলাপের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেই সব তথ্যের সাঁহায্যেই 
সমস্তাটির যথাযথ সমাধান করা সম্ভবপর হয়। 


চিকিৎসা (Therapy) 
অপসঙ্গতির সমস্যাটির স্বর্ণ ও কারণ নির্ণয়ের পরবৰ্তা সোপান হুল তার 
ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন 


নিরাময়ের বাবস্থা করা । এখানে বিভি। 
করে থাকেন। শিশুর মানদিক ব্যাধির কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মনোৰৈজ্ঞানিক 


বিভিন্ন তত্ব উপস্থাপিত করেছেন এবং তাদের সেই বিভিন্ন তত্ব অনুযায়ী তাদের 


চিকিৎসা ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে । 
১। অচেতন উদ্ঘাটন 


মানগিক অপসঙ্গতি সম্পর্কে যে চিকিৎসা পদ্ধতিটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ লাভ 


৬৪ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
গস ভালভাবেই চিকিৎসকের সঙ্গে, কথ! বলতে সুরু করল। চিকিৎসক 


তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় যোগ দিলেন এবং তাকে তার নিজের খুমীমত 
খেলতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। 


ডিক হঠাৎ একটি খেলাঘরে 
পুতুলগুলি টেনে টেনে বার করতে 
মনে মনে কি বলতে, লাগল। 


র বাড়ীর কাছে গেল এবং তার ভেতর থেকে 

লাগল, আর ভীষণ উত্তেজিতভাবে নিজের 

তারপর এক সময় মা'র পোষাক পরা পুতুলটি 

টেনে বার করে খেলায় বাড়ীর দেওয়ালে সজোরে চু'ড়ে মেরে চীৎকার করে 

বলে উঠল, এইবার যাও। তার সমস্ত শরীর প্রবল উত্তেজনায় কাপতে লাগল। 

চিকিৎসক ডিককে তার কাছে সন্গেহছে টেনে নিয়ে এসে বললেন, সম 
সময় মার উপর তোমার 


য় 
খুব রাগ হয়, তাই না, ডিক। ডিক কানা 
ফেটে পড়ে চিকিৎসকের কোলে মুখ লুকাল। 


ক পরি 


দামি 
ধার বোঝা যাচ শুর মনের অব 
চিন্তাকে তার বেল যাচ্ছে যে শি 


Lo গ মধ্যে দিয়ে অভিব্যত্ত কয়াঁনই হচ্ছে এই পদ্ধতিটির pl 
ট | শিশু যাতে বিন! বিধায় ভার মনের ভাব প্রকাশ করতে ন 
শনের হৃশ্চিস্তা, ক্ষোভ 71 ক্রোধাত্মক চিন্ত! চিকিৎসককে সী 
বিশেষ হা * তাকে উৎসাহিত করা হয়। এর জয় এ 
র্রে 
ৰ্ণ 


সীহা ঠা 
ও আন্তৰি স ইল শিশুর সঙ্গে চিকিৎসকের একটি ৫ স্থাপন 
তলী: নি ন শিশু যদি চিকিৎসকের উপর বিথান ৰত 
এবং ত ক শঙ্যকারের হিতৈষী বন্ধু বলে মনে করে তাহ ধা 
ত ৫ 
করে না। = ক্ষোভ তার কাছে উদযাটিত কর 


ৰ্ফৰ্ণে 
রর 

চিন্ত ও কৃ কামনার লঙ্গে পরিচিত হওয়া 
তিন চিৰি 1 


| 
ড়া 
খেলাতি ক্র] টকিৎমকের পক্ষে সহজ হয়ে বদি 
প্রক্ষোভ = চিকিৎসাৰ কারিতা ত্ৰিৰিয়। প্রথমত শিশুর এ 9 
$ ধ্যে 
দ্বৈধ ফিরে অ ৭ অভিব্যক্ত হওয়ার ফলে শিশুর মনের ম | 


ন ৰায় 
খেলাভিত্তিক টি ভার অপগঙ্গতি অনেকখানি সেখানেই দূয় হকির 
ক্ত্সায় এ ক্ল : “কাশই 

দ্ধ প্রক্ষোভের বহিপ্রকা ভি 

* এই অভিব্যক্ত মনোভাব ও 07 | 
ভিত্তিক চিকিং দি বাধ চিকিৎসার আয়োজন করতে পার্দে 

খিতিিতি। বহু প৯টকিতনা পদ্ধতি আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানের রেছে। 

করণের মাধ্যমে ব্‌ মানে এর কার্যকারিতা সপ্রমাণিত ৰ 


=== 


জলক 
অপসঙ্গতি নিরাময়ের উপায় ( Cure of Maladjustment ) 


অপসঙ্গতি হল শিশুর কোন মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তির ফল। চাহদ্বাঁচি 
অতৃপ্ত থাকার ফলে মনের মধ্যে দেখা দেয় অস্তদ্বন্ এবং তারই বৃহিপ্রকাঁশ _ 
হুল অপসঙ্গতিমূলক আচরণ । অতএব ভীরুভা, আক্রমণধমিভা, ক্লাশপালানো, 
মিধ্যাভাষণ, অপহরণ, যৌন-অপরাধ প্রভৃতি যে সব আচরণকে অপসঞ্জতিমূলক 
আচরণ বলে অভিহিত করা হয়, সেগুলির কোনটিই প্রকৃতপক্ষে ব্যাধি নয়, 
সেগুলি হল ব্যাধির বাহিক লক্ষণমাত্ৰ ৷ প্রকৃত ব্যাধি নিহিত থাকে মলের 
অধ্যে অতৃপ্ত চাহিদার রূপে । অতএব অপসঙ্গতির চিকিৎসা করতে গৈলে ৰি 
লক্ষণওুলির কেবলমাত্র চিকিৎসা করলে চলবে না । অর্থাৎ শিশুর ভীরুত] বা 
আক্রমণধরদিভাকে পরিবতিত কর! কিংবা তার ক্লাশপালান, মিথ্যাভাষণ, 


অপহরণ প্রবৃত্তি এভৃতিকে দমন করার চেষ্টা করলেই হবে না। ভার মনের 
নাকে তৃপ্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রুক 


গভীর স্তরে নিহিত অতৃপ্ত কাম 
কথায় অপরঙ্গতির চিকিৎসা নিছক লক্ষণমূলক হবে না, হবে উৎসমূলক্ক । 
চিকিতনা করতে হবে অপনসঙ্গতির লক্ষণের নয়, অপসঙ্গতির প্রকৃত উৎসের ৷ 
যে সৰ মৌলিক চাহিদার তৃপ্তি শিশুর প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক প্রয়োজন" 
মেটানোর পক্ষে অপরিহার্ধ সেগুলি বাতে ব্যাহত না হয় তার প্রতি 
আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, নিরাপভার চাহিছা, 


ব্‌ সর্বাগ্রে) 
শলে-ভালবাসার চাহিদা, স্বাধীনতা ও দায়িত্ব 


গুলি 
প্রনোযোগ দিতে হ 


প্রশংসা ও সমর্থনের চাহিদা; 
পালনের চাহিদা সামাজিক গ রিচিতির চাহিদা, সদলাতের চাহিদা: ছি 


শিশুর প্রাথমিক চাহিদাগুলি যাতে অৰণ্যই স্কুলে ও বাড়ীতে, সৰ্বত্ৰ তৃপ্ডিলাভেন্ 
সুযোগ পার সেদিকে দুটি দিতে ইবে। এ Ris পিভামাতা ও শিক্ষকদের 
| উচিত নে সমন্ধে কতকগুলি গুরুতদুর্ণ নিৰ্দেশ দেওয়া হল। 
৯১। সুষন খান্ত ঠ 
শারীরিক স্বাহ্থোর অতি নিকট সম্পর্ক । শরীর 
দি সুদ্থ বা যথোচিত পূঃ ন| থাকে ভাইলে প্রক্ষোভমূলক সাম্য বজায় থাক্ষে 
না। অঙ্ীৰ্ণ, গু ভাব, খাণ্ডে বিরাগ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে বিরক্তি 
আষি হয় এবং তা: থেকে পরে জাগে অপমঙ্গতির 


চা 


৬২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রকৃতিদত্ত শক্তি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে বে লেখাপড়া! ছাড়া আর অন্ত 
কোন্‌ ক্ষেত্রে তার দক্ষত| আছে এবং তাকে সেই পথে পরিচালিত করতে হবে। 
উদ্বাহরণস্বরূপ যদি দেখা যায় যে শিশুটির খেলাধুলায় পারদিতা দেখাবার 
ক্ষমতা আছে বা অভিনয় বা অন্য কোন শিল্পে সহজাত নৈপুণ্য আছে ভাহলে 
তাকে সেই পথে পরিচালিত করে তাকে আর সকলের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা 
লাভ করতে সাহায্য করতে হবে। আত্মগ্রতিষ্ঠা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই 
শিশুটির অপদঙ্গতি চলে যাবে । এভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে তাঁর 
অপলঙ্গতির প্রকৃত নিরাময় দেখ! দেবে । 


খেভাভিত্তিক চিকিৎসা (Play Therapy) 

ছোট শিশুর ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎনার সাধারণ পদ্ধতিগুলি সব সময় প্রয়োগ 
করা যায় না। তাদের মঙ্গে আলাপ আলোচনা করেও তার্দের মানসিক দ্বন্দের 
স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। খুব ছোট ছেলেমেয়ের! ভাষার সাহায্যে ভাদের মনের 
ভাব ব্যক্ত করতেই পারে না, আলাপ আলোচন! কর! ত দূরের কথা। অথচ 
মানসিক দন্দ বা অপসঙ্গতি দেখা দেয় খুব অল্প বয়ন থেকেই ৷ সে জন্য খুৰ 
সল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের মানসিক অপসঙ্গতি নিরাময়ের জন্য আধুনিক 
মনশ্চিকিৎসকেরা৷ খেলাভিত্তিক চিকিৎস! পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। এই 
পদ্ধতিতে চিকিৎসক শিশুর খেলার মধ্যে দিয়ে তার মানসিক ঘন্দটির স্বরূপ 
নির্ধারণ করে থাঁকেন। 

সকল মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন যে শিশুর ক্ষেত্রে খেল| একটি গুরুত্বপূর্ণ 
আচরণ। তার মনোভাব, রুটি, আকাজ্ক|, আশা, চাঁহিদ। সবই তাঁর খেলার 
মধ্যে দিয়ে বাঁহক রূপ গ্রহণ করে। মনশ্চিকিৎমকগণ অপসঞতিসম্পনন শিশুকে 
নানারকম খেলার সুযোগ দেন এবং তার সেই খেলার প্রকৃতি ও ধরন দেখে 
তার অন্তনিহিত ঘন্দুটর স্বরূপ ধরতে পারেন এবং সেইমত চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করেন। প্রখ্যাত শিশু মনশ্চিকিৎসক মেলানি ক্লিন ও ফ্রয়েড-কন্তা আনা ফ্ৰয়েড 
শিশুদের মানসিক চিকিৎসার পন্ধতি্ূপে খেলার বহুল ব্যবহার করে থাফেন। 

সাধারণত খেলাভিত্তিক চিকিৎসায় অপসগ্গতিসম্পন্ন শিশুকে বহু বিভিন্ন 
প্রকৃতির খেলার সামগ্রী দেওয়া হয়। বিশে 
গাড়ী প্রভৃতি খেলনা, ছবি আকার সরঞ্জাম, নানা রকম জিনিষ তৈরী করার 
উপযোগী মাটি, বালি, কাৰো, কাচি, কাগজ প্রতি পৰাণ পৰিমাণে শিশুর 
সামনে ধরা হয় এবং সেগুলি নিয়ে তাকে যেমন খুশী খেলতে বলা হয়। 


ষ করে বিভিন্ন ধরনের পুতুল, বাড়ী, 


“শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 


খেলাভিত্তিক চিকিৎসার পদ্ধতি 
৩ 


খেভ্রা ভিত্তিক চিকিৎসার পদ্ধতি 
নানারকম খেলার সামগ্রী দিয়ে সাজান চিকিৎমাগারের খেলাঘরটিতে 


তাঁকে বলা হয়, তুমি এগুলির মধ্যে যে কোন 
সেই মুহূর্ত থেকেই চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণের 
কিৎসক দেখেন যে তীর এই কথার উত্তরে 
শিশুর মধ্যেঃকি ধরনের প্রতিক্রিয়া সুষ্টি হয়! শিশু উৎসাহের সঙ্গে খেলা সুরু 
করে, না সে খেলতে ইতস্তত বোধ করে। চিকিৎসক আরও পর্যরেক্ষণ করেন যে 
শিশুর খেলা উদ্েগ্হীন না উদ্দেশ্যমম্পর, ব্জনমূলক না ধ্বংসমূলক | সবশেষে 
নিপুর খেলা থেকে চিকিৎসক নির্ণয় করার চেষ্টা করেন যে শিশুর কোন অন্ত- 
নিহিত মানসিক দন্দ বা দুশ্চিন্তা তার খেলার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে 
কিনা। শিশুর খেলার মাঝে মাঝে চিকিৎসক ছোট ছোট উক্তি বা মন্তব্য করে 
'সিগুকে ভার মনৌভাবটি আরও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করতে সাহায্য করেন। 


অনেক সময় চিকিৎসক নিজেও খলায় যোগ দিয়ে 


থাকেন । 

বয়স্কদের 
ব্)ক্তির মানসিক দন্দ সম্প 
তেমনই শিশুর খেলার মধ্যে 
তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। 


না, কিন্তু তবু খেলার ম 
তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ৷ শিশুর ভাষা 
মধ্যে দিয়ে শিশু তাঁর বক্তব্যটি চিকিৎদ 


সম্পন্ন চিকিত্সকের পক্ষে সেই বক্তব্যের ন 
না। নীচের একটি উদাহরণ থেকে খেলাভিত্তিক শিক্ষা 


একটি ধারণা পাওয়া যাবে। 
টি ছেলেকে চিকিৎসকের কাছে আনা হুল । 


[চ বছরের এক 
রও আত্মকেন্সিক প্রকৃতির । প্রথম প্রথম দে 


ব্‌ সময় বিমর্ষ, গণ 
থ| বলত না। লক্ষ্যহীনভাবে বালি নিয়ে খেলা 


জিনিষ নিয়েই খেলতে পার। 
কাজ সুরু হয়ে গেল । প্রথমেই চি 


শিশুর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে ৫ 


চিকিৎসার সময় যেমন আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসক 
র্কৈ বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন 
দিয়েও শিশুর সম্পর্কে চিকিৎসক অনেক মূল্যবান 
শিশু অবশ্য বয়ঙ্কদের ভাষায় কথা বলতে পারে 
ধ্যে দিয়ে সে যা ব্যক্ত করে তা যেমন প্রচুর, তেমনই 
হল প্রতীক বা চিহ্ের ভাষ| ৷ তার বিভিন্ন আঁচ? 


কর সামনে তুলে ধরে এবং অন্ত ষ্টি- 
স্তনিহিত অর্থ বুঝতে অন্মবিধা হয় 
র পদ্ধতিটি সম্পর্কে 


ছেলেটি স 

চকিৎ্মকের সঙ্গে এক 

ৰিক কিংবা বন্িংএর ব্যাগে এক নাগাড়ে খুনী মেরে যেত । পরের বারে সে 
ণড রল এবং কাগজের উপর উজ্জল রঙ দিয়ে বড় 


আঙ্গুল দিয়ে ছবি আকতে সুরঃ 
খতন টানতে লাগল। এইবার সে চিকিৎসকের সঙ্গে কিছু কিছু কথাবার্তা 
বলতে সুরু করল, কিন্তু ₹ অত্যান্ত অল্প এবং সীমাবদ্ধ প্রন্থতির ! 

ক্ষণ পরে দেখা গেল ষে তার ভাবভঙ্গী বদলে গেছে! 


৬৬ শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞান 


প্রবণতা । এজন্য সুষম খাদ্য হল মানমিক স্থান্থ্য অক্ষুন্ন রাখার সর্বপ্রথম 
উপকরণ । দেহের প্রয়োজনমত, খাগ্ের ব্যবস্থা করলে শিশুদের শরীর সুস্থ ও 
পুষ্ট থাকবে এবং অপসঙ্গতি সহজে দেখা দেবে না । 


২। - ব্যায়াম 


কেবল খাগ্ভ হলেই হবে না, শরীরের সুপুষ্টির জন্য প্রয়োজন ব্যায়াম ৷ 
নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস থাকলে পরিপাচনে কোন ভ্রুট দেখা দেবে না এবং 
স্বাস্থ্য সবল হয়ে উঠবে। তার ফলে শিশুদের প্রক্ষোভমূলক সাম্য অনু 
থাকবে এবং নহজে অপসঙ্গভি দেখা দেবে না। তাছাড়া ব্যায়ামের মধ্যে দিয়ে, 
অপসদ তিমূলক অস্থিরতা বা চঞ্চলত| উপশমিত হয়ে থাকে । 


৩।. বিশ্রাম 


পর্যাপ্ত বিশ্রামও শিশুর মানপিক সমতা রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন ৷৷ 
সারাদিনের পরিশ্রমে শরীরের যে সব ক্ষয় হয় তার পূরণের জন্য যেমন প্রয়োজন 
ইষম খাদ্যের, তেমনই প্রয়োজন বিশ্রামের । রাত্রে পর্যাপ্ত ঘুম ছাড়াও কাজের 


বধ্যে মধ্যে শিশু যাতে শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম 


পায় তার উপযুক্ত 
আয়োজন রাখতে হবে ৷ 


81 ইবি জ্দয়মূলক উৎকৰ্ষ 


কোন কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে নানা কারণে ইন্দরিরমূলক দোষ দেখা যায় ৷ 


বিশেষ করে চোখের এবং কানের দোষ অনেকেরই মধ্যে থাকে এবং ফলে ভার। 


ভালভাবে দেখতে ৰা শুনতে পায় ন1। এই সব ছেলেমেয়ের পক্ষে ক্লাশে 


বোর্ডের লেখা দেখায় বা শিক্ষকদের পাঠ শোনয়া]প্রচুর অস্থবিধা হয়। তার 
ফলে এদের মধ্যে একটা বিরক্তি ও ব্যর্থতার মনোভাব. স্থষ্ট হয়৷ এই 
থেকে শিশুর মধ্যে অন্তদব্দ জন্ম নেয় এবং 
দিতে পারে। FF 

শেজগ্য ছেলেখেয়েরা যাতে কোন রকম ইন্দ্ৰিয়ঘটত অমামর্থয থেকে না 
ভোগে সেদিকে যত্ন নেওয়| তাদের মানসিক স্বাস্থারক্ষার জন্য অত্যন্ত 


প্রয়োজন । উপযুক্ত চিকিৎসককে দিয়ে প্রতিটি ছেলেমেয়েকে পরীক্ষ!. 


করিয়ে দেখতে হবে ভাদের চোখ, কান বা অন্ত কোন ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার 


গ্ৰোষ, আছে কিনা এবং থাকলে মে দোষ যে. ভাবে দূর করা যায় তার ভঙ্গ 


যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ৷” 1 


৬০ 


তা থেকে পরে অপসঙ্গতি দেখ! 


অপসঙ্গতি নিরাময়ের উপায় = ডু 


৫). স্বাস্থ্যকর পরিবেশ 
স্কুলে বা বাড়ীতে সর্বত্রই ছেলেমেয়ের! যে পত্লিবেশে বান করে তা যাতে 


স্বান্থ্যকর হয় সেদিকে বতটা সম্ভব মনোযোগ দিতে হবে। বিশেষ করে শিশুর 
ধিৰ্কাশমান দেহমনের জন্য পর্যাপ্ত আলো ও হাওয়ার ব্যবস্থা! করা একান্ত: 
প্রয়োজন! অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে দেখা দেয় প্রক্ষোভমূলক অসমত! এবং 


তা অপসগ্গতির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে ৷ 
৬। জানার আগ্রহ ও কৌতুহলের তৃপ্তি 

বিকাশদান শিশুর সবগেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যে তার বাইরের জগতের 
বন্তগুলিকে সে ভাল করে চিনতে এবং জানতে চার । ভার কৌতুহল একরকম 
অসীম বললেই'চবে | নতুন কিছু দেখলেই সে নানারকম প্রশ্ন করে, হাত দিয়ে 
বস্তুটি নাড়াচাড়া করেঃ বস্তুটি কি তা সে বলতে চায়। শিশুর কোতুহলের 
পরিতৃপ্তি হওয়া তার মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে যেমন প্রয়োজন তেমনই 
প্রয়োজন তার প্রক্ষোভমূলক সুসগগতির জন্ত | তাছাড়া তার এই কৌতুহলকে' 
গঠনমূলক পথে পরিচালিত করে তাকে বাঁহিত আচরণ ও জ্ঞানের শিক্ষা 


দেওয়া যেতে পারে। 


1র একটি উপায় হল শিশুদের সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক [দান প্রদানের সুযোগ দেওয়া। বিভিন্ন' 
পর সংযোগে এসে শিশুর জ্ঞানের পরিধি প্রশারিত 


সামাজিক ও কব ্‌ 
0871, উন সানপিক সাম্য বজায় থাকে এ ছোটখাট ঘটনা 
বা বিশ্বাস তাদের মনকে বিদ্ধ করতে প | 

সামালিক মেলাষেল! অপসঙ্গতিকে দুরে রাখার একটি প্রশস্ত উপায়। 


দিতি লাম জিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশুদের প্রাক্ষোভিক 

সাম্য বজায় রাখা প্রতিটি স্থপরিচালিত কর্মনুচীর অন্তর্গত হওয়া উচিত । 
পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ ঠ 

শিশু একটু বড় হলেই ভার মধ্যে অপরের কাছ থেকে পরিচিতি ব| ্বীরূতি- 

লাভের ইচ্ছা জাগতে থাকে ) এই ইচ্ছার তৃপ্তির উপর নির্ভর, করে তার 

নিরাপত্তাবোধ ৷ যদি শিশু কোন না কোনঃদিক দিয়ে নিজের মূল্য প্রতিষ্ঠা 

করতে না পারে তাহলে তার মধ্যে নিরাপত্তাহীনভার ৰোধ ছুটি হয়। অথচ 


৭] 


1 


৬৮. _ শিক্ষাশ্ৰম়ী মনোবিজ্ঞান 


ক্রমে 

-সকল ছেলেই লেখ।-পড়ায় ভাল হতে পায়ে ন1। অভএব স্কুলের pe 
তি 

লেখাপড়া ছাড়াও থেলাধুল1৮.অদ্ধন, সঙ্গীত, অভিনয়, বিভিন্ন শিল্প গ্রন্থ 
অন্থান্ত বিষয়েও পর্যাপ্ত আয়োজন রাখতে হবে যাতে শিশু ভার নিজস্ব প্ৰকৃতি 


“দত্ত শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রট খুঁজে পায় এবং তায় অহংসত্তাকে কোন বিশেষ 
দিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। 


৯! ভালবাস| ও আত্মপ্ৰতিষ্ঠা 


শিশুদের প্রক্ষোভমূলক সঙ্গভিবিধানের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল 
ভালবাসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। সে যে সমাজের আর দশজনের মত একজন এবং 
অন্তান্ত সকলের মত তারও স্থান যে স্বীকৃত ও স্থগ্রতিঠিত এটা শিশু যদি বুঝতে 


পারে তাহলে সহজে তার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয় না। এর জন্য প্রয়োজন 
শিশুকে ভালবাসা, তাকে আপন করে নেওয়া. এবং তাকে কখনও মনে করতে 


না দেওয়া যে সে অবহেলিত ব! পরিত্যক্ত) এ থেকেই শিশুর নধ্যে দেখা 
দেবে অতি-প্রযোজনীয় আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্ৰতি্| এবং ভার ফলে তার 
ব্যক্তিসত্ত। স্বাভাবিক পন্থায় ও স্ষমভাবে গড়ে উঠবে । 


. ১০ ৷ অষ্তাম্য চাহিদার পরিতৃপ্তি 

এ ছাড়া শিশুদের বিভিন্ন চাহিদা গুলির৯ যাভে পূর্ণ তৃপ্তি হয় ভার আয়োজন 
করাই অপনদতি. নিবারণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পন্থা। এগুলির মধ্যে 
নিরাপত্তার চাহিদা, আত্মদ্বীকৃতির চাহিদা, 


চাহিদা ইত্যাদি চাহিদাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এগুলির যথাবথ 


পরিতৃপ্রির উপর নির্ভর করছে শিঙর প্রাক্ষোভিক সমতা ও অপসঙ্গতির নিরাময় ৷ 


প্রশ্নাবলী 


1, Describe the methods of 


diegnosis and therapy of maladjustmont 
“in the children. 


Ans. (পৃঃ ত৭=পৃঃ ৬৮) 


5 ৮ 
2. What measures should be teken to guard against 59150709090. 
in the children. 2 


Ana. (পৃঃ ৬৪--পৃঃ ৬৮) 


3. চট 35 Play Therapy ? Discuss its importance and uses. 
Ans, (পৃঃ ৫৯--পৃঃ ৬৪) 


31 প্রথম খণ্ডে চাহিদা’ শক পরিচ্ছেদটি (পৃঃ 7২ ).এই প্রমঙ্গে পঠিত্ব্য । 


সক্রিয়ডার চাহিদা, স্বাধীনতার, 


এক 


পরিমাপের জরাগ (Nature of Measurement) 


আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন বস্তু পরিমাপ করার প্রয়োজনীয়তা 
আমরা প্রতি পদেই অনুভব করে থাকি । যেমন, কতকগুলি বস্তুর মধ্যে কোন্টি 
বেণী ভারী, কোন্ট কম ভারী, বা কতকগুলি ছেলের মধ্যে কে বেশী লম্বা, কে 
কম লঘ্ব| ইত্যাদি ধরনের পরিমাপ করাটা প্রায়ই আমাদের দরকার হয়ে পড়ে। 
প করার একটা সহজ পন্থা হল পরিমাপের বস্তু গুলিকে তাদের বিশেষ 


এই পরিমা 
গুণ বা ধর্ম অনুযায়ী সারি (৭1k) করে সাজান ৷ একে সাঁৱিবিন্তাস (Ran- 
king) বল! হয়, অর্থাৎ সবচেয়ে লব| ছেলেটিকে সর্বপ্রথম, ভারপর তার চেয়ে 


যে কম লম্বা, এইভাবে সব শেষে উচ্চতায় সবচেয়ে ছোট ছেলেটিকে রাখা। 
ঠিক এইভাবেই আমরা নবচেয়ে ভারী জিনিবটাকে প্রথম, ভারপর তার চেয়ে 
কম ভারী, তারপর তার চেয়ে আর একটু কম ভারী, এইভাবে ওজনের দিক 
দিয়ে কতকগুলি পিনিষকে মারিবিন্ঠাস করতে পারি। সারিবিস্তাস থেকে 
| সম্পূৰ্ণ সারিতে বিশেষ একটি বস্তু বা ব্যক্তির অবস্থান জানতে পারি এবং 
কির অবস্থানের সঙ্গে তার অবস্থানের একটি তুলনামূলক 
ধারণাও পেতে পারি। কিন্ত সারি থেকে বস্তু বা ব্যক্তির প্ৰকৃত পরিমাপ 
আমরা পাই না। যেমন, ছেলেদের উচ্চতার সারি থেকে আমরা জানতে 
পারি যে উচ্চতার দিক দিয়ে একটি দলের মধ্যে বিশেষ একটি ছেলের অবস্থান 
কোথায়, কিন্তু জানতে পারি না যে সে প্রকৃতপক্ষে কত লঘা ৷ ব্যক্তির পরিমাপ 
আমরা সাধারণত প্রকাশ করে থাকি বিশেষ সংখ্যার সাহায্যে । একে আমরা 
ব্যক্তির স্কোর (৪০০৮০) বলে থাকি। স্কোর নানা রকমের হতে পারে। 
যেমন, উচ্চতার বেলা ব্যক্তির স্কোর গদ, ফুট, ইঞ্চি দিয়ে প্রকাশ কর! হয়। 
ওজনের বেলার গ্রাম, কিলোগ্ৰাম ইত্যাদি দিয়ে । তেমনই পরীক্ষার সাফল্যের 
স্কোর প্রকাশ করা হয় 80, 40, 50 ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে । বুদ্ধির অভীক্ষার 
সাফল্যের স্কোর হল বুদ্ধা! ব্যক্তির যে সকল গুণ, বৈশিষ্ট্য বা কর্মক্ষমতা 


পরিবর্তনশীল সেগুলিকেই আমরা স্কোর দিয়ে প্রকাশ করতে পারি । কিন্তু 


আমর 
অন্যান্য বস্ত ৰা ব্য 


৩০৬ 
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যে বৈশিষ্্যগুলি সকলের ক্ষেত্রে সমান সেগুলিকে স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা বায় 
না যেমন, মানুষের কটা হাত আছে, বা শরীরের কটা হাড় আছে, এগুলির 
ক্ষেত্রে ব্যক্তির কোন বিশেষ স্কোর নেই ৷ এগুলি সকলের ক্ষেত্রেই এক ও 
অপরিবর্তনীয়। যে সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে স্কোর দিয়ে প্রকাশ কর! যায় 
সেগুলিকে সেইজন্য বিষম বৈশিষ্ট্য (৮০:15১1৩) বল৷ হয় 


স্কেল (5০91০) ও একক (Unit) 


মাধারণত ব্যক্তির স্কোর কতকগুলি সম দুরত্ব-বিশিষ্ট সংখ্যার দ্বার] গ্রকাশ 
করা হয়ে থাকে | ], 2, 8, 4, 5 বা 80, 40, 50, 60 এই সারি ছুটিতে সংখ্যা" 


গুলি পরদ্পরের সঙ্গে সমদুরত্ব-সম্পন্ন | এই ধরনের সমঢূরত্ব"সম্পন্ন সংখ্যাগুলি , 


যখন পাশাপাশি সাজান বায় তখন তাকে স্কেল (৪০21০) বল! হয়। কোন স্কেলের 
ছুটি পাশাপাশি সংখ্যার মধ্যে বিয়োগ করলে সেই স্কেলের একক (854) পাওয়া 
যায়। যেমন উপরের প্রথম সারিটির একক হল 1, দ্বিতীয় সারিটির একক 
হুল 10। 
.9 ৷ 2 3 
[ইঞ্চির স্কেল ] 

সাধারণত প্রত্যেক স্কেলের ছুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে, প্রথম, এর সংখ্যা- 
গুলির দূরত্ব জ্ঞাপন করে একটি নির্দিষ্ট একক এবং দ্বিতীয়, স্কেলটির সুরু 0 বিন্দু 
থেকে। যে কোন একটি ইঞ্চি-ফুটের রুপার বা ফিতা পরীক্ষা করলে এ তথ্য 
‘দুটির প্রমাণ পাওয়া বাৰে । 

কিন্ত মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা বায়। 
সেখানে স্কেলটির সুরু 0 থেকে হয় না। ফলে আমরা বলতে পারি বে 60 
স্কোরট 50 স্কোরের চেয়ে দ্বিগুণ ভাল । কিন্তু যে সব স্কেল 0 থেকে সুরু সে 
সব ক্ষেত্রে আমর! এ ধরনের কথা বলতে পারি, যেমন আমর! বলতে পারি যে 
60 ইঞ্চি 80 ইঞ্চির ঠিক দ্বিগুণ । 
অবিচ্ছিন্ন (298000005} ও বিচ্ছিন্ন (Discrete) জাবি 


কোন পরিমাপ থেকে আমর! স্কোরের যে সারিটি পাই সেটি দু'রকমের - 


হতে পারে, অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন । অবিচ্ছিন্ন সারির ক্ষেত্রে ছুটি স্কোরের মধ্যে 
বিরাম বা ছেদটিকে আমরা প্রয়োজন হলে ক্ষুদ্ৰতর অংশে ভাগ করতে পারি । 
যেমন 1 টাকা, 2 টাকা, ৪ টাকা-_এই সারিটির ক্ষেত্রে আমর 1 টাকা ও 


ক 


পরিমাপের স্বরূপ ওঁ 


2 টাকার মধ্যে ক্ষুদ্রতম অংশের কল্পনা করতে পারি এবং আমরা সেগুলিকে 
সংখ্যায় প্রকাশ করতেও পারি, যেমন 1:95 টাকা, 1:75 টাকা ইত্যাদি 
কিন্ত বিভিন্ন সারির ক্ষেত্রে দুটি ক্কোরের মধ্যে ব্যবধানকে ক্ষুদ্ৰতর কোন অংশে 
প্রকাশ করা যায় না। যেমন 1টি মানুষ, 2টি মানুষ, 9ট মানুষ--এই সারিতে | 
1টি মানুষ ও 2টি মানুষের মধ্যে কোন বিভাজন চলে না। অর্থাৎ 1'98 ৰা 
1.75 মানুষ সত্যকারের হয় না। 
অবিচ্ছিন্ন সারের ক্ষেত্রে স্কোরের অর্থ... 

অবিচ্ছিন্ন সারের স্কেলে পর পর দুটি সংখ্যার মাঝে যে ব্যবধানটি দেখা যায় 
সেটি প্রকৃতপক্ষে শূষ্য স্থান নয়। প্রত্যেকটি স্কোরকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে 
হবে যাতে এই ফাকটা ঢাকা পড়ে যায়। যেমন, কেউ যদি কোন কাজে 140 
স্কোর পেয়ে থাকে, তবে তার প্রকৃত স্কোর ধরতে হবে। 13:95 থেকে 140.5 
পর্যন্ত । সেই রকম 141 স্কোরকে ব্যাখ্যা করতে হবে 1408 থেকে 1415 
পর্যস্ত। ফলে দেখা যাবে যে 140 এবং 141 এর মধ্যে যে শ্্স্থান ছিল সেটি 
এই ব্যাখ্যায় আর রইল না। অর্থাৎ 140, 141 149. এই সারিটির প্রকৃত 


ব্যাথ্য হবে 180.6--140'6, 1405-14175, 141'5—142'5। এই ব্যাখ্যায় 


140 স্কোরের মধ্যবিন্দু হল 14001 


॥৭০ At 
1405 41s 1৭29 


1395 
(অবিচ্ছিন্ন স্কোর ও তার মধ্যবিন্দু) 
এছাড়া আরও এক প্রথায় স্কোরের ব্যাখ্যার প্রচলন আছে। সেখানে 140 


স্কোরের অর্থ হল 140 থেকে 141 পর্যন্ত, কিন্তু 14] নয়। এই ব্যাখ্যার 140 
ক্কোরের মধ্যবিদু হল 14051 তেমনই 141 স্কোরের অর্থ হল 141--14। 
বি্যন্ত (Grouped) ও অবিদ্যন্ত (Ungrouped) স্কোর 

কোন অভীক্ষার প্রয়োগ ৰা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ থেকে আমরা এই ধরনের 
কতক গুণি স্কোর পেয়ে থাকি। যখন ক্কোরগুলি সংখ্যায় অল্প হয় সেগুলির 
মধ্যে তুপনা করা বা! তাদের সম্বন্ধে একটা সমগ্র ধারণা তৈরী করা সম্ভব হয়। 
কিন্ত যখন স্কোরগুলি সংখ্যায় অনেক হয়ে দাড়ায় তখন সেই স্কোর গুলিকে 
শৃঙ্খলা বদ্ধভাবে না মাজালে সেগুলি আমাদের কাছে অর্থহীন থেকে যায় এবং 
বিশেষ কোন স্কোর সম্বন্ধে কোন রকম তুলনামূলক ধারণা গঠন করাও যায় না। 


যেমন, একটি কলেজের 100 ছেলেকে সাধারণ জ্ঞানের উপর একটি পরাক্ষা 
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দেওয়া হল এবং পাওয়া গেল 100টি স্কোর | কিন্বা কোন সহরের কত লোক” 
সংখ্যাঠিক করতে গিয়ে পৃথিবীর বড় বড় 100টি সহরের লোকসংখযার সুচক" 
রূপে পাওয়া গেল 100টি সংখ্যা। এই স্কোরগুলির তাৎপর্য ঠিকমত ধরতে 
গেলে এদের আগে সাজিয়ে নিতে হবে ৷ স্কোরগুলিকে পরিসংখ্যানে সাধারণত 
যেভাবে নাজান হয় তাকে জ্রিকোয়েন্দী বণ্টন (Frequency Distribution) 
বলাহয়। এক গুচ্ছ স্কোরকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে গুচ্ছের মধ্যে 
কোন স্কোরটি মাত্র একবার এসেছে, কোনটি আবার একের বেশী বার এসেছে” 
কোনটি এক বারও আসেনি । কোন একটি স্কোরের এই আবির্ভাবের বার বা 
সংখ্যাকে ক্রিকোয়েন্দী বল| হয়। যেমন, ক্কোর-গুচ্ছের মধ্যে যে স্কোরটি 
মাত্র একবার এসেছে তার ক্রিকোয়েন্দী 1) যেট ঠ বার এসেছে তার ফ্রিকো- 
য়েম্দী 5, আর যে স্কোরটি এক বারও আসেনি তার ফ্রিকোয়েদ্দী 01 স্কোর” 
গুলিতে ভাগের ক্রিকোয়েন্দী অনুযায়ী সাজানো কেই ক্রিকোয়েন্সী বণ্টন বলা হয়। 
ক্ৰিকোয়েন্দী বণ্টন গঠনের নিয়ম 
ফ্ৰিকোয়েন্সী বণ্টনে স্কোরগুলিকে তাঁদের ক্ৰিকোয়েন্সী বা আবির্ভাবের 
বার বা সংখ্যা অনুযায়ী সাজান হয়ে থাকে । এভাবে যখন অবিন্যন্ত 
(ungrouped) স্কোরগুচ্ছকে ফ্রিকোয়েন্নী বণ্টনে সাজান হয় তখন তাকে ৰিন্তত্ত 
(grouped) স্কোর বলে ফ্ৰিকোয়েন্সী বণ্টন তৈরী করার সময় নীচের : 
নিয়মগুলি অন্থুনরণ করতে হয়। 
১। প্রথমেই স্কোরগুলির প্রসার বা রেঞ্জ নিৰ্ণয় করতে হয়। বৃহত্তর স্কোর এবং 


কুদ্রতম কবরের মধ্যে যে ব্যবধান তাকে প্রসার ব। রেঞ্জ বলে। বৃহত্তম স্কোর 
থেকে ক্ষুদ্ৰতম স্কোরকে বিয়োগ করলে রেঞ্জ বা প্রসার (3802) পাওয়া যায়। 

২। ক্কোরগুলিকে সাজানোর জন্ত নেগুপিকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট দল 
বা শ্রেণীতে ভাগ করতে হয়। এগুলিকে শ্রেনী-ব্যবধান ৰা ক্লাশ 
ইণ্টারভ্যাল (01585 39951) নাম দেওয়া হয়েছে। মোট কতগুলি শ্ৰেণী: 
ব্যবধান হবে এবং প্রত্যেকটি শ্রেণী-ব্যবধানের আঁয়ভন কত হবে সেট! আগেই 


নিরূপণ করে নিতে হবে। শ্রেণী-ব্যবধানের সংখ্যা ও আয়তন সাধারণত 


নির্ভর করে স্কোরের প্রমার বা রেঞ্জের উপর এবং কিছু পরিমাণে স্কোরগুলির 
প্রকৃতির উপর । 


৩। এইবার প্রত্যেকটি স্কোর যে শ্রেণী-ব্যবধাঁনের অস্তভুক্ত সেই শ্ৰেণী" 
ব্যবধানে দেটিকে তালিকাভুক্ত করতে হবে। ] 


নীচে ফ্ৰিকোয়েন্সী-গঠনের একটি উদাহরণ দেওয়া হল । 


পরিমাপের স্বরূপ ৫ 


উদ্দীহ্রণ £_50-জন কলেজের প্রবেশপ্রার্থীকে একটি সাধারণ জ্ঞানের 
পরীক্ষা দেওয়া হল ৷ পাওয়া গেল নীচের স্কোর গুলি £-- 

85 66 ৮] 45:86:91. 764 দা} 2 

এ 78.:5871749 7058. দ্ধ 6780. 2৪ 

পঃ, 48 68 ৪7. 81. দৃএ: 65,690, দ8 ৪9 

("810 87 56, 2:62. (097 884 

ণ6_ ‘56 76 61 53 172 62 179: ৪8৪8, 88 


* সর্বোচ্চ স্কোর 1 সৰ্বনিম্ন স্কোর 
প্রথমে, এই স্কোর গুলির প্রসার বা রেঞ্জ বার করা হল। এর বৃহত্তম স্কোর 

97 থেকে এর ক্ষুদ্রতম স্কোর 42 বাদ দিয়ে এর রেঞ্জ পাওয়া গেল 551 
দ্বিতীয় ধাপে এর শ্রেণাব্যবধান বা ক্লাশ ইন্টারভ্যাল নির্ণয় করতে হবে। দেখা 
যাচ্ছে এখানে পরমার বা রেঞ্জ হচ্ছে 55। সাধারণত নিয়ম হচ্ছে ষে শ্রেণীব্যবধান 
এমনভাবে নির্ণয় করতে হবে যাতে সেগুলি সংখ্যার দশের কম বা কুড়ির বেশী 
না হয়। অতএব এখানে যদি শ্রেণী ব্যবধান ঠ নেওয়া হয়, তবে শ্রেণীব্যবধানের 
সংখ্যা দীড়ায় 12টি । কে 6 দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় 11, এর উপর 
আর একট শ্রেণী বেশী করে নিভে হয়। তেমনই যদি শ্রেণীব্যবধান নেওয়া হত 
3 তৰে শ্রেণীর সংখ্যা হত 19টি (184-1) এবং যদি শ্রেণীব্যবধান নেওয়! হত 
10 ভবে শ্রেণীর সংখ্যা হত 6টি (571) এখানে আমরা ঠকে ব্যব্ধান 

নীচের হিসেবে ধরে নিয়ে ফ্রিকোয়েন্সী-বণ্টন গঠন করলাম। 


শ্রেণীব্যবধান ট্যালি দঃ (8) 

95—99 1.7 

90--94 // দ্‌ 
85—89 //// b রর 
80—84 

75—79 ৰ /// ৪ 
70--74 / 10 
65—69 //// 6 
60—64 // /.. 4 
55—59 /; 4 
45—49 রি 3 
40-44 ] 

75৮0 
(উপরের ৮০টি ক্বোরের ক্রিকোয়েন্সী বণ্টনে বিন্যস্ত রপ ) 


ঙ শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


এইবার আমরা স্কোরগুলিকে তাদের নিজেদের শ্রেণীব্যবধান অনুযায়ী 
তালিকাভুক্ত করলাম । উপরের ছবিতে বাঁদিকের প্রথম সারিটি হল শ্রেণী" 
ব্যবধানের। সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্কোরটি আছে সব নীচে, তার উপরে তার চেয়ে 
বড় এইভাবে সব উপরে আছে সবচেয়ে বড় স্কোরটি। প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যব- 
মা মধ্যে আছে 5টি করে স্কোর যেমন, 40- 414 এই শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যে 
আছে 40, 41, 42, 43 এবং 44 এই 5টি স্কোর । ‘তার উপরের শ্রেণীব্যৰধান 
£5--49টির মধ্যে আছে 45, 46, 47, 48 এবং 49 এই চট স্কোর । সব চেয়ে 
উপরের শ্রেণীব্যবধান 95--99'র মধ্যে আছে 95, 96, 97, 98 এবং 99 এই 
৪টি স্কোর। 5'র পাতার তালিকার দ্বিতীয় সারিতে যে দাগগুলি দেওয়া! হয়েছে 
এগুলিকে ট্যালি (৫০15) বলে। যখনই কোন একটি বিশেষ শ্রেণীব্যবধানের 


মধ্যে একটি বিশেষ স্কোরকে অস্তভু“ক্ত হতে দেখা গেল তখনই সেই শ্রেণী 
ব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালির দাগ দেওয়া হল। 


85 বণ্টনের নীচে থেকে দশম শ্রেণীব্যবধান (85 
এই স্কোরটির অন্ত এ শ্রেণীব্যবধানটির পাশে 
ভেষনই দ্বিতীয় স্কোর 47 নীচে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীব্যবধান (45--49) টির 


অন্তর্গত । অতএব স্কোরাটির জন্য এ শ্ৰেণীব্যবধানটর পাশে একটি ট্যালি দাগ 
দেওয়া হল। এইভাবে সবগুলি স্কোরের জন্য যে যে শ্রেণীব্যবধানের তার! 


অন্তৰ্গত সেই সেই শ্ৰেণাব্যবধানের পাশে একটি করে ট্যালির দাগ দেওয়| হল। 
যখন 50টি স্কোরই এভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে ষে 
ট্যালির সংখ্যাও 50 হয়েছে। ও ভালিকাটির তৃতীয় সারিতে আছে প্রত্যেকটি 
শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত ক্কোরগুলির ফ্রিকোয়েন্সীর মোট সংখ্যা। বিভিন্ন 
শ্রেণীব্যবধানের ট্যালিগুলি যোগ করলে সেই শ্রেণীব্যবধানের মোট ফ্ৰিকোয়েন্সী 
পাওয়া যাবে। যেমন 78-79 শ্ৰেণীব্যবধানটির ট্যালিগুলি যোগ করে এই 
শ্রেণীব্যবধানটির মোট ফ্রিকোয়েন্দী পাওয়া গেল 8) সেইরকম 70-74 
শ্ৰেণীব্যৰধানটির ফ্ৰিকোয়েন্সী হল 10; 6569 শ্রেণীব্যবধানটির ক্ৰিকোয়েন্সী 
হল 6 ইত্যাদি । ফ্রিকোয়েন্সীর যোগফল থেকে পাওয়া যাবে বণ্টনের মোট 
সংখ্য! (Number) বা 3 এখানে = 50. 

শ্রেণীব্যবধানের প্রান্ত বা সীম| (19) নির্ণর 


ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে স্কোরগুলিকে তালিকাভুক্ত করার সময় শ্রেণীব্যবধান- 
গুলির প্রকৃত প্রান্ত বা সীম! নিৰ্ণয় করে নিতে হয়। নইলে স্কোরটিকে যে ঠিক 


যেমন, এখানে প্রথম স্কোর 
89) টির অন্তর্গত, অতএব 
একটি ট্যালি দাগ দেওয়া! হল। 
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পরিমাপের স্বরূপ lk a 


কোন্‌ শ্রেণীর অস্তভূক্ত করতে হবে মেটা নিৰ্ণয় করতে অসুবিধা হবে। প্রত্যেকটি 
্রেণীরই দুটি প্রান্ত আছে--উধ্বপ্ৰান্ত (Upper 1:6) এবং নিয়প্রাস্ত (০ম 
limi) 1 যেমন, 40-44 এই শ্রেণীটির সব নীচে আছে 40 ফোরটি এবং নব 


শ্ৰেণী ব্যবধানের 
তে 2 3 &ঁ জেবা 
39.5 40 কা ৰং ৰি ঠি 


উপরে আছে 44 স্কোরটি। এখন 40 বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় 396 থেকে 
40"8 অতএব এই শ্রেণীর সুরু 89:5 থেকে । তেমনই 44'র প্রকৃত ব্যাখ্যা 
হল 43" থেকে 4451 অতএব 40-_-44 এই শ্রেণীটির প্রকৃত নিয়প্রাত্ত হল 
89.5 এবং উধবপ্রাস্ত হল 44 | 

দেই রকম 4549 শ্রেণীটির সংব্যাখ্যান করলে দাড়ায় 445-486 | 
5 54 শ্রেণীটির 49-67-545 ইত্যাদি । এখন প্রশ্ন হতে পারে 44 স্কোরটি 
কোন্‌ শ্রেণীতে পড়বে? 40--44তে, না 45--49তে । এর উত্তর হল যে 
আমরা এ ধরনের ছুটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবর্তী স্কোরটিকে নীচের ৰা উপরের যে 
কোন শ্রেণীতে অন্ততু্তি করতে পারি। তৰে যে নিয়মটা একটি বিশেষ বণ্টনে 
একবার গ্রহণ করা হবে পরে সেই নিয়টাই সেই বণ্টনে সব সময় অনুসরণ 
করতে হবে। বর্তমান বইতে আমরা এই ধরনের স্কোরগুলিকে নীচের শ্রেণী- 
ব্যবধানে অন্তভূক্তি করব । অর্থাৎ 44 স্কোরটিকে 40--44র শ্রেণীতে অস্তভু্ত 
করব, 42 স্কোরটিকে 45-49 শ্ৰেণীতে অস্তভু ক্ত করব ইত্যাদি । 
শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু (Midpoint) নিৰ্ণয় 

ফ্ৰিকোয়েন্সী-বণ্টন গঠনের সময় প্রত্যেকটি শ্ৰেণীব্যবধানে কতকগুলি করে 
স্কোর তালিকাভুক্ত হয়। যেমন ঠ’র পাতার দৃষ্টান্তে 45--49 শ্ৰেণীতে $টি স্কোর 
অন্তভূর্কি হয়েছে । এখন এই ৪টি স্কোরেই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন 
একটি মানের দরকার পড়ে। সাধারণত শ্রেণীটির প্রতিনিধিমূলক মানরূপে 
এ শ্রেণীটির মধ্যবিন্দুকে গ্রহণ করা হর। যে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত স্কোরগুলি 


প্রত্যেকটির মান ওঁ শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর সমান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। 
যেমন 45-49 শ্রেণীর অন্তৰ্গত 8টি স্কোরেরই মান হল এঁ শ্রেণীর মধ্য বিন, 


47 | মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের সুত্র হল 


উধ্বপ্ৰান্ত - নিয়প্রাস্ত 
মধ্যবিন্দু+ শ্রেণীর নিয়গ্রান্ত ভব 


৪ __ শিক্ষাশ্রপ্ী মনোবিজ্ঞান 


দেওয়া হল এবং পাওয়া গেল 100টি স্কোর | কিম্বা কোন সহরের কত লোক- 
সংখ্য! ঠিক করতে গিয়ে পৃথিবীর বড় বড় 700টি সহরের লোঁকসংখ]ার সুচক” 
রূপে পাওয়| গেল 100টি সংখ্যা । এই স্কোরগুলির তাৎপর্য ঠিকমত ধরতে 
গেলে এদের আগে সাজিয়ে নিতে হবে ৷ স্কোরগুলিকে পরিসংখ্যানে সাধারণত 
যেভাবে নাজান হয় তাকে ক্রিকোয়েন্দী বণ্টন (Frequency Distribution) 
বল! হয়। এক গুচ্ছ স্কোরকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে গুচ্ছের মধ্যে 
কোন স্কোরট মাত্র একবার এসেছে, কোনটি আবার একের বেশী বার এসেছে, 
কোনটি এক বারও আদেনি। কোন একটি স্কোরের এই আবির্ভাবের বার বা 
সংখ্যাকে ক্রিকোয়েন্দী বলা হয়। যেমন, ক্কোর-গুচ্ছের মধ্যে যে স্কোরটি 
মাত্র একবার এসেছে তার ফ্ৰিকোয়েন্সী 1; যেটি 5 বার এসেছে তার ফ্রিকো- 
য়েন্দী 5, আর যে স্কোরটি এক বারও আসেনি তার ফ্রিকোয়েন্সী 01 স্কোর- 
গুলিতে তাদের ক্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী নাজানোকেই ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টন বলা হয়। 
ক্রিকোরেন্দী বণ্টন গঠনের নিয়ম 
ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে স্কোরগুলিকে তাদের ফ্রিকোরেন্দী বা আবির্ভাবের 
বার বা সংখ্যা অনুযায়ী সাজান হয়ে থাকে। এভাবে যখন অবিন্তন্ত 
(ungrouped) স্কোরখুচ্ছকে ক্রিকোয়েন্দী বণ্টনে সাজান হয় তখন ভাকে বিন্ন্ত 


(grouped) স্কোর বলে ফ্রিকোক্সেন্দী বণ্টন তৈরী করার সময় নীচের : 


নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হয়। 


১। প্রথমেই স্কোরগুলির প্রসার বা বেগ্র নিৰ্ণয় করতে হয়। বৃহত্তর স্কোর এবং 
ক্ষুপ্ৰভম ক্কোরের মধ্যে যে ব্যবধান তাঁকে প্রসার বা রেঞ্জ বলে। বৃহত্তম স্কোর 
থেকে ক্ষুদ্ৰতম স্কোরকে বিয়োগ করলে রেঞ্জ বা গ্রসার (7308০) পাওয়া যায়। 

২। ক্কোরগুপিকে সাজানোর জন্তু সেগুলিকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট দল 
বা শ্ৰেণীতে ভাগ করতে হয়। এগুলিকে শ্রেনী-ব্যবথান বা ক্লাশ 
ই্টারভ্যাল (Class interval) নাম দেওয়া হয়েছে। মোট কতগুলি শ্রেণী- 
ব্যবধান হবে এবং প্রত্যেকটি শ্রেণী-ব্যবধানের আয়তন কত হবে সেটা! আগেই 


নিরূপণ করে নিতে হবে। শ্রেণী-ব্যবধানের সংখা, ও আয়তন সাধারণত 
নির্ভর করে স্কোরের গ্রসার 


বারেঞ্জের উপর এবং কিছু পরিমাণে স্কোরগুলির 
প্রকৃতির উপর । ন 


৩। এইবার প্রত্যেকটি স্কোর যে শ্রেণী: 
ব্যবধানে দেটিকে তালিকাভুক্ত করতে হবে। 


নীচে জরিকোয়েন্দী-গঠনের একটি উদাহরণ দেওয়া হল । 


বব্যবধানের অস্তভুক্ত সেই শ্রেণী- 


পরিমাপের স্বরূপ ৫ 


উদ্দাহরণ £--ট0-জন কলেজের প্রবেশপ্রার্থীকে একটি সাধারণ জ্ঞানের 
পরীক্ষা দেওয়া হল। পাওয়া গেল নীচের স্কোরগুলি £-- 

8566 ঠা 4566. 91 দথ 64 পু কু 

এ ATS MBSA TAD Eo 70. 88. 40% ৫80 ৪৪ 

29/174577:682:7875,731545221658760777 


"৯০773 181 ঘট ST 786 57217185788771758-788 
1 67 59 72962 759. :887.8$ 
* সর্বোচ্চ স্কোর | সর্বনিম্ন স্কোর 


প্রথমে, এই স্কোর গুলির প্রসার বা রেঞ্জ বার করা হল। এর বৃহত্তম স্কোর 
97 থেকে এর ক্ষুদ্ৰতম স্কোর 42 বাদ দিয়ে এর রেঞ্জ পাওয়া গেল 885 | 
দ্বিতীয় ধাপে এর শ্ৰেণীব্যবধান বা ক্লাশ ইণ্টারভ্যাল নিৰ্ণয় করতে হবে। দেখা 
যাচ্ছে এখানে প্রদার বা রেঞ্জ হচ্ছে 581 সাধারণত নিয়ম হচ্ছে যে শ্রেণীব্যবধান 
এমনভাবে নির্ণয় করতে হবে যাতে সেগুলি সংখ্যার দশের কম বা কুড়ির বেশী 
না হয় । অতএব এখানে যদি শ্রেণী ব্যবধান 5 নেওয়া হয়, তবে শ্রেণীব্যবধানের 
সংখ্যা দাড়ায় 12টি । 55কে ৮ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়| যায় 11, এর উপর 
আর একটি শ্রেণী বেশী করে নিতে হয়। তেমনই যদি শ্রেণীব্যবধান নেওয়া হত 
3 তবে শ্রেণীর সংখ্যা হত 19টি (184-1) এবং যদি শ্রেণীব্যবধান নেওয়া হত 
10 তবে, শ্রেণীর সংখ্যা হত 6টি (64-1) । এখানে আমরা 5কে ব্যবধান 
নীচের হিসেবে ধরে নিয়ে ফ্রিকোয়েন্সী-বণ্টন গঠন করলাম । 


শ্ৰেণীব্যবধান ট্যালি ফ্রিকোয়েন্সী (2) 
95—99 / 1 
90—94 A 2 
85-৪9 মৃ 4 
80— 84 / /// 5 
75—79 /. 

65—69 /7// / 6 

60-64 178 4 

55—59 (A 4 

50—54 

45—49 £/ ৰ ৰহ 

40-44 / | 
N= = 


(উপরের 50টি স্বোরের ফ্রিকোয়েলী বণ্টনে বিন্তম্ভ রূপ) 


ঙ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


এইবার আমরা স্কোরগুলিকে তাদের নিজেদের শ্রেণীব্যবধান অনুযায়ী 
তালিকাভুক্ত করলাম । উপরের ছবিতে বাঁদিকের প্রথম সারিটি হল শ্ৰেণী: 
ব্যবধানের ৷ সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্কোরটি আছে সব নীচে, তার উপরে তার চেয়ে 
বড় এইভাবে সব উপরে আছে সবচেয়ে বড় স্কোরটি। প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যব- 
খানের মধ্যে আছে চটি করে স্কোর যেমন, 40--44 এই শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যে 
আছে 40, 41, 42, 48 এবং 44 এই 5টি স্কোর । তার উপরের শ্ৰেণীৰ্যৰধান 
&ট6--49টির মধ্যে আছে 45, 46, 47, 48 এবং 49 এই 5টি স্বোর। সব চেয়ে 
উপরের শ্রেণীব্যবধান 96--99"র মধ্যে আছে 95, 96, 97, 98 এবং 99 এই 
5টি স্কোর। চ'র পাতার তালিকার দ্বিতীয় সারিতে যে দাগগুলি দেওয়া হয়েছে 
এগুলিকে ট্যালি (৪211) বলে। যখনই কোন একটি বিশেষ শ্রেণীব্যবধানের 
মধ্যে একটি বিশেষ স্কোরকে অন্তভূক্ত হতে দেখা গেল তখনই সেই শ্ৰেণী: 
ব্যবধানাটির পাশে একটি ট্যালির দাগ দেওয়া হল। যেমন, এখানে প্রথম স্কোর 
8৮ বণ্টনের নীচে থেকে দশম শ্রেণী ব্যবধান (85--.89) টির অন্তৰ্গত, অতএব 
এই স্কোরটির গ্ঠ এ শ্রেণীব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালি দাগ দেওয়া হল। 
ভেমনই দ্বিতীয় স্কোর 47 নীচে থেকে দ্বিভীয় শ্রেণীব্যবধাঁন (45--40) টির 
অন্তৰ্গভ।  অতএব স্কোরটির জন্য ওঁ শ্ৰেণীব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালি দাগ 
দেওয়া হল। এইভাবে সবগুলি স্কোরের জন্য যে যে শ্ৰেণীব্যবধানের তার! 
অন্তর্গত সেই সেই শেশাব্যবধানের পাশে একটি করে ট্যালির দাগ দেওয়া হল। 
যখন 50টি স্কোরই এভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে.ষে 
ট্যালির সংখ্যাও 50 হয়েছে। এ ভালিকাটির তৃতীয় সারিতে আছে প্রত্যেকটি 
শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত স্কোরগুলির ফ্রিকোয়েন্সীর মোট সংখ্যা । বিভিন্ন 
শরেণীব্যবধানের ট্যালিগুলি যোগ করলে সেই শ্রেণীব্যবধানের মোট ফ্ৰিকোয়েন্সী 
পাওয়া যাবে। যেমন 7--79 শ্ৰেণীব্যবধানটির ট্যালিগুলি যোগ করে এই 
প্রেণীব্যবধানটির মোট ফ্রিকোয়েন্দী পাওয়া গেল ৪ 3 সেইরকম 70-_74 
্রেণীব্যবধানটির ফ্ৰিকোয়েন্সী হল 10 ১ 68--69 শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী 
হল 6 ইত্যাদি । ফ্ৰিকোয়নেন্সীর যোগফল থেকে পাওয়া যাবে বন্টনের মোট 
সংখ্য| (Number) বাম) এখানে = 50, 
শ্রেণীব্যবধানের প্রান্ত বা সীম! (] 1008) নিৰ্ণয় 


ফ্ৰিকোয়েন্সী বন্টনে স্কোরগুলিকে তালিকা 


ভুক্ত করার সময় শ্ৰেণীব্যবধান- 
গুলির 


প্রকৃত প্রান্ত বা সীমা নির্ণয় করে নিতে হয়। নইলে স্কোরটিকে যে ঠিক 


পরিমাপের স্বরূপ ঃ ৭ 


কোন্‌ শ্রেণীর অন্ত্ভুৰক্ত করতে হবে সেটা নির্ণয় করতে অসুবিধা হবে। প্রত্যেকটি 
শ্রেণীরই দুট প্রান্ত আছে--উধ্বপ্ৰান্ত (Upper 11553) এবং নিষ্প্রাস্ত (Lower 
117016)| যেমন, 40- 44 এই শ্রেণীটির সব নীচে আছে 40 স্কোরটি এবং সব 


শেনীখ্যবধানের 
নে ৰ 2 3 4 ৯৮ নেরে 
39.5 49 কা ৰহ 43 বক বৰক 


উপরে আছে 44 স্কোরটি। এখন 40 বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় 39'5 থেকে 
40'5। অতএব এই শ্রেণীর সুরু 39: থেকে । ভেমনই 44'র প্রকৃত ব্যাখ্যা 
হল 43'5 থেকে 4451 অতএব 40--44 এই শ্রেণীটির প্রকৃত নিয়প্রাত্ত হল 
89:5 এবং উধ্বপ্রান্ত হল 445 1 


সেই রকম 45--49 শ্রেণীটির সংব্যাখযান করলে দাড়ায় 44*৮--495। 
5 54 শ্ৰেণীটির £9-৮--54-5 ইত্যাদি । এখন প্রশ্ন হতে পারে 44 স্কোরটি 
কোন্‌ শ্রেণীতে পড়বে? 40--44তে, ন! 45--49ভে । এর উত্তর হল যে 
আমরা এ ধরনের দুটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবর্তী স্কোরটিকে নীচের বা উপরের যে 
কোন শ্রেণীতে অন্তভূক্তি করতে পারি । ভবে যে নিয়মট| একটি বিশেষ বণ্টনে 
একবার গ্রহণ করা হবে পরে সেই নিয়মটাই সেই বন্টনে সব সময় অনুসরণ 
করতে হবে। বর্তমান বইতে আমরা এই ধরনের স্কোরগুলিকে নীচের শ্রেণী- 
ব্যবধানে অন্তভূক্ত করব । অর্থাৎ 44 স্কোরটিকে 40--44র শ্ৰেণীতে অস্তভুক্ত 
করব, 45 স্কোরটিকে 45-__49 শ্রেণীতে অন্তভূক্ত করব ইত্যাদি । 
শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু ((idp০int) নিৰ্ণয় 

ফ্ৰিকোয়েন্সী-বণ্টন গঠনের সময় প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানে কতকগুলি করে 
স্কোর তালিকাভুক্ত হয়। যেমন ঠ’র পাতার দৃষ্টাত্তে 45-49 শ্রেণীতে 3টি স্কোর 
অন্ততুক্তি হয়েছে । এখন এই ৪টি স্কোরেই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন 
একটি মানের দরকার পড়ে। সাধারণত শ্রেণীটির প্রতিনিধিমূলক মানরূপে 
এ শ্রেণীটির মধ্যবিন্দুকে গ্ৰহণ করা হর। যে কোন শ্রেণীর অন্তৰ্গত স্কোরগুলি 
প্রত্যেকটির মান এ শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর সমান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। 
যেমন 45--49 শ্রেণীর অন্তৰ্গত ওটি স্কোরেরই মান হল ও শ্রেণীর মধ্যবিন্দু 
47। মধ্যবিন্দু নিৰ্ণয়ের সুত্র হল-_ 


মধ্যৰিন্দু--শ্ৰেণীৰ নিপাত উন শ্ৰান্ত নিপন 


৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এই স্থত্রটি উপরের দৃষ্টান্তে প্রয়োগ করে আমরা পাই 


49'5—44'5 
EEN EEL সচল 


শ্রেণীব্যবধান লিখনের তিনটি পন্থা 

একটি শ্রেণীব্যবধানকে কিভাবে লিখতে হয় উপরে তার একটি পদ্ধতির 
বর্ণনা করা হল । এছাড়াও আরও দু'উপায়ে একটি শ্রেণীব্যবধান লেখ! যেতে 
পারে। যেমন, 40--45 এই শ্রেনীব্যবধানটিকে আমর! (ক) 40 থেকে 45, 
(খ) 396 থেকে 44-5 এবং (গ) 40 থেকে 44 এই ভিন উপায়ে লিখতে 
পাঁরি। এর মধ্যে (খ)’র প্থাটি সবচেয়ে নিভু, কিন্ত লিখতে সময় এবং শ্রম 
বেশী লাগে বলে (ক) এবং (গ)’র পন্থা দুটি সাধারণত অনুস্থত হয়। আমরা (গ) 
পদ্ধতিটিই এই বইতে অনুসরণ করব। নীচে তিন রকম পন্থা ব্যবহার করে 
একটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন গঠন করা হল। 


4454-2:5=47., 


(ক) (থ) (গ) 
শ্ৰেণী মধ্য শ্রেণী মধ্য শ্রেণী মধ্য 
ব্যবধান বিন্দু /.. ব্যবধান বিন্দু / ব্যবধান বিন্দু ০ 
95- 10097 1 94.5--99‘5 OTA 95—99 97 1 
99--.95 92 2 89-5—94'5 92 2 90—94 92 2 
85—90 87 4 ৪45-895 87 4 ৪5-.-89 87 4 
8085 82 5 79-5৮-8458 5 8084 82 5 
75-80 77 8 145-795 177 8 75-79 77 8 
70-18 7210 69-5745 17210 70—74 7210. 
6৮70 67 6 645695 67 6 65—69 67 6 
90-65 62 4 59-5—645 62 4 60—64 62 4 
5560 57 4 545505 ত? 4 55—59 57 4 
80-85 52 2 49.5—545 52 2 50—54 52 2 
৫--60:৫7:3.784-49%৮. dT 3 45-49 47 8 
40-45 42 1 39.5445. 42 1 40—44 42 1 

N=50 N=50 N=50 
ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টনের চিত্ৰর্ূপ--পলিগন ও হিষ্টোগ্রাম 


অধিশ্ন্ত স্কোরগুলিকে ক্রিকোয়েন্দী অনুযায়ী সাজিয়ে বে ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টন 
গঠন করা হয় তাকে নান! উপায়ে চিত্রে রূপান্তরিত করা যায়। তার মধ্যে ছুটি 
প্রচলিত পদ্ধতির নান হল, ক্ৰিকোয়েন্সী পলিগন বা বহুভুজ ( Frequency 
০5৪০০) এবং হিষ্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্ৰ (Histogram ) | 


০. _ সি 


পরিমাপের স্বরূপ ৯ 


ক্রিকোরেন্দী পলিগন (Frequency Polygon) গঠনের নিয়ম 

পলিগন বা হিষ্টোগ্রাম. যে কোন চিত্র আঁকতে গেলে প্রথমে একটি 
অধঃরেখা (0896 line) ঠিক করে নিতে হবে। এই অধঃরেখার সর্ববাম 
প্রান্তে লম্বভাবে আর একটি রেখা টানতে হবে। বীজগণিতের চিত্র আঁকার 


সময় যাকে সু-অক্ষরেখা এবং Y-অক্ষরেথা বলা হয় আমাদের অধঃরেখা ও 
লম্বরেখাটিও ভাঁদের সঙ্গে অভিন্ন । 


এখন নীচের অধঃরেখা ব! সু-অক্ষরেখার উপর শ্রেণীব্যবধানগুলি পর পর 
বসাতে হবে এবং লন্বরেখা বা Y-অক্ষরেখার উপর ফ্রিকোয়েন্দীগুলি ছকতে 


হবে। শ্রেণীব্যবধানগুলি অধঃরেখায় বসাষার সময় সেগুলির প্রকৃত প্রীন্তগুলির 
উল্লেখ করতে হবে ৷ 


এর পরের ধাপে চিত্রটিতে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্ৰিকোয়েন্সীর অবস্থান 
নির্ণয় করতে হবে এবং সেইমত সেইগুলিকে ছকে নিতে হবে। যেমন, দেখা 
যাচ্ছে £0--44 ( অৰ্থাৎ 39.5-44.5 ) শ্রেণীটির ফ্রিকোয়েন্সী হল ] ; এটিকে 
আকতে হলে প্রথমে স্‌-অক্ষরেখায় এ শ্রেণীটির মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 42 স্কোরে 


> 


ফ্লিক্মেয্রেন্সী + 
শ=- ৯১ ৩০ ৯৩৯৩-০০-২০ 


345 1145 545 94517 45 855 ছদ্ত৮645 
39.5 49.5 599° 695 29589515949 


পৌছতে হবে। ভারপর এ বিন্দুটির উপর লম্বভাবে Y-অক্ষরেখার সমান্তরাল 
করে 1 একক ঘর উপরের দিকে গুনতে হবে এবং তাঁর ফলে যে বিন্দুটি পাওয়| 
যাবে সেইটি হবে এই শ্রেণীব্যবধানটির ফ্ৰিকোয়েন্সীর চিত্ররপ। সেইভাবে 
পরের শ্রেণীব্যবধানটি 4649 (অর্থাৎ 446-496 )'র অন্তর্গত হল 8টি 
স্কোর । এইবার ওঁ শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু 47’র ঠিক উপরে Y-অক্ষরেথার 
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সমান্তরাল. করে 3টি একক ঘর গুনে ওঁ ক্ৰিকোয়েন্সীটির অবস্থান ছকতে 
হবে। এ ভাবে আমাদের সব কটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীর অবস্থান গুলি 
ছকে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকটি ফ্রিকোয়েন্পীর জন্য আমরা চিত্রটিতে একটি 
করে বিন্দু পাব। তারপর সেই বিন্দুগুলিকে সরলরেখা দিয়ে যোগ করলে 
ফ্রিকোয়েন্দী পলিগনটি পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে যে ফ্ৰিকোয়েন্সী 
পলিগনে প্রত্যেকটি শ্ৰেণীৰ্যবধানের মধ্যবিন্দুকেই এ শ্রেণীর প্রতিনিবিস্ছচক 
বিন্দু বলে ধরে নেওয়া হয় এবং ও মধ্যবিন্দুৱ উপর অঙ্কিত লম্বরেখাতেই 
ফ্রিকোয়েন্দীর বিন্দুটি ছকতে হয়। 

ক্রিকোয়েন্দী পলিগনের ক্ষেত্রে ফ্ৰিকোয়েন্সীসুচক বিন্দুগুলিকে সরলরেখা' 
দিয়ে যোগ করলে যে চিত্রটি পাওয়া যায় সেটি অধঃরেখা বা সু-অক্ষরেথাকে 
স্পর্শ করে না এবং কিছুটা উপরে শৃন্ঠে ঝুলে থাকে। চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করার 
জন্ত -অক্ষরেখার বাম প্ৰান্তে একটি শ্ৰেণীব্যবধান বেশী নেওয়া হয়ে থাকে । 
এই অতিরিক্ত ছুটি শ্রেণাব্যবধানের ফ্ৰিকোয়েন্সী স্বভাবত 0 বলে এদের- 


অক্ষরেখার উপরেই অবস্থিত। ফলে এদের সঙ্গে চিত্রটিকে সংযুক্ত করলেই 
একটি পূর্ণাঙ্গ ফ্রিকোন্েন্সী পলিগন পাওয়া যাবে। 


যাতে ফ্রিকোয়েন্দী পলিগনটি আক্কতিতে সামগুস্ুপূর্ণ ও সুষম হয় সেজন্ত 
শরেণীব্যবধানের দূরত্ব এবং ফ্ৰিকোয়েন্সীর সর্বোচ্চ মান--এ ছুটি বিবেচনা করে 
সুন্অক্ষরেখার এককগুলি নির্বাচন করতে হয়। যেমন, যদি Xু-অক্ষরেখার 
একক ছোট হয় এবং সে অন্থপাতে Y-অক্ষরেখার একক খুব বড় হয় ভবে 
পলিগনট অস্বাভাবিকভাবে পথা হয়ে যাবে। আবার যদি X-অক্ষরেখার 
“কক বড় হয় এবং মেই অনুপাতে Y-অক্ষরেখার একক ছোট হয় তবে, 
পলিগনটি ছোট ও উপরের দিকে চ্যাপ্ট। দেখাবে। সে জন্য স্-অক্ষরেখার 
অঙ্কিত শ্রেশীব্যবধানগুলির দৈর্ঘ ও Y-অক্ষরেখার অঙ্কিত ফ্রিকোয়েন্সীর 
. সর্বোচ্চ উচ্চতা--এ-দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্তপূৰ্ণ অনুপাত আনার চেষ্টা 
করা হয় এবং লাধারণভ।বে দেখা হয় যে পলিগনটির উচ্চতা যেন তার নিয়ভূমির 
মোট দৈঘ্যের 75% বা তার কাছাকাছি হয়। একে 75% নিয়ম বলা হয়। 
হিষ্টোগ্রাম (Histogram) বা স্তম্ভচিত্ৰ গঠনের নিয়ম 
ফ্রিকোর়েন্সী বণ্টনের আর একটি চিত্তরপকে হিষ্টোগ্রাম বা স্তন্তচিত্র বলা 
হয়। ঠ'র পাতার ওঁ একই বণ্টনের একটি হিষ্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্ৰ পরের পাতায় 
আকা হয়েছে। হিষ্টোগ্রামের সধঃরেথা ৰা এ-অক্ষরেথায় শ্রেণীব্যবধানগুলিকে 
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ছকে নেওয়া হয়। বামপ্রান্তের লম্বরেখায় বা ড্র-অক্ষরেখায় ফিকোয়েন্সীগুলি 
ছকা হয়। এইবার প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্ৰিকোয়েন্সীহ্থচক বিলুটি সর 
অচ্ষরেখায় গুনে বার করতে হর এবং সেই বিন্দুটিকে উধ্ব'সীম| ধরে Xু-রেখায় 
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এ শ্রেণীব্যবধানটির উপর একটি আয়তক্ষেত্ৰ আকতে হয়। প্রত্যেকটি আয়ত 
ক্ষেত্রের বিস্তার হবে শ্রেণীব্যবধানের দূরত্বের সমান এবং যেহেতু সমস্ত শ্ৰেণী: 
ব্যবধানের দূরত্ব একই, ক্ষেত্রগুলির প্রন্থ বা প্রসার সব ক্ষেত্রেই এক৷ কিন্তু 
আয়তক্ষেত্রগুলির উচ্চতা হবে সেই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত স্কোরের সংখ্যা 
বা ফ্রিকোয়েন্পী_ অন্ুযারী। ফলে বিভিন্ন আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা বিভিন্ন হবে । 

উপরের দৃষ্টান্তে প্রথম শ্রেণীব্যবধান 40- 44 ( অর্থাৎ 39'8_ 44'5)’র 
ফ্ৰিকোয়েন্সী হল || অতএব এঁ শ্রেণীব্যবধানের উপরে Y-অক্ষরেথায় 
এক একক ঘর গুনে নিয়ে এই উচ্চতা পর্যন্ত একটি আয়তক্ষেত্ৰ আকা হল। 
সেইরকম 45-49 (44'5- 49.5) শ্রেণীব্যবধানের ফ্ৰিকোয়েন্সী হল 3, অতএব 
এ শ্রেণীব্যবধানের উপর Y-অক্ষরেখায় 3 একক ঘর গুনে আয়তক্ষেত্র আকা 
হল। এইভাবে সব কটি শ্রেণীব্যবধানের উপর আয়তক্ষেত্ৰ অঙ্কন করলেই 
এই ৰণ্টনটির হিষ্টোগ্রাম বা ভত্তচিত্রটি পাওয়া যাবে। 

ফ্ৰিকোয়েন্সী পলিগন ও হিষ্টোগ্রাম উভয়ের বেলাতেই চিত্রের মধ্যবর্তী 
ক্ষেত্রাটর দ্বার! বণ্টনের সমগ্র ফ্রিকোয়েন্দীকে (যার নাম আমরা ঘ দিয়েছি) 
বোঝায়। তবে ফ্ৰিকোয়েন্সী পলিগনে প্রত্যেকটি শতম শ্রেণীব্যবধানের 
ফ্ৰিকোয়েন্সীকে বোধাবার কোন ব্যবস্থা নেই, কিন্ত হিষ্টোগ্রামের প্রত্যেকটি 
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আরতক্ষেত্র এক একটি শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত ক্রিকোয়েন্সীকে বুঝিয়ে থাকে । 
সে দিক দিয়ে সমগ্র ক্রিকোরেন্দীর সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানের ফ্ৰিকোয়েন্সীর 
অনুপাতের নিখুঁত ধারণ! হিষ্টোগ্রাষ থেকেই পাওয়া যায় । 


পলিগন ও হিষ্টোগ্রামের অভিস্থাপন 

একই অক্ষরেখার উপর একই বা বিভিন্ন বণ্টনের দুটি পলিগন বা দুটি 
হিষ্টোগ্রাম বা একটি পলিগন এবং অপরটি হিষ্টোগ্রাম আঁক| যেতে পারে। 
সাধারণত দুটি বিভিন্ন ফ্রিকোয়েদ্দী বণ্টনের মধ্যে তুলনার সময় একটির পলিগন ও 
অপরটির হিষ্টোগ্রাম একই অক্ষরেখার উপর একে তাদের মধ্যে মিল ও অনিল 


al 


|), |, 
40 45 50 55, 9০ ই 70 75 8০ 85 9০9 95 100 105 


ত 
০ 


@ 


D 
1৩ দেকি ০৮০ কহে ৬ 


(5 গাতার 50টি স্কোরের বন্টনের রি তা একই অক্ষরেখায় ) 
অভিস্থাগন কর] হয়েছে। 
পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে । 


এই ধরনের অভিগ্থাপন দ্বারা ছুটি বণ্টনের অভি 
চমৎকার একটি তুলনামূলক 


সামগ্রিক ধারণ! পাওয়া যায়। 
দশমিক সংখ্যার অংবৃভকরণ 

দশমিক বিশিষ্ট সংখ্যা গুলিকে প্রায়ই সংক্ষিপ্ত বা সংবৃত করার দরকার 
পড়ে। যেমন, 7.8456 সংখ্যাকে দু’ঘর দশমিকে সংবৃত করলে দ্রাড়ায় 7.85 
তেমনই একঘর দশমিকে 7'8। সংবৃতকরণের সাধারণ নিয়ম হল যে যদি পরে 
ই বা চর বেণী সংখ্যা থাকে তাহলে ঠিক পুরোবস্তাঁ সংখ্যাটি এক অঙ্ক বেড়ে 


প্রশ্নমীলা ১৩ 
যাবে আর যদি পরবর্তী সংখ্যাটি ঠ'র কম হয় ভাহলে কোন রকম পরিবর্তন 


করার দরকার নেই ৷ যেমন, 8:64$3 বা 816473 কে দু'ঘর দশমিকে সংবৃত- 


করলে দীড়াবে 8:65, কিন্ত ৪6443-কে ছু'ঘর দশমিকে সংবৃত করলে দাড়াবে 
8:64 ৷ 


প্রশ্নমালা 


1. Indicate which of the following variables fall into 
continuous and which into discrete series (৪) time (b) salaries 
in & large business firm (০) sizes of classes in & college (d) age 
(e) census data (f) distance travelled by a train (g) crioket 
scores (h) weight (i) number of pages in 100 books (3) 1. Q: 

2, Give the upper and lower limits of the following ৪০০০৪, 
64, 8, 365, 1, 86, 165, 

3. Below are shown the ranges of some sets of scores. 
Indicate how large an intervals and how many intervals you 
vill suggest in drawing up & frequency distribution of each set. 

Range Size of interval * No. of intervals. 

15 to 87 J 

0 to 46 
110 to 211 
65 to 152 
3 to 13 
4 Write down (a) the exact lower and upper limits of the 


॥ 


following 01889 intervals and (b) the midpoint of each interval. 
45—47 160—164 68—67 0-9 
14 80— 89 15—16 26—29 
8. Tabulate the following 15 scores into a frequency 
, distribution using an interval of three. Begin the first interval: 
vith 60. 


72 75 80 81 60 
82 67 76 85 গাদা 
তার, 64 88 79 61 


6. Tabulate the following scores into thzee frequency 
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তত ও ] 
distributions with (i) an interval of three and (ii) ঢ় ]11067"ঘ8. 
of five. Begin the first interval with 45. 


68 78 76 58 95. 
46 78 92 86 88 
74 65 73 72 91 
78 70 75 84 99 
87 86 93 89 76 


7. Plot frequency polygons and histograms of the two 
distributions in 5 and 6. 
8. Tabulate the following 100 scores into three frequency 


distributions using intervals of 3, 5 and 10 units, Begin the 
first interval with 45. 


90 85 85 96 72 
81 84 81 88 92 
80 86 96 78 71 
85 703 81 78 98 
92 83 72 98 110 
73 75 85 74 95 
89 76 81 105 73 
82 86 ৪3 63 56 
95 84 90 73 75 
78 86 82 71 94 
63 78 76 58 95 
78 86 80 96 94 
46, 78 92 8 88 
82 101 102 70 50 
74 65 78 72 91 
108 90 87 74 83 
US 75 70 84 98 
33. 73 85 99 93 
103 ? 90 ঘ0 81 83 
ET 86 93 ৪9 76 
9. Recast the following scores into a frequency distri- 
bution, { 
64. 72 70 73 72 
69 72 76 86 67 
84 68 76 65 TT যে 
67 71 82 78 5 
61 88 67 81 72 


পরশ্নমালা ১৫. 


10. Tabulate the following two sets of scores into frequency 
distributions using an interval of 5. Begin the first with 45 
and the second set with 50. 


First set ( N=614) Second set ( N= 46 ) 
70. 71 67 90 51 70 90 84 78 78 58 84 
67 79 81 81 58 76 72 80 74 86 52 74 
51 76 76 90 71 72 62 90 87 92 178 62 
89 90 76 71 88 66 81 82 76 85 ৪5 90 
91 91 65 63 65 76 84 79 54 94 S81 
79 80 71 76 54 80 10 97, ‘6571 66477 
, 72 63 87 91 90 45 £9 69 56 57 
69 66 80 79 71 75 177 78 21. 63 
58 50 47 67 67 52 62 95 65 এ] 
64 88 54 70 80 92 79 85 70 171 


11. Draw a histogram of frequency distribution of the 
following marks obtained by 45 students in an examination. 


(B. A. 1969) 


22 23 29 21 19 
25 26 30 26 25 
29 30 30 23 20 . 
21 31 20 28 28 
30 ._ 24 24 24 20 
28 26 28 26 24 
24 22. 25 26 27 
31 32 35 21 17 
27 23 25 34 15 


12. Tabulate the following 25 scores into & frequency dis- 
tribution using an interval of three. Let the first interval begin 
with the score 60. Plot the data graphically. (3. 1971) 


72 ৪3 78 67 75 67 72 78 64 
81 61. 82 77 63 86 69 70 
67 75 Tl 65 84 76 72 72 


13. Draw frequency polygons of the two above distribu- 
tions on the same axis. 


14. Draw frequency polygons and histograms of the scores 
found in 8 and 2. 

15. Plot a frequency polygon of the 100 scores in No. ৪ 
using an interval of 10 score units. Superimpose a histogram 
upon the polygon using the same axis. 

16. Round off the following numbers to two decimals, 

85872 4168 126:83500 
679223 25193 81-72558 


দুই 
কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central Tendency ) 


কোন পরীক্ষণ ব। পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া অবিত্তস্ত স্কোরগুলিকে 
ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টনে সাজানোর পর তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার (Central 
Tendency) একটা পরিমাপ বার করা হয়। কোন বণ্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা 
বলতে বোঝায় এমন একটি অঙ্ক বেট সমস্ত স্কোরের প্রতিনিধিরপে কাজ করতে 
পারে। ধরে নেওয়া হচ্ছে যে স্কোরগুলির মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও যখন 
তারা একটি বণ্টনের অন্তর্গত তখন তাদের বিশেষ একটা কেন্দ্রের দিকে যাবার 
প্রবণতা আছে। একেই কেন্দ্রীয় প্রবণতা বল! হয়। কেন্দ্রীয় প্রবণতার 
কোন একটা পরিমাপ পেলে ছুটি উপকার হয়। প্রথমত, যে দলটির 
থেকে স্কোরগুলি পাওয়া গেছে তাদের কাজের একটি সামগ্রিক অথচ সংক্ষিপ্ত 
বৰ্ণন! পাওয়া যায় । দ্বিতীয়ত, কেন্দ্ৰীয় প্রবণতার পরিমাপের সাহায্যে দুই 
ৰা ভার বেশী দলের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হয়। সাধারণত পরিসংখ্যান শাস্ত্রে 
কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের ভিন শ্রেণীর পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যথা, 
(১) গাণিতিক মিন (Arithmetic Mean), (২) মিভিরান 
(Median) এবং (৩) মোভ (Mode) | 


J! মিন নিণয়ের নিয়ম (Calculation of Mean) 


কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের পদ্ধতিগুলির 


মধ্যে মিনই সব চেয়ে বেশী 
প্রচলিত। 


মিন বার করার নিয়ম হল সমস্ত স্বভন্ত স্কোরগুলিকে যোগ করে 
তাদের যোগফলকে মোটনংখ্য। দিয়ে ভাগ করা। স্থত্ৰটি হল-- 
ঠাচ 


মাত 


[ এখানে }} = মিন; মিস স্কোরগুলির মোটসংখ্যা ; আল স্কোর ; 25 


যোগফল ]। 


উদাহরণ £ এক ভদ্রলোক পর পর পাঁচ মাসে আয় করলেন যথাক্রমে 
400, 850, 500, 625, 525 টাকা | ত 


শী 400 4- 8504 5004- 6254+ 526 
অতএব তার আয়ের মিন= 7495 6268 


=480 টাকা ৷ 


কেন্দ্রীয় প্রবণতা ১৭ 


মিন নির্ণয়ের উপরের স্ুত্রটি প্রয়োগ করা যাবে যখন স্কোরগুলি অবিত্তস্ত 
অবস্থায় থাকবে । কিন্তু যখন স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের রূপে সাজানো 
হয়ে যাবে, তখন উপরের স্ুত্রটি প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না । কেননা ফ্রিকোয়েলসী 
বণ্টনে স্কোরগুলিকে কতকগুলি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় এবং 
বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত স্কোরের সংখ্যাকে ফ্রিকোয়েন্সী (/) নাম 
দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি শ্রেণীর ‘অন্তৰ্গত স্কোরকে বোঝান হয় ও 
শ্রেণীটির মধ্যবিন্দুর ছারা । অতএব প্রত্যেকটি শ্রেণীর মোট স্কোরের যোগফল 
পেতে হলে তার মধ্যবিন্দুটিকে তার ফ্রিকোয়েজী (/) দিয়ে গুণ করতে হবে ৷ 
এভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের /% নির্ণয় করা হবে। তারপর /% গুলির 
যোগফলকে মোট সংখ্যা বা N দিয়ে ভাগ করলে বণ্টনটির মিন পাওয়া যাবে | 
অতএব ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের ক্ষেত্রে মিন বার করার সুত্র হল, 
5’র পাতার 50টি স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মিন বার করতে হলে 
প্রত্যেক শ্রেণীবণ্টনের /% বার করতে হবে। যেমন 40-44 শ্রেণীটির /% হল 
. হল 42, 45-49 শ্রেণীটির /% হল 141 ইত্যাঁদি। এই J গুলির যোগফল 
3540 এবং এই /ঠ’র যোগফলকে মোটসংখ্যা বা ]ৈ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া 


. যাবে মিন | এখানে মিল হল _328১---700 


উদাহরণ £ 5’র পাতার 50টি স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মিন নিৰ্ণয় 


শ্রেণীব্যবধান মধ্যবিন্দু f IX 
95—99 97 1 97 
90—94 92 2 184 
85—89 ৷ 87 4 348 
80-84 82 5 410 
53579 77 8 20 616 
70-74 72 10 720 
6569 67 6 29 402 
60-64 62 4 248 
55—59 57 4 228 
50— 54 52 ঠি) 104 
45—49 47 3 141 
40—44 42 1 42 

N=50 3540 

N/2=25 
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মিডিয়ান= 69:54 3% 5=72"00 ; 
স্থল মোড=70--74'র শ্রেণী ব্যবধানটির মধ্যবিন্ু=72'00 3 
প্রকৃত মোড= 74:40 


মিডিয়ান নির্ণয়ের পন্থা! (Calculation of Median) 

স্কোরগুলি যখন অবিন্যস্ত থাকে অর্থাৎ যখন স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী 
বণ্টনে সাজান হয় না তখন স্কোরগুলির মিডিয়ান বার করার নিয়ম হল 
নিয়রূপ £-- 

স্কোরগুলিকে তাদের আয়তন বা মান অনুযায়ী সাজিয়ে নিলে সারির মধ্যবিন্দুটি 
হবে স্কোরগুলির মিডিয়ান ৷ উদাহরণস্বরূপ 6,8,7,10,11,7,9- এই স্কৌরগুলির 


মিডিয়ান বার করতে হলে এগুলিকে প্রথমে এদের আয়তন অনুযায়ী সাজিয়ে 
নিতে হবে, যেমন, 


677.8) 9 10 11 


* এবার এই সারিতে 8 স্কোরটির উপরে আছে তিনটি স্কোর, নীচে আছে তিনটি 
স্কোর । অতএব ৪ হল এই স্কোরগুলির মধ্যবিন্দু বা মিডিয়ান। 
বিজোড় সংখ্যাসম্পন্ন নারিতে মিডিয়ান বার করা সহজ । কিন্ত জোড় 
সংখ্যাসম্পন্ন সারিতে মিডিয়ান বার করতে হলে মধ্যবিন্থু গণনা করে নিতে হয়। 
যেমন, নীচের জোড় সংখ্যক সারিতে। 
8.5 
571৮7781071 
মিডিয়ান বা মধ্যবিন্দ হবে 8 এবং 9--এই ছুটি স্কোরের ঠিক মাঝখানের 
| এখন স্কোর 8 হল 7.5 থেকে 85 আর স্কোর 9 হল 8'5 থেকে 95 
(3 পাতা দেখ )। অতএব মিডিয়ান হল 8 এবং 9র ব| ?:5__9-5”র মধ্যবিন্দু 
অর্থাৎ 8'5 | 


বিত্ত স্কোৱের মিডিয়া বার করার স্থত্ৰটি হল__ 
মিজ্য়ান= (২31) তম ফোরটি [ আয়তন অনুযায়ী সাজানো সারিতে] 
যেমন, উপরের প্রথম উদাহরণটিতে 


মিডিয়ান = 7 তম স্কোরটি অর্থাৎ ধর্থ ক্কোরটি অর্থাৎ 8 | 
তেমনই দ্বিতীয় উদাহরণটিতে 


কেন্দ্রীয় প্রবণতা ১৯ 
মিডিয়ান হল= 67-1তম স্কোরটি অৰ্থাৎ 3'5 তম স্কোরটি অৰ্থাৎ 8'5 


বিন্যস্ত স্কোর বা ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজানো স্কোরগুচ্ছের 'ক্ষেত্রে মিডিয়ান 
বার'করার স্থত্র হল__ 


N 
Mdn=l+ Ea | xi 
Im 


[এখানে Md৷= মিডিয়ান ; 

{= যে শ্রেণীব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়ে তার নিম়প্রীস্ত ) 

= মোট সংখ্যার অর্ধেক) 

F=?র নীচে শ্রেণীব্যবধানগুলিতে যত স্কোর আছে সেগুলির যোগফল । 

= যে শ্রেণীব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়ে সেই শ্রেণীব্যবধানটির স্কোরের 

সংখ্যাঃ 

£-শ্রেণীব্যবধানের দৈৰ্ঘ্য । ] 

এই ুত্রটি প্রয়োগ করে মিডিয়ান বার করতে হলে নীচের সোপানগুলি 
অনুসরণ করতে হবে। 

1 প্রথমে ব/2 বার করতে হবে। অর্থাৎ মোট সংখ্যার অর্ধেক কত 
দেখতে হবে । 

২। এবার বণ্টনের নীচ থেকে N/2 সংখ্যক স্কোর গুনে উপরে উঠতে হবে 
এবং বার করতে হবে কোন্‌ শ্রেণীব্যবধানে 1/2 সংখ্যক স্কোর শেষ হচ্ছে। 
বুঝতে হবে সেই শ্রেণীব্যবধানেই মিডিয়ানটি পড়েছে। তারপর সেই শ্ৰেণী 
ব্যবধানের নিয়প্রান্তটি বার করতে হবে । এরই নাম দেওয়া হয়েছে / এবং /র 
নীচে যত স্কোর পাওয়া গেল সেগুলির যোগফলকে চ বলা হয়েছে। 

৩। এবার-ই-থেকে চু বাদ দিতে হবে। পাওয়া যাবে-টা-_ু 


৪1 তারপর এই সংখ্যাকে ভাগ করতে হবে % দিয়ে। যে শ্রেণীব্যবধানে 
মিডিয়ানটি পড়েছে তার ক্রিকোয়েলী বা স্কোরসংখ্যা হল /॥। এবার এই 
ভাগফলকে শ্রেণীব্যবধানের দৈৰ্ঘ্য বা £ দিয়ে গুণ করতে হবে। 


৫। এবার যে সংখ্যাটি পাওয়া গেল তার সন্দে / অর্থাৎ যে শ্রেণীব্যবধানে 


২০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মিডিয়ানটি পড়েছে তার নিয্নপ্রাস্তটি যোগ করতে হবে। ' যোগ করে যা পাওয়া 
গেল সেটি হল মিডিয়ান। 


উদাহরণ ঃ: 5’র পাতার ফ্রিকোয়েন্দী বন্টনটির মিভিয়ান বার করা হচ্ছে। 
এখানে ]ৈ/2 হল 251 নীচ থেকে উপরের দিকে ফ্রিকোয়েন্দী গুনে দেখা গেল 
থৈ|2 হল 25, পড়েছে 70--?4 শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে । তবে ! হল এই শ্রেণী 
ব্যবধানটির নিয্নপ্রান্ত অর্থাৎ 6951 [হল এই শ্রেণীব্যবধানটির নীচে যত 
ফ্রিকোয়েন্দী আছে তাদের যোগফল অর্থাৎ 14342444446=20, 
এইবার 12 হল 25-20-5$ তারপর মি হল 70--74 শ্রেণীটির 
ফ্ৰিকোয়েন্সী অর্থাৎ 101 তাহলে, 
=-* ন 5 
দর হল ০50 
এবার এই সংখ্যাকে £ অর্থাৎ শ্রেণীব্যবধানের দুরত্ব বা 5 দিয়ে গুণ করে 
পাওয়া! গেল "50৯5-52-50 1 তার পরের ধাপে এই সংখ্যাটি যোগ করা হল! 
বা যে শেণীব্যবধানে, মিডিয়ানটি পড়েছে তার নিম্নসীমার সন্দে এবং পাওয়া 


গেল 69:5+-2:50=72-00 ; অতএব এই বণ্টনের মিডিয়ান হল 7200 
(17-18 পাতা দেখ, ) 


মোড নির্ণয়ের পন্থা (Calculation of Mode) 


__ কৌনি স্কোরগুচ্ছের ছুপ্রকারের মোড নির্ণয় করা যেতে পারে_আঁভজ্ঞতা- 
নিভর্নি মোড ( Empirical Mode) বা স্হলে মোড (Crude Mode ) 
এবং বিজ্ঞানসন্মত বা প্রকৃত মোড ( True Mode )। 

অবিন্যস্ত ্কোরগুচ্ছের স্থূল মোড হল দত্ত স্কোরগুলির মধ্যে যে স্কোরটি 
নবচেয়ে বেশী বার এসেছে সেটি যেমন 10, 11, 11, 12, 12, 12, ৪87, 
14, 14, 14- এই সারিটিতে সব চেয়ে বেশী বার এসেছে 14 সংখ্যক স্কোরটি | 
অতএব 14 হল এই সারিটির অভিজ্ঞতা-নির্ভর বা স্থল মোড। 

বিস্তম্ভ স্কোরগুচ্ছের অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সী ঝণ্টনে সাজান স্কোরগুচ্ছের স্থুল মোড 
বার করবার নিয়ম হল--যে শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েলী সব চেয়ে বেশী সে 
জেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু নেওয়া | যেমন ওর পাতার উদাহরণটিতে 70-74 


মিন নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থা ২১ 


শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্দী সবচেয়ে বেশী ৷৷ অতএব এই কন্টনটির স্থল মোড 
এই শ্রেণীটির মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 2:00. : 
কোন ফ্রিকোয়েন্সীর বণ্টনের প্রকৃত মোড বলতে বোঝায় সেই বিন্দুটি যেখানে 
স্কোরের বণ্টনে সব চেয়ে বেশী পরিমাণে স্কোর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। একে, স্কোরের 
কেন্দ্রীভবনের শীর্ষ বলা চলে। স্থুল মোড হল এই - শাৰ্ধবিন্দুটি সম্বন্ধে একটি 
মোটামুটি ধারণা । প্রকৃত মোড হল স্থন্ম গণনা করে পীওয়া বণ্টনের এই শীর্ষ- 
বিন্দুটির পরিমাপ । প্রকৃত মোড নির্ণয়ের সুত্র হল_ 
মোড-ও মিডিয়ান_2 মিন (Mode=3 101) _ 2151) 
অর্থাৎ মিডিয়ানের 3 গুণ থেকে মিনের 2 গুণ বাদ দিলে প্রকৃত মোড পাওয়া 
যায়। 5’র পাতার বন্টনটির প্রকৃত মোড হল--(3৯7200)--(2 x 70:80) 
=216:00 — 141:60 
74:40 


মিন নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থ৷ 


(Short Method of Mean Calculation ) 


মিন নির্ণয় করার সাধারণ পন্থা হল মোট স্কোরগুলির যোগফলকে তাদের 
মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা ৷ ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শ্রেণী- 
ব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে সেই শ্রেণীর ফ্রিকোয়েন্সী দিয়ে গুণ করে, যে গুণফলগুলি 
(2) পাওয়া যায় সেই গুণফলগুলিকে যোগ করে সেই যোগফলকে (2) 
স্কোরের মোট সংখ্যা টব দিয়ে ভাগ করতে হয়। কিন্ত যখন স্কোরের সংখ্যা 
অনেক হয়ে দাড়ায় তখন এই পন্থায় মিন বার করা লময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য হয়ে 
ওঠে। সেই জন্য মিন বার করার একটি সংক্ষিপ্ত পন্থার উদ্ভাবন করা হয়েছে। 
এই পন্থায় আমরা একটি কল্পিত মিন আগেই ধরে নিই বা অনুমান করে নিই। 
একে আমরা অন7ামত মিন ( Assumed Mean or AM) নাম দিতে 
পারি। নানা ভাবে এই “মিন” ধরে নেওয়া যেতে পাবে । তার মধ্যে সবচেয়ে 
স্থবিধাজনক পদ্থাটি হল বণ্টনের মাঝামাঝি, একটি, শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্ 
নেওয়া। তবে যে শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী সবচেয়ে বেশী সেটির মধ্যবিন্দ 
নিতে পারলে ভাল হয়। 


২২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সংক্ষিপ্ত উপায়ে মিন নির্ণয়ের উদাহরণ 
(5'র পাতার ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন ) 
(1) (2) (3) (4) (5) 


শ্ৰেণীব্যবধান মধ্যবিন্দু (X) (4) ৫) (fa) 


95—99 97 1 5 5 
90—94 92 2 4 8 
85—89 87 4 ৰ 12 
80--84 82 5 2 10 
75-79 Th! 8 1 ৪ 
70-74 72 10 0 443 
65--69 67 6 --] --6 
60--64 62 4 =2 8 
5559 5 4 --3 0} 
50--54 52 2 --4 = 
45749 47 3 -5 _15 
40-44 42 ] সি _€ 
N=50 চিচ 
AM=72"00 লে-ঠ্‌= - ‘240 
9120 i= 
M=70'80 


d= -*240x5= — 1:20: 

উপরের ব্টনটিতে সবচেয়ে বেশী ফিকোয়েন্সী হল 70-74 শ্রেণীব্যবধানটির 
এবং সেটির অবস্থানও বণ্টনের মাঝামাঝি । অতএব এই” শ্রেণীব্যবধানটির 
মধ্যবিন্দুটিকে ‘অনুমিত মিন’ নেওয়া হল অর্থাৎ 72; কিন্তু অনুমিত মিনটি কখনই 
নির্ভুল নয়, তার জন্য প্রয়োজন এটিকে সংশোধন করা। সুতরাং আমাদের 
পরের কাজ হচ্ছে অনুমিত মিনটির সংশোধন (Correction) কতটা হবে তা বার 
কারা এবং অনুমিত মিনের সঙ্গে সেই সংশোধনটি যোগ করে বণ্টনটির প্রকুত মিন, 
নিৰ্ণয় করা। তার জন্য আমাদের নীচের ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে । 

ক। প্রথমে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের : মধ্যবিন্দ্ব আমাদের অনুমিত 
মিন থেকে কতটা পরে আছে তা নির্ণয় করতে হবে। যেমন, 70-74 শ্ৰেণী- 
ব্যবধানের মধ্যবিন্দু (2) হল অনুমিত মিন । অতএব 75--79 শ্রেণীব্যবধানের 


মিন নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থা ২৩ 


মধ্যবিন্দু (77) এই অনুমিত মিন থেকে ! শ্রেণীব্যবধান ঘর সরে আছে। অনুমিত 
মিন থেকে কোন বিশেষ শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুর সরে থাকাকে বিচ্যুতি 
(Dveiation ) বলে । সাধারণত ৫' অক্ষর দিয়ে এ বিচ্যুতিটিকে চিহ্নিত করা 
হয়। এ বিচ্যুতি মাপা হয় শ্রেণীগত ব্যবধানের এককের দ্বারা। অৰ্থাৎ অনুমিত 
মিন থেকে একটি বিশেষ মধ্যবিন্দু কটি শ্রেণীব্যবধান দুরে আছে তা গণনা করে। 
এ বিশেষ মধ্যবিন্দুটি অস্ুমিত মিন থেকে যতগুলি শ্রেণীব্যবধান দুরে থাকবে তত 
সংখ্যক হবে সেই বিশেষ মধ্যবিন্ুটির ৫' বা বিচ্যুতি। যেমন, প্রদত্ত বণ্টনটিতে 
অনুমতি মিন থেকে ?75-_79*র মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি হল 1, 8০--84র মধ্যবিন্দুর 
বিচ্যুতি 2, 84_8০”র বিচ্যুতি 3। যে শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে অনুমিত 
মিনরূপে নেওয়া হয়েছে তার বিচ্যুতি সব সময়ে 0, অতএব ৫ স্তম্ভে "10--74"র 
সারিতে বসানো হয়েছে 0, 75-_79’র সারিতে 1, 80--84’র সারিতে 2 
ইত্যাদি। অনুমিত মিনের নীচে যে সব মধ্যবিন্দু থাকবে সেগুলির বিচ্যুতি হবে 
খণাত্মক এবং সেগুলির পুর্বে বিয়োগচিহ্ন দিতে হবে। অতএব 65_6%'র 
মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি হল--1, 60 64’ মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি হল--2, 55--59’র 
মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি হল--3 ইত্যাদি । 


খ। এ'র স্তম্ভ পুরণ করার পর আমাদের ০৫ নিৰ্ণয় করতে হবে। যে 
কোন শ্রেণীব্যবধানের এর সঙ্গে তার / বা ফ্রিকোয়েন্দী গুণ করলেই /4' 
পাওয়া যাবে । যেমন 70-74 অ্রেণীব্যবধানের /4' হল 109৯০-০১ 
75_19’র/4' হল 8১1 = 8; 65-69’র/4' হল 6% -1= -6 ইত্যাদি ৷ 


গ। এবার অনুমিত মিনের উপরের ধনাত্মক ১" গুলি যোগ করে এবং 
অনুমিত মিনের নীচে খণাত্মক এগ গুলি যোগ করে যথাক্রমে পাওয়া গেল 
443. এবং-551 এই ছুটি সংখ্যার যোগফল হচ্ছে+43-55- - 12; 
অনুমিত মিনের সংশোধন (০০79০000. বা ০) পাওয়া যাবে এই /এ'র মোট 
যোগফলকে (2%9 মোট স্কোর সংখ্যা বা 4 দিয়ে ভাগ করে। অর্থাৎ 
এখানে ০--$$- -'240। এবার এই সংশোধনকে (6) শ্রেণীগত ব্যবধান (2) 
দিয়ে গুণ করতে হবে, ফলে পাঁওয়া যাবে = -'240 এ5= = 1"20 ৷ 


ঘ। অনুমিত মিন থেকে প্রকৃত মিন নির্ণয়ের পন্থা হল অনুমিত 
মিনের সন্ধে: শ্রেণীগত ব্যবধান ও সংশোধনের গুণফল অর্থাৎ % যোগ করা ৷ 
এখানে অনুমিত মিন 72-00১র সে ৫-(-1:20) যোগ করে পীওয়| গেল 


২৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
7080; অতএব এই বণ্টনটির প্রকৃত মিন হল 70.801 (22,র পাতার 
তালিকা দ্ৰষ্টব্য ) 3 
গমন, মিভিয়ান ও মোডের তুলনামূলক প্রয়োগ 

দেখা গেছে যে কেন্দ্ৰীয় প্রবণতা তিন রকমের হতে পারে। এখন কোন্‌ 
পরিস্থিতিতে কোন্‌ কেন্দ্রীয় প্রবণতাটি ব্যবহার করা উচিত সেটি জানা 
দরকার। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রবণতার তুলনামূলক প্রয়োগের একটি মোটামুটি 
বিবরণী দেওয়া হল। ৷ 
মিন ব্যবহার করতে হয় 


(ক) যখন আমরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য একটি কেন্্রীয় প্রবণতা পেতে 
চাই। দেখা গেছে যে তিন রকমের কেন্দ্ৰীয় প্রবণতার মধ্যে মিনই সবচেয়ে 
নিভুল ও দৌষশুন্য । টি 

(এ) যখন বণ্টনটি থেকে আদশ” বিচ্যুতি (বা 99), সহপরিবর্তনের মান 


(বা?) ইত্যাদি নির্ণয় করতে হয়। এই পবিমাপগুলি বার করতে হলে 
আগেই মিন বার করার দরকার হয় । J 


গে) যখন বণ্টনটি প্রায় নর্মাল বা স্বাভাবিক হয়ে থাকে। 
(ঘ) যখন আমরা প্রত্যেকটি স্কোরের ওজন একই বলে ধরে নিতে চাই। 
“হেতু সমস্ত স্কোরগুলির যোগফলকে তাদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মিন 


বার করা হয়, সেহেতু মিন নির্ণয়ে প্রত্যেকটি স্কোরের সমান ওজন আছে বলে 
ধরে নেওয়া হয়। 


(ক) যখন দীর্ঘ গণনা বা হিসাব করার সময়ের অভাব থাকে। মিডিয়ান * 
সহজে এবং ভ্রুত নির্ণয় করা যায়। 

(খ) যখন বণ্টনটি খুব বেশী মাত্রায় স্কুড (3০০৩৫) থাকে অর্থাৎ যখন 
বণ্টনের প্রাস্তসীমায় খুব উচ্চমানের বা নিম্নমানের স্কোর অধিক.সংখ্যায় থাকে। 
বণ্টনটির কোন প্রান্তে খুব চরম প্রকৃতির অর্থাৎ খুব ছোট বা খুব বড় স্কোর যদি 
বেশী সংখ্যায় থাকে তবে মিনটি তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং 


প্রশ্নমাল! ২৫ 


ক্ষেত্ৰগুলি উপরের অর্ধে আছে না নীচের অর্ধে আছে এবং যখন সেগুলি কেন্দ্ৰীয় 
বিন্দু থেকে কত দরে আছে তা বিশদভাবে জানা দরকার পড়ে না। 

(ঘ) যখন বণ্টনটি অসম্পূর্ণ থাকে এবং মিন বার করা সম্ভব হয় না। 

(ড) যখন গৃহীত এককটি যে সৰ্বত্ৰ সমান সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই। 


মোড ব্যবহার করতে হয় ৷ 
(ক) যখন সবচেয়ে দ্রুত নিৰ্ণয় করা যায় এমন একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার 


দরকার পড়ে। 
(খ) যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার মোটামুটি বা চলতি একটি পরিমাপ হলেই কাজ 


চলে যায়। 
(গ) যখন আমরা জানতে চাই কোন্‌ স্কোরটি বা দৃষ্টাস্তটি সবচেয়ে বেশী বার 


বণ্টনের মধ্যে দেখা দিয়েছে । 


প্র্ণমালা 


1. What do you understand by Central Tendency? What are the 
usual measures of Central Tendency in Educational Statistics ? 

2. Describe the methods of finding out mean, median and mode of a 
distribution. When are we to use them? Describe the short method of 
finding out a mean. 

3. Find out the means, medians and modes of the distributions in 
Q. Nos. 5, 6, 8, 9 and 10 of Pages 14—15. 

* 4. Calculate the means, medians and modes of the following frequency 
distributions. Use the short method in computing the means. 


(a) Scores ০ (9). 9০০95. 
90--94 2 136.139 3 
8589 2 132-135 শ 
80—84 4 128—131 16 
75—79 8 124127 23 
70—74 6 120-123 52 
65—69 11 116-119 49 
60—64 9 112--115 27 
55759 ন 101-411] 18 
50—54 5 104— 107 ঢল 
45-49 0 
40—44 2 200 

N=56 


[তিন 
বিষমতার পরিমাপ (Measuring Variability) 


কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Centra! Tendency) হল বিশেষ কোন স্কোরগুচ্ছের 
প্রতিনিধিস্বরূপ এবং সেই স্কোরগুলির একটি সামগ্রিক রূপ বা ধারণা দেয়। কিন্ত 
কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় প্রবণতা জানলেই স্কোরগুচ্ছটির সম্পূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য জানা হয় না । 
যেমন, ধরা যাক 50টি ছেলেকে এবং 50টি মেয়েকে একটি বিশেষ অভীক্ষা দেওয়া 
হল। ছেলেদের মিন স্কোর পাওয়া গেল 348 এবং মেয়েদের হল 34:61 
এখানে মিনের দিক দিয়ে এই ছুটি স্কোরগুচ্ছে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু 
ধরা যাক ছেলেদের স্কোর 16 থেকে সুরু করে 52 পর্যন্ত উঠল, কিন্তু মেয়েদের স্কোর 
হল 18 থেকে 44 এদিক দিয়ে দুটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। 


খ 


29. 52 40... 50 60 7 en 
[একই মিনমম্পন্ন অথচ বিভিন্ন বিষমতা-বিশিষ্ট দুটি ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন ৷ 
দুটি পলিগনেরই মিন 50; কিন্তু বিষমতার পার্থক্য থাকায় 
আকরুতিতে পার্থক্য দেখা দিয়েছে । ] 


ছেলেদের স্কোরগুলি মেয়েদের স্কোরগুলির চেয়ে অনেকখানি বেশী জায়গা জুড়ে 
আছে। : কিংবা পরিসংখ্যানের ভাষায় ছেলেদের স্কোর মেয়েদের স্কোরের চেয়ে 
অধিকতর বৈষম্যপর্ণ (Varia০৷০)। কোন স্কোরগুচ্ছের এই বৈশিষ্ট্টি জানতে 
হলে তার স্কোরগুলির এই বিষিমতার (Variability) একটি পরিমাপ করা, 
প্রয়োজন অর্থাৎ জানা প্রয়োজন যে স্কোরগুলি তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার চারপাশে 
কতদুর পর্যন্ত বিস্তৃত বা ছড়িয়ে রয়েছে। 

সাধারণত যদি দলটি সমজাতীয় ব্যক্তি ব| বস্তু দিয়ে গঠিত হয় তবে তাঁদের 


বিষমতার পরিমাপ নিণয় ২৭ 


মধ্যে বিষমতার পরিমাণ কম হয়। আর দলের অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে 
যত পাৰ্থক্য।ৰাকবে তত তাদের বিষমতার পরিমাণ বেশী হয়ে দাড়াবে । যেমন” 
26 পাতার ছবিটিতে একই অক্ষরেখীয় দুটি ফ্ৰিকোয়েন্সী বণ্টনের দুটি পলিগন টানা 
হয়েছে। ছুটি বণ্টনেরই মিন এক, অর্থাৎ 501 কিন্তু ছুটির বিষমতীর (Varia- 
৮15) প্রকৃতি বেশ বিভিন্ন। যেমন, ক দলটির স্কোর 20 থেকে 80 পৰ্যন্ত 
বিস্তৃত কিন্তু খ দলটির স্কোর 40 থেকে 60 পর্যন্ত বিস্তৃত। দুটির মিন এক হলেও 
প্রথমটির বিষমতা দ্বিতীয়টির বিষমতার তিন গুণ 


বিষমতার পরিমাপ নির্ণয়ের পন্থা 
(Method of Measuring; Variability) 


বিষমতার পরিমাপ নানা উপায়ে বার করা হয়। যথা (1) রেঞ্জ (Range) 
(2) {মন বিচ্যাতি (Mean Deviation or MD) বা গড় বিচ্যাত 
( Average Deviation or AD), (3) আদৰ্শ বচ্যাত (Standard. 
Deviation ০৮ SD) এবং (4) চত্থাংশ বিচ্যাত ৷ ( Quartile Deviation. 
০3)। 


১। রেঞ্জ (Range) 
রেঞ্জ হল কোন স্কোরগুচ্ছের বিষমতার সহজতম পরিমাপ। গুচ্ছের বৃহত্তম 
স্কোরটি থেকে নিম্নতম স্কৌরটি বাদ দিলে রেঞ্জ পাওয়া যায়। 26 পাতার 
উদাহরণে ছেলেদের স্কোরগুচ্ছের রেঞ্জ হল 52-16-36 এবং মেয়েদের 
স্কোরগুচ্ছের রেঞ্জ হল 44-18=26; রেঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র ছুই 
প্রান্তের চরম স্কোর দুটিকে হিসাবে ধরি। সেজন্য যদি মাঝখানে লঙ্বা ফাক 
থেকে যায় কিংবা মোট সংখ্যা (]সৈ) যদি অল্প হয়, তবে বিষমতার নির্ণয়ে রেঞ্চ 
খুব কার্যকর হয় । 
২। . গড় বা মিন বিচ্যাতি 
'_ (Average or Mean Deviation : AD or MD ),. 
কোন স্কোরগুচ্ছের কেন্দ্রীয় প্রবণতা (সাধারণত মিনই নেওয়া হয়) থেকে: 
তার প্রত্যেকটি স্কোরের যে বিচ্যুতি সেই বিচ্যুতির গড় বা মিনকে গড় বিচ্যুতি 
( Average Deviation or AD ) বা মিন বিচ্যুতি ( Mean Deviation or 


২৮ বিষমতার পরিমাপ নির্ণয় 


247১) বলা হয়। গড় বা মিন বিচ্যুতি নির্ণয়ের সময় বিচ্যুতিটি খণমূলক 
{Negative ), কি ধ্নমুূলক (৯০9৫৩) তা দেখা হয় না এবং সব 
বিচ্যুতিগুলিকেই ধনমুলক ( Positive ) সংখ্যা বলে ধরে নিয়ে তাদের মিন বার 
কনা হয়। যেমন 8, 10, 12, 14, 6 এই ক'টি স্কোরের গড়বিচ্যুতি 


M-X। যেমন, 8 স্কোরটির বিচ্যুতি হল 8৪ 12= 4; 10 স্কোরটির বিচ্যুতি 
হল 10--12= -2 ; তেমনই 12 স্কোরটির বিচ্যুতি 12-1250; 14 স্কোরটির 
বিচ্যুতি 14-12=2 ; এবং 16 স্কোরটির বিচ্যুতি 16-12= 4; অতএব এই 
ক’টি স্কোরের বিচ্যুতি হল যথাক্রমে 4,20) 2, 4; এই সংখ্যাগুলির 


থেকে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিস্থৃর বিচ্যুতিটি গ্রহণ করা হয়। এ 
ছাড়া বাকী পদ্ধতিগুলি একই রকম। যেমন 17’ র পাতার ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনে 
৭95--99 শ্রেণীব্যবধাঁনটির মধ্যবিন্দু হল 9700 এবং মিন হল 70:80 | অতএব 


আদর্শ বিচ্যুতি ২৯ 

এই শ্রেীব্যবধানটির বিচ্যুতি (৫) হল 97:00 -70'80=26:20; এভাবে 70-74. 
শ্রেণীব্যবধান পর্যন্ত বিচ্যুতি হবে ধনাত্মক (Positive) 3.কিন্তু তার পর থেকেই 
বিচ্যুতি হবে. খণাত্মক (০৪৪6৩) যেমন, 65-69 শ্রেণীব্যবধানটির 
বিচ্যুতি (৫) হল 67:00-70:80=3:80 এবং সব চেয়ে নীচের শ্রেণীব্যবধানটি, 
(40-44 )’র ৫ হল--28'80 ৷ 

এভাবে প্রত্যেকটি মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি () বার করার পর আমরা সেগুলিকে 
তাদের ফ্রিকোয়েন্সী দিয়ে গুণ করলাম। যেমন 95--99’র বিচ্যুতি হল, 
2620 এবং ফ্রিকোয়েন্সী (/) হল 1) অতএব তার ি হল 26:20 % 
সেই রকম 90--94 শ্রেণীর ৫ হল 21:20 এবং/ হল 2; অতএব তীর7% হল 
21-20১৫2--42:40 5 65-69 শ্রেণীটির ৫ হল - 3'80 এবং 7 হল 6; অতএব 
এই শ্রেণীটির /% হল_3:80%6=22"80 ; এইভাবে আমরা সব কটি শ্রেণী 
ব্যবধানের /4 স্থির করে ফেলতে পারি। 

এর পরের ধাপে এই ঞিগুলিকে একস্সে যোগ করে ফেলতে হবে তাদের 
গাণিতিক চিহ্নগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। এখানে যোগফল পাওয়া 
গেল 502"00 ৷ এইবার এই যোগফলকে মোট সংখ্যা (টি) 50 দিয়ে 
ভাগ করে পাওয়া গেল 10:04; অতএব এই বণ্টনটির AD বা ॥D হল 
10:04 । 

অতএব বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে &D বা 2 বার করার স্থত্র হল 


AD বা MD= হু 


এখানে 210থ1- (প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর মিন থেকে বিচ্যুতি ১ 
ফ্ৰিকোয়েন্সী )’র চিহ্ননিরপেক্ষভাবে মোট যোগফল | 


৩। আদর্শ বিচয়তি (Standard Deviation or SD ) 


আদর্শ বিচ্যুতি কিংবা 5D সাধারণভাবে বিভিন্ন বিষমতার পরিমাপগুলির 
মধ্যে সব চেয়ে নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য । AD ( বা 2 )*র নির্ণয়ে আমরা 
গাণিতিক চিহ্নকে বাদ দিয়ে থাকি এবং সমস্ত বিচ্যুতিকেই ধনাত্মক সংখ্যা 
হিসাবে গ্রহণ করি। এর ফলে আমাদের এই পরিমাপটি ক্রটিপুণ 
হতে বাধ্য । 

কিন্ত 5D’র নির্ণয়নে আরও বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অনুসরণ করা হয়। সেখানে 
গাণিতিক চিহ্নের অস্থবিধা দুর করার জন্য সমস্ত বিচ্যুতি বা একে বর্গ করে 


৩০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


'নেওয়| হয়। কলে বিভিন্ন গাণিতিক চিহগুলি দুর হয়ে গিয়ে সব ৫2ই ধনাত্মক 
হয়ে দীড়ায়। ॥তারপর সেগুলিকে যোগ করে যোগফলকে মোট সংখ্যা (ব) দিয়ে 
ভাগ করা হয়। তারপর এই ভাগকলের বর্গমূল (94885 7০০) বার করা হয় 
“এবং তা থেকে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাকেই আদর্শ বিচ্যুতি বা 5D বলে। 
5Dকে সাধারণত গ্রীক চিহ্ন সিগ.ম| (০) দিয়ে জ্ঞাপন করা হয় । 

অতএব আদর্শ বিচ্যুতি বা ০ হল বণ্টনের মিন থেকে নেওয়া বিচ্যুতিগুলির 
বর্গাক্িত (3085৫) রূপের মিনের বর্গমূল। একটি ছোট অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছ 
উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক । যথা-- 

স্কোরগুচ্ছ £ 8, 10, 12, 14, 16 [ মিন=%= 12-00] 

মিন থেকে বিচ্যুতি (4) £- 4, _2, 0, 2, 4 ' 

বিচ্যুতির বর্গ (৫2) £ 16, 4, 0, 4, 16 

বিচ্যুতির বর্গের যোগফল (42) : 164-44-04-44-16=40 

ব্াকিত বিচ্যুতির যোগফল গ্রে৫০)--মোট সংখ্যা (N) =%=8 

এই ভাগফলের বগযূল=/8=2"83 

অতএব এই স্কোর সারিটির ০==2-83 


বি্তম্ত স্কোৰের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বত্ত্ব স্কোরের বিচ্যুতি ৫) না বার করে প্রতি শ্ৰেণী 
ব্যবধানের মধ্যবিন্দু ও মিনের মধ্যে ব্যবধান বার করা হয় এবং সেই 


বিচ্যুতির বর্গ করে নেওয়া হয়। যেমন 17"র পাতার বণ্টনটিতে 9599 * 


শরেণীটির বিচ্যুতি (৫) হল 2620 এবং তার বর্গ (৫5) হল 686.44 । এই 
শ্রেণীটির ফিকোয়েন্সী (/) 1 হওয়াতে এই শ্রেণীটির /42 হল 68644) 
তেমনই 90--94 শ্রেণীটির বিচ্যুতি 21-20 এবং তার বর্গ (৫2) হল 449.441 
এই শ্ৰেণীটির কিকোয়ে্দী (/) 2 হওয়াতে এই শ্রেধীটির /4* হল 898.88। 
সেইরকম 65-69 এ্রেশীটির বিচ্যুতি বা ৫ হল -3'80; অতএব ৫5 হল 
14:44; এই শ্ৰেণীটির ফ্ৰিকোয়েন্দী (/) হল 63 অতএব ০ দাড়াল 
14:44 Xx 6-86:641 


এভাবে সমস্ত শ্রেশীগুলির /4* বার করার পর সেগুলি . 


সংক্ষিপ্ত পন্থায় সিগ্‌ম| নিয় ৩১ 


যোগ করা হল এবং যোগফল (42 ) পাওয়া গেল 7978"00 । এই যোগ- 
ফলকে মৈ অর্থাৎ 50 দিয়ে ভাগ করে পাওয়া গেল 15956 এবং এর বৰ্গমূল 
হল 12631 অতএব এই বন্টনটির 5D বা ০ হল 12:63 এই থেকে আমরা 
বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছ বা ফ্ৰিকোয়েন্সী বন্টনের ০ নির্ণয়ের নীচের স্থত্রটি পাচ্ছি। 
95 

বে 


a= 


সংক্ষিপ্ত পন্থায় 52D বা সিগম। (০) নির্ণয় 


উপরে 5D বা ০ নির্ণয়ের যে পদ্থাটির বর্ণনা দেওয়া হল সেটি বৃহৎ বণ্টনের 
ক্ষেত্রে অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। কেননা অনেক সময় বিচ্যুতিগুলির 
বর্গরূপ বেশ বড় হয়ে দাড়ায় এবং সেগুলি নিয়ে কাজ করা অস্থবিধাজনক হয়ে 
পড়ে । সেজন্য 5D নির্ণয়ের. একটি সংক্ষিপ্ত পন্থা অহুসরণ করা হয়ে থাকে। 

এই পন্থায় প্রথমে একটি অনুমিত মিন ধরে নেওয়া হয়। অনুমিত মিন ধরে 
নেওয়ার পন্থা সম্বন্ধে 21 পাতায় আলোচনা করা হয়েছে। পরে সেই অনুমিত 
মিন থেকে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের বিচ্যুতি (৫) নির্ণয় করা হয় তারপর সেই 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

স্কোর মধ্যবিন্ af fdr 
95997717897 1 5 5 25 
90--94 92 2 4 8 32 
85-89 87 4 3 12 36 
80—84 82 5 2 10 20 
75579 77 ৪ 1 8 (+43) ৪ 
70—74 72 10 0 
65—69 67 6 of XG 6 
60—64 62 4 _% জর 16 
5559 57 4 টা _12 36 
50--54 52 2 871 _ 8 32 
4549 47 3 5 _15 75 
40—44 42 1 2 = 6455) 36 


N50 EE 5322 


শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
০-$$+2:40 
অনুমিত মিন বা AM=7200 =. d= _--240১5--1,20 
০2-5:0576 


প্রকৃত মিন বা /=72:00--(- 1:20) =70-80 


SD ৰ VE ous = "0576 =12:36 


বিচ্যুতিটির বৰ্গ করে তাকে ফ্ৰিকোয়েন্সী (/) দিয়ে গুণ করা হয়। ফলে পাওয়া 
যায় /4'*। এখন-ঠি'হ গুলির যোগফল বা 2ধএকে মৈ দিয়ে ভাগ করে যা হয় 
তা থেকে অনুমিত মিনের সংশোধনের বর্গ (৫2) বিয়োগ করা হয়। এই 
বিয়োগকলের বৰ্গমূল নির্ণয় করলে যা পাওয়া যাবে তাকে শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা 
বা (৫) দিয়ে গুণ করলে 5D বা ০ পাওয়া যাবে। 


বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে ০ বার করার স্থত্র হল 


সি 


আলী -£ 


০==% 


[এখানে 2ধি'৪ হল প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর অঙ্গুমতি মিন থেকে বিচ্যুত্র 
বর্গরূপের যোগফল ; ৫২=অন্তুমিত মিনের সংশোধনের বর্গ ; ব-মেট সংখ্যা 
॥==শ্ৰেণীব্যবধানের সংখ্য! ] ৷ 


উদাহরণস্বরূপ নীচে 17'র পাতার বণ্টনটির 512, সংক্ষিপ্ত পন্থায় বার করা 
হচ্ছে। এই বণ্টনটিতে 70-74 শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু 72'00কে অনুমিত 
মিন রূপে ধরা হল। অতএব এই শ্রেণীব্যবধানটির ৫ হচ্ছে 0; তার উপরের 
শ্রেণীব্যবধান 75- 79'র ৫ হল 1; 80-84 শ্রেণীব্যবধানের এ’ হল 2 
ইত্যাদি । তেমনই নীচের দিকে 6569 শ্রেণীটির ৫, হল-:1, 60-64 
শ্রেণীটির ৫ হল-2 ইত্যাদি। এইভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীর /' নির্ণয় করার 
পর4& নির্ণয় করা হল, প্রত্যেকটি এ'র সন্দে /কৈ গুণ করে। তার পরের স্তম্ভে 
য'ত নির্ণয় করা হল এ’ গুলিকে বর্গ করে এবং পরে সেই বর্গগুলিকে / দিয়ে 
গুণ করে। তারপর সেই 7্'এগুলিকে যোগ করে 55 পাওয়া গেল। 
এখানে 248 হল 322 | এবার আমাদের অনুমিত মিনের সংশোধন 
বা ০ বার করতে হবে; এঞগুলিকে যোগ করে সেই যোগফলকে 
সি দিয়ে ভাগ করে ০ পীওয়া যায়। (23'র পাতা দেখ )। এখানে £ 


? 


চতুর্থাংশ বিচ্যুতি ৩৩ 


গেল--£&==--"240; গ'ৰ বর্গ করে পাওয়া গেল "0576 ৷ অতএব এক্ষেত্রে 


NE: c=5 VE 0516 322 _.05৭6-12%63 


4. চতুথণংশ বিচ্যতি ( Quartile Deviation ) বা ও 


ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টনের বিচ্যুতি গণনা করার আর একটি পন্থা হল তার 
চতুর্থাংশ বিচ্যুতি বা 3 বার করা। Q বলতে বোঝায় বণ্টনটির 75তম 
পাসেন্টাইল (5) এবং 25 তম পাঁ্সেণ্টাইলের (255) অন্তর্বতী দূরত্বের ঠিক 
মধ্যবিন্দুটি। 25তম পাসেণ্টাইল বা Q বলতে বোঝায় স্কোরের স্কেলেতে 
সেই বিন্দু যার নীচে 25% স্কোর আছে। এই বিন্দ্ুকে প্রথম চতুর্থাংশ ( fist 
quartile ) বা 0: বলা হয়। 75তম পার্সেন্টাইল হল স্কোরের স্কেলেতে সেই 
বিন্দু যার নীচে 75% স্কোর আছে। এই বিন্দুকে তৃতীয় চতুৰ্থাংশ ( third 
quartile ) বা 3$ বলা হয়। কোন বণ্টনের এ দুটি বিন্দু পাওয়া গেলে 
ও বার করার স্থত্রটি হল 
০৮৩৯০ 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে চতুর্থাংশ বিচ্যুতি বার করতে হলে প্রথমে ও* 
(বা চক্ুঃ) এবং 3$ (বা 2৮) বার করে নিতেই হবে। এ প্রসঙ্গে জানা 
দরকার যে 0১ হল 2;০ বা মিডিয়ান অর্থাৎ স্কোরের স্বেলে সেই বিন্দু যার 
নিচে 50% স্কোর আছে। 17 পাতার ক্রিকোয়েলী বন্টনের 3* হল 62:62 
এবং ও৪ হল 7919 3 অতএব এই বন্টনের 
79°19 -62:62_ 16°57 _8.28 
ত 2 নট: 


পাসেন্টাইল 0, ও ৫, গণনা করার পন্থা 47 পৃষ্ঠায় বৰ্ণনা করা হয়েছে। 


বিভিন্ন বিষমতার পরিমাপের প্রয়োগবিধি 
আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন পন্থায় একটি বণ্টনের বিষমতার পরিমাপ করা 
যায়। কোন্‌ সময় কোন্‌ পরিমাপটির ব্যবহার করতে হয় তার কতকগুলি 


সূত্র নীচে দেওয়া হল ৷ 
৩৮ 


॥ 


৩৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
রেঞ্জ ব্যবহার করতে হয় 


- (ক) যখন স্কোরগুলি সংখ্যায় খুব অল্প এবং ছড়ানো থাকে এবং যখন 
উন্নত ধরনের কোন বিবমতার পরিমাপ নির্ণয় করার প্রয়োজন হয় না। 

(খে) যখন বণ্টনের সৰ্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ স্কোরগুলি এবং বণ্টনেতে অবস্থিত 
ক্কোরগুলির একটি মোটামুটি বিস্তৃতি জানলেই কাজ চলে ৷ 

(গ) যখন দ্রুততম বিষমতার পরিমাপটি জানার দরকার হয়। 


চতুর্থাংশ ?বচন্যাত বা 3 ব্যবহার করতে হয় 
(ক) যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপরূপে কেবলমাত্র মিডিয়ানটিই 
জানা থাকে । 


খে) যখন বণ্টনটির নীচের দিকটা বা উপরের দিকটা অজ্ঞাত বা অসমাপ্ত 
থাকে। 

গে) যখন চরম বা ছড়ানো স্কোরের সংখ্যা অনেক থাকে বা বণ্টনটিতে 
স্কুনেশ (5৮ewne55) খুব বেশী পরিমাণে থাকে । 


'ঘ) যখন বষ্টনটির ঠিক মধ্যবর্তী 50% স্কোরের দু'প্রান্তের স্কোর দুটি 
জানার দরকার হয়। 


মিন বিচ্যাতি বা 11) ব্যবহার করতে হয় 


(ক) যখন বণ্টনটিতে খুব চরমবিষ্যুতিস্পনন স্কোর থাকে এবং যার" ফলে 
সেগুলিকে দ্বিগুণ করলে (9১ বা সিগমা বার করলে দ্বিগুণ করতেই হয় ) 5'র 
পরিমাপটি অযথা প্রভাবিত হয়ে ওঠে ৷ 


(খ) যখন খুব পরিশ্রম না করে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য একটা বিচ্যুতির 
পরিমাপ প্রয়োজন হয় । 


(গ) যখন মিন থেকে প্রত্যেকটি বিচ্যুতিকেই তাদের আয়তন অনুযায়ী ওজন 
করার দরকার পড়ে । 


আদর্শ বিচ্যুতি 912 ব্যবহার করতে হয় 


(ক) যখন বিষমতার নিখু'ততম পরিমাপটি চাওয়া হয়। 


_ (খ) যখন 5’র- উপর নির্ভরশীল এমন সব পরিসংখ্যান (যেমন সহ- 
পরিবর্তনের মান বা £) নির্ণয় করার দরকার পড়ে । 


প্রশ্নাবলী ৩৫ 


(গ) যখন স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্রের সংশ্লিষ্ট নানা সংব্যাখ্যানের প্রয়োজন 
হ্য়। 

(ঘ) যখন চরম বিচ্যুতিগুলিরও যথাযথ প্রভাব বিষমতাঁর পরিমাপে থাকাটা 
কাম্য বলে মনে করা হয় । 


বিষমতার বিভিন্ন পরিমাপগলির পারস্পারিক সম্বন্ধ ঢ 


যখন বণ্টনটিকে স্বাভাবিক প্রকৃতির বলে ধরে নেওয়া হয় তখন একটি 
বিষমতার পরিমাপ থেকে আর একটি বিষমতার পরিমাপে নীচের পন্থায় যাওয়া 


যায়। 
৫=৪:৪45 ]12 ='6745০ 
MD=1:183Q0=1980 
c= 14830 = 1:253MD 


প্রশ্নাবলী 


1. Findout MD, 0, SD, of the frequency distributions 
in Q. Nos. 5, 6, 8, 9 and 10 on Pages 14 and 15. 

2. Find the MD and SD ofthe following scores 

68, 65, 70, 50, 62, 56, 52, 50. 

3. Describe when we are to use the different measures of 
Variability. Why is SD considered the most accurate measure 
of variability ? Why is Q the best measure of variability when 
there are extreme or scattered scores ? 
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স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র 


(Normal Probability Curve) 


ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে একদল ছেলের উপর বুদ্ধির অভীক্ষা দিয়ে যা 


ফল পাওয়৷ যায় সেটিকে পলিগনের চিত্রের আকারে নিয়ে গেলে অনেকটা উপুড় ' 


করা৷ একটা ঘণ্টার আরুতি নেয়। বিস্তারিত পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে 
যে মনোবিজ্ঞান, ॥শিক্ষাবিজ্ঞান, আবহাওয়া বিজ্ঞান, নৃতত্ব ইত্যাদি ঘটিত 
পরিমাপের ফলাফলগুলিকে সাজালে চিত্রগুলি একই ধরনের ঘণ্টার আকার গ্রহণ 
করে। এই চিত্রটির বৈশিষ্ট্য হল যে মাঝখানের অংশটি ফোলা এবং উচু আর 
শীর্ঘবিন্দুর ছু'ধার থেকে রেখাটি ধীরে ধীরে নেমে এসে দু'পাশে সরু হয়ে গেছে। 
চিত্রটি ব্যাখ্যা করলে এই দীড়ায়_-বামদিকের প্রান্তে থাকে নীচু স্কোরগুলি এবং 
তাদের সংখ্যা স্বল্পতম | ক্রমশ যতই মধ্যভাগের দিকে এগোতে থাকে স্কোরগুলি 
আয়তনে তত বাড়তে থাকে এবং তাদের সংখ্যাও ক্রমশ বেশী হতে থাকে । 
চিত্রটির ঠিক মাঝখানটা ও তার আশেপাশে থাকে মাঝারি আয়তনের স্কোরগুলি 
এবং তাদের সংখ্যা বণ্টনের মধ্যে সব চেয়ে বেশী হওয়ায় চিতরটির মাঝখানটা ফোলা 
ও উচু। তারপর স্কোরগুলি আয়তনে আরও বাড়তে থাকে, যদিও সেগুলি সংখ্যায় 
তখন কমতে থাকে। এইভাবে ডানদিকের শেষপ্রান্তে থাকে সর্বোচ্চ স্কোরগুলি 
এবং তাদের সংখ্যা বাঁদিকের সর্বনিয় স্কোরগুলির মতই সবচেয়ে কম । 


সাধারণ পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা যে সব চিত্র পাই সেগুলি সম্পূর্ণ 
নিখুঁতভাবে ঘণ্টার আকৃতিসম্পন্ন হয় না। প্রায়ই দেখা যাবে যে একটা দিক 
অপর দিকের চেয়ে বেশী উচু বা নীচু এবং মাঁঝখানটা সমানভাবে ফোলা বা উন্নত 
লয়। প্রকৃতপক্ষে চিত্রের এই ধরনের অসমগ্রসতার কারণ হল যথেষ্ট সংখ্যক 
ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ না করা, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকা ইত্যাদি। এই ধরনের 
আকৃতিগত বণ্টনের একটি আদর্শ চিত্ররূপ আছে যার সঙ্গে সমস্ত পৰীক্ষণলব্ধ 
চিত্রে আক্কতিগত মিল আছে যদিও পুরোপুরি মিল নেই। একেই স্বাভাবিক 
বণ্টনের চিত্র ( Normal Distribution Curve) বা স্বাভাবিক সম্ভাবনার 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র ৩৭ 


চিত্র ( Normal Probability Curve ) বলা হয়। নীচে স্বাভাবিক বণ্টনের 
একটি চিত্র দেওয়া হল। চিত্রটির অধঃরেখার ( স-অক্ষরেখার ) ঠিক মধ্যবিন্দু 
হচ্ছে :মিন। মিডিয়ান এবং মোডও স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে অভিন্ন হবে, 


অর্থাৎ অধঃরেখার মধ্যবিন্দুতে মিন, মিডিয়ান, মোড তিনটি মিলে যাবে 
যেমন দেখা যাচ্ছে উপরের বণ্টনটির ক্ষেত্রে। অসমঞ্জস বণ্টনে অর্থাৎ যেখানে 
বন্টনটি পুরোপুরি স্বাভাবিক বণ্টনের রূপ গ্রহণ করেনি, সেখানে মিন. মিডিয়ান 
এবং মোড তিনটি ভিন্ন হয়ে থাকে (পৃঃ 40) | স্বাভাবিক বণ্টনে মিনের উপর 
যদি একটি লঙ্ব টান| হয় তবে চিত্রটি সমান ৷দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। 
এইটি হল মিনের রেখা ৷ এই রেখাটির বা পাশে থাকবে 50% স্কোর আর 
ডান পাশে থাকবে 50% । 39 পৃষ্ঠার চিত্ৰ দ্ৰষ্টব্য ! 


সম্ভাবনার মৌলিক নাতি 

স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্রটি বুঝতে হলে সম্ভাবনার প্রাথমিক নীতিটি 
বোঝা দরকীর। একই ধরনের ঘটনার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা যতবার 
"ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা যায় তাকেই ও ঘটনাটির সম্ভাবনা ( Probability ) 
বলে। এই সম্ভাবনাকে গাণিতিক অন্ুপাঁতের সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে 
পারে। একটি মুদ্ৰাকে উপরের দিকে ছু'ড়লে হয় অশোকস্তভ্ের দিকটি, নয় 
সংখ্যার দিকটি পড়বে । অতএব অশোকস্তম্তের দিকটির পড়ার সম্ভাবনা হল 
2 বারে 1 বার হু | তেমনই একটি ছ-দিক-সম্পন্ন পাশার ছকের যে কোন বিশেষ 
দিকটির পড়ার সম্ভাবনা 6 বারে! বার বাঃ। এই সম্ভাবনার অনুপাত 
সবচেয়ে কম হলে :00 হবে এবং সবচেয়ে বেশী হলে 1:00 হবে। যেমন, 


৩৮ শিক্ষাশ্রী মনোবিজ্ঞান 


মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা হল "00 এবং কোন মানুষের মৃত্যুর 
সম্ভাবনা হল 1001 


এখন দুটি মুদ্ৰাকে যদি উপর দিকে বার বার ছোড়া যায় তাহলে আমরা কি 
ধরনের ফল পাই দেখা যাঁক। প্রত্যেক মুদ্রার ক্ষেত্রেই হয় অশোকস্তম্ভ(অ), 
নয় সংখ্যার (স) দিকটি পড়তে পারে । ফলে ছুটি মুদ্ৰার পিঠগুলির আবিভাবের 
সম্মেলন বিভিন্নতাৰ দিক নিয়ে নীচের চার রকম হতে পারে । প্রথম মুদ্রাটি কে) 
ও দ্বিতীয় মুদ্ৰাটি (খ) অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হল। 


১৬ 2 3 4 
ক) (খ) কেটখ) (ক।(খ) (ক) খ) 
অঅ অস সঅ সস 


এখানে উপরের প্রত্যেক সম্মেলনের সম্ভাবনা হল 4 বারে! বাঁর বা & 1 
অতএব দেখা যাচ্ছে দুটিই অশোককন্তম্ভ (অ-অ) পড়তে পারে 4 বারে! বার, 
দুটিই সংখ্যার দিক (স-স) পড়তে পারে 4 বারে 1 বার এবং একটি অশোকন্তস্ত ও 
একটি সংখ্যার দিক পড়তে পারে 4 বারে 2 বার (অ-স+ঁস-অ) অর্থাৎ অ-অ*র 
সম্ভাবন| হল, স-স’র সম্ভাবনা $ এবং স-অ এবং অ-স মিলিয়ে পড়ার সম্ভাবনা | 
এইবার যদি ছুটি মুদ্ৰাকে বহুবার উপরের দিকে এইভাবে ছোড়া যায় এবং 
তারপর তাদের বিভিন্ন দিকের পতনের সম্মেলনের একটি ছবি আঁকা 
যায়, তবে দেখা যাবে যে বণ্টনটি একটি ঘণ্টাক্ুতি চিত্রের আকার ধারণ 
করেছে। 


সমস্ত বণ্টনেরই বিষমতার (%8196111) ) পরিমাপ করা হয় এ বণ্টনটির 
কৌন কেন্দ্রীয় প্রবণতা থেকে । সাধারণত গাণিতিক মিনকেই কেন্দ্ররূপে গ্রহণ 
করা হয়। স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্রে মিন থেকে ডানদিকে (অর্থাৎ উচ্চ স্কোর 
সম্পন্ন দিকে) অক্ষরেখার উপর 1০*র পর্যন্ত মেপে নিলে যে বিন্দুটি পাওয়া যায় 
তাকে 1০'র বিন্দু বলা হয় এবং গণনা করে দেখা গেছে যে চিত্রটির যতটুকু স্থান 
এ বিন্দু ও মিনের মধ্যে পড়বে তাতে থাকবে মোট স্কোরের 34'13%। (39 
পাতার চিত্র দ্রষ্টব্য )। তেমনই চিত্রের বাঁদিকে (অর্থাৎ নিম্ন স্কোরসম্পন্ন দিকে) 
অক্ষরেখার উপর 1০ মেপে নিলে আমরা -1%র বিন্দু পাব এবং এই বিন্দু পৰ্যন্ত 
স্থানটির মধ্যেও মোট স্কোরের 34-13% থাকবে। অর্থাৎ-1০ থেকে+ 1০. 
পর্যন্ত স্থানের মধ্যে থাকবে 3413%434-13%-568-26% ক্কোর। ঠিক 


অসমপ্রসতার পরিমাপ _ ৩১ 


এইভাবে মিনের বাদিকে--1০র পর--2০ এবং ডানদিকে +.1০ পর 4 2০ 
অক্ষরেখীর উপর মেপে নেওয়া যেতে পারে। দেখা গেছে_2০ এবং-1০"র 


মধ্যে থাকে 13:59% স্কোর । তেমনই + 2০ এবং+ 1০র (মধ্যে থাকে 13:59% 
অর্থাৎ_2০ থেকে 4-2০'র মধ্যে থাকে মোট 68'2694-13-59%4-1359% 
=95'44% স্কোর । এইভাবে অক্ষরেখার 26'র পরে 3০ এবং 2০ পরে-3০ 
মেপে নেওয়া যায় এবং দেখা যাবে যে-3০ থেকে+3০'র মধ্যে থাকবে 
99-73% স্কোর । 453০ পর আর সাধারণত যাওয়া হয় না, কেননা বণ্টনের 
অধিকাংশ স্কোরই এই ছুটি প্রাস্তবিন্দ্ুর মধ্যে এসে যায়। 

আজকাল বিভিন্ন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে নানা শ্রেণী ও 
প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বা ঘটনা এই স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্ররূপ অনুসরণ করে 
থাকে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোন দেশের বা. কোন জাতির নারী 
ও পুরুষের জন্মের অনুপাত, গাছপালা বা প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্মের 
হার। উচ্চতা ও ওজন; জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির হার। কোন ফ্যাক্টরির 
শ্রমিকদের বেতন বা উৎপাদন; বুদ্ধির অভীক্ষার ফল, প্রতিক্রিয়া-কাল 
(Reaction Time ) 3 শিক্ষামূলক পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি ৷ 


4 


অসমঞ্জসতার পাঁরমাপ (Measuring Asymmetry) 


যখন কোন বণ্টনের চিত্র আদর্শ চিত্ররপ অনুসরণ করে না তখন তাকে 
অসমঞ্জস (Asymmetrical) চিত্র বলে। এই অসমঞ্জসত| দু’শ্ৰেণীর হয়। 
তির্যকতা বা স্থুনেশ (5Skewয৷55) ও কার্টোসিস (Curt০s5i$) । 


৪০ ৰ শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 
তিধকত৷ বা জ্কুনেশী(1]165) 


একটি বণ্টনকে তির্ঘক বা স্থুড (3৩৩) বলা হয় যখন তার মিন, মিডিয়ান 
ও মোড একই বিন্দুতে পড়ে না। আমরা জানি স্বাভাবিক বণ্টনে মিন, 


মিন ক্ষিডিস্তাল 

[ খণাআ্বকভাবে স্কুড (Negatively skewed) ] 
মিডিরান ও মোড একই বিন্দুতে মিশে যাঁয়। তির্ধকতা বা স্থুনেশ আবার 
ছুশ্রেণীর হতে পারে _খণাত্মক (Negative) ও ধনাত্মক (Positive) । একটি 


) | ৩১২২৪, 
"ৰ 
1ঘাভয়ান স্মল 


[ ধনাত্মকভাবে স্কৃড (Positively skewed) ] 
চিত্ৰকে খণাত্মকভাবে স্কুড (negatively 5kewed) বলা হয় যখন অধিকাংশ 
স্কোর ডানদিকে জম| হয়ে যায়, ফলে বামদিকটি যায় নীচু হয়ে এবং ডানদিকটি 
বেশী পরিমাণে ফুলে যায়। আবার একটি চিত্ৰকে ধনাত্মকভাবে স্থুড 
(positively skewed) বলা হয় যখন অধিকাংশ স্কোরই বাদিকে এসে জমা 
হয়, ফলে ডানদিকটি যায় নীচু হয়ে, বাদিকটি ওঠে বেশী পরিমাণে ফুলে। খণাত্মক 
সথনেশের ক্ষেত্রে প্রথম থাকে মিন, পরে মিডিয়ান। আর ধনাত্মক স্থুনেশের 
প্রথমে থাকে মিডিয়ান, পরে থাকে মিন। স্থুনেশ নির্ণয় করার একটি স্থত্র হল ৷ 

91=.3 (মিন-মিডিয়ান ) 


17 পাতার বণ্টনে এই সি প্রযোগ করে বণ্টনটির স্কুনেশ পাওয়া গেল ? 


309080--7200) 
SK= ===, 
ৰি ছি প্‌ 


কাটোসিস ৪১ 


কাটোসিস ( Curtosis ) 

কাটেএসিস বলতে বোঝায় চিত্রটি মাথায় স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্রের তুলনায় 
কতটুকু ছচালো বা চ্যাপটা। নীচের ছবিটিতে খ-চিহ্নিত রেখাচিত্রটি হল 
স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র। ক-চিহ্নিত রেখাচিত্রটি স্বাভাবিক বণ্টনের ছবির চেয়ে 


\ 
(ৰ 
// ২ 
7 
3৫ 729 =10 ০ +16 +20 430 
[ কাটোসিসের পরিমাপ ] 


উচ্চশীৰ্ষসম্পন্ন বা ছুচালো। একে বলা হয় লেপ্টোকীর্টিক ( Leptokurtic ) | 
গ-চিহ্নিত রেখাচিত্রটি স্বাভাবিক বণ্টনের চেয়ে নিয়শীর্ঘসম্পন্ন বা চ্যাপ্টা । একে 
বলা হয় প্ল্যাটিকার্টিক ( Platikurtic ) | 


অসমঞ্জস বা অস্বাভাবিক বষ্টন ( Non-normal Distributions ) 

আমরা দেখেছি যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ (0৪10 ) আছে 
যেগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী সাঁজালে চিত্রটি স্বাভাবিক বন্টনের আকার ধারণ 
করে। যেমন বুদ্ধি, উচ্চতা, জন্ম-ৃত্যুর হার ইত্যাদি। 

তেমনই আবার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলির বণ্টন মোটেই 
স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে কোন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আবিৰ্ভাব 
সম্ভাবনার (০18)05) প্রারতিক নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু কোন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 
যদি একটি উপাদান অত্যন্ত শক্তিশালী বা তীব্র হয় তাহলে এটির আবির্ভাব 
সম্ভাবনার প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলবে না। সেখানে বণ্টনের আকুতি তখন 
স্বাভাবিক রূপ ধারণ করবে না। ফলে বণ্টনের চিত্রটিতে স্কুনেশ বা কার্টোদিস 
বা ছুইই থাকতে পারে। 

আমরা এর আগে জেনেছি যে যদি দুটি মুদ্রাকে বার বার উপরের 
দিকে ছোড়া যায় তাহলে তাদের অশোকস্তভের দিকটা এবং সংখ্যার দিকটার 


৪২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


পতনের বিভিন্ন সম্মেলনের রেখাচিত্রটি স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্রের আকুতি ধারণ 
করবে। কিন্ত যদি মুদ্ৰা ছুটির বিশেষ একটি দিক অপর দিকের চেয়ে ভারী করে 
তৈরী করা হয় তাহলে তাদের ছুটি পিঠের পতনের বিভিন্ন সম্মেলনের রেখা চিত্রটি 
অসমঞ্তস ব| অস্বাভাবিক বন্টনের আরুতি ধারণ করবে। মনে করা যাক এই 
ধরনের ছুটি মুদ্রায় অশোকস্তম্ভের দিকটার পড়ার সম্ভাবনা এবং সংখ্যার দিকটার 
পড়ার সম্ভাবনার মধ্যে অনুপাত 43 1 ; তাহলে এই ছুটি মুদ্রার উৎক্ষেপণে তার 
ছু'পিঠের পতনের বিভিন্ন সম্মেলনের যদি রেখাচিত্র আকা হয় তাহলে চিত্রটি 
ভীষণভাবে স্থুড হয়ে যাবে এবং নীচের বাদিকের প্রথম চিন্রটিরমত আকুতি 
নেবে। এই ধরনের চিত্রটি অনেকটা J’র মত দেখতে বলে একে J-রেখাচিত্র 
(]-০Urve ) বলা হয়। 

আর এক ধরনের অস্বাভাবক বা অসমঞ্জস বণ্টনকে অনেকট| ইংরাজী U 
অক্ষরের মত দেখতে হয়। মনে করা যাক এমন একটা রোগ পাওয়া গেল 
যেটা ছেলে বয়সে এবং বৃদ্ধ বয়সে খুব বেণী হয় কিন্ত মধ্যবর্তী বয়সে বেশ কম 


| ৬ 
[নত 


ব-চিত্র []-চিত্ৰ 
দেখা যায়। এখন এই রোগের বণ্টনের যদি একটি রেখাচিত্র আঁকা যায় তাহলে 
তা 0'র আরুতি নেবে। এই ধরনের চিত্ৰকে U-চিত্র (0-০07%৩) বলা হয়। 
উপরের ডানদিকের ছবিটি একটি U-বণ্টনের উদাহরণ । 


প্রশ্নাবলী 
1. Toss five rupees thirty-two times and record the 
number of ‘Asoke Pillar’ and ‘Number’ sides after each throw. 


Plot frequency polygons of obtained occurrences. Find SD of 
the distribution. 


2. What percentage of a normal distribution is included 
between the 7 


(a) mean and lo ( and—1lc) 
(b) mean and 2০ ( ৪000-20) 
(০) 160 800-120 
(৭) 3০ 2009-32 


পাঁচ 


ক্ৰমসমষ্টিমূলক ব! কিউযুলেটিভ বণ্টন ও 
অন্যান্য চিত্রমূলক পদ্ধতি 
(Cumulative Distribution & Other Graphic Methods) 


প্রথম অধ্যায়ে আমরা পলিগন এবং হিষ্টোগ্রামের সাহায্যে একটি ফ্রিকোয়েন্দী 
বণ্টনের চিত্ররূপ দেবার পদ্ধতির সন্দে পরিচিত হয়েছি। বর্তমানে আমরা 
আরও দুটি চিত্রমূলক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব । একটি হল ক্রমসমষ্টিযুূলক 
বা কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্দী চিত্র ( Cumulative Frequency Graph ) 
এবং অপরটি হল ক্রমসমষ্টিযূলক শতকরা চিত্র বা কিউমুলেটিভ পাসেণ্টেজ 
কার্ভ ( Cumulative Percentage Curve) বা ।ওজাইভ (081৮5) ৷ 


ক্রমসমষ্টিমূলক ক্রিকোয়েনসী চিত্ৰ 
( Cumulative Frequency Graph ) 

ক্রমসম্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্দী চিত্রও একটি ফ্ৰিকোয়েসী বন্টনকে চিত্রের 
আকারে নিয়ে যাবার আর একটি পদ্ধতি বিশেষ। এই চিত্রে ফ্রিকোয়েন্সী- 
গুলিকে পর পর যোগ করে যেতে হয়। এই জন্যই এই ধরনের চিত্ররূপকে 
কিউমুলেটিত ( Cumulative ) বা ক্রমসমষ্টিমূলক চিত্ৰ বলা হয়। 

17 পাতায় ব্যবহৃত ব্টনটির ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে ক্রমসমষ্টিমূলক 
ফ্রিকোয়েন্সীতে নিয়ে গেলে দীড়ায়। 


স্কোর ফ্রিকোয়েন্সী (/) ক্ৰমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী ( ০%. /) 
95—99 1 ৰখ্যা 
90-94 2 রি 
85—89 4 Yl 
80—84 5 45 
75-79 ৪ 38 
70-74 10 | 
65—69 6 ৰ 
60—64 4 ৰ 
55--59 4 ১ 
50—54 2 ৰ 
45—49 3 রি 
40-44 1 1 


ন = মম 
N=50 
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৪৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
(1) (2) (3) এ) 


স্কোর Ff Cum. f Cum. % f 
75-79 i 125 1০00 
70-74 ও 124 99:2 
65—69 6 121 96-8 
60—64 12 115 920 
5559 20 103 824 
50-54 36 83 664 
45-49 20 47 376 
40-44 15 27 21-6 
35—39 6 12 9.6 
30-34 4 6 4৪ 
25-29 2 2 1'6 
125 


দেওয়া হয়েছে। শতকরা বলতে অবশ্য বোঝাচ্ছে মোট সং 


রূপ। এই শতকরা নির্ণয় করার নিয়ম হল পখমের্ব বার করে নিতে হয়। একে 


3০34 শ্রেশীব্যবধানটির ফিকোয়েলী হবে 6৮.0০৪৯100--48 ইত্যাদি। 


নীচে আছে স্কোরগুলির 50% | তেমনই Q, হল সেই বিন্দু যার নীচে আছে 25% 
শির এৰং ৫, হল সেই বিন্ধ যার নীচে আছে 75% সো সেই রকম বণ্টনের 


শতাংশবিন্দু বা পাসেন্টাইল পয়েপ্ট ৪৭ 
মধ্যে আমরা আরও অনুক্লপ বিন্দু কল্পনা করতে পারি যার নীচে 10%, 47%, 
65%, 92% কিংৰা যে কোন শতকরা স্কোর থাকতে পারে। এই ধরনের 
বিনৃগুলিকে সাধারণভাবে পার্সেন্টাইল ( Percentil6 ) বা শতাংশ বিন্দু বলা হয় 
এবং সেগুলিকে P০১ 0১৪১ 2০5১ ইত্যাদি চিহ্ন দিয়ে বোঝান হয়ে থাকে। 


বলা বাহুল্য মিডিয়ান হল ৮০০, 3 হল P25 এবং 35 হল ৪5 
শতাংশ বিন্দু পাসেণ্টাইল বার করার সুত্র হল 


৮৮2৯) xi 


এখানে ৮ হল বন্টনে যে শতকরা চাওয়া হয়েছে সেটি, যথা, 10%, 35% 
ইত্যাদি । 

} হল যে শ্রেণী ব্যবধানে 2৮ পড়ে তার ঠিক নিম্নসীমা ৷ 

চব হল 2চতে পৌঁছতে ]ব’র যে অংশটুকু নীচে থেকে গুনে নিতে হবে। 
নীচে যতগুলি শ্রেণীব্যবধান আছে তাদের সবগুলির স্কোরের 


চ হল /র 
সমষ্টি । 
// হল P৮ যে শ্রেণীব্যবধানে পড়ে তার স্কোরগুলির সংখ্যা ৷ 


£ হল শ্ৰেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য । 

উদাহরণস্বরূপ, 43 পাতার বণ্টটির-৮,০ বার করা হচ্ছে। এখানে মৈ হচ্ছে 
501 অতএব এখানে 10% বলতে 50’র 10% বা 5। অতএব ৯০ হল 
বণ্টনের সেই বিন্দু যার ঠিক নীচে 5টি স্কোর আছে। অতএব নীচে থেকে গুনে 
দেখা গেল যে 5টি স্কোর গিয়ে শেষ হচ্ছে বা [,০ গিয়ে পড়ছে 50--54 শ্রেণী- 
ব্যবধানে । অতএব এখানে / হল 50--54র নিয্সীমা।বা 49151 চাম হল 
এখানে P,০’র নীচে ]ব’র যে অংশটা পড়েছে, এখানে 5; F হল /র নীচের 
শ্রেণীব্যবধানগুলির স্কোরের সমষ্টি, এখানে 41 টি হচ্ছে যে শ্রেণীব্যবধানে 
৮,, পড়ছে তার মোট স্কোর, এখানে 21 আর £ হল 'এখানে 5; অতএব 
উপরের হুত্রটি প্রয়োগ করে আমরা পাচ্ছি_ 

]};০=49"54- (C1) এ 5==52"0* 
এইভাবে আমরা 290, [১৪০১ 7০১ 0১5০১ Poo ইত্যাদিও বার করতে 


পারি। যেমন 


৪৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


P20=59:5+ (£0710) 5৯595 [ 50’র 20%-10] 
৮৪০64570০55) ১5-65-3  [50'র 30%= 15] 
P,o=69"5+ (2০5৪০) 5-569.5 [50 40%-20] 
Pso=69:5+ (85০০) ২ 5==72"0 [50°’র 50%=25] (মিডিয়ান ) 
৮০০--7454- ০৪৪০) 5745 [50° 60%=30] 
Pro=745+ (25530) %5=77"6 [50"র 70% =35] 
Pso=795+ (£0533) X 5=81:5  [50’ৰ 80% =40] 
7১০০-৪4-54 (45743) 5= 87.0 [50° 90% =45] 


শতাংশ সারি ( Percentile Rank or PR ) গণন। 


শতাংশ বা পাসেন্টাইলগুলি হল বণ্টনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিন্দু যার 
নীচে মোট স্কোর বা বৈ’র বিশেষ বিশেষ শতকরা থাকে। ৮.০ মানে হল 
বণ্টনের মধ্যে সেই বিন্দু যার নীচে মোট স্কোরের 10% থাকে। 


কিন্তু শতাংশ সারি বা পাসেণ্টাইল ব্যাঙ্ক (সংক্ষেপে PR) বলতে একটি 
বন্টনে কোন বিশেষ ব্যক্তির অবস্থিতিকে বোঝায় । অর্থাৎ ব্যক্তির নিজস্ব স্কোর 
অনুযায়ী বণ্টনের মধ্যে তার একটি বিশেষ স্থান আছে। এই স্থানটিকেই এ 
বণ্টনের মধ্যে ব্যক্তির সারি (২০1) বলা যেতে পারে। এই সারিটিকে শতকরা 
রূপে অর্থাৎ 100’র অংশরূপে প্রকাশ করার জন্তু এটিকে পার্সে“্টাইল ব্যাঙ্ক বা 
শতাংশ সারি নাম দেওয়। হয়েছে। 

শতাংশ সারি ব| পার্সেন্টাইল ব্যাঙ্ক (PR) নির্ণয় করার সময় প্রথমে যে 
ব্যক্তির Pং বার করা হয় তার স্কোরটি নিতে হয়। তারপর দেখতে হয় যে 


মোট স্কোরের শতকরা কত ভাগ সেই স্কোরটির নীচে আছে। এই শতকরাটিই 
হল এ ব্যক্তির শতাংশ সারি বা পার্সেটাইল ব্যাঙ বা, 


এইবার শতাংশ সাৰি বা চুর সঙ্গে শতাংশ বিন্দু বা পাসেনটাইলের পার্থক্যটা 
বোঝা যাবে। পার্সেন্টাইল বা শতাংশ বিন্দু বার করার সময় আমরা সুর 
করেছিলাম মোট স্কোরের একটি বিশেষ শতকরা নিয়ে, যেমন 10% বা 30%; 
তারপর আমরা বণ্টনটির নীচে থেকে উপর দিকে গণনা করে দেখেছিলাম যে 
কোন্‌ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছলে ও বিশেষ শতকরাটি পাওয়া খাবে এবং 


শতাংশ বিন্দু এবং শতাংশ সারি হি 


গণনার ফলে বিন্দুটি পাওয়া গেল সেই বিন্দুটিকেই পা্েণ্টাইল বা শতাংশ বিন্ধ 
নাম দিয়েছিলাম, যেমন } ২০ বা P 50! J 

কিন্ত শতাংশ সারি বা পাৰ্সেণ্টাইল র্যাঙ্ক (PR) বার করার সময় আমরা 
ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করি। এখানে আমরা ব্যক্তির স্কোর থেকে স্থরু করি 
এবং বনের মধ্যে ও ক্কোরের নীচে শতকরা কত স্কোর আছে তা নির্ণয় 
করি। j 

উদ্নাহ্রণস্বরপ, মনে করা যাক যে 43 পাতার বণ্টনে এক ব্যক্তির স্কোর হল 
67, তার PR কত? বণ্টন থেকে দেখা যাচ্ছে যে 67 স্কোরটি পড়ছে 65-69 
শ্রেণীব্যবধানে। এই ব্যবধানটির ঠিক নীচ পর্যন্ত অর্থাৎ এর নিম্নপৰাস্ 645 
পর্যন্ত আছে 14টি স্কোর এবং ব্যবধানটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে 6টি স্কোর। 
এখন এই শ্রেশীব্যবধানের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ 5 দিয়ে €কে ভাগ করলে আমরা 
শ্রেণীব্যবধানটির প্রতি এককে পাব 12 স্কোর ৷ এখন দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির 
স্কোরটি (অর্থাৎ 67) ওঁ ব্যবধানটির নিয়প্রান্ত 645 থেকে (670-64-5) 
2:5 স্কোর একক দরে অবস্থিত। 25কে 1.2 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় 
3:00 এবং এটাই হল এ ব্যবধানের নিয়প্রাস্ত 645 থেকে 67'ৰ স্কোরগত 
ছুরত্ব। এইবার 14র (654'র নীচে মোট স্কোর) সঙ্গে 3:00 যোগ করে 
পাওয়া গেল 17 এবং 1? হল মোট স্কোর বা [বর সেই অংশ যা 67’র নীচে 
আছে। এইবার আমরা এই 17কে মোট ক্কোরের শতকরায় নিয়ে গেলে পাব 
34% 1 অতএব স্কোর 67’র PR বা শতাংশ সারি হল 34; এইভাবে আমরা 
বন্টনের যে কোন স্কোরের সু বা শতাংশ সারি বার করতে পারি। যেমন-- 
43 পাতার ‘বণ্টনের স্কোর 63’র PR হল 26, 52'র PR হল 10, 72'র 
( মিডিয়ান ) PR হল 50 এবং 87’র PR হল 901 

শতাংশ বিন্দু বা পার্সেন্টাইল এবং শতাংশ সারি বা পার্সেন্টাল র্যাঙ্ক_ 
এ ছুটি জমসমিুলক শতকরা বণ্টন (46 পাতায় জব) এবং ওজাইভের চিত্র 
(4৫ পাতায় জ্বয ) থেকে সরাসরি গণনা করা যায় মেম = 

46 পাতার বন্টনটির ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েলসীগুলি থেকে 71তম 
শতাংশ বিন্দুটি গণনা করা হচ্ছে। বন্টনটির (4)নন্বর সশুম্ভে দেখা যাচ্ছে যে 

+ 66-4%আছে 445 বিন্দু পৃৰ্যন্ত ৷ তল" 


মোট স্কোরের 
মোট স্কোরের 82:4%আছে 595 বিন্দু পর্যন্ত । 


তাহলে (82:4-66-4)% ক্কোরের জন্য আছে 50 স্কোর। 


৩৯ 


৫০ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 

কিন্ত 71% হচ্ছে 66-4%*র চেয়ে 46% উপরে ৷ 

তাহলে 160%”র জন্য যদি 5 বিন্দু থাকে 

তবে 4:6%র জন্য থাকবে নট %২4"6=1"4 বিন্দু । 

অতএব 71তম পা্সেণ্টাইল হল 54"54-1"4='55.9 
অনেক সময় এভাবে গণনা করারও দরকার পড়ে না এবং আমরা! সরাসরি বণ্টন 
থেকে কতকগুলি পার্সেন্টাইল গুনে ফেলতে পারি। যেমন, ও বন্টনটিতেই 
22তম পার্সে্টাইল 44'5’র কাছাকাছি বা 92তম পার্সেন্টাইল 645, 97তম 
পাৰ্সেণ্টাইল 695+র কাছাকাছি ইত্যাদি। 

PRও আমরা এভাবে সরাসরি বণ্টন থেকে গণনা করতে পারি। যেমন, 
মনে করা যাক 4% স্কোরের PR বার করা হচ্ছে। বণ্টনের (4) স্তম্ভ থেকে দেখা 
গেল যে 44'5 বিন্দুর নীচে আছে মোট স্কোরের 21:6% ; স্কোর 48 হল 445 
থেকে 35 বিন্দু দুরে । 48 স্কোর পড়েছে 45-_49 শ্রেণীব্যবধানেতে যার মধ্যে 
আছে 5টি স্কোর একক এবং মোট বণ্টনের 160% (376--216 ) পড়েছে 
এই ব্যবধানেতে। অতএব 5 এককে যদি 160% থাকে, তাহলে 35 এককে 


থাকবে-169_৯:3:5--11-2%-48'র স্কোর দুরত্ব 44-5 থেকে। তাহলে 48 
স্কোরের নীচে থাকছে মোট 216%+11"2%-328%--33% | অতএব 
48’র PR হল 33 মনে রাখতে হবে যে ক্রমসমট্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েসী- 
গুলি বণ্টনে দেওয়া থাকে সেগুলি শ্রেণীব্যবধানের ঠিক উধ্ব প্রাস্তুটির শুংকে 
বোঝায়। যেমন 55--59 শ্রেণীব্যবধানের ক্রমসমগ্িমূলক শতকরা ফ্ৰিকোয়েন্সী 
হল 82:4| অতএব 555 স্কোরের PR হল 82:41 তেমনই 745” PR হল 
99:2১ 645র PR হল 92"0 ইত্যাদি । 


ওজাইভ চিত্র থেকেও পার্সে-্টাইল ব্যাঙ্ক গণনা করা যায়। যেমন, উদ্লাহরণ- 
স্বরূপ পরের পাঁতীর ওজাইভে আমরা ৮5০ বা মিডিয়ান বার করতে চাই | 
Y অক্ষে যেখানে 50 ফ্ৰিকোয়েন্সী আছে সেখান থেকে -অক্ষরেখার সঙ্গে 
সমান্তরাল করে ওজাইভ রেখার উপর একটি রেখা টানা হল। যে বিন্দুতে 
রেখাটি ওজাইভকে স্পর্শ করল সেখান থেকে স-অক্ষরেখার উপর একটি লদ্ব টানা 
হল। *-অক্ষের উপর যে স্কোরটিতে এই লঙ্বটি স্পর্শ করল সেইটি হল 
মিডিয়ান, এখানে 51:51 এইভাবে পাওয়া পাৰ্পেণ্টাইলগুলি সব ' 
সময় একেবারে নিখুঁত হয় না, কিন্ত সাধারণভাবে কাজ চালানোর পক্ষে 


শতাংশ বিন্দু ও শতাংশ সারি 


যথেষ্টই কার্ধকর হয়। যেমন, এই বন্টনটির মিডিয়ান গাণিতিক নিয়মে বার 
করলে পাওয়া যাবে 51-65, ওজাইভ থেকে পাওয়| গেল 51:51 একই ভাৰে 
ওঁ চিত্র থেকে আমরা অন্যান্ত পাসেন্টাইল বার করতে পাৰি। 725 বা ৫: 
হল 450, ৮5 3৩ হল 57:01 অঙ্ক কষে বার করলে ৫} পাওয়া যাবে 
4556 এবং 3$ হবে 57191 

ওজ।ইভ থেকে শতাংশ ৬ পাসেন্টাইল ব্যাঙ্ক (PR) বার করতে হলে 


245 2%5 84.5 39.5 445 49.51 545 5%5 45 ৬৯৮ 74.5 79.5 
__ ডস্বণর 


_[46পাতার বণ্টনের ক্রয়সমষ্টিযূলক শতকরা ফিকোয়েলী চিত্র বা.ওজাইভ ] 
ঠিক উন্টো পৰে যেতে হয়। প্রথমে ঠূঅক্ষবেথায় ব্যক্তির স্কোরটি বার 
করতে হয়। এইবার ও বিন্দুর উপর একটি লঙ্ব টানতে হয় এবং এ লক্ব যে 
বিন্দুতে ওজাইভকে স্পর্শ করল সেই বিন্দু থেকে য-অক্ষরেখার উপর >= 
অক্ষরেখার সমান্তরাল করে সরলরেখা টানা: হল যে বিন্দুতে এই রেখাটি 

Y-অক্ষরেখাকে স্পৰ্শ করল সে বিন্দুটির সাতে হল ওঁ স্কোরটির 
PR। যেমন, 71 ক্কোরের PR এভাবে বার করলে পাওয়া যাবে 91; 
তেমনই 47 স্কোরের PR পাওয়া যাবে 30 ইত্যাদি । পা্সেণ্টাইলের মতই 
ওজাইভ থেকে বার করা PR সব সময় নিখুঁত হয় না। অব্য সাধারণ কাজের 
পক্ষে এভাবে নির্ণয় করা Pইই যথেষ্ট৷ 

ওজাইভের বহুবিধ ব্যবহার প্রচলিত আছে। প্রথমত, ওজাইভের সাহায্যে 
আমরা শতাংশ বিন্দু বা পারেন্টাইল এবং শতাংশ সারি বা পাসেন্টাইল 


৫২ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


ব্যাঙ্ক (PR) বার করতে পারি। এর দ্বারা গাণিতিক পদ্ধতি অনুসরণ করার, 
সময় ও শ্রম বাচে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । 
দ্বিতীয়ত, ওজাইভের সাহায্যে ছুটি দলের কাজের মধ্যে একটি সামগ্রিক 
তুলনা করা যেতে পারে। মনে করা যাক 200টি দশ বৎসরের ছেলে এবং 
200টি দশ বৎসরের মেয়ের উপর একটি অভীক্ষা দেওয়া হল। এই ছুটি 
দল থেকে ছুংপ্রস্থ স্কোর পাওয়া গেল এবং সেগুলির সাহায্যে একই অক্ষরেখায় 


4 


45 9.5 14.5 19.5 24.5 29.5 34.5 395 44.5 49.5 545 99.6 


- বক্কর 
[ একই অক্ষরেখায় একদল ছেলে ও একদল মেয়ের স্কোরের ওজাইভ] 

ছুটি ওজাইভ টান| হল। এখন এই ছুটি ওজাইভ থেকে জা দু'দলের) 
সন্ধে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। যেমন, দেখা যাচ্ছে যে 
ছেলেদের স্কোর মেয়েদের স্কোরের চেয়ে সব দিক দিয়ে বেশী। এই দু’দলের, 
ক্কোরের পার্থক্যের পরিমাণ বৌবা যাবে ছুটি ওজাইভের মধ্যে বিভিন্ন বিন্দুর 
ছুরবের দ্বারা। এই ওজাইভ ছুটি থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে বণ্টনের 
“নীচের ও উপরের দিকের ছেলে ও মৈয়েদের মধ্যে স্কোরের পার্থক্য তেমন 
বেশী নয়। কিন্তু মধ্যবর্তী ছেলে ও মেয়েদের দলের মধ্যে স্কোরের পার্থক্য 
বেশ উল্লেখযোগ্য । বন্টনের দু’চারটি বিন্দু পরীক্ষা -করলে এ সিদ্ধান্তটি আরও 
সমধিত হবে। যেমন, মেয়েদের বণ্টনের মিডিয়ান হল 32, ছেলেদের 42 
এবং ছবিতে এই ছুরত্বটি জানান হয়েছে. AB রেখার দ্বারা । সেই রকম ছুটি 


বণ্টনের 0 ছুটি এবং ৩১ ছুটির মধ্যে দুরত্বকে জানান হয়েছে যথাক্ৰমে CD ও 
ছল রেখা ছুটির দ্বার| । 


অন্যান্য চিত্রমূলক পদ্ধতি ত 
তৃতীয়ত, ওজাইভের সাহায্যে পার্্েণ্টাইল নর্ম ( Percentile Norm) বা 


শতাংশ বিন্দুর মান বার করা যায়। নম” বা মান কথাটির অর্থ হল কৌন দলের 
কাজ বা কৃতিত্বের গ্রতিনিধিমুলক একটি পরিমাপ। সাধারণত দলটির স্কোরের 
হয়। কিন্তু সময় 


গাণিতিক মিন বা ষিডিয়ানকেই এই মানরূপে ব্যবহার করা 
সময় বিভিন্ন পাৰ্লে্টাইল পয়েটকেও এই মানের পরিমাপ বলে গ্রহণ কয হে 
থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছেলে অঙ্ক পরীক্ষায় 63 পেয়েছে ইংরাজীতে 
পেয়েছে 561 এখন এই ক্কৌরগুলি থেকে ছেলেটির অঙ্কে বা ইংরাজীতে 
সত্যকারের জ্ঞানের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ অঙ্কে 63 স্কোর বা 
ইংরাজীতে 56 স্কোর তার অন্তান্ত সহপাঠীদের তু 
মাঝারি ৰা কতটুকু ভাল বা খারাপ বা মাঝারি তা 
ধরা যাক এই দুটি স্কোরের পা্সে্টাইল ব্যাঙ্ক (8) 


হে 63 PR হচ্ছে 43 এবং 5৫. চ]২ হচ্ছে 681 অৰ্থাৎ অঙ্কে 
নীচে তার সহপাঠীদের 43% আছে এবং ইংরাজীতে তীর নীচে আছে 68%। 
কিন্তু ইংরাজীতে 


অতএত আমরা বলতে পারি যে সে অঙ্কে তেমন ভাল নদ 
সে বেশ ভালই । 


অন্যান্য চিত্রমুলক পদ্ধতি (০09 Graphic Methods ) 


মনোবিজ্ঞানের পরী ও পরবেন থেকে যে লব বা তা 
আমাদের বোঝার পক্ষে খুৰ 


পাই সেগুলিকে চিত্রাকারে সাজাতে পারলে 
সুবিধা হয়। মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য নানা প্রকৃতির চিত্র বহুল 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন, 
(Bar Graph), পাই চিত্র (Pie Diagram), 
P০l/৪০॥), হিষ্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্ৰ (Histogram 
বর্ণনা নীচে দেওয়া হল। 


রেখাচিত্র (Line Graph), 


ফ্ৰিকোয়েন্সী বহুভুজ (Frequency 
) ইত্যাদি । এগুলির সংক্ষিপ্ত 


১ । রেখা চিত্র (Line Graph) 


সাহায্যে শেখা এই চার শ্রেণীর বিষয়বণ্তর ৰ 
কতটা মনে রাখতে পারি ভার একটি রেখাচি দেওয়া হয়েছে। এই 


৫৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


দেখা যাচ্ছে যে 5 দিন পরে অর্থহীন শব্দ তালিকার ক্ষেত্রে 30%, গদ্যের ক্ষেত্রে 
42%, কবিতার ক্ষেত্রে 82%, এবং অন্তদ্বষ্টির সাহায্যে শেখা বস্তুর ক্ষেত্রে 


100% মনে রাখি। এভাবে আমরা 10, 15, 20,30 দিন পরেও বিভিন্ন, 


১০০ নননলনিডট়েভ==আি 
৮০ 
তু ৭ 
ৰু ৬০ 
৫০ 
৪০ 
৩০ 
. রি ২০ 
: ৰ ১৫ 
রি € ১০ ১৫ ২০ ২৫4 ৩০ 
শেখার পর অতিবাহিত সমস্স দেনে) 
বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখীর পরিমাপটি এই 
চিত্র থেকে জানতে পারি । 


২। বার চিত্র ( Bar Graph ) 


মনোবিজ্ঞানে যখন কোন বিশেষ গুণ ৰ 
ব্যক্তিৰ মধ্যে তুলনা করতে হয় তখন 


বার গ্রাফ ব্যবহৃত হয়। যেমন, দেখা 
গেল 4টি সহ্রের অরধশিক্ষিত, অশিক্ষিত 


ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির হার নিয়রূপ £ 


অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত, 


(শতকরা) (শতকরা) (শতকরা), 
১ম শহর 55 30 15 
২য় শহর 60 10 30 
৩য় শহর 50 45 5 
ধর্থ শহর 40 


20 4071 


| বৈশিষ্ট্য নিয়ে একের বেশী বস্তু বা 


অন্তান্ত চিত্রমূলক পদ্ধতি ৫৫ 
উপরে প্রদত্ত তথ্যগুলিকে আমরা অনায়াসে নীচের চিত্রটিতে রূপীস্তরিত করতে 


PEA = হি 


পারি। একেই বার চিত্র বা বার গ্রাফ বলা হয়। 


৩ পাই চিত্র ( Pie Diagram ) 


কৌন পরিমাপ থেকে পাওয়া তথ্যকে আমরা আবার বৃত্তের আকারে প্রকাশ 
করতে পারি। একে পাই চিত্র (91৩10188090) বলে । একটি বৃত্তের কেন্দ্ৰে 
চারধারে কোণের সমষ্টি 
হল 360"; বৃত্তের অন্তৰ্গত 
ক্ষেত্রটিকে 360টি কোণে 
ভাগ করাযায়। এইবার 
দত্ত মোট সংখ্যাকে যদি 
ও বৃত্তের অন্তর্গত ক্ষেত্ৰে 
সমান বলে ধরা হয় 
প্রত্যেকটি স্কোর 
বা সংখ্যাকে এই 36০০র 
সংশরূপে বিভক্ত কাচ 
যায়। যেমন, একটি 
ইংৰাজী এক উপর ৰ 
যারা ৰ SELEY গেল যে যারা ইংবাজীতে ভাল (অর্থাৎ 
০'র বেশী মার্কস পেয়েছে) তারা 15%; যাঁরা ইংরাজীতে মন্দ 


৫৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 

{ অৰ্থাৎ যারা 30%+র কম মার্কস পেয়েছে ) তারা 25%, আর যারা ইংরাজীতে 
মাঝারি ( অৰ্থাৎ যারা 30% থেকে 60% মার্কস পেয়েছে) তারা 60%। 
এখন এই ফলাফলটিকে পাই চিত্রে রূপান্তরিত করলে উপরের ছবিটি 
পাওয়া যায়। বৃত্তের মোট 360°কে 100%,র সমান ধরে নিয়ে 60%র 
অন্ত 216°, 25%"র জন্য 90° এবং 15%;র জন্য 54_ এইভাবে তিনটি ভাগে 
ভাগ করা হল। 

৪। পলিগন ও হিস্টোগ্রাম ৪ 9- 12 পাত দ্রষ্টব্য । 


প্রশ্নাবলী 

টি Boys Girls 
179—183 6 8 
174—178 7 8 
169—173 8 9 
164--168 10 16 
159-163 12 2 
]54- 158 ]5 BG 
149— 153 23 দা 
144— 148 16 i) 
139—143 10 13 
134-138 12 টি 
129- 133 6 3 
124—128 3 


(a) Draw cumulative fre 
sets of scores. 


(d) Find out PR of 


(e) What Percent 9 


প্রশ্নাবলী ৫৭ 


2. Construct an ogive of the following distribution. 


Scores 7 
160--169 1 
150=159 5 
140—149 137 
130—139 45 
120—129 40 
110-119 30 
100--109 51 

90-_ 99 48 

80-- 89 36 

70-= 79 10 

60— 69 5 
50— 59 1 

N=285 


Find out percentile norms for the following :— 
95, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, and 1 
3. A boy has stood 6th in Mathematics in a class of 30. 
and 6th in English in a class of 50. Find out his PR’s in the 
two subjects. 
০৫ 4১ Draw a bar graph on the following data of population 
6 5 cities in India. 


City Businessmen Service-holders Unemployed 
Calcutta 49% 21% 30% 
Bombay 52% 26% 22% 
Madras 33% 34% 33% 
Orissa 23% 52% 25% 
Delhi 32% 39% 29% 


5. Draw a pie diagram of the population of each of the 


above cities. 


ছয় 


সহপরিবর্তন (Correlation) 


আমাদের আশেপাশে এমন ছুটি বস্তু, ঘটনা বা" বৈশিষ্ট্যের সংস্পর্শে 
আমরা প্রায়ই এসে থাকি যেগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটির মধ্যে 
কোন পরিবর্তন দেখা দিলে অপরটির মধ্যেও অনুরূপ পরিবর্তন দেখা দেয়। এ 
ধরনের ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছে সহপরিবর্তন (০০975০19097) | যেমন, দেখা 
গেছে যে বৃষ্টিপাতের কমাবাড়ার সঙ্গে খাগ্োৎপাদন কমে বাড়ে বা রাজনৈতিক 
স্থায়িত্বের কমাবাড়ার সঙ্গে সন্ধে দেশের সাহিত্য ও শিল্পের ব্থষ্টি কমে বাড়ে বা 
ব্যক্তির বুদ্ধি বেশী কম হওয়ার উপর অপরাধপ্রবণতার্‌ কমাবাড়া নির্ভর করে 
ইত্যাদি। এ সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একটির মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন 
দেখা দিলে অপরটির মধ্যেও সঙ্গে স্গে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয়। পরিসংখ্যানে 
এই সহপরিবর্ডনের মানকে + অমর দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়। 

এখন এই পরিবর্তনের পরিমাণ নানা আয়তনের হতে পারে। 
ব্যাসের কমাবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিধি কমে বাড়ে। কিন্ত দেখা গেছে 
যে ব্যাসের দৈর্ঘ্য যেমন তেমন বাড়ান হোক্‌ না কেন বৃত্তের পরিধির সঙ্গে 
ব্যাসের অনুপাত সব সময়েই অপরিবতিত থাকে। বৃত্তের পরিধি ব্যাসের দৈর্ঘ্যের 
3 গুণের কিছু বেশী হয়ে থাকে এবং এই অনুপাত কখনও বদলায় না । 
অতএব একটি বৃত্তের ব্যাস এবং পরিধির মধ্যে সহপরিবর্তনকে আমরা নিখুঁত 
বা পূর্ণ বলতে পারি। সাধারণত এই ধরনের ক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের মানকে 
(বা "কে ) 1:00 দারা প্রকাশ করা হয় 

যেখানে দুটি ঘটনার মধ্যে কোন পরিবর্তনগত সম্বন্ধ নেই অথাৎ একটির 
মধ্যে পরিবর্তন ঘটলে অপরটির ক্ষেত্রে তার কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না, 
সে সকল ক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের মান বা £ হল 100 বা শুন্য । এখন নিখুত বা 
পর্ণ সহপরিবর্তন (1:00) এবং শুন্য সহপরিবর্তন (--*০০)-_এ ছুই প্রান্তের 
মধ্যে নানা বিভিন্ন আয়তনের সহপরিবর্তন ঘটতে পারে এবং সেগুলিকে বিভিন্ন 
সংখ্যা দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে। যেমন, পূর্ণ সহপরিবর্তনের চেয়ে কিছু 
কম হল '95 বা.90 মানসম্পন্ন সহপরিবতন, ঠিক মাঝামাঝি সহপরিবর্তনের 


একটি বৃত্তের, 


সহপরিবর্তন ৫৯ 


স্থচক হল "50 সহপবিবর্তন এবং অল্প সহপরিবর্তনের স্থচক মান হল '30, "25, 
"15 ইত্যাদি। 1:00 থেকে '00'র মধ্যবৰ্তী সহপরিবর্ত নগুলিকে ধনাত্মক 
(Positive ) বলা হয়। এর অর্থ এই যে দুটি বস্তুর মধ্যে পরিবর্তনটি সমমুখী 
অর্থাৎ একটির বৃদ্ধির সন্দে আর একটির মধ্যে বৃদ্ধি দেখা দেয় এবং একটির 
হাসের সঙ্গে আর একটির হাস দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ যার! বুদ্ধির, 
অভীক্ষায় ভাল ফল দেখায় তারা স্থল কলেজের পরীক্ষীতেও ভাল ফল দেখায় 
এবং যাঁরা বুদ্ধির অভীক্ষায় মন্দ ফল দেখায় তারা স্থল কলেজের পরীক্ষীতেও- 


মন্দ ফল্‌ দেখীয়। এখানে বৃদ্ধি এবং পরীক্ষায় সাফল্যের মধ্যে সহপবিবর্ত নটা. 
ধনাত্মক বা সমমৃখী | 


তেমনি সহপরিবর্তন আবার খণীত্বকও (৩৪০৮৩) হতে পীরে । যেখানে 
দুটি বস্তুর মধ্যে সহপরিবর্তন বিপরীতমুখী সেখানে খণীত্মক সহপরিবর্তন আছে বলা 
হয়। যেমন, শিক্ষা এবং অপরাধপ্রবণতা-_এ দু’য়ের মধ্যে খণীত্মক সহপরিবর্তন 
আছে। শিক্ষা বাড়লে দেশে অপরাধপ্রবণতা কমে । শিক্ষা কমলে অপবাধপ্রবণত' 
বাড়ে। খণাত্মক সহপরিবর্তন জ্ঞাপন করা হয় বিয়োগচিহ্নের সাহায্য । পূৰ্ণ 
খণাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল-1:003 :00 থেকে--1"00'র মধ্যে নানা 
বিভিন্ন আয়তনের খণাত্মক সহপরিবর্তনের ক্ষেত্র থাকতে পারে। যেমন,--'82, 
6413 ইত্যাদি । 


অতএব দেখা যাচ্ছে যে পূর্ণ ধনাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল 1:00 এবং 
পূর্ণখণাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল--1"00। এই দুই চরম প্রান্তের মধ্যে 
অর্থাৎ4-1:00 এবং-1-00"র মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণ ও বিভিন্ন প্রকৃতির সহ- 
পরিবর্তন থাকতে পারে। সাধারণত পুর্ণ সহপরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বাস্তবে দেখতে 
পীওয়| যায় না বললেই চলে, যা পাওয়া যায় তা ছুই প্রান্তের মধ্যবর্তী যেমন, 
179, -32, -50,- 62 ইত্যাদি মানের সহপরিবর্তন। 

সিমান লা শান ফ্যান 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণের দিক দিয়ে দুটি দলের মধ্যে । কিংবা ছুটি বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্য বা গুণের দিক দিয়ে একটি দলের মধ্যে । যেমন, সৌন্দর্ধবোধের দিক 
দিয়ে একদল শ্রমিক ও একদল বুদ্ধিজীবীর মধ্যে কি সম্বন্ধ বা অফিস পরিচালনায় 
কুশলতার দিক দিয়ে এক দল ছেলে ও একদল মেয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ ইত্যাদি নির্ণয় 
করা৷ যেতে পারে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয়ের মাধ্যমে । তেমনই একই দল 
ছেলের মধ্যে ইংরাজীর জ্ঞান এবং ইতিহাসের জ্ঞানের দিক দিয়ে বা! 


‘৬০ শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


"উচ্চতা এবং ওজনের দিক দিয়ে কিংবা বুদ্ধি এবং স্মৃতির দিক দিয়ে কি সমন্ধ তাও 
নিৰ্ণয় করা যেতে পারে সহপরিবর্তন নির্ণয়ের মাধ্যমে । 


দ্‌চ্চাল্তব-১ । দশটি ছেলেকে একটি বুদ্ধির অভীক্ষা এবং একটি স্মৃতির 
অভীক্ষা দেওয়া হল। তারা নিম্নলিখিত স্কোরগুলি পেল, যথা, 

ঢল Fe fat BE ছা এজ বা 

ব্যাদ্ধর স্কোর . 1011 12 1314 1516 17 

স্মাতর স্কোর 5 6847 


18 19 
8 497710711115-12. শর 


“যে বুদ্ধির অভীক্ষায় সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে সে স্মৃতির অভীফাতেও সব 


যে বৃদ্ধির অভীক্ষায় মাঝারি স্কোর পেয়েছে সে স্মতির 
অভীক্ষাতেও মাঝারি স্কোর পেয়েছে। অর্থাৎ এ ছুটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে 
শহপরিবর্তনটি সমমুখী এবং নিখঁত। এক কথায় এক্ষেত্রে সহপরিবতনের মান 
হল পুর্ণ ধনাত্মক বা += 1:00 । 


দক্টান্ত_-২। আবার আর দশটি ছেলেকে বুদ্ধির অভীক্ষা ও স্মৃতির 
অভীক্ষা দিয়ে নীচের ক্কোরগুলি পাওয়া গেল । 


টি দি স্ন Ew বে দে 
বুদ্ধির স্কোর 2) 11.192 [8 14 19 16 17 18 19 


স্মাঁতর স্কোর 4413.12 ][ 10) 9. 8:76 এ 


এখানে দেখা যাচ্ছে 10টি ছেলের মধ্যে যে বুদ্ধির অভীক্ষায় সব চেয়ে বেশী 
‘স্কোর পেয়েছে সে স্মৃতির অভীক্ষায় সব 


পেয়েছে। কেবল তাই নয়, যারা বৃদ্ধির অভীক্ষায় উচ্চ স্কোর পেয়েছে তার 
অনুপাতে নিয় স্কোর পেয়েছে। অৰ্থাৎ এই দুটি 
“স্কোর গুচ্ছের মধ্যে পরিবর্তনটি বিপরীতমুখী কিন্ত নিধু'ত। এক কথায় এক্ষেত্রে 
সহপরিবর্তন হল পূর্ণ থণাত্মক বা ॥= _ 1-00 


দণ্টান্ত_৩ । আবার 


আর 10টি ছেলেকে বুদ্ধির অভীক্ষা এবং স্মতির 
অভীক্ষ! দিয়ে দেখা গেল যে খ 


তারা নীচের স্কোরগুলি পেয়েছে। 


সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় ৬ 


কথ গ ঘ উড চ ছ জ ঝ এ 


বাদ্ধির স্কোর 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 
স্মৃতির স্কোর [0 5°33 6 8 পুর UM IMAGES 


এখানে দেখা যাচ্ছে যে ছুটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে কোনরূপ মিল বা সম্পর্ক 
নেই। যে বৃদ্ধির অভীক্ষায় সর্বোচ্চ স্কোর পেয়েছে সে স্থৃতির অভীক্ষায় মাঝা- 
মাঝি স্কোর পেয়েছে আবার যে সর্বনিম্ন স্কোর পেয়েছে সেও মাঝামাঝি স্কোর: 
পেয়েছে। অন্যান্য স্কোরগুলির দিক দিয়েও দুটি অভীক্ষীর ফলের মধ্যে কোনরূপ. 
যোগন্থত্র নেই। এই ক্ষেত্রটিকে আমরা প্রায় শুন্য সহপরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বলে, 
বর্ণনা করতে পারি। অর্থাৎ এখানে ”='00’র কাছাকাছি ( প্রকৃতপক্ষে '13) ৷, 


সহপরিবর্তনের মান বা: নিৰ্ণয় 


সহপরিবর্তনের মানকে ( Co-eflicient of Correlation) সাধারণত ?" 
অক্ষর দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়। 1 নির্ণয় করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত, 
পদ্ধতির নাম হল প্রোডাক্ট মোমেনট পদ্ধতি ( Product Moment Method ) 


১। প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধাতি (Product Moment Meihody 
এই পদ্ধতিতে প্রথমে অভীক্ষার্থীর প্রতিটি স্কোরের মিন বি 
নিতে হয়। প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ছুটি করে স্কোর থাকে, ফলে প্রত্যেক 
কষা ফেরে ছুটি করে মিন-বিচ্যুতি, এবং 9, পাওয়া যায়। তারপর 
ই মিন-বিচ্যুতি দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে গুণ করে ১ পাওয়া যায়। এইভাবে, 
পাওয়া ম)গুলিকে যোগ করে 2 বার করতে হয়। 
টু স্কোরগুচ্ছ ছুটির সিগমা বার করে নিতে হয়। তারপর এই সিগমা 
ৰব গুণফলকে (০৮০০ ) মোট সংখ্যা বৈ দিয়ে গুণ করতে হয়। পাওয়া যায় 
= তারপর 2৯কে ০৯০ দিয়ে ভাগ করলে স্কোরগুচ্ছ ছুটির ৮ 
য়া যায়। অর্থাৎ প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতিতে ? নির্ণয়ের সুত্র হল । 


চ্যুতি বার করে 


উদাহরণ ৪ 5 জন অভীক্ষার্থীর উপর বুদ্ধির অভীক্ষা ও স্থৃতির ,অভীক্ষণ 


প্রয়োগ করে পাওয়া টি 
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৬৪ . শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


Sf 0:6 CDE tied OX Ie 1 2132. 
P= মম) 6036-7) 210 
78 
77 
210 


এখানে প্রথমে অভীক্ষার্থাদের বুদ্ধির স্কোর অনুযায়ী সারিবিন্যাস করা হল। 
‘ঘ’ পেয়েছে সব বেয়ে বেশী স্কোর 20, অতএব তার সারি হল 1, তাঁর পরের 
স্কোর 15 পেয়েছে ‘গ’, অতএব তার সারি হল 2; ‘চ’ পেয়েছে তাঁর পরের স্কোর 
12, অতএব তাঁর সারি হল 33 এইভাবে বাকী অভীক্ষার্থীদেরও সারিবিন্যাস 
করা হল। এইবার অভীক্ষার্থীদের স্মৃতির স্কোর অনুযায়ী একইভাবে সারিবিন্যাস 
করা হল। এখানে ‘খ’ পেয়েছে সব চেয়ে বড় স্কোর 18; অতএব তাঁর সারি হল 
1; ‘ক’ পেয়েছে তার পরের স্কোর অর্থাৎ 16, অতএব “কর সারি হল 2 
এভাবে বাকী অভীক্ষার্থাদেরও স্মৃতির স্কোরের সাবিবিন্যাস করা হল। এইবার 
প্রতিটি অভীক্ষার্থীর এই দুই স্কোরের সারির মধ্যে পার্থক্য বা? নির্ণয় করা 
হল। যেমন ‘ক’-ৰ D হল 4-2=2; ‘ঘ’-র 7 হল 1-4=3 ইত্যাদি । 
12 গুলির মোট যোগফল দেখা গেল 0 হয়েছে [গুলিকে বর্গ করে 75 পাওয়া' 
গেল এবং 7১2-র যোগফল বা 2792 পাওয়া গেল 22 ৷ 

এইবার /’র স্থত্ৰটি প্রয়োগ করে আমরা এই ক্বোরগুলির সহ্পরিবর্তনের 
মান বা “রো” পেলাম 137 

উদাহরণ ২ $ 60 পাতার 10টি অভীক্ষার্থীর বৃদ্ধির স্কোর ও স্মৃতির 
স্কোরের মধ্যে “রো? বার করা হচ্ছে। 
ছাত্র বুদ্ধির স্বতির প্রথম দ্বিতীয় সারি- (পাৰ্থক্য) 

স্কোর স্কোর সারি সারি পার্থক্য 


(5) (9) 
ক 19 10 10 5 5 25 
খ 11 5 9 10 ~1 1 
গ 12 13 ARNE) 6 36 
ঘ 13 6 7 9 32 ডি 
ঙ 14 ৪ 6 7 -1 1 
চ 15 14 5 1 4 16 
ছ 16 11 4 4 0 9 
জ 17 12 3 0 0 0 
ঝ 18 7 2 ৪ --6 36 
ঞ 19 9 1 6 -5 25 


লা 6৯14 51 864 
৮008-70-22 
০7126 

990 13 


উদাহরণ £ 8 জন অভীক্ষার্থীকে দুটি অতীক্ষা। দেওয়া হল এবং, ছুট 
স্কোরগুজ্ছ পাওয়া গেল । তাদের মধ্যে “রো” বার করা হচ্ছে। 


0) 2) ss 99. (9 0) 
অভী- প্রথম দ্বিতীয় ১ম অভীক্ষার ২য় অভীক্ষার পাৰ্থক্য (পাৰ্থক্য) 
্া্থী অভীক্ষা অভীক্ষা সারি সারি : (9) (0): 
ত্যদ 40 $ $ 9. 0 
০৪ 3৪ 42 5 5 0০. 0 
মদে 50 1 1 ০.০ 
ওর 45 6 3 3.9 
পছ 4 4 4 0. 0 
ছ্‌ ঢঃ 46 3 2 চর ।! 
জ র্‌ ia 7 65 50:25 
টি, এ 2 65 4:5 2025 
30:50 
16৯৪০, | 
গৌৰ উদাহরখের অনুরূপ পদ্ধতিতে এখানে রো নির্ণয় করা হয়েছে। 


এখানে 
অর্থাৎ 1 যাচ্ছে যে দ্বিতীয় অভীক্ষাটিতে ছ এবং জ ছু'জনে একই স্কোর 


কিছ! 41 হচ্ছে এই গুচ্ছে ষ্ঠ স্কোর এবং ছ ও জ উভয়েরই 

নিপা মা উদিত ছিল 6; কিন্তু তা না হয়ে ছু'জনকেই 6'5 সারিতে 

ওই ৮১! যেহেতু এরা মোট ছুটি স্থান অধিকার করেছে সেহেতু 6 এবং 7 

সাতে বদ সা বাদ দিয়ে পরের অভীক্ষার্থীকে (অর্থাৎ কাকে) ৪'র 
৩ হল । বাকী পদ্ধতি আগের মত। 


১ 


৬৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রশ্নাবলী 


1. Find by Product Moment Method the co-efficients of 
correlation (r) of the following sets of scores. 


(a) Subjects Score(x) Score(y) (৮) Subjects Test-1 Test-2 
40 


ক 15 ক 50 60 
খ 18 42 খ "26 40 
গ 22 50 গ 76 50 
ঘ 17 45 ঘ 76 50 
ঙ 19 43 ঙ 38 56 
চ 20 46 চ 42 43 
ছ 16 41 ছ 51 57 
জ 21 41 জ 63 38 
ঝ 37 41 
ঞ্ 78 55 
(০) Test-1 Test-2 (৫) Test-3 Test-4 (e) Test-5 Test-6 
A 13 11 12 ? 13 7 
B 12 14 10 88৮ 12 1] 
ও 10 1] 9 ৪ 10 শু 
I) 10 7 8 5 8 ? 
E 18 9 ? 7 7! 2 
6 ]1 7 12 6 12 
0 6 3 6 10 6 6 
H 5 ? 5 9 4 2 
I 3 6 4 13 3 9 
J 2 1 2 11 1 6 
2. Find the Correlation between the sets of Scores given 
below. 
(a) স্‌ ৭ (৮) Y 
22 11] 2 10 
8 ৮ 20 4 
19 6 25 11 
32 8 14 6 
13 2 11 2 
24 5 2 9 
22 4 38 17 
35 1 16 6 
18 7A 14 4 
13 10 23 25 


nn 


৮ NA 
তক / Deptt. of Extension 
AK Uervices. 
ESE 7 9 কৃ 
৯৯, 61007 
সিগমা স্কোর ব৷ আদশ' স্কোর মত ৰ 


(Sigma Score or Standard Score) 


*'/ 


ge? 
সপ 


মনোবিজ্ঞানে এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে যে সব স্কোর পাওয়া যায় সেগুলিকে অনেক 
সময় স্কেলের আকারে সাজিয়ে নেওয়ার দরকার পড়ে। স্কেল বলতে বোঝায় 
এমন একটি ছেদহীন সরল রেখা যার উপর স্কৌরগুলিকে “ছোট থেকে বড়’-- 
এইভাবে পর পর সাজিয়ে নেওয়া হয়। সাধারণত স্বেলের এককগুলি সম- 
অর্থবোধক এবং হুরত্বসম্পন্ন হয়ে থাকে। 
গর পরিসংখ্যানে কোন বিশেষ অভীক্ষা থেকে পাওয়া স্কোরগুলিকে 
৯৯২ বা আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে নিয়ে যাওয়ার ফলে 
ক্ষ বিশেষ স্কেলের আকারে পরিণত হয় এবং তখন সেগুলির পরস্পরের 
উশনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে। 
চে করা যাক যে একটি অভীক্ষার মিন হল 120 এবং ০ হল 24 । এখন 
৷ Sl ত অভীক্ষায় 144 পেয়ে থাকে তাহলে তার মিন বিচ্যুতি হল 
২৯ এইবার সুশীলের এই 24 বিচ্যুতিটিকে যদি অভীক্ষাটির ০ 


দিয়ে ভ 
| ভাগ করা হয় তাহলে সুশীলের ৰ স্কোর হবে 24=1"00 


সেই 
টি কম মোহনের স্কোর যদি 108 হয় তাহলে তার মিন-বিচ্যুতি হবে 
মি / 
120= 12; অতএব তার ০ স্কোর হবে -৯---51 
অ 
ৰ ২ দেখা যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যখন মিন থেকে কোন স্কোরেরু বিচ্যুতিকে 
A প্র মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয় তখনই তাকে ০-স্কোর বলা হয়। 
যখন = ক সময় হক্কোরও নাম দেওয়া হয়। 
সোরগুলি নিলি বণ্টনের স্কোরগুলিকে ০-্কোরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন যে নতুন 
100, গা যায় সেগুলির মিন সব সময়ই হবে 0 এবং ০ হবে সব সময় 
নীচে থা ই বনে প্রায় অর্ধেক স্কোর খিনের উপরে থাকে আর বাকী অর্ধেক 
অধেক ? সিহেতু ০-স্কোরের প্রায় অর্ধেক হবে ধনাত্মক বা যোগচিহ্নসম্পন্ন, বাকী 


ছোট সদা বিয়োগচিহসম্পন্ন। তাছাড়া ০-স্কোরগুলি প্রায়ই ছোট 
অধ হয় । “পে থাকে বলে সেগুলি নিয়ে যোগ বিয়োগের কাজ করতে 


এজন্য আজকাল ০-স্কোরগুলিকে নতুন একটি বণ্টনে নিয়ে 
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৭০ শিক্ষাশ্য়ী মনোবিজ্ঞান 


উঃ--স্থধাংশুর পঠন অভীক্ষায় আদর্শ ক্কোর-88(62--71)47109-85 
গণিত অভাক্ষায় আদর্শ দ্কোর= (22-28) 4-100=85 
দেখা যাচ্ছে যে পঠন অভীক্ষায় স্থধাংশুর স্কোর মিনের চেয়ে 9 বিন্দু নীচে এবং 
গণিত অভীক্ষায় তার স্কোর মিনের চেয়ে 6 বিন্ধু লীচে। কিন্ত যখন উভয় 
ক্কোরকেই আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাওয়া হল তখন দেখ গেল যে পঠন ও গণিতে সে 
একই স্কোর 85 পেয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সুধাংশুর পঠন ও গণিতের 
ক্কোরের মধ্যে ভালভাবেই তুলন! করা যাবে। 
উদাহরণ ৩ £_দেওয়া আছে ইংরাজী অভীক্ষার মিন=52 এবং ০-10 
এবং বাংলা অভীক্ষার মিন-120 এবং ০২123 রমলা ইংরাজীতে পেয়েছে 50 
এবং বাংলায় পেয়েছে 168 ; এই ছুটি স্কোরকে এমন একটি আদর্শ স্কোরের বণ্টনে 
নিয়ে যাও যার মিন=200 এবং ০50 এবং ওই নতুন স্কোর ছুটির মধ্যে তুলনা! 
কর। 
উঠবমলার ইংরাজী অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর-$8 (50--52)4-200.=190 
রমলার বাংলা অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর= {$= (168120) +-200=400 


এখানে আদর্শ স্কোর দুটির মধ্যে তুলনা করে দেখা যাচ্ছে যে রমলা বাংলায় 
ইংরাজীর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত 


প্ৰশ্নাবলী 


1. Calculate standard Scores of the followin 
a distribution whose mMean=400 and c= 80. 
(a) 68, 72, 34 (Mean=56 ১০৯14) 
(৮) 20, 29, 62, 74 (Mean= 39 ;০-11) 
(০):120, 30, 7 (Mean=85 ; ০২৯20) 

2. Given the mean of a Reading Test=85, 0=18 and mean 
of a Writing Test=50, 2= 12. 

(a) Nila got 62 in Reading Test and 65 in Writing Test. 
Change the two TaW Scores to standard Scores ofa distribution 
Whose mean=200, c= 50 and compare. ৰ 

(৮) Sekhar 5096 in Reading Test and 48 in Writing Test. 
Change the two raw Scores to standard scores of a distribution 
Whose mean= 3500, o=100 and compare. 

(০) Rama 8০96 60 in Reading Test and 45 in Writing Test. 
Transform the two TaW Scores to standard Scores of a distri- 
bution whose mean= 1000 and ০==200 and compare. 


8 raw scores in 


| 
| 


আট 


অতিরিক্ত প্রশ্নীবলী 


ৰু ঢ় {4 

1 ing differen! 
The following scores were obtained by Ee Arrange 
tests on different batches of BUDS 08 I: and find out 
them in the form of frequency বা 5705, 
their Means, medians, modes, MD's, Q's 


1 19 
23 
11 
18 
13 


2." 18 
10 


20 
19 
20 
19 
18 


15 


24 
17 
18 

20 
20 


20 
19 
27 
22 


21 
19 
19 
18 


25 


13 
§ 
18 


20 
21 


100 


22 
21 


10 
21 


৭২ 

07577722521 
26776. ন] 
277. 21) 26 
1757 2477 23 
5261. "56 
49, 55:66 
18 48 60 
৫07 511.58 
O25 8 54 


9. Arrange the followin 


শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


using the classs interval 


in (৮), 

(a) 59 53 
48 76 
71 82 
40 66 
69 66 
48 47 
65 53 
57 66 
53 71 
67 47 


57 
61 
54 
61 
56 
64 
60 
47 
61 

60 


16 
10 
26 
20 
26 
57: 
53 
50 
49 


94 
67 
66 
109 
102 


38 
56 
47 
40 
59 


27 
18 
14 
22 
46 
45 
42 
36 
59 


85 
95 
81 
70 
23 


50 
43 
42 
60 
65 


12. * 


22 
14 
16 
53 
49 
48 
42 
33 


89 
78 
81 
85 
77 


54 
49 
45 
64 
56 


62 
61 


67 
61 


58 
50 
70 
55 
65 


৪ Scores in Frequency Distributions 


of Sin (a) and class interval of 3 


62 
37 
61 
55 
43 
62 
51 
76 
73 
54 


65 
51 
50 
50 
47 
5১? 
63 
5? 
70 
81 


57 
81 
58 
59 
76 
81 
60 
52 
50 
69 


অতিরিক্ত গুশ্মীবী। সি 


€৮) 43 52 46 43 52 SY 48 
38 44 43 42 45 Ab জী 
47 38 45 51 46 54 41 
50 42 56 43 51 50 খু 
53 31 51 48 43 41 
62 48 65 48 = 48 
42 46 35 45 44 40 
52 <) 38 40 45 55 
59 39 44 47 43 34 
42 44 43 41 48 55 


10. Plot frequency polygon and histogram for each of the 
Above two sets of scores. 


11. Plot frequency polygon and and histogram for each of 


following distributions. 


Sra 


f fi 
Scores (Group 1) (Group IT) 
90--94 4 2 
85—-89 10 0 
80—84 14 0 
75—79 19 0 
70—74 32 2 
65—69 31 4 
60—64 40 5 
55—59 28 12 
50--54 29 13 
45—49 21 21 
40—44 18 21 
35-39 10 19 
দু 6 20 
নন 1 14 
= 3 
266 134 
12. Superimpose the polygon of the Group I on the histo- 


mM of the Group II. 


ন শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


13. The following marks were obtained by 50 (fifty) 
students in an examination. 

31, 13, 20, 31, 30, 45, 38, 42, 30, 30, 30, 46, 36, 2, 41, 44, 
18, 26, 44, 30, 19, 5, 44, 15, 9, 13, 7, 25, 12, 30, 6, 22, 24, 
31, 15, 6, 39, 32, 21, 20, 42, 31, 19, 14, 23, 28, 17, 53, 22, 
21. 

Draw ahistogram of the frequency distribution. Calculate 
(a) median, (b) arithmetic mean and (০) standard deviation of 
the scores. (B. A. 1962) 

14. The following marks were obtained by 28 pupils in an 
Arithmetic Test, 

18, 28, 26, 44, 52, 60, 52, 44, 40, 98, 88, 86, 84, 96, 86, 
80, 74, 76, 72, 62, 66, 52, 44, 30, 84, 80, 82, 74. 

‘Draw a histogram of the frequency distribution and calculate 

arithmetic mean and standard deviation of the scores. 


(B. A. 1963 ) 


15. The following marks were Obtained by 45 ( forty-five ) 


Students in an examination :— 
24, 25, 24, 25, 31, 22, 30, 24, 25, 27, 28, 2919508507. 
25, 30, 31, 26, 30, 32১ 30, 25, 32, 26, 24, 21, 29, 24, 17, 
29, 29, 27, 30, 26, 25, 30, 28, 30, 26, 26, 23, 20, 25, 15. 
Draw a histogram of the frequency distribution. Calculate 


(a) median, (b) arithmetic mean and (c) standard deviation 
of the scores. (B. A. 1964) 


16. Find out mean, median, mode and SD of the following 


frequency distributions. 
(a) Score 


| (০) Score £ 

52-53 1 66-71] 1 
/50- 51 0 60—65 6 
48--49 5 54559 13 
46-41 10 48—53 13 
44_ 45 9 42—47 17 
42743 14 36--41 33 
40-41 7 30--35 32 
38—39 8 2429 32. 
36-37 6 [823 - 23 
34-35 5 1271; 24 
32-33 3 1551 
তা 0-- 5 ] 


০ 
০৩ 


ৰ ৭৫ 
অতিরিক্ত প্রশ্াবলা 


এ হু i frequency 
rs Tabulate the, following 25, 39009 51708 
distribution using an interval of 3 units an 


B. A. 1965) 
and median. ও 
72 75 77 67 73 
81 78 65 78 দি, 
67 $2 ৰ | 72 
83 71 5 
6! 67 84 69 রত 


ৰ tendency. 
18. Indicate the different measures ছু following 
Calculate the mean, median and SD 


B.A. 1966) 
tequency distribution, ত 
উতৰ Frequencies 
48-52 4 
53-57 5 
58-62 10 
63-67 18 
68-72 28 
73-77 j 20 
78-82 -৪ 
83-87 4 
88-92 2 
93-97 the following. 
19. - Calculate the mean, median and mode for (B.A.1966) 
frequency distribution. f 
Scores 2) 
120-122 /") 
117-119 2 
114-116 4 
111-113 5 
108-110 9 
105-107 6 
102-104 3 
99-101 4 
96- 98 2 
93- 95 1 
90- 92 


20. মদে 
tabje ‘oy What i 


by sui- 
S standard deviation? লাও from a 
0091 10718, how standard deviation is COMPU 1967) 
Of scores. WING 
distri, Find the mean, median and SD from the 1016 
< ২৪৮০7 Of scores : ১ ভিন, 
Scores । Frequeney 
2]-25 
6-20 - 
11-15 ৰ ৰণ 
6-10 3 


1-5 ৰ 


‘৭৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


22. What are the different measures of central tendency ? 
Discuss when and where to use them. 

The following are scores of 10 students : 

5, 2১75 356, 5,4, 3; 4, 5. 

Find the measures of their central tendency. (B.Ed. 1965) 

23. From the following distribution of scores, compute : 

(a) Meanand (b) Standard Deviation. Represent the 


“distribution graphically :— (B. Ed. 1966) 
Score Frequency 
21-25 3 
16-20 7 
11-15 20 
6-10 6 
1- 5 4 
40 


24. (a) Whatisa Standard score and what are its uses ? 
(b, What is coefficient of Correlations and what are 
i ? 


its uses (B. Ed. 1967) 
25. Find the correlations of the following sets of Scores. 
(a) x Y (b) xX Y 
11 24 10 29 
5 22 4 5 
6 44 11 76 
8 72 6 4 
2 25 2 32 
5 30 9 61 
4 38 17 56 
] 54 6 61 
7 37 4 17 
10 61 95 61 
26. Find the Correlations of the following sets of Scores 
(a) Test-A Test-B (b) Test-A TestB 
72 61 22 30 
58 55 40 24 
69 56 45 31 
82 58 34 26 
63 52 31 22 
74 55 29 
12 54 31 
85 5] 36 26 
68 57 34 24 
63 60 43 54 


নয় 
উত্তরমাল৷ 
প্রম্মাবলী ( পৃঃ ১৩) 


1. (a) অবিচ্ছিন্ন (৮) বিচ্ছিন্ন (০) বিচ্ছিন্ন (৫) অবিচ্ছিন্ন (৩) বিচ্ছিন্ন 


(6) অবিচ্ছিন্ন (৫) বিচ্ছিন্ন (1) অবিচ্ছিন্ন (i) বিচ্ছিন্ন (1) বিচ্ছিন্ন 


2. 635, 6453 75, 85336453655 ; 0:5, 1-5 ; 855, ৪6 
1645, 1655. 
5 Size of Interval No. of Interval 
5 15 
4075 10.02 12 
কতা | 11 
10 ৰি 9 
il 10 
4. Lower limit Upper limit Mid-Point 
445 475 4615 
“5 45 2:5 
159-5 1645 1620 
79-5 89-5 845 
625 675 650 
145 165 15.5 
-'5 9'5 45 
255 295 27-5 
ৰে 3:59 7417 12683 
4992 2519 81:72 
শ্ৰন্নাবলী ( পৃঃ ২৫) 


83:00 73:12 73°17 7603 
83:25 73:00 73:59 7638 
83:75 72:76 71443 77.08 


